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রা রা -এর 
ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হলো। আলহামদুলিল্লাহ্‌! সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্র। তাঁর 
তওফীকেই 'অসহায় বান্দার পক্ষে রড় কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। তিনিই সব 
কাজের নিয়ামক। অবশিষ্ট দুটি খণ্ডের মুদণকার্য রত সমাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁরই 
তওফীক ভিক্ষা করি। | 

দরূদ ও সালাম হুরে আকরাম সাললল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি, 
একমাত্র যার পথ লক্ষ্য করেই কামিয়াবীর মনজিলে-মকসুদে পৌছা সম্ভব। 

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সবশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থ *মা'আরেফুল- 
কোরআন * যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মাওলানা মুফতী মুহম্মদ শফী” সাহেবের 
এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে-কিরাম, 
তাবেঈন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীধিগণের ব্যাখ্যা-বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক 
জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের বিজ্ঞান-ভিত্তিক জবাবও অত্যন্ত 
আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে। 
রর Es ERT HE TE TT 
_ সাথেই সর্বমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যের একাধিক 
ভাষায় এর অনুবাদও হয়ে গেছে। একই কারণে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ- 
এর তরফ থেকে এই অসাধারণ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার লক্ষ্যে 
_ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব অর্থাৎ 
অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমার উপর ন্যস্ত করেন। আল্লাহ্র শোকর 
যে, আট খণ্ডেরই অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং মুদ্রণ কাজ দ্রুত চলছে। 

এ বিরাট দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে আমি কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য 
গ্রহণ করেছি। তাঁরা সম্পাদনা, সমীক্ষা ও যথাসম্ভব নির্তুলভাবে মুদ্রণের ব্যাপারে 
আমাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। 

এ খণ্ডটি দ্রন্ত প্রকাশ -করার ব্যাপারে যারা আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য 
করেছেন, তাদের মধ্যে বিজ্ঞ মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, হাফেজ 


মাওলানা আবু আশরাফ ও জনাব শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজের নাম কৃতজ্ঞতার 
সাথে স্মরণ করতে হয়। | 

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সবগুলো খণ্ডেরই অনুদিত পাগুলিপির নিরীক্ষা কার্য 
সমাধা করেছেন ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার হেড-মওলানা প্রখ্যাত আলেম হযরত 
মওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী। | 

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আ.জ-ম. 
শামসুল আলম, প্রাক্তন সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দিন, বর্তমান প্রকাশনা 
পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ সুধী ব্যক্তি আন্তরিক আগ্রহ সহকারে 
তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্য তরান্বিত করার জন্য 
আমাকে সর্বক্ষণ তাকিদ ও সহযোগিতা করেছেন। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি দ্রন্ত মুদ্রণের 
ব্যাপারে বর্তমান মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. ইয়াহইয়া নিষ্ঠার সাথে 
সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্‌ পাক এদের সবাইকে যোগ্য প্রতিদান দান 
করবেন। আমীন! 

অনুবাদ ও মুদ্রণ কাজ নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও আমরা 
নিশ্চিত হতে পারছি না। তাই সুধী পাঠকগণের খেদমতে আরয, কোথাও .কোন 
ক্রুটি দেখা গেলে সংশোধনের নিয়তে সরাসরি আমাদেরকে অথবা ইসলামিক 
ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগকে অবহিত করলে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞা হবো এবং 
পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তা সংশোধন করা হবে। 
| পাঠকগণের খেদমতে আমরা দোয়াপ্রার্থী, আল্লাহ্‌ পাক যেন আমাদেরকে 
অবশিষ্ট দুটি খণ্ড দ্রন্ত প্রকাশ করার তওফীক দান করেন 
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মানুষকে পানি সরবরাহের : | ব্যবসাজীবী ছিলেন ৪৬৬ 
অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ৩২৭ | সাফল্য লাভের চারটি শর্ত ৪৭৪ 
এশার পর গল্প করা ৩৪৬.| খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত ৪৭৮ 
মকাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব ৩৪৮] আত্মীয়-স্বজন ও মাহরামদের 
 হাশরে মুমিন ও কাফিরদের . জন্য অনুমতি গ্রহণ ৪৮২ 
অবস্থার পার্থক্য | | ৩৬০ | পর্দার AG 
৷ আমল ওজনের ব্যবস্থা ৩৬২ | ব্যতিক্রম ৪৮৫ 
সূরাআন-নূর . ৩৬৬ গে পবেশের পরব্ী কতিপয় 


ব্যভিচারের শাস্তি ও এর তাৎপর্য ৩৬৭ | বিধান ও সামাজিকতা ৪৮৭ 


রসূলে করীম (সা)-এর মজলিসের জিনের সাথে মানুষের বিবাহ ৬৩১ 


কতিপয় রীতি ্‌ ৪১২ | নারীর জন্য শাসক হওয়া ৬৩১ 
সূুরাআল- ফুরকান ৪৯৫ | পত্র সম্পর্কিত কতিপয় আলোচনা ৬৩৩ 
প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ রহস্য ৪১৯৭] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শ 
কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা করা সুন্নত ৬৩৭ 
বড় জিহাদ | ৫২৮ | হযরত সুলায়মান ও বিলকীস 
সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন ৫৩৩ | প্রসঙ্গ ৬৩৯ 
কোরআনের তফসীর সম্পর্কিত কাফিরের উপটৌকন ৬৪১ 
বিশুদ্ধ মাপকাঠি ৫৩৫] মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে 
সূরাআশ-শুআরা . ৫৫৭] পার্থক্য ৬৪৬ 

কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে গায়েবের ইলম সম্পর্কিত 

সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া ৫৭১৯ | আলোচনা | ৬৬৪ 
মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা ৬৬৬ 
দোয়া বৈধ নয় ৫৮১ | ভূগর্ভ থেকে জীব কখন নির্গত হবে ৬৬৮ 
সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান ৫৮৫ | সুরাআল-কাসাস ৬৮০ 
ভদ্রতার মাপকাঠি শরীয়ত ৫৮৬ | হযরত মূসা (আ)-র প্রসঙ্গ ৬১৯৫ 
বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা | সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় 
নির্মাণ করা ৫৮৯ | হয়ে যায় | ৭০৩ 
উপকারী পেশা আল্লাহ্র নিয়ামত ৫৯২ | ওয়াজের ভাষা ৭০৩ 
অস্বাভাবিক কর্ম হারাম ৫১৪ | তবলীগ ও দাওয়াতের | 

শব্দ ও অর্থ-সম্ভারের সমষ্টির কতিপয় রীতি | ৭১ ৩ 

নাম কোরআন ৬০৫ | “মুসলিম' শব্দ ও উম্মতে মুহাম্মদী ৭১৬ 
কবিতার সংজ্ঞা ৬০৮.| মক্কার বৈশিষ্ট্য ৭২৩ 
ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান ৬০১ | ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের 
যে জ্ঞান আল্লাহ্‌ ও পরকাল | অধীন | ৭২৫ 
থেকে মানুষকে গাফেল করে ৬১০] আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি ৭৩০ 
সূরা আন- নামল ৬১২| গোনাহের দৃঢ় সংকল্প ও গোনাহ ৭৪১ 
প্রয়োজনে উপায়াদি অবলম্বন করা ৬১৬ | সুরাআল-আনকাবুত ৭৪৬ 
মূসা (আ)-র আগুন দেখা ৬১৭ | পাপের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ত 
পয়গম্করগণের উত্তরাধিকার ৬২৩ | পরিণতি ৭৫৩ 
পশু-পক্ষীর বুদ্ধি-চেতনা ৬২৪| দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত ৭৬০ 


শাসকের কর্তব্য ৬২৮] আল্লাহ্র কাছে আলিম কে? ৭৬৭ 
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২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 


(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ 
ভার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি । (৩) যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভূতে । 
(8) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে 
মস্তক সুশ্তভ্র হয়েছেঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল- 
মনোরথ হইনি । (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোন্রকে এবং আমার স্তর বন্ধ্যা; 
কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তবা পালনকারী দান করুন। (৬) 
দে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন : 

সন্তোষভাজন। (৭) হে যাকারিয়্যা, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম 
হৰে ইয়াহ্‌ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বললঃ 
হে আমার পালনকতা, কেমন করে আমার পুন্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমি 
যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত । (৯) তিনি বললেন $ এমনিতেই হবে। তোমার পালন- 
কর্তা বলে দিয়েছেন 8 এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সুষ্টি করেছি 
এবং তুমি কিছুই ছিলে না । (১০) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন 
দিন। তিনি বললেন £ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের 
সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের 
কাছে এল এবং ইজ্িতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল £ঃ (১২) 
হে ইয়াহ্‌ইয়া, দুঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাঁকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান 
করেছিলা'ম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। নে ছিল পর- 
হিযগার, (১৪) পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৫) তার 
প্রতি শান্তি---যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন 
জীবিতাবস্থায় পুনরুথিত হবে। 
০০০০৮০৭2০০০ a 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ--(এর মর্ম আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন ) এটা (অর্থাৎ 
বণিত কাহিনী ) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বৃত্তান্ত তার (প্রিয়) বান্দা (হষরত ) 
যাকারিয়া আ)-র প্রতি, যখন সে তার পালনকর্তাকে নিভূতে আহবান করেছিল। (তাতে) 
সে বললঃ হে আমার পরওয়ারদিগার, আমার অস্থি (বার্ধক্যজনিত কারণে ) দুর্বল হয়ে 
পড়েছে এবং (আমার) মাথার চুলের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে (অর্থাৎ সব চুল সাদা হয়ে 
গেছে। এই অবস্থ।র দাবী এই ষে, আমি সন্তান লাভের অনুরোধ না করি; কিন্তু আপনার 
কুদরত ও রহমত অসীম) এবং (আমি এই কুদরত ও রহমত লাভে সদাসর্বদাই অভ্যস্ত ।. 
সেমতে ইতিপূর্বে কখনও ) আপনার কাছে (কোন বস্তু) চাওয়ার ব্যাপারে হে আমার পালন- 
কতা বিফস মনোরথ হুইনি। (এ কারণে দুগ্কর থেকেও দুঙ্কর উদ্দিষ্ট চাওয়ার ব্যাপারেও 
কোন দোষ নেই। এই চাওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ এই দেখা দিয়েছে যে,) আমি 
আমার মৃত্যুর পর) স্বজনদের (পক্ষ থেকে) ভয় করি (যে, তারা আমার ইচ্ছামত শরীয়ত 


সূরা মারইয়াম ৩ 


ও ধর্মের দায়িত্ব পালন করবে না। সন্তান চাওয়ার পক্ষে এটাই বিশেষ একটা কারণ। এতে 
ক্ররে সন্তান ও এমন ধরনের প্রার্থনা করা হল, যার মাঝে দীনের খিদমত সম্পন্ন করার মত 
গুণাবলীও থাকে।) এবং (যেহেতু আমার বার্ধক্যের সাথে সাথে ) আমার স্ত্রী (ও) বন্ধ্যা; (স্বার 
দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও কখনও সন্তান হয়নি, তাই সন্তান হওয়ার প্রাকৃতিক কারণসম্হও অনু- 
পস্থিত।) অতএব (এমতাবস্থায়) আপনি আমাকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ 
প্রাকৃতিক কারণাদির মাধ্যম ব্যতিরেকেই ) এমন এঁকজন উত্তরাধিকারী ( অর্থাৎ পুল্ন ) 
দান করুন, থে (অমার বিশেষ জ্ঞানেগুণে) আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং (আমার 
পিতামহ) ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারের (এতিহ্যে তাদের) স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। 
(অর্থাৎ সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানের অধিকারী হবে) এবং আমলকারী হওয়ার 
কারণে) তাকে নিজের সন্তোষভাজন (ও প্রিয় ) করুন। হে আমার পালনকর্তা (অর্থাৎ 
সে আলিমও হবে এবং আমেলও হবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় 
বললেন £) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে 
ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে (বিশেষ গুণাবলীতে) আমি কাউকে তার সমগুণসম্পন্ন করিনি 
(অৰ্থাৎ তুমি যে ইলৃম ও আমলের দোয়া করছ, তা তো এ পুত্রকে অবশ্যই দেব, 
তদুপরি বিশেষ গুণও তাকে দান করব। উদাহরণত আল্লাহ্র ভয়ে বিশেষ পর্যায়ের 
হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি । এই দোয়া কবূলের মধ্যে সন্তান লাভের বিশেষ কোন অবস্থা 
হয়নি ; তাই তা জানার জন্যে যাকারিয়া (আঁ) নিবেদন করলেন £ হে আমার পালনকর্তা, 
কেমন করে আমার পুত্র হবে %€ অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং (এদিকে) আমি নিজে 
তো বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছ? (অতএব জানি না আমরা যৌবন লাভ করব, 
না আমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে, না বর্তমান অবস্থাতেই পুন্র হবে ।) ইরশাদ হলঃ 
(বর্তমান) অবস্থা এমনিই থাকবে, (এরই মধ্যে সন্তান হবে! হে যাকারিয়া,) তোমার | 
পালনকর্তা বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ (শুধু এটি কেন, আমি তো আরও বড় কাজ 
করেছি। উদাহরণত ) আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ (সৃষ্টির পূর্বে ) তুমি 
কিছুই ছিলে না। (এমনিভাবে প্রাকৃতিক কারণাদিও কিছুই ছিল না। যখন অনস্তিত্বকে 
অস্তিত্বে আনা আমার জন্যে সহজ, তখন এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্ব আনয়ন করা 
কঠিন হবে কেন? আল্লাহ্‌র এসব উক্তির উদ্দেশ্য ছিল হযরত ঘাকারিগ়ার আশাকে 
জোরদার করাঃ সন্দেহ নিরসনের জন্যে নয়। কেননা, ষাকারিগ্লার মনে কোন সন্দেহ 
ছিল না। খন) খ্বাকারিয়া ৷ আ)-র আশা জোরদার হয়ে গেল, তখন তিনি ] নিবেদন কর- 
লেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (আপনার ওয়াদায় আমি পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলাম। এখন এই 
_ওয়াদার বাস্তবায়ন নিকটবতাঁ হওয়ার অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারেরও ) আমাকে একটি নিদর্শন 
দিন (যাতে আরও অধিক শোকর করি। স্বয়ং বাস্তবায়ন তো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই )। 
ইরশাদ হল £ তোমার (সে) নিদর্শন হল এই যে, তুমি তিন রাত (ও তিন দিন) কোন 
মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না, অথচ তুমি সূস্থ অবস্থায় থাকবে (কোন অসুখ 
বিসৃখ হবে না। এ কারণেই আল্লাহ্‌র ।(যকরে মুখ খুলতে সক্ষম হবে: সেমতে আল্লাহ্র 
নির্দেশে থাকারিয়ার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে ত'র 


8  তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন !। ষ্ঠ খণ্ড 


সম্পদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে বলল ঃ (কারণ, সে মুখে কথা বলতে 
সমর্থ ছিল না) তোমরা সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিব্লতা ঘে'ষণা কর। (এই পবিভ্লতা 
ঘোষণা. ও পবিল্লতা ঘোষণার নির্দশ হয় নিয়্মানুষায়ী ছিল” সর্বদাই তার নবুয়তের 
কর্তব্য পালনকালে মুখে পবিত্রতা ঘে'ষণা করতে বলতেন; কিন্তু আজ ইঙ্গিতে বলছেন, না 
' হয় নতুন নিয়ামত প্ৰাগ্তির শোকরানায় নিজেও অধিক পরিমাণে তসবীহ আদায্ন করেছেন 
এবং অন্যদেরকেও তদ্র.প তসবীহ্‌ আদায় করতে বলেছেন। মোট কথা, অতঃপর ইয়াহ্‌ ইয়া 
(আ) জন্মগ্রহণ করলেন এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলেন। তখন তাকে আদেশ করা হল £ 
হে ইয়াহইয়া, এ কিতাবকে (অর্থাৎ তওরাতকে, কারণ তখন তওরাতই ছিল শরীয়ত ৷ 
ইনজীল পরে অবতীর্ণ হয়েছে। ) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ ক: (অথাৎ বিশেষ চেষ্টা সহক রে 
আমল কর)। আমি তাকে শৈশবেই (ধর্মের ) জ্ঞানবুদ্ধির এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের 
কোমলতা (গুণ ) এবং (চারিত্রিক ) পবিত্রতা দান করেছিলাম। ( ০ বলায় জ্ঞান বৃদ্ধি 


এবং ৩৬ ৩৯ ও $ $5) বলায় চরিন্লের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।) এবং (অতঃপর বাহ্যিক 


আমলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে.) সে বড়ই পরহিষগার এবং পিতামাতার অন্গত 
ছিল। (এতে আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক উভয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে সে( মানুষের 
প্রতি) উদ্ধত (অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলার ) নাফরমান ছিল না। (সে আল্লাহ্র. কাছে এমন 
গৌরবান্বিত ও সম্মানিত ছিল যে, তার পক্ষে আল্লাহ্র তরফ থেকে বলা হচ্ছেঃ) তার 
প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার) শান্তি (বষিত) হোক যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে 
মৃত্যুবরণ করবে এবং ঘেদিন সে (কিয়্ামতে ) পুনরুজ্জীবিত হয়ে উথ্থিত হবে। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


সূরা কাহ্‌ফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বণিত হয়েছিল । স্রা 
মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটা বিষয়বস্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত 
এ সম্পর্কের কারণেই স্রা-কাহফের পরে সূরা মারইয়ামকে., স্থান দেয়া হয়েছে । 
---(রূহল মা'আনী) | 


শা মদ: রতি 
৮-৯%-%৪--এগুলো খণ্ডিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর স্ত। এর অর্থ 


আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অন্বেষণ করাও সমীচীন নগ্ন । 


সি 
2 পার্ছ তা 


১১:5 1১১ _-এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্চস্থরে ও গোপনে করাই উত্তম। 


' হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনামতে রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ )৬৯ি ০1 
৯9৮) 9) 1৯ 2 ৪ 92) 7 ১৭ (_--অর্থাৎ অন্চ্চ ষিকরই জবোৌত্তম এবং 


যথেষ্ট হয়ে খায় এমন ধিকিরই শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ ঘা প্রয়োজনের টিচার বেশী হয় না 
এবং কমও হয় না)।--€ কুরতুবী ) 


সূরা মারইয়াম ৫ 


PA টা A Ww FSA শা পাতা AW 


০ ০ ১ )। 0813 sie pial wp 5001 অধর দুর্বলতা 


উল্লেখ করা হয়েছে । কারণ, অস্থিই দেহের খু'টি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার 
নামান্তর । এ ৩১1-এর শাব্দিক অর্থ প্রস্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের 
অ।লে'র সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তক্ষে ছড়িয়ে গড়া বোঝানো হয়েছে 1 


দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মুস্তাহাব $ এখনে দোয়ার পূর্বে 
হ্ঘরত যাকারিয়া আট) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ তা-ই, 
হার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে ষে, এমতাবস্থায় সন্তান 
কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তার তফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা 
করেছেন এই থে, দোয়া করার সময় নিজের দুবলতা, দুর্দশা ও অভা বগ্রস্ততা উল্লেখ করা 
দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলিমগণ বলেন £$ দোয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবপ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত। | 


LAT 


- এট 5) $*-এর বহুবচন । আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ 


তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই। 
| A Sore A 3 


পয়গন্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে নাঃ (১১০ 2 5154 5 


IT 01-__আধিক সংখ্যক আলিমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে (উত্তরাধিকায়িরের | 


অর্থ আথিক, উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমত হষ্রত যাকারিয়ার কাছে এমন 
কোন অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী. 
কে হবে। একজন পয়গন্বরের পক্ষে এরপ চিন্তা করাও অবান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে 
কিরামের ইজমা তথা এঁকমত্য সম্বলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
[38315005800 নটি 1015 2৬21 8305 ৪ ও 
-)৯15 Ex ১৩১ ৮৩৩০1 ০০০৭11535৮1 ০৫৮ 
নিশ্চিতই আলিমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। “পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও 


দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইল্ম ও জ্তান ছেড়ে ষান। যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করে, 
সে বিরাট সম্পদ হাসিল. করে ।”---আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী ) 


এ হাদীসটি কাহ্ষী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রস্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত 
আয়েশা (রো) থেকে বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সা) বলেন £ ৯৮৫ 7৮ ৩) 8) 


৬৪ .. তফসীরে মা'আরেফুলকোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


8১ ০০ আমাদের (অর্থাৎ পয়গন্থরগণের) আথিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। 
আমরা যে ধন-সম্পদ ছেড়ে ষাই, তা সবই সদকা । 
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স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে ১৪১ এর পর ৮ sa ০ া ৮ yr) বাক্যের 


Ft af 


স্সোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আধিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি । কেননা, হে 
পত্রের জন্মলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব বংশের আথিক উত্তরাধিকারী 


জাপা 


A 
হবে তাতে তাদের নিকটবর্তী আঁত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব 5 | ০ তথা 


স্বজন, যাদের উল্লেখ অয়াতে করা হয়েছে; তারা নিঃসন্দেহে আজ্ীয়তায় হষরত 
ইয়াহইয়া আ) থেকে অধিক নিকটবতাঁ।. নিকট বার বর্তমানে দুরবতাঁর উত্তর।ধিকারিত্ব 
লাভ করা উত্তর।ধিকার-আইনের পরিপন্থী ৷ ্‌ 


রাহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রস্থ থেকে আরও বাণিত রয়েছে ঃ 
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সোলায়মান (আ) দাউদ (আ)-এর ওয়ারিস হন এবং মুহাম্মদ (সা) সোলায়মান 
(আ)-এর ওয়ারিস হন। 

বলা বাহুল্য, রস্লুপ্লাহ সো) যে হযরত সোলায়মান আ)-এর সম্পদের উত্তরাধি- 
কারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরা- 


“5 পা ০9 “Ae Pad শি 


ধিকারিত্রই বোঝানো হুয়েছে। এথেকে জানা গেলযে, ১5% ১০ ৮০৯৯ ৩১১ 


EE পল IFA 655 লিপি পা তর 


আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত বোঝানো হয়নি । ৩০ 00 ৬ ১৩ ০55৮ ” 


A 


--_3 শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে 


আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তার পূর্বে ‘ইয়'হ ইয়া’ নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। 
নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে জর অনন্যতার ইঙ্গিতবহ 
ছিল। তাই তাঁকে তার বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হুয়েছে। পক্ষান্তরে খদি দ্বিতীয় অর্থ 
নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পর্মগন্বরগণের 
কারও মধো ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদা'হরণত, চির- 
কুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় ঘে, ইয়াহইয়া (জা) পূর্বব্তী সব পয়গম্থরের 


সূরা মারইয়াম 


৮9 


চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুঞ্লাহ্‌ ও 
মূসা কলীমুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত AAD 
নু £25 


৮৮০ শব্দটি 85 থেকে উত্তত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া! এখানে আগ্থর 


রা 


শা 


স্তফষতা বোঝানো হয়েছে । Yu 1৩ শব্দের অর্থ সূস্থ । শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত 


করা হয়েছে যে, যাকারিয়া আ)-র কোন মান্ষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোন 
রোগবশত ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্র ধিকর ও ইবাদতে তার জিহবা তিনদিনই পর্ববৎ 
খোলাছিল। বরং এ অবস্থা মৃণজিষা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। 


তে পাপা 


৩ ৮৬ এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দগ্লার্রতা। এটা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া 
(আ)-কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল । 


ও ০৪৬৬০৬০০০১৮ 
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(১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের 
লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের 
"থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার 
দ্ধহকে প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকুতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) 
মারইয়াম বলল £ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্‌-ভী'রঃ 
হও। (১৯) দে বলল £ আমি তো” শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক 
পবিত্ৰ পূত্ৰ দান করে যাই । (২০) মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে ঘখন কোন 
মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না ? (২১) সে বলল ঃ 
এমনিতেই হবে। তোমার পালনকতা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি 











৮  তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড চে 


তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। 


এটা তো এক স্থিরীরুত ব্যাপার । . 
৯ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

৷ এবং [হে মুহাম্মদ সো)] এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনের এই বিশেষ অংশে 
অর্থাৎ জুরায় হযরত ) মারইয়াম আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করুন, [ কারণ, এটা যাকা- 
রিয়া (আ)-এর উল্লিখিত কাহিনীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে । এটা তখন ঘটে, ] 
যখন সে পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের একস্থানে গোসলের জন্য ) 
গেল। অতঃপর তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি মেধ্যস্থলে) পর্দা করে নিলেন, (যাতে এর 
আড়ালে গোসল করতে পারেন। ) অতঃপর (এমতাবস্থায়) আমি আমার ফেরেশতা 
(জিবরাঈল )-কে প্রেরণ করলাম, তিনি তার সামনে (হাত, পা-সহ আকার-আক্তিতে) 
একজন পূর্ণ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন । হেষরত মারইয়াম তাঁকে মানব মনে 
করলেন, তাই অস্থির হয়ে) বললেন $ আম তোমা থেকে আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, 
বদি তুমি (এতটুকুও) আল্লাহ্‌ভীরু হও (তবে এখান থেকে সরে যাবে)। ফেরেশতা 
বললেন £$ আমি মানব নই ষে, (তুমি আমাকে ভয় করবে ) আমি তো তোমার পালনকর্তা" 
প্রেরিত (ফেরেশতা । আমার আগমনের উদ্দেশ্য-+) যাতে তোমাকে এক পবিষ্ত পূন্র দান 
করি। (অর্থাৎ তোমার মূখে অথবা বুকের উন্মুক্ত অংশে ফু'মারি, সবার প্রভাবে 
আল্লাহ্‌র হুকুমে গর্ভ সঞ্চার হয়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। ) তিনি (বিস্ময়ভরে ) বললেন ৪ 
(অস্বীকারের ভঙ্গিতে নয়) আমার পুত্র কিরূপে হবে, অথচ (এর অপরিহার্য শর্তাবলীর 
মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষের সাথে সহবাস। এটা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কেননা) কোন মানব 
আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি (অর্থাৎ আমার বিয়ে হয়নি ) এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। 
ফেরেশতা বললেন £ (ব্যস, কোন মানবের স্পর্শ ব্যতীত) এমনিতেই (পুর্ন ) হয়ে বাবে । 
(আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি নাঃ বরং) তোমার পালনকর্তা বলেছেন £ এটা (অর্থাৎ 
অভ্যস্ত কারণাদি ছাড়াই পুন সৃষ্টি করা) আমার পক্ষে সহজ এবং (আরও বলেছেন থে, 
আমি অপরিহার্য শর্তাবলী ছাড়া ) বিশেষভাবে এজন্য সৃষ্টি করব, খাতে আমি এই পুত্রকে 
মানুষের জন্য (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও (এর মাধ্যমে মানষের হিদায়েত পাওয়ার 
জন্য) তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের উপকরণ করে দেই । এটা পিতাবিহীন (এই 
পুত্রের জন্মলাভ ) একটি স্থিরীক্বৃত ব্যাপার ( ষ্বা অবশ্যই ঘটবে) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


A রং টির 


৩০১৬১ | শব্দটি 44; থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দুরে নিক্ষেপ করা। 


এগ 
Sard LL পাপা 


৯৮০1 এর অর্থ হল জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে খাওয়া। 19 ৩ ৮০ 


-_অর্থাৎ পূর্দিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ 


সূরা মারইয়াম ৯ 


ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপ বণিত আছে। কেউ বলেন ঃ গোসল করার 
জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন £ অভ্যাস অনুষায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার 
জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাব- 
নাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিত আছে, এ কারণেই খুস্টানরা 
পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 
থাকে | 


AAS AT AAA 


Le ৩) ৮৪৯ 4 ৬১৬) ৩-_--অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে রাহ্‌ বলে 


জিনাত বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ স্বয়ং ঈসা (আ)-কেই বোঝানো 
হয়েছে। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণক্ষারী মানবের প্রতিকৃতি 
তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী 
থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায় । 


2 2 Beer পাপ পণ 


২৮1) ও) ০৯০১. ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের | 


জন্য সহজ নয়-_-ভয়-ভীতি প্রবল হয়ে যায়ঃ যেমন স্বয়ং রস্লুল্লাহ্‌ সে) হেরা গিরি- 

_ গুহায় এবং পরবতীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত 
জিবরাঈল. মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রঞ্কাশ করেন। মারইয়াম যখন 
পর্দার ভেতরে আগত এফজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ 
বলে আশংকা করলেন। তাই বললেন $ 


| « ও এ ডিটিণা নি ৬ 


9৮ ০০৯)) ৪ 3115 আমি তোমা থেকে আল্লাহ্‌ রহমানের 


আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল একথা শুনে (আল্লাহ্র 
কথা সুনে) আল্লাহ্‌র নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন। 


ভূ ৮৩538 


| ৪১০০১ ৩ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন ভি কাছে 


অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করেঃ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি 
জুলুম করো ন। এ জুলুমে বাধা দেওয়ার জন্য তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। 
উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য 
সমীচীন। কোন ফোন তফসীরবিদ বলেন £ এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্য 
ব্যবহাত হয়েছে। অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহ্ভীরুও হও, তবুও আমি তোমা থেকে আল্লাহ্‌র 
আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পম্ট।---€ মাযহারী ) 


wow 


৩১) ৯ ঠ_ এখানে পুত্ৰ সন্তান প্রদানের কাজটি জিবরাঈল নিজের বলে 


a eT 


১০ তফসীরে মা'আক্লেফুল-কোরআন || ষষ্ঠ খণ্ড 


ব্ক্ত করেছেন। কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে মারইয়ামের বুক্ষের উন্মুক্ত 
স্থানে ফু মারার জন; প্রেরণ করেছিলেন। এই ফুঁ দেয়া দু সন্তান প্রদানের উপায় হয়ে 
যাবে---যদিও প্রকৃতপক্ষে এ দান আল্লাহ্‌ তা‘আলারই ন 17 
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(২২) অতঃপর তিনি গর্ভে সম্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে 
চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল । 
তিনি বললেন ঃ হায়, আমি খদি কোনরূপে এর-পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! (২৪) £পর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়াষ দিলেন 
যে, তুমি দঃখ করো না। তোমাঁর পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর জারি করে- 
ছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজ্র গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও; তা থেকে তোমার 
উপর সৃপক্ক খেজুর পতিত হবে। (২৬) এখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। 
যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোঘা 
মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মান্$ষর সাথে কথা বলব না। 


১2 








তফসরের সার-সংক্ষেপ 


অতঃপর (এই কথাবার্তার পর জিবরাঈল তার বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফু মারলেন 
যদ্দরুন) তিনি গর্ভে পুত্র ধারণ করলেন। অতঃপর (যথাসময়ে মারইয়াম যখন গর্ভ 
ধারণের লক্ষণাদি অনুভব করলেন তখন ) তৎসহ (নিজ গৃহ থেকে) কোন দূরবর্তী স্থানে 
(বন পাহাড়ে) একান্তে চলে গেলেন। এরপর (যখন প্রসব বেদনা শুরু হল তখন) 
প্রসব বেদনার কারণে খেজুর গাছের দিকে আশ্রয় নিলেন (যাতে তার ওপর ভব দিয়ে 
ওঠা-বসা করতে পারেন। এ সময় তার কোন সঙ্গী-সহচর ছিল না। তিনি ছিলেন: 
ব্যথায় আস্থর। এমতাবস্থায় আরাম ও প্রয়োজনের যেসব উপক্ষরণাদি থাকা উচিত 
ছিল, তাও অনুপস্থিত। তদুপরি সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশংকা । অবশেষে 


সূরা মারইয়াম ১১ 


দিশেহারা হয়ে) বলতে লাগলেন £ হায়! আমি যদি এ অবস্থার পূর্বে মরে যেতাম এবং 
মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! অতঃপর সে সময়েই আল্লাহ্র 
নির্দেশে (হযরত) জিবরাঈল (পৌঁছে গেলেন এবং তার সম্মানার্থে সম্মূখে উপস্থিত হলেন 
না; বরং যে জায়গায় মারইয়াম ছিলেন, সেখান থেকে নিম্ন ভূমিতে আড়ালে অবস্থান 
করলেন এবং তিনি) তাকে নিশ্নস্থান থেকে আওয়াষ দিলেন (মারইয়াম তাকে চিনলেন 
যে, তিনি ফেরেশ্তা, যিনি ইতিপূর্বে আত্মপ্রক্কাশ করেছিলেন) যে, তুমি উপকরণাদি না 
থাকার কারণে অথবা ( দুর্নামের ভয়ে) দুঃখ করো না, (কেননা উপকরণাদির ব্যবস্থা 
এরূপ হয়েছে যে ) তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন 
€যাদেখলে এবং তার পানি পান করলে স্বাভাবিক প্রফুলতা অর্জিত হবে। রূহল মা- 
_ *আনীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মারইয়াম তখন পিপাসার্তও ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের 
নিয়মানুযায়ী প্রসবের পূর্বে বা পরে গরম বস্তুর ব্যবহার প্রসব যন্ত্রণা নিরাময় করে, 
দিত রক্ত দূর করে এবং মনকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখে । পানিতে যদি উত্তাপও 
 থাকফে-যেমন কোন কোন নহরের পানি এরূপ হয়ে থাকে, তবে তা মেযাজের আরও 
অনুকূল হবে। এ ছাড়া খেজুরের মধ্যে প্রদুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) থাকে। 
খেজুর রক্ত উৎপাদন, করে. দেহে চর্বি সৃষ্টি করে এবং কোমর ও অস্থির জোড়কে 
শক্তিশালী করে দেয়। এ কারণে এটা প্রস্তির জন্য সব অধুধ ও খাদ্য থেকেই উত্তম। 
. গরম হওয়ার কারণে কিছুটা ক্ষতির আশংকা থাকলেও পাকা খেজুরে উত্তাপ কম। 
যেটুকু থাকে, পানি দ্বারা তা সংশোধিত হয়ে যায়। এ ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হলেই 
অনিষ্টকারিতা দেখা দিতে পারে। নতুবা কোন বন্তই অল্প বিস্তর অনিষ্টকারিতা থেক্ষে 
মুক্ত নয়। এছাড়া অভ্যাসবিরুদ্ধ কারামতের আত্াপ্রকাশ যেহেতু আল্লাহ্‌র ্রিয়পান্র 
হওয়ার আলামত, তাই তা আত্মিক প্রফুল্লতার কারণও বটে)। তুমি এই খেজুর গাছের 
কাণ্ডকে (ধরে) নিজের দিকে নাড়া দাও; তাথেকে তোমার উপর সুপন্ক খেজুর ঝরে 
পড়বে ( এ ফল খাওয়ার মধ্যে আহারের স্বাদ এবং কারামত হিসেবে ফলন্ত হওয়ার 
কারণে আশ্বিক স্বাদ উভয়ই একত্রিত আছে)। এখন (এ ফল ) আহার কর, (নহরের 
পানি) পান ক্র এবং চক্ষু শীতল কর অর্থাৎ পুন্রকে দেখার কারণে, পানাহারের কারণে 
এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়্পান্র হওয়ার আলামতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আনন্দিত থাক )। 
এরপর ঘেখন দুর্নামের আশংকার সময় আসে অর্থাৎ কোন মানুষ যদি এ ঘটনা সম্পর্কে 
অবগত হয়, তখন এর ব্যবস্থাও এরূপ হয়েছে যে) যদি কোন মানুষকে (আসতে এবং আপত্তি 
করতে) দেখ তবে তেমি নিজে ফিছু বলবে নাঃ বরং ইঙ্গিতে তাকে ) বলে দেকেঃ আমি 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে (এমন রোযার মানত করেছি যাতে কথা বলা নিষিদ্ধ । সুত'রাং 
এ কারণে) আজ আমি (সারাদিন) কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। ( তবে আল্লাহ্র 
যিকর ও দোয়ায় মশগুল হয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা। ব্যস তুমি এতটুকু জওয়াব দিয়েই 
নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তা“আলাই এই সদ্যজাত শিশুকে স্বাভাবিক নিয়মের পরি- 
পন্ধী পন্থায় কথা বলতে সক্ষম করে দেবেন। ফলে পবিত্রত' ও সতীত্বের অলৌকিক 
প্রমাণ আত্মপ্রকাশ করবে। মোটকথা সর্বপ্রকার দুঃখের প্রতিকার হয়ে যাবে। ) 


১২ ূ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সত্যু-কামনার বিধান £ মারইয়ামের স্মত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে 
থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওর বলা হবে।- এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভ।বে আল্লা- 
বর আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক 
চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন ; অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর 
মুকাবিলায় আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গোনাহে লিপ্ত 
হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গে'নাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ 
নন্ন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকফে বলা হয়েছে £ তুমি বলে দিও, আমি 
মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন মানত করেন নি। 
এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও ' 
করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও। ২. রি | | 


মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে ঃ ইসলাম-পূর্বকালে সক্ষাল 
থেকে রাপ্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোষাও 
ইবাদতের অন্তভূক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালি-গালাজ, 
মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথা- 
বাতা ত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবূ 


দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ ৩১ (৬৩ ॥ 2 ৮2 পন) 
০৯৭) 1 £9 অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে 
এতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত. 


"য়! প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্তানের দৃষ্টিকোণ থেকেও 
উপক্ষারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। 


পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয় ঃ পুরুষের মধ্য- . 
সুতা ব্যতিরেকে গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জিষা। মু'জিযায় যত অস- 
ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই। বরং এতে অলৌোকিকতা গুণটি আরও বেশি করে: 
প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসস্তাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা 
অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই 
কারক শক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব 
ব্যাপার নয় ।---( বয়ানূল-কোরআন ) dl 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ 
করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপন।-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও 
আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্তভু্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিখিক হাসিলের জন্য চেষ্টা 
ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ।---(রূাহুল-মা'আনী ) 


সূরা মারইয়াম ৰ ১৩. 


২ El 


2)" _এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 


কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করেদেন অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে 
জারি করিয়ে দেন। উত্গ্ন প্রকার রিওয়ায়েতই বর্তমান আছে। এখানে প্রণিধানষোগ্য 
বিষয় এই ষে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও 
পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এগুলো রি রা Ri 


গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে । ১ [ee 1 5 এ 


কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্থভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে; 
বিশেষত এ খাদ্যের বেলায়, যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের 
ক্ষেন্ে প্রথমে খাদ্যবস্ত আহার করে ও পরে পানি পান করে ।--(রূাহল-মাআনী) 
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(২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্পুদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা 
বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হারুন-ভগিনী, 
তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী । (২৯) 
অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু 
তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (৩০) সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহ্‌র 
 দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। . (৩১) আমি 
যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন।, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, 
যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর 
অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। (৩৩) আমার প্রতি 


১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যগ্ঠ খণ্ড 


হয়ে উথ্থিত হব। 
:-.- 77772772722] টে তত = 
তফসীরের সার-ংক্ষেপ | 
1 মোটকথা, এ কথায় মারইয়াম সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং ঈসা আ) জন্মগ্রহণ 
করলেন।4 অতঃপর তিনি তাকে কোলে নিয়ে সেখান থেকে লোকালয়ের দিকে তিনি 
চললেন এবং) তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা (যখন দেখল ঘে, অবিবা- 
হিতা মারইয়ামের কোলে সদ্যজাত শিশু, তখন কুধারণা করে) বলল $ হে মারইয়াম, 
তুমি বড় সর্বনাশা কাজ করেছ। (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ, অপকর্ম করেছ। এমনিতেও 
অপকম যে কেউ করে, তা মন্দ; কিন্ত তোমা দ্বারা এরাপ হওয়া সর্বনাশের উপর সর্ব- 
নাশ। কেননা) হে হারুন-ভগিনী, (তোমার পরিবারে কেউ কোনদিন এরূপ অপকর্ম 
করেনি। সেমতে) তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না (যে, তার প্রভাবে তুমি এরূপ 
করবে) এবং তোমার জননী ব্যভিচারিণী ছিল না (যে, তার কারণে তুমি এ কাজে 
লিপ্ত হবে। এরপর হারুন তোমার জ্ঞাতি ভাই। তার নাম হারুন নবীর নামানুসারে 
রাখা হয়েছে। সে কত ভাল লোক! মোটকথা, মার গোটা পরিবারই শুদ্ধ-পবিশ্ন, তার 
দ্বারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় সর্বনাশের কথা!) অতঃপর মারইয়াম (এসব কথা- 
বার্তা শুনে কোন উত্তর দিলেন না; বরং) শিশুর দিকে ইশারা করে দিলেন যে, যা 
কিছু বলবার, তাকেই বল। সে উত্তর দেবে।) তারা (মনে করলষে, মারইয়াম তাদের 
সাথে উপহাস করছে; তাই) বললঃ সে মাত্র কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কিরূপে 
কথা বলব? (কেননা, যে ব্যক্তি নিজে কথাবার্তা বলে, তার সাথেই কথা বলাহায়। 
সে খন শিশু, তখন তো সে কথাবাতাই বলতে সক্ষম নয়। তার সাথে কিরূপে কথা 
বলব? ইতিমধ্যে) সন্তান (নিজেই) বলে উঠল £ আমি আল্লাহ্র (বিশেষ ) দাস 
(আল্লাহ্‌ নইঃ যেমন মূর্থ খুস্টানরা মনে করবে এবং আল্লাহ্র অপ্রিয় নই; ম্বেমন 
ইহুদীরা মনে করবে। দাস হওয়ার এবং বিশেষ দাস হওয়ার লক্ষণ এই খে) তিনি 
আমাকে কিতাব তের্থাৎ ইনজীল) দিয়েছেন (যদিও ভবিষ্যতে দেবেন; কিন্তু নিশ্চিত 
হওয়ার কারণে যেন দিয়ে ফেলেছেন।) এবং তিনি আমাকে নবী করেছেন (অর্থাৎ 
করবেন) এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (অথাৎ মানবজাতি আমা দ্বারা 
উপকৃত হবে) অমি যেখানেই থাকি না কেন (আমার বরকত পৌছতে থাকবে। এ 
উপকার হচ্ছে ধর্ম প্রচার। কেউ কবুল করুক বা না করুক তিনি উপকার পৌছিয়ে 
দিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি 
(দুনিয়াতে ) জীবিত থাকি। (বলা বাহন্য. আকাশে যাওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে 
আদিষ্ট নন। এটা দাস হওয়ার. প্রমাণ; যেমন বিশেষত্বের আরও প্রমাণাদি আছে) 
এবং আমাকে আমার জননীর অনুগত করেছেন (পিতা ছড়া জন্মগ্রহণের কারণে বিশেষ 
করে জননীর কথা বলেছেন) তিনি আমাকে উদ্ধত হতভাগ্য করেন নি (বে, মানৃষের হক 
ও জননীর হক আদায় করতে অবাধ্য হব কিংবা হক ও আমল বর্জন করে দুর্ভাগ্য ব্রন 


সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত 


সূরা মারইয়াম ১৫ 


করব) এবং আমার প্রতি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সালাম যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, 
যে দিন মৃত্যুবরণ করব ( এ সময়টি কিয়ামতের নিকটবর্তা আসমান থেকে অবতরণের 
পর হবে।) এবং যেদিন আমি (কিয়ামতে ) জীবিত হয়ে উিত হব। (আল্লাহ্‌র সালাম 
বিশেষ বান্দা হওয়ার প্রমাণ । ) 


জান্যজিক জাতব্য বিষয় 
| CIAL পা জপ A তা পাপা 


১০০ ৫ Tr 4১ 2 CS ক বাক্য থেকে বাহাত এ কথাই বোঝা যায় যে, 


অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে 
ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস 
_ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক 

হয়ে গৃহে ফিরে আসেন।---€ রূহুল মা*আনী ) | 


| ৮ ৫) তা 


৪ )5 40 --আরবী ভাষায় ১515 শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে 


ফেলা! যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে ৬৪ 1১ বলা 
হয়। আবু হাইয়্যান বলেন ঃ প্রত্যেক ॥বিরাট বিষয়কে ১৪)১ বলা হয়--ভালোর দিক 


দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত। 


AS তা A ASI 


2) 5 5 ৩১৮৯ ৮ হযরত মুসা (আ)-র ভাই ও সহচর হযরত হারূন 


(আ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন । 
এখানে মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক্ষ দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। 
হযরত মুগীরা ইবনে শো"বাক্ষে যখন রসূলুপ্লাহ্‌ সে) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, 
তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারান-ভগিনী বলা 
হয়েছে। অথচ হারূন (আ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত 
মুগীরা ও প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্‌ (স)-র ক্ষাছে ঘটনা ব্যক্ত 

করলে তিনি বললেন 8 তামি বলে দিলেনা কেন যে, বরকতের জন্য পয়ণস্বরদের নামে 
নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্বন্ধ কা ঈমানদারদের সাধারণ অজ্যাস। ( মুসলিম, 
তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকষম হতে পারে। এক. হযরত মারইয়াম 
হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে--যদিও 
তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে; যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা 


তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে ৪০১৬ এবং আরবের লোককে ৬১./1 বলে 
অভিহিত করে। দুই. এখানে হারূন বলে মূসা (আ)-র সহচর হারূন নবীকে বোঝানো 


১৬ তফসীরে মা‘আরেফুল-কোশ্আন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


হয়নি, বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নাম ছিল হারূন এবং এ নাম হারুন নবীর নামানু- 
সারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারান-ভগিনী বলা সত্যি- 
কার অর্থেই শুদ্ধ। | 


রি এ 79 পা পা শা 


6৮ 10০ 1৮55৯ 1 ৮ ৬--কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
রটে পা 


ওলী-আল্লাহ্‌ ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধা- 
রণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশী গোনাহ্‌ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের 
লান্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুযুর্গদের সম্ভানদের উচিত, সৎ বাজ ও আল্লাহ্‌ভীতিতে 
অধিক মনোনিবেশ করা। 

2A Aw 


Wf (এক 'রওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন 


মারইয়মকে ভৎ'সনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা আ) জননীর স্তন্যপান রত 
ছিলেন। তিনি তাদের ভৎসনা শুনে ভ্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের 


SA Aw 


= রা | . রা ww ঞ 
দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তজনী খাড়া করে এ-কথা বলেন ঃ 4451 ১৮০ সি] 


্‌ --অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র দাস। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা আ) এই ভুল বোঝা- 
 বুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু 
আমি আল্লাহ্‌ নই--আল্লাহ্‌র দাস। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না; 
হয়ে পড়ে। ্‌ | 

£ পপ পালাল নল A fo A 

৬ এও ৬০ ৮4০1 5১ ও 1--এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ) তাঁর দুগ্ধ 
পানের যমানায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ 
কোন পয়গম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূবে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেন নি। তাই 
এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবু- 
মত ও কিতাব দান করবেন। এটা হবহু এমন, যেমন মহানবী (সো) বলেছেন ঃ 
আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আ)-এর জন্মাই হয়নি-তার 
খামীর তৈরী হচ্ছিল মান্তর। বলা বাহলা, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের 
ওয়াদা মহানবী 'সো)-র জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়- 
তাক্ষে নবী করেছেন” শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে 
তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ৷ 
কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে 
কোন গোনাহের দখল থাকতে পারে না। | 
| ্‌ | চ ৮ 1 A LAS Ex 

৮, 5৯ ৩:০9 ৮০ 1--তাকীদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ 


সূরা মারইয়াম ১৭ 


1 
7, 1 


দেওয়া হলে তাকে ৮4৯০5 শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা (আ) এখানে বলেছেন যে, 


আল্লাহ, তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসিয়্্যত করেছেন। তাই এর অর্থ যে, খুব 
তাকীদ সহকারে'(উভয় কাজের নির্দেশ দির়েছেন। 


নামায ও রোযা হযরত আদম আট) থেকে শুরু করে শেষ নবী সো) পর্যন্ত প্রত্যেক 

নবী ও রসূলের শরীয়তে ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি 
ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ)-র শরীয়তেও নামায ও 
যাকাত ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আট) কোন সময় মালদার হননি । তিনি 
গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি । এমতাবস্থায় তাঁকে যাকাতের 
আদেশ দেওয়ার ক্ষি মানে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের ওপর যাকাত ফরয---এটা 
ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ঈসা আ)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন 
সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাঁকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর 
যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়।--+ (রাহুল 
মা“আনী ) | 

পা FAS শি 

১ ৩:৮০ ১ ৬৬. অৰ্থাৎ নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন 
---যে পৰ্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানক্কালীন জীবন বোঝানো 
হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্ক- 
যুক্ত । জা উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যমানা। 


পা ডি হি 


s ১১ 158 1৯---এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, গিতামাতার কথা 


বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ 
করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ। 
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১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পাঠ গা ছি if নে 22 s 22 ৰই) 
(৬০ রর ১) ৬০৩ ৩ < ৬, ৯:92 ১ 8 )2৮ 
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৩৪) এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুন্ত। সত্যকথা, সে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। 
(৩৫) আলাহ, এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিভ্র ও মহিমময় সত্তা, তিনি 
যখন কোন কাজ করা স্থির করেন, তখন একথাই বলেন ঃ “হও” এবং তা হয়ে হায়। 
€৩৬) তিনি আরও বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা । 
অতএব, তোমরা তার ইবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো 
পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের জন্য 
ধবংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে 
আগমন করবে। কিন্তু আজ জালিমরা প্রকাশ্য বিজ্রান্তিতে রয়েছে। (৩৯) আপনি তাদেরকে 
পরিতাপের দিবস সম্পকে হুশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। 
এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) আমিই চুড়ান্ত 
মালিকানার অধিকারী হব পুথিবীর এবং তার ওপর যারা আছে তাদের এবং আমারই কাছে 

তারা প্রত্যাবতিত হবে। 
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এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুন্তর (যার উক্তি ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা 
যায় যে, সে আল্লাহ্‌র দাস ছিল। খ্ুস্টানরা যে তাকে দাসদের তালিকা থেকে বের 
করে আল্লাহ্‌র স্তরে পৌছিয়ে দিয়েছে, তা সত্য নয়। এমনিভাবে ইহুদীরা থে তাঁকে 
আল্লাহ্‌র প্রিয় বলে স্বীকার করে না এবং নানাবিধ অপবাদ আরোপ করে, তাও সম্পূর্ণ 
্রান্ত)। আমি (সম্পূর্ণ) সত্যকথা বলছি, সে সম্পর্কে (বাহুল্য ও স্বল্পতার আশ্রয় গ্রহণ- 
কারী) লোকেরা বিতর্ক করছে। সেমতে খৃস্টান ও ইহুদীদের উক্তি এইমান্্র জানা গেল। 
(যেহেতু ইহুদীদের উক্তি বাহ্যত ও পয়গম্থরের মর্ষাদা হানিকর হওয়ার কারণে স্বতঃ- 
সিদ্ধভাবে বাতিল, তাই তা খণ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। এর বিপরীতে খুস্টান- 
দের উক্তি বাহ্যত পয়গন্ধরের অতিরিক্ত গুণ প্রমাণ করে। কারণ তারা নবীত্বের সাথে 
সাথে আল্লাহ্‌র পুন্রত্বও দাবী করে। তাই পরবর্তী আয়াতে তা খণ্ডন করা হচ্ছে। এর 
সারমর্ম এই যে, এ উক্তির কারণে আল্লাহ তা'আলার তওহীদের অস্থীরুতি অপরিহার্য 
হয়ে পড়ে। ফলে তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র মর্যাদা হানি করে। অথচ) আল্লাহ্‌ এরূপ নন যে, 
তিনি (কাউকে) পুরুরূপে গ্রহণ করবেন। তিনি (সম্পূর্ণ) পবিব্ল। (কারণ) তিনি 
যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তাকে এতটুকু বলে দেন, “হয়ে যা* অমনি তা হয়ে 
যায়। (এমন পরাকাষ্ঠাশালীর সন্তান হওয়া যুক্তিগতভাবে ব্রটি।) এবং (আপনি তওহীদ 
প্রমাণের জন্য লোকদেরকে বলে দিন, যাতে মুশরিকরাও শুনে নেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
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আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা । অতএব ( একমালন্ল ) তারই ইবাদত 
কর। এটা (অর্থাৎ ধাটিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত তথা তওহীদ অবলম্বন করা) সরল 
পথ। অতঃপর (তওহীদের এসব যুজিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণ সত্ত্বেও ) বিভিন্ন দল (এ 
সম্পর্কে) পরস্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ অস্বীকার করে নানা 
রকম ধর্ম আবিক্ষার করেছে ।) সুতরাং কাফিরদের জন্য মহাদিবসের আগমনকালে 
খুবই দুর্ভোগ হবে? (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস। এই দিবস এক হাজার বছর দীর্ঘ ও 
ভয়াবহ হওয়ার কারণে মহাদিবস হবে।) তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, ষেদিন 
তারা (হিসাব ও প্রতিদানের জন্য) আমার কাছে আগমন করবে। (কেননা কিয়ামতে 
এসব সত্যাসত্য দৃষ্টির সামনে এসে যাবে এবং সব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।) কিন্তু 
জালিমরা আজ (দুনিগ্নাতে কেমন) প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছে। আপনি 
তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন ষখন (জান্নাত ও দোযখের ) 
চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া হবে। [ হাদীসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকে জান্নাত ও দোখখ- 
বাসীদের দেখিয়ে জবাই করে দেওয়া হবে এবং উভভগ্ন প্রকার লোকদেরকে অনন্তকাল 
তদবস্থায় জীবিত থাকার নির্দেশ শুনিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মৃসলিম, তিরমিষী ) 
তখন যে অপরিসীম পরিতাপ হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।] তারা ( আজ দুনি- 
গাতে) অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না (কিন্তু অবশেষে একদিন 
মরবে)। পৃথিবী ও তার ওপরে খ্বারা রয়েছে, তাদের ওয়ারিস (অর্থাৎ সর্বশেষ মালিক) 
আমিই থেকে যাব এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে (এরপর তাদের কুফর 
ও শিরকের সাজা ভোগ করবে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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(৮১০ (১2 ০৯১০ -93 ১-_ হযরত ঈসা তো) সম্পর্কে ইহুদী ও খৃষ্টানদের 


অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাছি ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খুস্টানরা তাঁর প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাকে খোদার বেটা” বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তার 
অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাকে ইউসুফ মিজ্্রীর জারজ সম্ভানরূপে 
আখ্যায়িত করে। (নাউজুবিল্লাহ ) আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আগ্লাতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত 
লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্ষাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।---( কুরতুবী ) 
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৯ J ৪১ কোন কোন কিরাআতে লামের পেশ স্বোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ 


এই যে, ঈসা (আ) স্বয়ং ৯০1 J নী € সত্য উক্তি ) ষেমন তাকে af 84$ € আল্লাহ্‌র 


২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


উক্তি) উপাধিও দেওয়া হয়েছে । কারণ তাঁর জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে 
আল্লাহ্‌র উক্তির মাধামে হয়েছে ।---€ কুপ্পতুবী ) 


AAA Ar 


Syms Ps? কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ 


জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে ষে, তারা ঈমানদার ও সৎ কর্মপরায়ণ হলে জান্নাত 
লাভ করত; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে! পক্ষান্তরে 
বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মুআখষের রেওয়ায়েতে তাবা- 
রানী ও আবু ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম সো) বলেন £ যেসব মৃহ্র্ত আল্লাহ্‌র 
ধিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর 
কোন পরিতাপ হবে না। হষরত আবু হরায়রার রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে 
রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে, সাহাবায়ে কিরাম 
প্রশ্ন করলেন 8 এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন £ সৎ কর্মশীলদের 
পরিতাপ হবে এই ঘে, তারা আরও বেশী সৎ কর্ম কেন করল না, খাতে জান্নাতের আরও 
উচ্স্তর অর্জিত হত। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে মে, তারা কুকম্‌ থেকে কেন 
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6) ২৫০ 
(৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীম্সের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় সে ছিল 
সত্যবাদী, নবী । (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন 8 হে আমার পিতা, যে শোনে 
না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তাঁর ইবাদত কেন কর? (৪৩) 
হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং 
আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব । (88) হে আমার পিতা, শয়তানের 
ইবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য । (8৫) হে আমার পিতা, আমি 
আশংকা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের 
সঙ্গী হয়ে যাবে। (৪৬) পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ £ যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ 
করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও । (৪৭) ইবরাহীম বললেন ঃ তোমার 
ওপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। 
নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং 
তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদেরকে £ আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত 
করব; আশা করি, আম্মার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না । (8৯) অতঃপর 
তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে 
পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে 
নবী করলাম । (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে 
দিলাম সমৃচ্চ সুখ্যাতি । | 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ ১. 

এবং €হে মৃহান্মদ) আপনি এই কিতাবে (কোরআনে ) ইবরাহীম আ)-এর 
কথা বর্ণনা করুন (যাতে তাদের কাছে তওহীদ ও রিসালতের ব্যাপারটি আরও ফুটে 
ওঠে।) সে (প্রত্যেক কথায় ও কাজে) খুবই সত্যবাদী (ছিল ও) নবী ছিল। (এখানে 
যে ঘটনাটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তা তখন হয়েছিল) যখন তিনি তাঁর (মুশরিক) পিতাকে 
বললেন £ হে আমার পিতা, তুমি এমন বস্তুর ইবাদত কর কেন, যে শোনে না, দেখে না 
এবং তোমার কোন কাজে আসে না (অর্থাৎ প্রতিমা; অথচ কোন বস্তু দর্শক, শ্রোতা 
ও উপকারী হওয়ার পরও যদি ‘সদাসর্বদা আছে এবং সদাসর্বদা থাকবে’---এরূপ 
না হয়, তবুও সে ইবাদতের যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় যার মধ্যে এসব গুণও নেই, সে 
' উত্তমরূপে ইবাদতের শ্োগ্য হতে পারে না।) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান 
এসেছে, ঘা তোমার কাছে আসেনি (অর্থাৎ ওহী; এতে ভ্রান্তির আশংকা মোটেই নেই। 
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সুতরাং আমি ধা কিছু বলছি, তা নিশ্চিতরূপে সত্য। কাজেই) তুমি আমার কথামত 
চল, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব । (তা হচ্ছে তওহীদ )। হে আমার পিতা, তমি 
শয়তানের ইবাদত করো না ( অর্থাৎ শয়তানকে এবং তার ইবাদতকে তো তমিও খারাপ 
মনে কর। প্রতিমা পৃজায় শয়তান পূজা অবশ্যক্তাবী হয়ে পড়ে। কারণ শয়তানই এ- 
কাজ করায়। আল্লাহর বিপরীতেও কারও শিক্ষাকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করাই 
ইবাদত। কাজেই প্রতিমা পূজার মধ্যে শয়তান পূজা নিহিত রয়েছে ।) নিশ্চয় শয়তান 
দয়াময়ের অবাধ্য । (অতএব সেঁ আন্গত্যের যোগ্য হবে কিরপে) £ হে আমার পিতা, 
আমি আশংকা করি (এবং এই আশংকা নিশ্চিত) যে, তোমাকে দয়াময়ের কোন আযাব 
স্পর্শ করবে দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে )। অতঃপর তুমি ( আযাবে ) শয়তানের 
সঙ্গী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আনুগত্যে যখন তার সঙ্গী হবে; তখন সাজায়ও তার সঙ্গী 
হবে, যদিও দুনিয়াতে শয়তানের কোন আযাব না হয়। শয়তানের এই সঙ্গ ও শান্তিতে 
অংশীদার হওয়াকে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি পছন্দ করবে না )। 

[ ইবরাহীম আ)-এর এসব উপদেশ শুনে] পিতা বলল ঃ তুমি ক্ষি আমার উপাসা- 
দের থেকে বিমূখ হচ্ছ, হে ইবরাহীম? (এবং এজন্য আমাকেও নিষেধ করছ? 
মনে রেখ) যদি তুমি (দেবদেবীর নিন্দা থেকে এবং আমাকে তাদের ইবাদতে নিষেধ 
করা থেকে) বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব 
(কাজেই তুমি এ থেকে বিরত হও ) এবং চিরতরে আমা থেকে (অর্থাৎ আমাকে বলা- 
কওয়া থেকে) দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম আট) বললেন 8৪ (উত্তম) আমার সালাম নাও, 
(এখন তোমাকে বলা-কওয়া নিরর্থক।) এখন আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার 
কাছে মাগফিরাতের € এভাবে) দরখাস্ত করব যে, তিনি তোমাকে হিদায়ত করুন, 
যদ্দ্বারা মাগফিরাত অর্জিত হয়) নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (কোজেই 
তাঁর কাছেই আবেদন করব, যার কবুল করা না করা উভয়টি বিভিন্ন "দিক দিয়ে রহমত 
ও মেহেরবানী) এবং (তুমি এবং তোমার সহধর্মীরা যখন আমার সত্য কথাও মানতে 
চাও না, তখন তোমাদের মধ্যে অবস্থান করা অনর্থক । তাই) আমি তোমাদের থেকে 
এবং আল্লাহ, ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের থেকে (টদৈহিকভাবেও ) পৃথক 
হয়ে যাচ্ছি, (যেমন আন্তরিকভাবে পূর্বেই পৃথক রয়েছি । অর্থাৎ" এখানে অবস্থানও 
করব না) এবং সানন্দে পৃথক হয়ে) আমার পালনকর্তার ইবাদত করব (কেননা, এখানে 
থাকলে এ কাজেও বাধা সৃষ্টি হবে।) আশা অের্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস) করি যে, আমার 
পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না (যেমন মূর্তিপূজারীরা তাদের মিথ্যা 
উপাস্যের ইবাদত করে বঞ্চিত হয়। মোট কথা, এই কথাবার্তার পর্ব ইবরাহীম তাদের 
কাছ থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে চলে গেলেন)। অতঃপর সে যখন 
তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক পত্র) ও ইয়াকুব (পৌন্র ) 
দান করলাম (তারা তার সঙ্গলাভেপ্ন কল্যাণে মূর্তিপূজারী সমাজের চাইতে বহুগুণে উত্তম 
ছিল।) এবং আমি (উভয়ের মধ্যে) প্রত্যেককে নবী করেছি এবং তাদের সবাইকে 
আমি (নানা গুণে গুণান্বিত করে) আমার অনুগ্রহের অংশ দিয়েছি এবং (ভবিষ্যৎ বংশ- 
ধরের মধ্যে) তাদের সুখ্যাতি আরও সমুচ্চ করেছি । ফেলে সবাই সম্মান ও প্রশংসা 
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সহকারে তাদের নাম উচ্চারণ করে। ইসহাকের পূর্বে ইসমাঈল এমনি সব গুণসমূহ 
প্রদত্ত হয়েছিল )। 


আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
BE Aw 


‘সিদ্দীক’ কাকে বলে? ৮৮ ১ ১০--;}-2৯০৩ শব্দটি কোরআনের 


একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমদের উক্তি বিভিন্ন রূপ । 
কেউ বলেনঃ যে ব্যক্তি সারা জীবনে ক্ষখনও মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিদ্দীক। কেউ 
বলেন £ যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস 
পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও ওঠাবসা এই 
বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক! রাহুল মা“আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোজ, 
অর্থেই অবলম্বন করা হয়েছে । সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী 

ও রসলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও. রসূলের জন্য সিদ্দীক্ষ হওয়া একটি অপরি- 
হার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তার জন্য নবী ও রসূল হওয়া 
জরুরী নয়; বরং নবী নয়---এমন ব্যক্তিযদি নবী ও রস্লের অনুসরণ করে সিদ্‌কের সুর 
অর্জন করতে পারেন, তবে তিনি-ও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়ামকে 
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স্বয়ং কোরআন পাক ‘সিদ্দীক’ ( £১ ১৩ ০ ! ) উপাধি দান করেছে । সাধারণ উম্মতের 


সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং ফোন নারী নবী হতে পারেন না। 


A 
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বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদব £ ৩ 1 ----আরবী অভিধানের 


দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম 
খলীলুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে 
যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেযাজের সমতা ও বিপরীতমূখী বিষয়বস্ত সন্নিবেশের একটি 
অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শির্কে শুধু লিপ্তই নয়---এর 
উদ্যোক্তারূপেও দেখেন । এই কুফর ও শির্ক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়ে- 
ছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ব ও ভালবাসা। এ দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়কে 
হযরত খলীলুল্লাহ্‌ (আ) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন । 


pr 
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CS f U----শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক প্রথমত তিনি প্রত্যেক 
বাক্ষের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর ক্ষোন বাক্যে এমন কোন 
শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকফচ্টের ক্ষারণ হতে পারত ; 
অর্থাৎ পিতাকে ‘কাফির’ গোমরাহ’ ইত্যাদি বলেন নি; বরং পয়গন্বরসুলভ হিক মতের 


২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন | ষ্ঠ খণ্ড 


সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই 
নিজের ভূল বুঝতে পারে । দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নবুয়তের জানগরিমা 
প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুথ বাকো কুফর ও শির্কের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে 
পিতাকে হা'শিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিস্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুন্রসূলভ 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে 


Ana 


Le পা পাশ 


সম্বোধন করল । হযরত খলীলুল্লাহ (::$ 1৮ বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন 


ডে পাটি = 


করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় ৮৪ ৮ (হে বৎস, ) শব্দ প্ৰয়োগ করা 


SFA “A 


সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তার নাম নিয়ে ১ | ঠা f ৪ বলে সম্বোধন ক্ষরল। 


অতঃপর তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার 
আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ্‌ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও 
স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন $ 


পাট Aলাল এটি পা পা 


০ ৮ ৮৮এখানে ৮ ৮৯ শব্দটি দ্িবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। এ, 


বয়কটের সালাম; অথাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে 
কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া । কোরআন পাক আল্লাহ্‌র প্রিয় ও 


সৎকর্মপরাযনণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে ঃ 
ূর্ট পা পা ASF AS Ire পা 


৮০ 114) ও ৩৩ 2৬ | (৪৮ ES { | 9----অৰ্থাৎ মূ্খরা যখন তাদের 


সাথে মূর্খসুলভ তকবৰিতকে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মুকাবিলা করার পরিবর্তে 
সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোন 
ক্ষতি করব না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়েছে । এতে 
আইনগত খটকা এই যে, ফোন কাফিরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ । বুখারী 
ও মুসলিমে আবূ হরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন ঃ 

১০) ও ৪১০4৩12১588) 9 1 ১45) অর্থাৎ খৃস্টান ও ইহুদীদের প্রথমে 


সালাম করো না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কাফির, মুশরিক ও মুসল- 
মানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো) সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। 
বুখারী ও মুসলিম হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বণিত হয়েছে। 


এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহ্বিদগণ 
মতভেদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য 
দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও বারও কথা ও কার্য দ্বারা অবৈধতা বোঝা যায়। 


সূরা মারইয়াম ২৫ 


কুরতুবী আহকামূল ক্ষোরআন গ্রন্থে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা 
দিয়েছেন। ইমাম নখয়ীর সিদ্ধান্ত, এই যে, যদি কোন কাফির ইহদী ও খুস্টানের দেখা 
করার ধমীঁয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ 

নেই । বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাল্টা উচিত । এভাবে উল্লিখিত 
হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায় ।---( কুরতুবী ) 


Ay ef eI AAA 


১92১ শি রি [১----এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন 


কাফিরের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয । 
একবার রসূলে করীম (স) তাঁর চাচা আবূ তালিবকে বলেছিলেন 8০১ 1৯6৭ 2 4015 

৯০ ৬ rl lo ৮9 ---অৰ্থাৎ আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়), এর 


A AS] ede“ Be 


পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাহিল হয় £ (1 551 0805 8১৩ ৩৩ 


AJA AY ALAS 


০৯১ fs ৯০০ অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা 


বৈধ নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্‌ সে) চাচার জন্য ইস্তেগফার পরিত্যাগ 
করেন। 


-খট্কার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম আ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা 
যে, আপনার জন্য ইস্তেগফার করব---এটা নিষেধাজার পূর্বেকার ঘটনা । নিষেধ পরে 
করা হয়। সুরা মুমতাহিনায় আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ঘটনাকে নাতি হিসেবে উল্লেখ করে 


AOD er AT AL AT FA পল এপ 


এ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। -9 ৩54০8 ৬ ৯9101 সূরা তওবার 


ASF AcrAGD A“ AS পাক টে ডে 


08548 ৩ ৬5155553৩৬৬ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও 


| 1 y AA FA KA we A 
স্পষ্ট করে রলা হয়েছেযে, ৬3 & 121 IRE UN 


ee er 


SFA LG 
A খা 0 পা ভীডেপা লা পাশা টোল J 0 লা পা পর 0 ডে A 


৯০০ 090 415 ০০ ৪1 শি এট ৩৬ ও 1 ৩৬০৩৪ ১০৪০ ১০1 


এ থেকে জানা যায় যে, এই ইস্তেগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 


২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যত খণ্ড 


এবং আল্লাহ্‌র শন্রু প্রমাণিত হওয়ার, কার ঘটনা। এই সতা প্রমাণিত হওয়ার পর 
তিনি ইস্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। - 


Aue RIA পা 859 রি ATI পাপা 


১93১1 এ ১১৬৭ ৩8৮ ১ ৮০ এ ০37০ 15--একদিকে 


তো হযরত খলীলুল্লাহ্‌ আ) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন. 
যা উপরে বর্ণিত হয়েছেঃ অপরদিকে সতা-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে 
এতটুকুও কলংকিত হতে দেন নি। বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা 
দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্য তা তিনি সানন্দে শিরোধার্ধ করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও 
বলে দেন যে, আমি তোমার দেবদেবীকে ঘ্বণা লরি এবং শুধু আমার পালনকর্তার 
ইবাদত করি। 


ডি পাজি ভীা টিটি ৪ AS A A 2 ৪৫ 


পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম চর নানী উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার 
পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হবনা। বাহ্াযত এখানে 
গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসংগতার আতংক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার 
দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আট যখন আল্লাহ্‌র জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের 
দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুন্ত 
ইসহাক দান করলেন। এই পুন্র যে দীর্ঘায় ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও ‘ইয়াকুব’ 
€পোত্র ) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পৃন্রদান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে 
ইবরাহীম (আ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম এখটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা 
পয়গন্র ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। 
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(৫১) এই কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন 
রসূল, নবী। (৫২) আমি তাকে আহবান করলাম তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং গৃড়- 
তত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে তাকে নিকটবর্তী করলাম । (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দান 
করলাম তাঁর ভাই হারূনকে নবীরূপে । (৫৪) এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, 
তিনি প্রতিশ্রতি পালনে সত্যাশ্রয্নী এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে 
নামাঘ ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় 
ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, 
নবী । (৫৭) আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম । (৫৮) এরাই তারা-নবাীঁগণের মধ্য 
থেকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিম্নামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং 
যাদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং 
ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত 
করেছি, তাদের বংশোভ.ত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ 
করা হত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত। 
ne ade eter tt tea rmtiinc nll tiene 
তফসীরের দার-সংক্ষেপ 

এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনে) ম্সা (আ)-র কথাও আলোচনা করুন (অর্থাৎ 
মানুষকে শোনান, নতুবা কিতাবে আলোচনাকারী তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলাই )। 
নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট (বান্দা) ছিলেন এবং তিনি রসূল ও নবী ছিলেন । আমি 
তাঁকে তুর পর্বতের ডানদিক থেকে আহ্বান করলাম এবং "আমি তাকে গৃঢ়তত্ব বলার 
জন্য নিকটবর্তী করলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তার ভাই হারানকে 
নবীরাপে (অর্থাৎ তার অনুরোধে তার সাহায্যের জন্য তাকে নবী করলাম এই কিতাবে 
ইসমাঈলের কথাও বর্ণনা করুন, নিশ্চয় তিনি ওয়াদা পালনে খুব সাচ্চা ছিলেন এবং 
তিনি রসুল ও নবী ছিলেন। তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের (বিশেষভাবে 
এবং অন্যান্য বিধিবিধানের সাধারণভাবে) নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার 
কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। এই কিতাবে ইদরীস (আ)-এর কথা আলোচনা করুন |. 
নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত সততাপর্ায়ণ নবী ছিলেন। আমি তাকে (গুণগরিমায় ) উচ্চস্তরে 


২৮ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


উন্নীত করেছিলাম। এরা (সুরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করা হল-+-- 
যাকারিয়া থেকে ইদরীস পর্যন্ত) এমন, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ (বিশেষ ) নিয়ামত নাযিল 
করেছেন (অথাৎ নবুয়ত দান কর্েছেন। ফেননা, নবুয়তের চাইতে বড় নিয়ামত 
কিছু আর নেই)। এরা সবাই আমাদের বংশধর ছিলেন) এবং তাদের কেউ কেউ 
তাদের বংশধর (ছিলেন), যাদেরকে আমি নৃহ আ)-র সাথে (নৌকায়) আরোহণ 
করিয়েছিলাম (সেমতে একমান্ত্র ইদরীস ছিলেন নৃহের পিতপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই 
নূহ, ও তার সঙ্গীদের বংশধর) এবং তোদের ক্ষেউ কেউ) ইবরাহীম ও ইয়াকুব আ)-এর 
বংশধর [ ছিলেন। সেমতে হযরত যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও মুসা আ) তাদের উভয়ের 
বংশধর। ইসহাক, ইসমাঈল ও ইয়াকুব আট ছিলেন শুধু হযরত ইবরাহীমের বংশধর । ] 
তাদের সবাইক্ষে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও. মনোনীত করেছি। (এহেন প্রিয়পান্র ও 
বৈশিস্ট্যশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদের বন্দেগীর অবস্থা ছিল এই যে) যখন তাদের সামনে 
রহমানের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন (চূড়ান্ত মুখাপেক্ষিতা, নম্রতা ও আনুগত্য 
জফাশের উদ্দেশ) তারা সিজদারত ও রুনরত অবস্থার (মাটিতে দিযে পড়ত 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
Le AS তা ww 


Lala ৩১৬ আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্য খাঁটি করে নেন, 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিনকে গ্রাক্ষেপ করে না এবং নিজের 
4 তা ৮4 


সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত করে দেয়, তাকে ৮০৩৮০ বলা হয়। 
পয়গম্রগণই বিশেষভাবে এ ed শুণান্বিত হন ঃ যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে £ 


পাড় পা তা ও 


| 31 ১) ১৪) 2০) =? a ৬৮ = --অর্থাৎ আমি পয়গম্ঘরদেরকে পরকাল 


পলা 


স্মরণ করার কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব 
কামেল পুরুষ পয়গস্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও এই মর্তবা কতক পরিমাণে 
লাভও করেন । এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে 
রাখা হয় এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র হিফাযতে থাকেন. 


AB A 
এ ৮01 সঃ ৬ ০ এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের 


মধ্যস্থলে অবস্থিত । বর্তমানেও পাহাড়টি এই নামেই প্রসিদ্ধ । আল্লাহ্‌ তা'আলা একেও 
অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য দান করেছেন। 


“AA be) 


০ ॥ 1__-তুর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মূসা (আ)-র দিক দিয়ে বলা হয়েছে। 


a 


কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। ত্র পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার 
পর তুর পাহাড় তার ডান দিকে ছিল I 


সূরা মারইয়াম ২৯ 


(--_-কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে ৯ এ ৩ এবং যার সাথে এরূপ 


কথাবার্তা বলা হয়, তানে (53 বলা হয়। 


মসা আ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হারূনকেও নবী করা হোক । 
এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে 4৯5 বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ 
আমি মুসাকে 'হারূন' দান করেছি । একারণেই হযরত হারন আ)-ক্ষে &)1 ৪ 
(আল্লাহ্‌র দান )-ও বলা হয়।---(মাযহারী) 


A ASA তা 


ie on | ৩০) 35 515-বাহ্যত এখানে ইসমাঈল ইবনে 


ইবরাহীম (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে । কিন্ত তার পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের 
সাথে তার কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মৃসার কথা উল্লেখ করার পর 
তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তার কথা উল্লেখ করাই 
এর উদ্দেশ্য । তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্থরদের উল্েখ করা হয়ান। কেননা হযরত 
ইদরীস (আ)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক a 
তিনি সবার অগ্রে। 


ACA তা পা পা পা 


১০ 9১10০ ৬০ ৩ ----ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গণ । প্রত্যেক 


সন্ধান্ত ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা 
করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এ জন্যই 
আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নবী ও রসূলই ওয়াদা পালনে সাচ্চা; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় 
বিশেষ বিশেষ পয়গম্থরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য 
এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য 
যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্যমূল'ক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান 
আছে। উদাহরণত এইমান্্র হযরত মুসা আ)-র আলোচনা প্রসঙ্গে তার মনোনীত 
হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ অথচ এ গুণটিও সব পয়গন্থরের মধ্যে বিদ্যমান 
আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মুসা আট বিশেষ স্বাতস্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, রি 
তার আলোচনায় এর উদ্লেখ করা হয়েছে! 


ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর স্বাতন্ত্যের কারণ এই যে, তিনি 
আল্লাহ্‌র সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা 
ও যত্রসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, 


৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নিজেকে জবাই-এর জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ 
ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা 
করেছিলেন কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং 
কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এক বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী ) 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী সে) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে 
সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। ---( কুরতুবী) 


ওয়াদা পুরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা ঃ ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্থর ও সৎ- 
কর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সন্্ান্ত লোকদের অভ্যাস । এর বিপরীত করা 


পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিন্র। রসূলুল্লাহ, (স) বলেনঃ ০৯ এ & এ) ওয়াদা 


একটি খণ। অর্থাৎ খণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্ববান 
হওয়াও জরুরী । অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব। 


ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন £ ওয়াদার খণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই 
"যে, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গোনাহ্‌। কিন্তু ওয়াদা এমন খণ 
নর যে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জোরে-জবরে আদায় করা যায় । 
ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত ওয়াজিব-_-বিচারে ওয়াজিব নয়। 
---( কুরতুবী ) 

টির থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য ঃ 
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বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাক্ষা- 
তের নির্দেশ দিতেন।. এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নিদেশ 
দেওয়া তো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ 


£ ৮০৩৭৪ Ar A SA AS 


মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ [১৩৮5৯৩15৮2৮ 1155 অর্থাৎ নিজেদেরকে 


এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত 
ইসমাঈল (আ)-এর বৈশিষ্ট্য কি£ জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব 
মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাঈল তো) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব 
সহকারে ও সবপ্রযত্বে চেষ্টিত ছিলেন; যেমন মহানবী সে-র প্রতিও বিশেষ নির্দেশ 
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ছিল যে, এ 75০৮০ 7৮৯০ ১১ 5--অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে 
আল্লাহ্‌র আযাব সম্পকে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র 
করে বিশেষ ভাষণ দেন। 


এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পর়্গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির 
হিদায়তের জন্য প্রেরিত হন। তারা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌঁছান এবং খোদায়ী 


সূরা মারইয়াম | ৩১ 


নির্দেশের অনুগামী করেন । আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার 
কারণ কি? জওয়াব এই যে, পয়গম্থরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। 
তন্মধ্যে একটি এই যে, হিদায়তের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। 
নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হিদায়ত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত 
সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন ফোন বিশেষ রঙে 
প্রীত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধমীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক 
দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের 
সর্বাধিক কার্ধকরী পন্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা । 
অভিক্তা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের 
চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে। 
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joe us) 95 51 ১-_হযরত ইদরীস (আ) নূহ, (আ)-এর এক 


হাজার বছর পূর্বে তর EU অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক্ হাকিম) হযরত 
আদম (আ)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রসূল, যার প্রতি আল্লাহ্‌ তা"আলা ভ্রিশটি 
সহীফা নাযিল করেন। (যামাখশারী ) হযরত ইদরীস আট সর্বপ্রথম মানব, যাকে 
মুজিযা হিসেবে জ্যোতিরবিজ্তান ও অংকবিজ্তান দান করা হয়েছিল। (বাহ্‌রে মুহীত) 
তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। 
তার পূর্বে মান্ষ সাধারণত পোশাকের স্থলে জীবজন্তর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন 
ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্রের আবিক্ষারও 
তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাগ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ 
করেন। (বাহ্রে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহল মাণআনী ) 


EE তে ঞে পাপা টি পাট পা পা লা 


৮৮০ ৩ (5০ ৩১ 5 ১-_-অর্থাৎ আমি ইদরীস আ)-কে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত 


গর 


করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা 
হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া 
হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন ঃ 
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অর্থাৎ এটা কা'বে আহ্বারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোন কোনটি অপরি- 
চিত। কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিক্ষার বোঝা যায় না যে, এখানে 
মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাক্ষে আকাশে তুলে নেওয়া 
বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্থীরুতি অকাট্য নয়। 

কোরআনের তফসীর এর ওপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল কোরআন ) OO 


রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারষ্পরিক সম্পর্ক £ বয়ানূল কোরআন 
থেকে উদ্ধৃতি ঃ রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত 


৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি 
উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রসূল। এখন শরীয়তটি স্বয়ং রসূলের 
দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন 
হোক, যেমন ইসমাঈল আ)-এর শরীয়ত এটা প্ররুতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)- 
এর প্রাচীন শর্বীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, 
তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত লা। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে জ্তানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রসূলের জন্য নবী 
হওয়া জরুরী নয়ঃ যেমন ফেরেশ্তা রসূল, ডবা ন অথবা যেমন ঈসা (আ)-এর 


Te 
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প্রেরিত দৃত। আয়াতে তাদেরকে ০ 244৮ )৮ 4 ৮ ৩ [ বলা হয়েছে অথচ তারা 
নবী ছিলেন না। | 


যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন 
কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী মুসা আ)-র 
শরীয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রসূল শব্দটি নবী 
শব্দের চাইতে ব্যাপক । এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক । যে 


GLAS 


আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে ৯৮৮ / 5 


বলা হয়েছে, যেখানে কোন খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ 
অযৌক্তিক নয়; কিন্ত যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, 


8) পাতাতে ASS JAAR LT তা লা 


যেমন SEY 3d gm or We uw বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের 


ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন। 
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এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, এ 
এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম আ)-কে বোঝানো হয়েছে, re ১1 | দঃ) ৩ টি 

এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং ১৮10 12 

এখানে হযরত মৃসা, হারুন, যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। 


সুরা মারইয়াম ্‌ ৩৩ 


0 5353 ADB পা ডে শি পা 5 ৬ পাপা |, ন 
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আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গন্থরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাদের মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করা হয়েছে । পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়া- 
বাড়ির আশংকা ছিল ॥ যেমন ইহুদীরা হযরত ওযায়রকে এবং খুস্টানরা হযদ্বত ঈসাকে 
আল্লাহ্‌ই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাকারী 
এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ছিলেন, এ কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, 
যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়। ---(বয়ানুল কোরআন ) 
কোরআন তিলাওয়।তের সময কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পয্মগধ্রদের সুন্নত $ 
এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের সময় কামার অবস্থা 
সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গন্বরদের সুমত। রসূলুল্লাহ্‌ সো) সাহাবায়ে কিরাম, 
তাবেঈন এবং ওলীআল্লাহ্‌দের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। 
কুরতুবী বলেন ঃ কোরআন পাকে সিজদার যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, 
তার সাথে মিল রেখে সিজদায় দোয়া করা আলিমদের মতে মুস্তাহাব। উদাহরণত 
সূরা সিজদায় এই দোয়া করা উচিত $ 
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(৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবতী রা । তারা নামায নষ্ট করল এবং 
কুপ্রবৃতির অনুবতী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথন্রম্টতা প্রত্যক্ষ করবে । (৬০) কিন্তু 
তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে । সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে 
যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তার ওয়াদায় 
তারা পৌঁছবে । (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং 
সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্য রুযী থাকবে । (৬৩) এটা এ জান্নাত যার অধিকারী করব 
আমার বান্দাদের মধ্যে পরহিযগারদেরকে । 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপন্র তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তিদের) পর ফেতক) এমন অপদার্থ জন্ম- 
গ্রহণ করল, যারা নামায বরবাদ করে দিল (বিশ্বাসগতভাবে অর্থাৎ অস্বীকার ব'ল 
অথবা কার্যত অর্থাৎ নামায আদায় করতে অথবা জরুরী হ’ক ও আদবে এ.টি করল ) 
এবং (নফসের অবৈধ ) খাহেশের অনুবতাঁ হল (সা জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল করার 
,মত ছিল।) সুতরাং তারা অচিরেই (পরকালে ) অনিষ্ট দেখে নেবে (চিরস্থায়ী অনিষ্ট 
কিংবা অচিরস্থায়ী) কিন্ত যে (কুফর ও গোনাহ থেকে) তওবা করেছে, (কুফর থেকে 
তওবা করার মতলব এই যে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (গোনাহ থেকে তওবা করার 
অর্থ এইযে,) সৎকর্ম করেছে। সুতরাং তারা (অনিষ্ট না দেখেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
(প্রতিদান পাওয়ার সময়) তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ প্রত্যেক সৎকর্মের 
প্রতিদান পাবে অর্থাৎ) চিরকাল বসবাসের জান্নাতে € যাবে), যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্‌ 
তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। তাঁর ওয়াদাকৃত বিষয়ে অবশ্যই তারা পৌঁছবে! 
সেখানে (জান্নাতে) তারা কোন অনর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না € কেননা সেখানে 
অনর্থক কথাবার্তাই হবে না। ফেরেশতাদের এবং একে অপরকে) সালাম (করা) 
ব্যতীত। € বলা বাহুল্য, সালাম দ্বারা অনেক আনন্দ ও সুখ লাভ হয়। অতএব তা 
অনর্থক নয়) তারা সক্কাল-সন্ধ)া খানা পাবে। € এটা হবে নির্দিষ্টভাবে। এমনিতে 
অন্য সময়ও ইচ্ছা করলে পাবে।) এই জান্নাত (যার উল্লেখ করা হল ) এমন যে, 


সুরা মারইয়াম ৩৫ 


আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ভীরু, তাদেরকে এর অধিকারী করব। 
(আল্লাহ্ভীরুতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।) 


রাতে 


০1 সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরি, মন্দ স্তান- 
সম্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরি, এবং উত্তম সন্তান সন্ততি। 
(মাযহারী ) মুজাহিদ বলেন £ কিয়ামতের নিকটবতাঁ সময়ে যখন সৎকর্ম পরায়ণ 
লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরাপ ঘইনা ঘটবে! তখন্‌ নামাষের প্রতি কেউ 
্রক্ষেপ করবে না এবং প্রক্ষাশ্যে পাপাচার অনুন্ঠিত হবে। 


৷ নামায অসময়ে অথবা জমা “আত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় 
গোনাহ্‌ £ আয়াতে ‘নামায নষ্ট কর’ বলে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, ক্ষাসেম, 
মুজাহিদ, ইবরাহীম, উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদের মতে 
সময় চলে যাওয়ার পর নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন £ সময়সহ 
নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে নটি করা নামায নম্ট করার শামিল, 
আবার কারও কারও মতে “নামায নষ্ট করা, বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া 
বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী, বাহরে মুহীত ) 


খলীফা হযপ্পত উমর ফারুক রো) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশ 
নামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন ঃ 


আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব 
যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশী নষ্ট করবে! 
(মুয়াত্তা মালিক ) 


হযরত হুযায়ফা রো) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন 
ঠিকমত পাপন করছে না। তিনি তাকে জিক্তেস করলেন £ তুমি কবে থেকে এভাবে 
নামায পড়ছ £ লোকটি বল্ল £ চল্লিশ বছর ধরে। হ্যায়ফা বললেন ঃ তুমি একটি 
নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তৃমি মারা যাও, তবে মনে রেখো 
“মুহাম্মদ (স)-এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্য হবে। 


তিরমিযীতে হযরত আবূ মসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসূলে 
করীম (স) বলেনঃ এ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে একামত' করে না। অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা 
দাড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না। 
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মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি ওষুতে শ্রুটি করে অথবা নামাযের রুকু-সিজদায় 
তড়িঘড়ি করে, ফলে রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে 
সোজা হয়ে বসে না, সে নামাযকে নষ্ট করে দেয়। 


হযরত হাসান রো) নামায নম্টকরণ ও কুপ্ররতিগ অনুসরণ সম্পর্কে বলেন ঃ 
লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় 
লিপ্ঙ হয়ে পড়েছে। 


ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেনঃ আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের 
মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাযের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু 
ওঠাবসা করে । এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অবস্থা । তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি 
পাওয়া যেত। আজ নামাযীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, 
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শাঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল করে 
দেয়। হযরত আলী রো) বলেনঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ- 
কারা যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্যমূলক পোশাক আয়াতে 
উল্লিখিত কুপ্ররত্তির অন্তভূক্ত ।---€ গা 
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১০ w ৮ *৮১----আরবী ভাষায় (৬৪ শব্দটি ১৮-৯ ১-এর বিপ- 
রীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে ১৬, এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়ক্ষে ৬৪ 


বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ “গাই' জানান্নামের একটি গর্তের নাম। 
এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক নানা রকম আযাবের সমাবেশ রয়েছে। 


ইবনে আব্বাস (রা) বলেন $ ‘গাই’ জাহান্নামের একট গুহার নাম। জাহান্নামও 
এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, 
তারা হচ্ছে যে, যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্াত্ত 
হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা 
করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত 
করে দেয়।---( কুরতুবী ) 


Ar A ed AS Ae তা 


[১8 ৬০৯৯ & 55) বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, 


নল 


গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে 
পাক-পবিত্ৰ থাককবে। ক্ষোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবেনা। 


সরা মারইয়াম ৩৭ 


| রে /-.১ [এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম । উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার 
যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে! পারিভাষিক সালামও 
এর অন্তর্ভুক্ত । জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ্‌র চফরশতাগণ 
তাদের সবাইকে সালাম করবে ।--(কুদ্পত্বী ) | 


eB Le বডি পান A 3 2A A BIB পাা 


৬০ 2 8)-$ি ৮৩৮১ ৮7৪733 *--৪-/৩--জান্গাতে সূর্যোদয় 
সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্য- 
মাণ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রান্ত্রি ও সফষাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। 


এই প্রকার সক্ষাল -সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে । এ কথা 
সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু ক্কামনা করবে, তখনই ক্ষালবিলম্ব না করে তা 


LAIKA ভ 5৪৫০ 


পেশ করা হবে, যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ৪. ৩১188 Le 8) ১ 
-এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সঙ্কাল-সন্ধ্যাপ্ন কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সক্কাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত । আরবর্ধা বলে 8 যে ব্যক্তি 
সকাল-সন্ধ্যা পূর্ণ আহার্য যোগাড় কহ্মতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল। 

হযন্নত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন $ এ থেকে 
বোঝা যায় যে, মুমিনদের আহার দিনে দু'বার হয়--সকাল ও সন্ধ্যায়! ' 0 


. ফোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় 
বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক্ক অর্থে বলা হয়ে থাকে। 
কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসবদা 


উপস্থিত থাকবে৷ 6 | 4 { (কুরতুবী ) 
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(৬৪) দিসি এর পালনকর্তার আদেশ কা 
করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর 
মধ্যস্থলে আছে, সবই তার এবং আপনার পালনকর্তার বিস্মৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি 
নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবার পালনকর্তা । সুতরাং তারই বন্দেগী 
করুন এবং তাতে দুঢ় থাকুন। আপনি কি তার সমনাম কাউকে জানেন £ (৬৬) মানুষ 
বলেঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুখিত হব£ (৬৭) মান্ষ 
কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। 
(৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তান- 
দেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের 
চতুঙ্পান্থে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্‌র 
সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্য 
যারা জাহাম্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি । 
(৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার পালন- 
কর্তার অনিবার্য ফয়সালা । (৭২) গাতত হত নিত 
জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। ৮. এ 
7 টাটা শীট 
তফসাীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 


(শানে নুযূল £ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) একবার হযরত 
জিবরাঈলেপ্প কাছে আরও বেশি বেশি অবতরণের বাসনা প্রকাশ করলে এ আয়াত 
নাযিল হয়। আয়াতে বলা হয়েছেঃ আমি আপনার অনুরোধের জওয়াব জিবরাঈলের 
পক্ষ থেকে দিচ্ছি। জওয়াব এই যে,) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত (যে 
কোন সময়) অবতরণ করতে পারি না। তারই মালিকানাধীন যা আমাদের সামনে 
আছে (স্থান হোক ফিংবা কাল, স্থান সম্পর্কিত হোক কিংবা কাল সম্পর্কিত) এবং 
(এমনিভাবে) যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এতদৃভয়ের মধ্যস্থলে আছে। 
(সামনের স্থান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যকিত্র মুখমণ্লের সামনের স্থান, গশ্চাতের স্থান হচ্ছে 
তার পিঠের দিক্কার স্থান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং। 
সামনের কাল হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল, পশ্চাতের কাল হচ্ছে অতীতকাল এবং মধ্যবতাঁকাল 
হচ্ছে বর্তমানকাল) এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। €(সেমতে এসব 
বিষয় আপনি পূর্ব থেকেই জানেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্ষ্টিগতভাবে ও আইনগত- 
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ভাবে আক্তাধীন। নিজের মতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা যখন ইচ্ছা, তখন 
কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারি না। প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমকে প্রেরণ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ) 
তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুতয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা । সুতরাং 
(তিনি যখন এমন অধিপতি ও মালিক, তখন হে সম্বোধিত ব্যক্তি, ) তুমি তার ইবাদত 
(ও আনুগত্য) কর এবং €দু'একবার নয় বরং) তার ইবাদতে দৃঢ় থাক। (যদি তার 
ইবাদত না কর, তবে ফি অনোর ইবাদত করবে?) তুমি কি তার সমগুণসম্পন্ন কাউকে 
জান? (অর্থাৎ তাঁর সমগ্ডণসম্পন্ন ফেউ নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্যও কেউ নেই। 
সুতরাং তাঁর ইবাদত করাই জরুরী ।) (পরকালে অবিশ্বাসী ) মানুষ বলে £ আমার 
স্ত্যু হলে পর আমি কি জীবিত হয়ে পুনরুখিত হব£ (আল্লাহ্‌ জওয়াব দেন যে,) মানুষ 
কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে অনস্তিত্ব থেকে) অস্তিত্বে এনেছি এবং 
সে (তখন ) কিছুই ছিল না (এমন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা যখন সহজ, তখন 
দ্বিতীয়বার জীবিত করা তো আরও বেশি সহজ হবে)। সুতরাং আপনার পালনকর্তার 
কসম, আমি তাদেরকে (কিয়ামতে জীবিত করে হাশরের মাঠে) সমবেত কর্নব এবং 
(তাদের সাথে) শয়তানদেরকেও (যারা দুনিয়াতে তাদের সাথে থেকে তাদেরকে বিভ্রান্ত 


CITA পাতে পারা পাতা, 


করত ; যেমন অন্য আয়াতে আছে, ২০০ | Le ৬১১ ২৯১০৩ (অতঃপর তাদের 


সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্থে এমতাবস্থায় উপস্থিত করব যে, তারা (ভয়ের আতি- 
শয্যে) নতজ।নু হয়ে থাকবে । অতঃপল্প কাফিরদের ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে 
(যেমন ইহদী, খস্টান, অগ্নিপূজারী, মৃর্তিপূজারী ) তাদেরকে পৃথক করব, যারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সর্বাধিক অবাধ্য (যাতে তাদেরকে অন্যদের পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে 
দেই)। অতঃপর (এই পৃথক করার কাজে কোনরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে 
না। ফেননা,) আমি স্বয়ং) তাদের সম্পর্কে খুব জাত আছি, যারা জাহান্নামে প্রবেশের 
অধিকার (অর্থাৎ প্রথমে) যোগ্য । (সুতরাং নিজ জ্ঞান দ্বারা তাদেরকে পৃথক করে 
প্রথমে তাদেরকে অতঃপর অন্যান্য কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ ফরব। এই ক্রম শুধু 
প্রথমে প্রবেশ করার বেলায়। এরপর সবাই সমান। জাহান্নামের অস্তিত্ব এমন সুনি- 
শ্চিত যে, প্রত্যেক মুখমিন ও কাফিদ্নকে তা প্রত্যক্ষ করানো হবে। তবে প্রত্যক্ষ করার 
উপায় ও উদ্দেশ্য ভিম্ন ভিন্ন হবে। কাফিরদেরকে প্রবেশ ও চিরকালীন আযাবের জন্য 
প্রতেক্ষ্য করানো হবে এবং মুগমিনদেরকে পুলসিপ্লাত অতিক্রম এবং আনন্দ ও কুত্তা 
বাড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে। তারা জাহান্নামক্কে দেখে যখন জান্নাতে পৌছবে, ' 
তখন আব্রও বেশি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হবে।) এবং (কোন কোন পারপীকে অতিক্রমকালে 
শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে গোনাহ্‌ থেকে পবিভ্রকরণ । তাদেরকে 
ব্যাপক প্রত্যক্ষকরণের সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, 
তথায় পৌঁছবে না (কেউ প্রবেশের জন্য এবং কেউ অতিক্রমের জন্য )। এটা আপনার 
পালনকর্তার অনির্বায ফয়সালা, যা (অবশ্যই ) পূর্ণ হবেই। অতঃপর (এই জাহান্নাম 


৪০ তফসীরে মা'আর়েফুল-কোরআন |! ষষ্ঠ খণ্ড 


অতিক্রম করা থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এতে মু'মিন ও কাফির সব সমান, 
বরং) আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নেব, যারা আল্লাহকে ভয় কেরে বিশ্বাস স্থাপন) করত । 
(হয় প্রথমেই উদ্ধার করব, যেমন কামিল মু'মিনদেরকে, না হয় কিছুকাল আযাব 
ভোগ করার পরব উদ্ধার করব, যেমন পাপী মুমিনদেরকে ।) এবং জালিমদেরকে (অর্থাৎ 
কাফিরদেরকে ) সেখানে (চিরকালের জন্য) এমতাবস্থায় ছেড়ে দেব যে, (দুঃখ ও 
বিষাদের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে। 


A 


আনুষঙ্গিক রি বিষয় 
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|” জাগা জার লা 


থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ । ইবাদতকারীর এক্স জন্য 
প্রস্তুত থাকা উচিত । 


EB পাপা ঠন জিরা 


৬৮৯ ১০ ৭০০ ০৯ G6 শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় 


বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ্‌ তা’'আলার সাথে অনেক মানুষ, 
ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে ‘ইলাহ্‌’ তথা উপাস্য 
বলত ; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ্‌ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও 
নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ্‌র নামে অভিহিত হয়নি। 
তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্র 
কোন সমনা ম নেই। 


মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীর- 
বিদ থেকে এস্থলে শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বণিত রয়েছে । এর উদ্দেশ্য 
সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গণাবলীতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা 
নজির নেই । 
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51565 (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফিরকে তার 


শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উথ্িত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু 
কাফিরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে । পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফির ব্যাপক অর্থে 
নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মতলব হবে এই যে, 
প্রত্যেক কাফির তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মু’'মিনগণও 
এই মাঠে আলাদা থাকবে নাঃ ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হয়ে যাবে। 
--- (কুগ্পতুবী ) 


সূরা মান্পইয়াম | ৪১ 


লা টড কর কা “A 


৮১৯ ৪2০ 5৯ _ হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফির, 


ভাগ্যবান ও রানা সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্থে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতি- 
বিহবল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে । এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম 
অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার 
পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর 
বির প্রচ্কাশ করবে । 


50 শপ ATG হি 
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বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোন বিশেষ মতবাদের অনুসারী । তাই সম্পৃদায় অর্থেও শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষাফিরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি 
সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন 
কোন তফসীরবিদ বলেন £ অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তরে অপরাধীদের” জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে ।--( মাযহারী ) 
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৩১১15 রী (০০০ 6 12--অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোন 


মু'মিন ও কাফির থাকবে না। এখানে পেশছার অর্থ প্রবেশ নয়-অতিক্রম করা । 
হযরত ইবনে মাসউদের এক রিওয়ায়েতে 557 অতিক্রম করা ) শব্দও বণিত রয়েছে। 
যদি প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে মুগমিন ও পরহিষগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, 
জাহান্নাম তাদের জনা শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব 
করবে না। হযরত আবূ সুমাইয়ার রেওয়ায়েতে রসুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ কোন সৎ 
ও পাপাচারী ব্যক্তি: প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন 

মু’মিন ও মুভাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে ॥ যেমন হযরত 
ইব্রাহীম আ)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকৃণুকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল । 
এরপর মুমিনদেরকে এখান থেকে ols করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার হবে। আয়াতের 


পরবতা 15৬01 ৩৪ এাঁ SS বাক্যের অর্থ তাই। এই বিষয়বস্তু হযরত 


ইবনে আব্বাস রো) থেকেও বণিত রয়েছে । আয়াতে যে ১১১)5 শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, 
এর অর্থ প্রবেশ নেয়া হলেও অতিকব্রমের আকারে প্রবেশ হবে । তাই ঝোন বৈপরীত্য নেই। 
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(৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন 
কাফিররা মু'মিনদেরকে বলেঃ দুই দলের, মধ্যেকোন্টি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস 
উত্তম? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোজ্গিরে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে 
সম্পদে ও জীকজমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পথন্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে 
তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কিম্নামতই হোক। সুতরাং তখন তারা 
জানতে পারবে কে মর্তবায় নিরুষ্ট ও দলবলে দর্বল। : ৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্‌ 
তাদের পথপ্রাস্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থারী সৎকর্মসমূহ তোমার প্লালনকর্তার কাছে সওয়াবের 
দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ । 

-- ৫ ৫৫ ২ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং যখন অবিশ্বাসীদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, 
(যেসব আয়াতে মু’মিনদের সত্যপস্থী হওয়া এবং ক্রাফিরদের মিথ্যাচারী হওয়ার কথা 
বণিত হয়,) তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলে £ € বল, আমাদের ) দুই দলের মধ্যে 
(অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে ) মর্যাদা কার শ্রে্ভতর এবং মজলিস 
কার উত্তম? (অর্থাৎ এটা সুবিদিত যে, পারিবারিক সাজসরঞ্জাম, পরিজন ও পারিষদ- 
জনিত প্রাচুর্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ। এ দাবি তো বাহ্যিকভাবেই অনুধাবন করা যায়। দ্বিতীয় 
পারিভাষিক দাবি এই যে, দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামত এ ব্যক্তি পায়, যেদাতার কাছে প্রিয় 
ও পসন্দনীয় হয়। এই দুই দাবি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরাই আল্লাহ্‌র কাছে পসন্দ- 
নীয় ও প্রিয় এবং তোমরা আল্লাহ হর ক্রোধে পতিত ও লাঞ্িত। পরবতী আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এর একটি পাল্টা জওয়াব দিচ্ছেন এবং আরও একটি সত্যিকার জওয়াব 
দিচ্ছেন। প্রথম জওয়াব এই যে, তারা এসব কথা বলে) এবং (দেখে না যে,) আমি 
তাদের পূর্বে কত দলকে (ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে--যা নিশ্চিত আযাব ছিল) বিনাশ করেছি। 
তারা সম্পদে ও জাকজমকে এদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। [ এতে বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় 
দানি ্রান্ত। বরং কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে পাথিব নিয়ামত অপসন্দনীয় 
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ও অভিশপ্তফেও দেয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হচ্ছে এই যে, হে মুহাম্মদ (সো) 
আপনি] বলুন £ যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, অর্থাৎ তোমরা ) আল্লাহ্‌ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে 
যাচ্ছেন (অর্থাৎ পাখিব নিয়ামতের রহস্য হচ্ছে শিথিলতা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা, যেমন 
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অন্য আয়াতে আছে 755১ ৩০ ৮৫৯ ১৪ ৩ ১০০ "১2 1-এই অবকাশ 


 ক্ষণস্থায়ী)। অবশেষে যে বিষয়ের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে, তা যখন তারা দেখে 
নেবে---আযাব হোক (দুনিয়াতে) অথবা কিয়ামত হোক (পরকালে ১ তখন তারা জানতে 
পারবে যে, কে মর্তবায় নিকুষ্ট এবং দলবলে দুর্বল (অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে পারিষদ- 
. বর্গকে সাহায্যকারী মনে করে এবং গর্ব করেঃ সেখানে জানতে পারবে যে, তাদের 


শক্তি কতটুকু । কেননা, সেখানে কারও কোন শক্তি থাকবেই না। একেই 9০ { 
বলা হয়েছে।) এবং (মুসলমানদের অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্‌ তাআলা পথপ্রাপ্তদের পথ- 
প্রাগ্তি (দুনিয়াতে ) বুদ্ধি করেন (অর্থাৎ এটাই আসল সম্পদ। এর সাথে ধন-দৌলত না 
থাকলেও ক্ষতি নেই।) এবং (পরক্ষালে প্রকাশ পাবে যে,) স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ তোমার 
পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামেও উত্তম। (অতএব তারা 
সওয়াব হিসেবে বড় বড় নিয়ামত পাবে। তন্মধ্যে গুহ, বাগবাগিচা সবই থাকবে । এসব 
সৎ কর্মের পরিণাম হচ্ছে অনন্তকাল পর্যস্ত স্থায়িত্ব । সুতরাং মুসলমানদেরই শেষ অবস্থা 
গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে উত্তম হবে। বলা বাহুল্য, শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
চু টি লা দি /% ৫. 


১ (১৯৮৯5 oe ae 1৮৯7 খানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 


 কাফিররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। এক. পাথিব ধন- 
দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং দুই. চাকর-নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্ত 
মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের কাছে বেশী ছিল। এদু*টি বস্তই মানুষের জন্য নেশার 
কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত 
করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত মুগের বড় বড় গুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের 
দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার 
ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, 
যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পাথিব ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তি- 
গত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে নাঃ সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ্‌ 
তা*আলার রুতজতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহ্‌র 
বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফিল হয় না। তারাই শুধু পাথিব ধন-দৌল- 
তের অনিষ্ট থেকে যুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গম্র, যেমন হযরত 


সুলায়মান আ), হযর হযরত দাউদ আ) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার 


88 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


অনেক ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ তাআলা অতুল বিস্তবৈভব দান করেছেন 
এবং সাথে সাথে ধ্ীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ্ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। 


কাফিরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দুর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণ- 
স্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রিয়পান্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে 
কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ 
মুর্খও এগুলো জ্তানী ও বিদ্ধজনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খু'জে 
দেখলে এ সত্য উদ্ঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও 
বেশি ধন-দৌলত স্তূপীরুত হয়েছে। 

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, 
প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশুন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু- 
বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে 
নিয়োজিতও থাকে, তবুও- তা কয়দিনের জন্য £ স্ৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো 
সঙ্গী-সাহী হবে না। 
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৬১ 0০) ৮০ ৩০ ee তফসীর সম্পর্কে নানাজনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ 
সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সুরা কাহ্‌ফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই 


যে, ১ ৩১ ৮০ ৩১ ৬১ 0. বলে যেসব ইবাদত ও সৎ কর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই 
বোঝানো হয়েছে। hye শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বোঝানো 


হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎ কৰ্মই আসল সম্পদ। সৎ কর্মের সওয়াব বিরাট 
এবং পরিণাম চিরস্থায়ী শাস্তি | 


পরে EE STS ন 
২১২৯ 2৬ EE EE 
টু জে 1১৪ ঠা; 5G ৰো, 5 নে 


(৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, ঘে আমার নিদর্শনাবলীতে নিশ্বাস করে 
না এবং বলেঃ আমাকে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হবে। (৭৮) সেকি 






৯ জা 
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_ অদুশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্চৃতি প্রাপ্ত 
হয়েছে? (৭৯) এতোনয় ঠিক সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি 
দীর্ঘায়িত করতে থাকব । (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তানিয়ে নেব এবং সে 
আমার কাছে আসবে একাকী । (৮১) তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, 
' যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়! ৮২) কখনই নম্ন, তারা তাদের ইবাদত 
অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(হে মুহাম্মদ) আপনি কিসে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে 
(তন্মধ্যে পুনরুখানের নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয ছিল) 
RE স্থাপন করে না এবং ( ঠাট্রার ছলে ) বলে ৪ আমাক্ষে পরকালে ধন-সম্পদ ও 

স্তান-সন্ততি দেওয়া হবে। উেদেশ্য এই যে, এ ব্যক্তির অবস্থাও আশ্চর্যজনক । অতঃপর 
খণ্ডন করা হচ্ছেঃ) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে অথবা সে কি আল্লাহ্‌র কাছ 
থেকে € এ বিষয়ে) কোন অঙ্গীকার লাভ করেছে? (অর্থাৎ এ দাবি সম্পর্কে সেকি 
প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করেছে, যা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের নামান্তর, নাকি পরোক্ষ- 
তাবে জানতে পেরেছে ঃ এ দাবিটি যেহেতু যুক্তিভিতিক নয় ঃ বরং বর্ণনাশ্রয়ী, তাই 
বর্ণনাশ্রয়ী প্রমাণই অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার বর্ণনাই এর প্রমাণ হতে পাবে। আল্লাহ্‌ 

তা“আলা এরূপ বর্ণনা করেননি। কাজেই দাবিটি সম্পূর্ণ অবান্তর) কখনই নয় (সে 
বলে), সে যা বলে আমি তালিখে রাখব এবং (যথাসময়ে এরূপ শাস্তি দেব 
যে,) তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব (অর্থাৎ সে তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে এবং 
ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। আমিই সব কিছুর 
মালিক হব এবং কিয়ামতে আমি তাকে দেব না; বরং) সে আমার কাছে (ধন- 
দৌলত ও সন্তান-সন্ততি ছেড়ে) একাকী আসবে। তাঁরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য 
গ্রহণ করেছে, যাতে তাদের জন্য তারা আল্লাহ্‌র কাছে) সম্মান লাভের কারণ হয়। 


০ চি 
“A পা 9 পাপা উঠ পা] নে কি পা 


(যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে--- 4১০০ ৩ ০ ৩৪৪ ০9 ৩১ %% অতএব 


এরুপ) কখনই নয় (বরং) তারা তো (কিয়ামতে স্বয়ং) তাদের ইবাদতই অস্বীকার 


টপ 
92172 পি 


করে বসবে (যেমন সুরা ইউনুসের তৃতীয় রুকুতে বর্ণিত হয়েছে, 1৮৯ ৮ )2 90 3 


TASH পা ॥ 79829 পা 


৬ 


৩ ১৫৯ 01 এটি --) এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। কেথায়ও, যেমন 
বর্ণিত হল এবং অবস্থায়ও তা'ই হবে। অর্থাৎ সম্মানের পরিবর্তে অপমানের কারণ 


৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরগআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 
হয়ে যাবে। এসব উপাস্যের মধ্যে প্রতিমাও থাকবে। সুতরাং তাদের কথা বলা যেমন 


# 


৩১382 শব্দের দ্বারা বোঝা যায়, অঙ্গ-প্রতঙ্ের কথা বলার অনুরূপ অসম্ভব নয়।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
LBL BASIS 


15১55 ॥ ৬ 5 বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাববাব ইবনে আরতের 


রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি ‘আস ইবনে ওয়ায়েল কাফির়ের কাছে কিছু পাওনার 
তাগাদায় গেলে সে বলল £ তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা 
পর্যন্ত'আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব জওয়াব দিলেন ঃ এরূপ করা 
আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। 
আস বললঃ ভালো তো, আমি কি স্বত্যর পর পুনরায় জীবিত হব£ এরূপ হলে তাহলে 
তেমার খণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান- 
সন্ততি থাকবে ।---€ কুল্পতুবী) 


কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফিরের জওয়াবে বলেছে £ সে কিরূপে জানতে 
পারল যে, গুনর্বার জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি 


“A TA পালা পুর 


থাকবে? এপল (4১! সে কি উকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে ? 


VA IAG পA পা পাত 
$ 


1১৩০ wp fae SS | রর 1 অথবা সে দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে ধন-দৌলত 
ও সম্তান-সস্ততির কোন প্রতিশ্চৃতি লাভ করেছে £ বলা বাহুলা, এরূপ কোন কিছুই হয়নি । 


IAI co CI 


এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে 2 ০ 4 ৮ ৬3 0১ 


অর্থাৎ সে যে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কথা বলেছে, তা পঞ্নকালে পাওয়া তো দুরের 
কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই 
তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে 
আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে। ্‌ | 


FA পা পাকি 


| ১--১ ৩৬০ 85 --কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত 
হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত। 


A Ar পা AS দিল তা 


% 
15 ৮৪5৩ 5 59 59 ১--অর্থাৎ এই স্বহভনির্সিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় 


হওয়ার আশায় কাফিররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের 
জি হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বাঝশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে 8 
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25875588648 
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এটি 





(১১৫) আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম । অতঃপর সে ভূলে গিয়ে” 
ছিল এবং আমি তার মধ্যে দুঢ়তা পাইনি । (১১৬) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে 
বললাম £ তোমার আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল । 
সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম 8 হে আদম, এ তোমার ও তোমার 
স্রীর শত, সুতরাং সে যেন বের করে নাদেয়। তোমাদেরকে জান্নাত থেকে । তাহলে 
তোমরা কম্টে পতিত হবে। (১১৮) তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত 
_ হবে না এবং বন্ত্রহীন হবে না। (১১৯) এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রেও 
কষ্ট পাবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল ঃ হে আদম, 
আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর 
রাজত্বের কথ:? (১২১) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের 
সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের ব্বক্ষ-পন্র দ্বারা নিজেদেরকে 
আরত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে নে পথন্ান্ত 
হয়ে গেল। (১২২) এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনো- 
যোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয্পন করলেন। (১২৩) তিনি বললেন £ তোমরা 
উভয়েই এখান থেকে একসজে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্র। এরপর যদি 
আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনু- 
সরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কম্টে পতিত হবে না । (১২৪১) এবং যে আমার 
স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের 
দিন অন্ধ অবস্থায় উন্থিত করব। (১২৫) সে বলবে £ হেআমার পালনকর্তা, আমাকে 
কেন অন্ধ অবস্থায় উন্থিত করলেন £ আমি তো চক্ষুক্মান ছিলাম। (১২৬) আল্লাহ্‌ 
বললেনঃ এন্সনিভাবে তোমার কাছে আমর আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো 
ভূলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভূলে যাব। (১২৭) এমনিভাবে আমি 


১৫২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কছে। 
আর পরকালের শাস্তি কতোরতর এবং অনেক স্থায়ী । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং আমি ইতিপূর্বে (অর্থাৎ অনেকদিন আগে) আদম আ)-কে একটি নির্দেশ 
দিয়েছিলাম (একটু পরেই তা বর্ণিত হব )। অতঃপর তার পক্ষ থেকে গাফিলতি (ও 
অসাবধানতা ) হয়ে গিয়েছিল এবং আমি (এই নিদেশ পালনে) তার মধ্যে দৃঢ়তা (ও 
অবিচলতা ) পাইনি । (এর বিবরণ জানতে হলে ) স্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাগণকে 
বললাম 8 তোমরা আদমের সামনে (অভিবাদনের ) সিজদা কর। তখন ইবলীস ব্যতীত 
সবাই সিজদা করল । সে অস্বীকার করল। অতঃপর আমি (আদমকে ) বললাম £ 
হে আদম, (স্মরণ রাখ,) এ তোম।র ও তোমার স্রীর (একারণে ) শত্রু, (যে, তোমাদের 
ব্যাপারে বিতাড়িত হয়েছে )। সতরাং সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে 
না দেয় (অর্থাৎ তার কথায় এমন কোন কাজ করো না, যার কারণে জান্নাত থেকে 
বহিম্কৃত হও )। তাহলে তোমরা (জীবিকা উপাজনের ব্যাপারে) কম্টে পতিত হবে। 
(তোমার স্ত্রীও কষ্টে পড়বে; কিন্তু বেশীর ভাগ কষ্ট তোমাকেই ভোগ করতে হবে 
আর) এখানে জান্নাতে তো তোমাদেরকে এই (আরাম) দেওয়া হল যে, তুমি কখনও ক্ষুধার্ত 
হবে না (যদ্দরুন কম্ট হবে অথবা তা উপাজনে বিলম্ব ও পেরেশানী হবে ।) এবং উলঙ্গ 
হবেনা (যে কাপড় পাবে না কিংবা প্রয়োজনের সময় থেকে বিলম্বে পাবে) এবং তোমরা 
পিপাসিতও হবে না (যে, পানি পাবে না কিংবা দেরীতে পাওয়ার কারণে কম্ট হবে) 
এবং রোদ্রক্লিষ্টও হবে না। (কেননা জান্নাতে, রোদ্র নেই এবং গৃহও সুরক্ষিত আশ্রয়- 
স্থল। কিন্তু জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে গেলে এ সমস্ত বিপদাপদের সম্মুখীন 
হবে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুব হু'শিয়ার ও সজাগ থাকবে ।) অতঃ- 
পর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। সেবললঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত 
জীবনের €বৈশিস্ট্যসম্পন্ন ) বৃক্ষের কথা বলে দেব) এটা আহার করলে চিরকাল প্রফুল্ল 
ও আনন্দিত থাকবে) এবং এমন রাজত্বের কথা, যাতে কখনও দুর্বলতা আসবে না? 
অতঃপর (তার কুমন্ত্রণায় পড়ে) উভয়েই (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল আঁহার করল, তখন 
(অর্থাৎ আহার করতেই) তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা (দেহ 
আর্ত করার জন্য) উভয়েই (বৃক্ষের) পত্র (দেহে) জড়াতে লাগল। আদম তার 
পালনকর্তার অবাধ্য হল, ফলে, সে (জান্নাতে চিরকাল বসবাসের লক্ষ্য অর্জনে) ভ্রান্তিতে 
নিপতিত হল। এরপর যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল, তখন) তার পালনকর্তা তাকে 
(আরও অধিক) মনোনীত করলেন, তার প্রতি (মেহেরবানীর) দৃষ্টি দিলেন এবং 
সৎপথে সর্বদা কায়েম রাখলেন। (ফলে এমন ভূলের আর পুনরাবৃতি হয়নি । নিষিদ্ধ 
বৃক্ষ আহার করার পর) আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন ঃ তোমরা উভয়েই জান্নাত থেকে নেমে 
যাও (এবং দুনিয়াতে তোমাদের সন্তান-সন্ততি) একে অপরের শত্রু হবে। এরপর যদি 
আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়ত (অর্থাৎ রসুল অথবা কিতাব) আসে, 
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তখন যে আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে, সে (দুনিয়াতে ) পথভ্রষ্ট হবে না এবং (পর- 
কালে)-কম্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার উপদেশের প্রতি ধিমুখ হবে, তার জন্য 
(কিয়ামতের পূর্বে এবং কবরে) সংকীর্ণ জীবন হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে 
অন্ধ অবস্থায় (কবর থেকে) উন্থিত করব। সে (বিস্মিত হয়ে) বলবে ৪ হে আমার 
পালনকর্তা, আম্মাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উদ্থিত করলে? আমি তো (দুনিয়াতে ) চক্ষুম্মান 
ছিলাম। (আমি এমন কি অপরাধ করলাম 2) আল্লাহ বললেন £ (তোমার যেমন শাস্তি 
হয়েছে) এমনিভাবে (তোমা দ্বারা কাজ হয়েছে এই যে, তোমার কাছে পয়গম্বর ও 
উলামায়ে দীনের মাধ্যমে) আমার নির্দেশাবলী এসেছিল, তখন তুমি এগুলোর প্রতি খেয়াল 
করনি। এমনিভাবে আজ তোমার প্রতি খেয়াল করা হবে না। (এই শাস্তি ষেমন কর্মের সাথে 
সন্বন্ধ রেখে দেয়া হয়েছে) এমনিভ।বে আমি প্রত্যেক) সে ব্যক্তিকে € কর্মের অন্রূপ) 
শান্তি দেব, বে ( আনুগত্যের ) সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে না। বাস্তবিকই পরকালের আত্বাৰ কঠে।রতর এবং অধিক স্থায়ী। (এর শেষ 
নেই। অতএব এই আঙ্াব থেকে আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেস্টা করা প্রয্মোজন )। 


আনুহঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


প্বাপর সম্পর্ক £ঃ এখান থেকে হখরত আদম (জ')-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু 
হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও অ।‘রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহ্‌ফে 
বণিত হয়েছে। সবশেষে স্রা সাদ-এ বণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ : 
সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীসহ বর্ণনা করা হয়েছে। 


এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই কাহিনীর সম্পর্ক টনি নি 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি রঃ 
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এতে রসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে বলা হয়েছে, আপনার রা প্রমাণ ও আপনার উতর 
হ'শিয়ার করার জন্য আমি পূর্ববর্তী পয়্গম্থরদের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে 
বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মূসা (আ)-র বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
হচ্ছে হযরত আদম (আ)-এর কাহিনী । এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। 
এতে উন্মতে মৃহাম্মদীকে হা'শিয়ার কর৷ উদ্দেশ্য ষে, শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শল্তু। 
সে স্প্রথম তোমাদের পিতামাতার সাথে শব্ুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, 
বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্থলিত করে দিয়েছে। 
এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে মত্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের 
পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর আল্লাহু তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা 
পেয়ে তিনি রিসালত ও নবুয়তের উচ্চমর্যাদাপ্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কমন্ত্রণা থেকে 


১৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মানব মান্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানী প্ররো- 
চনা ও অপকোশল থেকে আত্মরক্ষার জন্য হথ।সাধ্য চৈম্ঠা করা উচিত। 
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উদ্দেশ্য এই খে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পর্বে আদম আ)-কে তাগিদ সহকারে 
একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নিদিষ্ট লৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের 
ফল-ফুল অথবা কোন অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া 
জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত । সেগুলো ব্যবহ।র কর। 
আরও বলেছিলাম হে, ইবলীস তোমাদের শত্রু । তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের 
বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আ) এসব কথা ভূলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দুঢুতা 
পাইনি। এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহাত হয়েছে ৬৬৯১ ও (১) লক্ষণীয় ৩) ৬৮ শব্দের 
অর্থ ভুলে যাওয়া, অনবধান হওয়া এবং (77 এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজের জন্য সংকল্পকে 
দন্ত করা। এই শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম কর।র পূবে এ কথা 


জেনে নেয়া জরুরী ঘ, আদম আট আল্লাহ তা'আলার প্রভাবশালী পয়়গন্ঘরদের অন্যতম 
ছিলেন এবং সব পয়্গঞ্কর গোনাহ থেকে পবিক্র থাকেন। 


প্রথম শব্দে বলা হয়েছে হে, আদম আট) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের 
টে কাজ নগ্ন। তাই একে পাপই গণ্য করা হয় নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
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মঞ্চ করে দেওয়া হয়েছে। কোরআন পাক বলেঃ ৮85 বা Lasts AB) ৮১৩) 


_-অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেন নাঃ কিন্তু এটাও 
জানা কথা যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ 
সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভুল থেকে বাঁচতে পারে। পর্মগন্থরগণ আল্লাহ্‌ 
তা'আল।র বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা ঘেতে পারে যে, 
তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না? অনেক সময় একজন মন্ত্রী জন্য 
এমন কাজকেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য 
পুরস্কারষোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রে) এ কথাটিই এভাবে বলেছেন ঃ 


৩৯১৮০) ৬ ৩৯৮ 02 1৩ ৮৬৬৯ _অর্থ।ৎ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অনেক 
সৎকর্মকে নৈকষ্যশীলদের জন্য গোনাহ গণ্য করা হয়। 


আদম জে)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালতের পূর্বেকার। এই, 
অবস্থায় পয়গন্থরদের কাছ থেকে গোনাহ্‌ প্রকাশ পাওয়া আহলে সূন্নত ওয়াল জামাআতের 
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কতক আলিমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা 
ভুল,ষা গোনাহ নয়। কিন্তু আদম (আ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও 
তাঁর জন্য গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ভৎসনা করেন 


এবং সতর্ক করার জন্য এই ভূলকে (৩ ৩৮০৪: (STI শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। 


দ্বিতীয়ত (১০ শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আ)-এর মধ্যে 
চি তথা সংকল্পেস দৃঢ়তা পাওয়া ঘায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন 


কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম (আ) আল্লাহর নির্দেশ পালন করাত পুরাপুরি সিদ্ধন্ত 
ও সংকল্প করে রেখেছিলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের টা সপ্ন হয় 


এবং ভূল তাকে বিচ্যুত করে দেয়। (০1 hls 


টস 
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অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এট। তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা । এতে আদম সৃষ্টির পর সব 
ফেরেশতাণক আদমের উদ্দেশ্যে সিজদ! করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই 
নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে 
একনপ্লে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল; কিন্ত ইবলীস অস্বীকার করল। 
অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুষ্বায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বললঃ আমি অগ্নি 
নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। অগ্পি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ । কাজেই আমি 
কিরপে তাকে সিজদা করব£ এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত 
হল। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরস্ত নিয়া” 
মতের দরজা উন্মৃক্ত করে দেয়া হল। সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি 
নির্দিষ্ট ব্রক্ষ সম্পর্কে বলা হল খে, একে (অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে ) আহার 
করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাক্কারা ও সূরা আ'‘রাফ্রে এই বিষয়বস্ত 
বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে 
অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে 
বললেন £ দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে ষে, ইবলীস তোমাদের (অর্থাৎ 
আদম ও হাওয়ার) শন্নর। যেন অপকৌশল ও ধোকার মাধমে তোমাদেরকে অঙ্গী- 
কার ভঙ্গ করতে উদ্দদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত 
rr OCA তে পা টিক AS পপ 
থেকে বহিষ্কৃত হবে। 8০১8 85 ০০ ০ ৮০ J )--অৰ্থাৎ শয্নতান যেন 
তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেগ্ন। ফলে, তোমরা বিপদে ও কশ্টে পড়ে 
যাবে। 582) শব্দটি 85৬৬ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ ছ্বিবিধ--এক পারলৌকিক 


কষ্ট অপরটি হল ইহলৌকিক কষ্ট অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় 


১৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


অর্থই হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গন্থর দুরের কথা,কোন সৎকর্মপরায়ণ 
মূসলমানের জন্যও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা রে)-র তফসীর 
প্রসঙ্গে বলেন £ 82 ৬৯ ১৫ ০০ 95 ২) 2৯ অর্থাৎ এখানে ৬১ ৩০০ এর অর্থ হাতে 
খেটে আহার্য উপার্জন করা ।-_-( কুরতুবী ) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই 
সাক্ষ্য দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নিয়ামত উল্লেখ করা 
হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তস্ত বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ; অর্থাৎ অন্ন, পানীয়, বস্তু ও বাসস্থান । আয়াতে বলা 
হয়েছে ঘে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া থায়। এ থেকে 
বোঝা গেল বে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে ষাবে। 
সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে 
শুধু এমনসব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর ওপর মানব-জীবন নির্ভরশীল । 
এরপর সতর্ক করা হয়েছে ঘে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তেমরা যেন জামাত থেকে 
বহিষ্কৃত না হুও এবং এসব নিয়ামত ষেন হাতছাড়া না হয়ে হায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে 
এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তঙ্ষসীর- 
বিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে ১৪:০৬ শব্দের মর্ম । ইনাম কুরতুবী 
এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আট) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, 
তখন জিবরাঈল জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার 
জন্য দিলেন এবং বললেনঃ খন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন 
এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরী করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও 
আদম (আ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আ) রুটি. তৈরী করে খেতে বসলেন। 
কিন্ত হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে "পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। আঁদম (আ) অনেক 
পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন জিবরাঈল বললেনঃ হে আদম, আপনার এবং 
আপনার সন্তান-সন্ততির রিথিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত তবে । 
স্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দাল্লিত্ব 8 আয়াতের শুরুতে আল্লাহ 


লপলড II 


তা'আলা আদম (আ)-এর সংথে হাওয়াকেও* সম্বোধন করে বলেছেন £ ৮9) 9 ১৮৪ 


GAA তা পাতে পা ভি ঠি শী পা A 


8০1] ১০ oie £2 ০১০১5 }7-_ অর্থাৎ শয়তান তোমারও শর, এবং তোমার 


স্রীরও শত্র.। কাজেই সেষেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়! 


1 5 পাতা 


কিন্তু আয়াতের শেষে (৯০ একবচনের ক্লরিম়লাপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্রীকে. 


wu APY * 


শরীক করা হয়নি । নতুবা স্থানের চাহিদা অনুষায়ী ৪১১ বলা হত৷ কুরতুবী এ 


থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্রীর জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা 
স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, 


সূরা তোয়া-হা ১৫৭ 


| 4 পাশা 
তা এককভাবে স্বামী করবে । এ কারণেই ৬5০ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে মে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়_ সামগ্রী 
উপার্জন করতে ঘে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা আদম (আ)-কেই করতে হবে। 
কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িত্ব । 


শান্ত চারটি বন্ত জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে 8 কুরতুবী বলেন ৫ 
এ আমাদেরুক আরও শিক্ষা দিয়েছ ষে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর 
ধ্রিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ__আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান! 
স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ--অপরিহার্ষ নগ্ন। 
এ থেকেই আরও জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারও ভরণ-পোষণ শরীয়ত কোন 
ব্যক্তির দায়িত্বে নাস্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে; 
খেমন পিতামাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারক্ক হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত সন্তানদের 
ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকাহ্‌গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে। 


(ate eA পাঠ 20 লাশ্র্টেশ তা তা HB 


১৪1৯5 ঞ2১ € 5 ১1০9 ও জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় এই চারটি 


মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায। “জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না” 
_.এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্থাদই 
পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বদ অনুভব, 
করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও 
পিপাসার কষ্ট ভোগ করতে হবে না। বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পীওয়। যাবে এবং পিপাসা 
হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলগ্ধ হবে না। এছাড়া জান্ন।তী ব্যক্তির মন যা চাবে, 
তৎক্ষণাৎ ত। পাবে । 


“AU ঠ পা লা শা হি পাপা Hee Br Se পাখা 


৩০০৪] জু ০০০৮ 5৯ থেকে এ 2 9012সিতিত এ জানাতে 


প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ) ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট রূক্ষের ফলফুল 
আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুশিয়ারও করে 
দিয়েছিলেন ঘে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, 
তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের 
পরও এই মহান পয্নগন্ধর শয়তানের ধোকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তোপ্রকাশ্য 
অবাধ্যতা ও গোনাহ্‌ । আল্লাহ্র নবী ও রসূল হয়ে তিনি এই গোনাহ কিরূপে 
করলেন? অথচ সাধারণ আলিমগণ এ বিষয়ে একমত ঘে, পয়গন্থরগণ প্রত্যেক ছোট- 
বড় গোনাহ থেকেই পবিপ্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাকারার তফসী,র 


1- 


পৃবেই বর্ণিত হয়েছে । এ আয্মাতে' আদম (আ) সম্পর্কে প্রথমে এন ও পরে 
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৪95 বলা হয়েছে। এর কারণও সুরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা 


হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আ)-এর এই কর্ম গোনাহ ছিল নাঃ কিন্তু তিনি 


যেহেতু আল্লাহ্‌র. নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তার সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর 
£ শে 


ভাষায় অবাধ্যতা বলে বান্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। ১৪৪৮ শব্দটি দুই অৰ্থে 
ব্যবহৃত হয়। এক, জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে খাওয়া এবং দুই, পথজ্রণ্ট অথবা 
গাফেল হওয়া। কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন 
করেছেন । অর্থাৎ আদম (আ) জান্নাতে থে সুখ-স্থাচ্ছন্দ্য ভে।গ করছিলেন, তা বাকী 
রইল না এবং ভার জীবন তিক্ত হয়ে গেল। 
পয়্গম্থরদের সম্পর্কে একটি জরুরী নির্দেশ---তাদের সম্মানের হিফাষত ₹ 


[ 


কাখী আবূ বকর ইবনে আরাবী আহকামূল কোরআন গ্রন্থে এ ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তার ভাষায় এই -- 
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আজ আমাদের কারও জন্য আদম (আ) কে অবাধ্য বলা জায়েয নয়, তবে 
কোরআনের কোন আয্মাতে অথবা হাদীসে এনূপ বলা -হলে তা বর্ণনা করা জায়েষ। কিন্তু 
নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিত্পুরুষদের জন্যও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েষ 
ময়। এমতাবস্থায় ঘিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের 
চাইতে অগ্রণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মানিত পল়্গম্ঘর, আল্লাহ্‌ 
সবার তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তার জন্য কোন অবস্থাতেই 

এরাপ বাক্য প্রযমোগ করা জায়েঞ্জ নয় । 


এ কারণেই কুশায়রী আবু নছর বলেন 8 কোরআনে ব্যবহাত এই শব্দের কারণে 
আদম (আ)-কে গোনাহ্গার, পথত্্স্ট বলা জায়েষ নয়। কোরআন পাকের খেখানেই 
কোন নবী অথবা রসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের 
বিপরীত বিষয়াদি বোগ্ানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত-পূর্ববরতী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। 
তাই কোরআনী আয়।ত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসববিষয় বর্ণনা করা জায়েষ। 
কিন্ত নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। 
-( কুরতুবী ) 8 
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সম্বোধন আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় ৮৯) (৮22৭ 
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এ ০৮ -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌছেও শয়তানের শত্ততা অব্যাহত থাকবে। 
ঘদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিগ্গার করা হয়েছিল, 
কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরীক করা অবান্তর ॥ তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে 
আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থাক্স পারস্পরিক শন্নুতার অর্থ হবে 
তাদের সন্তান-সর্ততির পারস্পরিক শন্তুতা। বলা বাল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শশ্লুতা 
পিতামাতার জীবনকেও পুবিসহ করে তোলে । 
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৬ ১5 ১৮ ৮১ 1৮1 ৩০2 খানে ঘিকর-এর অর্থ কোরআনও হতে 


পারে এবং রসুলুল্লাহ (সা)-এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে 


৮7575. 


/ ৮) 1 ১ বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এইষে, ষে ব্যক্তি কোরআন অথবা : 


রসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অথাৎ কোরআনের তিলাওয়াত ও বিধি-বিধান থেকে মুখ 
ফিরিয়ে রাখে ik রসূলুল্লাহ (স৷)-র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তার 
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তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিম্নামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উন্থিত করা হবে। প্রথমোত্ত 
শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে খাবে এবং শেষোক্ত আখ্বাব কিয়ামতে হবে। 


কাফির ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ £ঃ এখানে 
প্রশ্ন হয় ষে, দুনিয়াংত জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফির ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয় ঃ মৃশমিন ও সৎ্কর্মপর।য়ণগণও এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্থিব 
জীবনে সর্বাধিক কম্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্য।ন্য সব 
হাদীস গ্রন্থে সা'দ প্রমখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রস্লে করীম (সা) বলেন ঃ 
পয়গন্ধরদের প্রতি দুনিয়ার বালাম্‌সীবত সবচাইতে বেশী কঠিন হয়। তাদের পর যে 
ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুষায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। 
এর বিপরীতে সাধারণত কাফির ও প।পাচারীদেরকে সূৃখ-স্থাচ্ছন্য ও আরাম-আয়েশে 
দেখা ঘায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এ উক্তি পরকালের 
জন্য হতে পারে, দুনিয়ার আভিজ্ততা এর বিপরীত মনে হয়। 


এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই ষে, এখনে দুনিয়ার আযাব বলে কবরের ' 
আর্ধাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে দেয়। ছবে। তাদের বাসস্থান 
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কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে খাবে। 
মসনদ বাষযারে হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, রসুলুলাহ (সা) 


CNS LA 


স্বয়ং (2০ ০4৯০ -এর তক্ষসীরে বলেছেন থে, এখানে কবর জগৎ বোঝানো হয়েছে। 


-_-( মাযহারী ) 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন 
খে, তাদের কাহ থেকে অল্লে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ- 
লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে ।-(মাহহারী ) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থসম্পদই 
সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে ভূটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি 
করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশংকা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের 
মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে ত।দের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত 
হয়; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের স্থিরতা 
ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না। | | | 
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(১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। যাদের বাস- 
ভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করল না? নিশ্চয় এতে 
বৃদ্ধিানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
পূব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যন্তাবী হয়ে যেত । (১৩০) 
সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করুন রান্রির কিছু অংশে ও দিবাভাগে, সম্ভবত তাতে আপনি সন্ভষ্ট 
হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে গরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের 
সৌন্দর্যস্থরাপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করবেন ন।। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিষিক উত্রুষ্ট ও অধিক স্থায়ী । 
(১৩২) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর 
ওগর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে 
রিযিক দেই এবং আল্লাহ্‌ ভীরুতার পরিণাম শুভ । (১৩৩) এরা বলে £ঃ সে আমাদের 
কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাঁদের কাছে 
কি প্রম্নাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী গ্ৰন্থসমূহে আছে £ (১৩৪) যদি আমি এদেরকে ইতি- 
পর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত £ হে আমাদের পালনকর্তা, 
আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা 
অপমানিত. ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম। (১৩৫) বলুন, 
প্রত্যেকেই পথগানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথগানে চেয়ে থাক। অদূর ভবিষ্যতে 
তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(এ অভিযোগকারীগণ যারা মুখ ফেরানো থেকে বিরত হচ্ছে না, তবে) এদের 
কি এ থেকেও হেদায়েত হল না যে, আমি এদের পূর্বে অনেক মানব সম্প্রদায়কে (এই 
মুখ ফেরানোর কারণেই আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। তাদের (কিছু সংখ্যকের) বাস- 
ভূমিতে এরাও বারণ করে (কেননা, মন্তাবাসীদের সিরিয়? যাওয়ার পথে কোন কোন 
ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের বাসভুমি পড়ত )। এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ে ) তো বুদ্ধি- 
মানদের (বোঝার) জনা (ম্খ ফেরানোর অস্তভ পরিণতির পর্যাপ্ত ) প্রমাণাদি রয়েছে। 


১৬২ তঙ্কসীরে মা'জারেফুল-কারআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(এদের ওপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসার কারণে এরা মনে করে যে, এদের ধর্ম 
নিন্দনীয় নয়। এর স্বরূপ এই যে) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি কথা পূর্ব 
থেকে বলা না হয়ে থাকলে তো এই যে, কোন কোন উপকারিতার কারণে তাদেরকে 
সময় দেয়া হবে) এবং (আযাবের জন্য) একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে (এবং সেই 
সময়কাল হচ্ছে কিয়ামতের দিন! তাদের কুফর ও মুখ ফেরানোর কারণে) আযাব 
অবশ্যস্তাবী হয়ে যেত । (মোটকথা এই যে, কুফর তো আযাবই চায় ॥ কিন্তু একটি 
অস্তরায়ের কারণে আযাবে বিরতি হচ্ছে। কাজেই তাত্ক্ষণিক আযাব না আসার কারণে 
তারা যে নিজেদেরকে সত/গন্থী মনে করে, এটা ভুল। এখানে সময় দেয়া হচ্ছে ছেড়ে 
দেয়া হয় নি।) সুতরাং € আযাব যখন নিশ্চিত, তখন) আপনি তাদের (কুফর মিশ্রিত ) 
কথাবার্তায় সবর করুন (এবং “আল্লাহর ব্যাপারে শব্গুতা” এই নীতির কারণে তাদের: 
প্রতি যে ক্রোধ হয়, তা এবং আযাবের বিলম্বের কারণে মনে যে অস্থিরতা হয়, তা বজন 
করুন) এবং আপনার পালনকর্তার প্রশংসা €ও গুণ) সহকারে (তাঁর) পবিত্রতা পাঠ 
করুন---( এতে নামাযও এসে গেছে।) সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন ফজরের নামায ১ 
সূর্যাস্তের পূর্বে (যেমন যোহর ও আসরের নামায) এবং রান্রিকালেও পাঠ করুন ( যেমন 
মাগরিব ও এশার নামায) এবং দিনের শুরুতে ও শেষে ( পবিত্ৰতা পাঠ করার জন্য গুরুত্ব 
দানের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলা হচ্ছে। ফলে গুরুত্ব দানের উদ্দশ্যে ফজর ও মাগরিবের 
উল্লেখও পুনরায় হয়ে গেল।) যাতে আপনি ( সওয়াব পাওয়ার কারণে 3 সন্তুষ্ট হন ৷ 
(উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সত্যিকার মা“বৃদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন ---মানুষের চিন্তা 
করবেন না।) আপনি এঁ বস্তর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি) 
যা আমি কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে (উদাহরণত ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদেরকে ) 
পরীক্ষা করার জন্য (নিছক) পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ দিয়ে রেখেছি। (উদ্দেশ্য 
অন্যদেরকে শোনানো যে, নিষ্পাপ নবীর জন্যও যখন এটা নিষিদ্ধ, অথচ তাঁর মধ্যে 
পাপের সম্ভাবনাও নেই, তখন যারা নিষ্পাপ নয় তাদের জন্য এ বিষয়ে যত্ববান হওয়া 
কিরূপে জরুরী হবে না । পরীক্ষা এই যে, কে অনুগ্রহ স্বীকার করে এবং কে অবাধ্যতা 
কর) আপনার পালনকর্তার দান (যা পরকালে পাওয়া যাবে) অনেক গুণে উৎকৃষ্ট ও 
অধিক স্থায়ী (কখনও ক্ষয় হবে না! সারকথা এই যে, তাদের মুখ ফেরানোর প্রতিও 
জন্ষেপ করবেন না এবং তাদের বিলাস-ব্যসনের প্রতিও দৃষ্টি দেবেন না। সবগুলোর 
পরিণাম আযাব ।) আপনি আপনার পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ পরিবারের লোকদেরকে 
অথবা মু”মিনদেরকে )-ও নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এতে অবিচল থাকুন । 
' জের্থাৎ এ বিষয়টি হচ্ছে অধিক মনোযোগদানের যোগ্য) আমি আপনার দ্বারা (এমনিভাবে 
অন্যদের দ্বারা) এমন জীবিকা €উপার্জন করাতে ) চাই না যা জরুরী ইবাদতের পথে 
বাধা হয়ে যায়। (জীবিকা তো আপনাকে এবং এমনিভাবে অন্যদেরকে ) আমি দেব! 
(অর্থাৎ আসল উদ্দেশ্য উপার্জন নয়--ধর্ম ও ইবাদত । উপার্জনের তখনই অনুমতি অথবা 
আদেশ আছে, যখন তা জরুরী ইবাদতে বিশ্ন সৃষ্টি না করে)। আল্জাহ্ভীরুতার পরিণাম 


তেও পা পরি পা কি এট কি তা 


শুত। (তাই আমি ১৩১১ এবং ৩০৯ 1/113 ইত্যাদি নির্দেশ দেই। এবং 


স্রা তোয়া-হা ১৬৩ 


অভিযোগকারীদের কিছু অবস্থা ও উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের আরও একটি উত্ভি 
এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। ) তারা (হঠকারিতাবশত ) বলেঃ রসূল আমাদের কাছে 
(নবুয়তের) কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? (উত্তর এই ষে) তাদের কাছেকি 
পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বষয়বন্ত পৌছে নি£ (এতে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কোরআন 
দ্বারা পুববর্তী গ্রন্থসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে । কাজেই উদ্দেশ্য এই ষে, 
তাদের কাছে কি কোরআন পৌছে নি, পূর্ব থেকেই যার খ্যাতি রয়েছে? এটাই ননুয়তের 
পর্যাপ্ত দলীল।) যদি আমি তাদেরকে কোরআন আসার পূর্বে কেফরের কারণে) কোন 
আপদ দ্বারা ধ্বংস করতাম) এবং এরপর কিয়ামতের দিন আসল শান্তি দিতাম) তবে 
তারা (ওযর পেশ করে) বলত £ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে 
কোন রসল (দুনিয়াতে) কেন প্রেরণ করেন নি? তাহলে আমরা (এখানে নিজেরা ) হেয় 
এবং (অপরের দৃষ্টিতে) অপমানিত হওয়ার পূর্বেই আপনার বিধানাবলী মেনে চলতাম। 
(সুতরাং এখন এই ওযরেরও অবকাশ রইল না। তারা যদি বলে যে, এই আযাব কবে 
হবে, তবে) বহুন£ আমরা সবাই প্রতীক্ষা করছি, অতএব (কিছুদিন ) আরও প্রতীক্ষা 
করে নাও। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা (ও ) জানতে পারবে কে সরণ পথের পথিক এবং 
কে (মঞ্জিলে) মকসুদ পর্যন্ত পৌছে গেছে (অর্থাৎ এই ফয়সালা সত্বরই মৃত্যুর পর 
অথবা হাশরের পর প্রকাশ হয়ে পড়বে )। | 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
নি Ae Awe 


8) 82 ri (50 ফ্রিয়াপদের 0০৩-এর )৬০০-_১৪১৯ শব্দের দিকে ফিরে, 


ঘা এর মধ্যেই আছে এবং 5 5৯ দ্বারা কোরআন অথবা রসূল বোঝানো হয়েছে। 
: অ।স্নাতের অর্থ এই যে, কোরআন অথবা রসূলুল্লাহ (সা) কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদা- 

ক্নেত দেন নি এবং এ সম্পর্কে জাত করেন নি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল 
_নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্‌র আঘাবে গ্রেফ তার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে 
এখন তোমরা চলাফেরা কর । এখানে ০৩-এর ১৬০৪ আল্লাহ্‌র দিকে ফেরারও 
সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে হেদায়েত দেন নি। | 


ASI AMS তা Lca A 


০5) 98 ৩ ৬ তি ৩-মক্কাবাসীর। ঈম।ন থেকে গা বাচানোর জন্য 


নানারকম বাহানা খজত এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র শানে অশালীন কথাবার্তা বলত । 
কেউ যাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব 
যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এক, আপনি তাদের কথাবার্তার 
প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, বরং সবর করবেন। দুই, আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হয়ে 


শর্ট এ পা Ae AW 


যান। Et 05 €৫৮১-_বাক্য একথা অনা হয়েছে। 


১৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন | ষ্ঠ খণ্ড 


শত্ত দের নিপীড়ন থেকে আজরক্ষার প্রতিকার ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে 
মশগুল হওয়া £ এ জগতে ছোট-বড়, ভালমন্দ কোন মানুষ শন্ুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের 
কোন না কে'ন শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন 
না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে; যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সম্মুখে গালিগালাজ 
করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শন্তরুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা 
প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যথ ব্যব- 
স্থাপন্র হিসেবে বর্ণনা করেছে । এক, সবর ; অথাৎ স্বীয় প্ররৃত্তিকে বশে রাখা এবং 
প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া । দুই, আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে 
মশগুল হওয়া । অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট 
থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপ্ত হয়, সে 
যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা 
আযাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে মনোনিবেশ 
করে এবং মনে মনে ধান করে যে, এ জগতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন 
রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র সব কাজ রহস্যের ওপর 
ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উত্তব হয়েছে, এতে অবশাই কোন না কোন 
রহস্য আছে; তখন শন্ত্রর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়৷ 


Ae লেপ 


এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 95]; 4/4) অর্থাৎ এই উপায় অবলঙ্গন 


“UU Ar Aw 


করলে আপনি সন্তষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন। ৮৮) ১০5 $4৯ ১---অর্থাৎ 


আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিস্তরতা বর্ণনা করুন তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে! এতে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহর নাম নেয়ার অথবা ইবাদত করার তওফীক হয়, 
এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করাই তার 
ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ইব।দত তারই তওফীক দানের ফলশ্তি। 


এই ০৯ ৫6১৮০ শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং 
বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে । তফসীরবিদগণ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই 
নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তারা নামাযের সময় 


সাব্যস্ত করেছেন! উদাহরণত “সূর্যোদয়ের পূর্বে বলে ফজরের নামায, দসূর্যাস্তের 
AB TY \ A 
পূবে’ বলে যোহর ও আসরের নামায এবং ১৮১1০ ৮৬ 1 8/--রলে রান্রিকালীন 


পাপ Ee LAA 
সব নামায মাগরিব, এশা, তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর 308) 151) 1 
বলে এর আরও তাকীদ করা হয়েছে । 


সরা তে'য়না-হা ১৬৫ 


দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পান্র হওয়ার আলামত নয়, বরং 


A ALAS I গা 

মুমিনের জন্য আশংকার বস্তু 8 শি ৩১০১ এতে রস্লুষ্কাহ্‌ সো)-কে 
সদ্দোধন করা হয়েছে ঃ কিন্তু আসলে উম্মতকে পথপ্রদর্শন করাই লক্ষ্য! বলা হয়েছে, 
দুনিয়ার এরশ্বর্খশালী পৃজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের 
অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো 
সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী । আল্লাহ্‌ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার 
মধ্যস্থতায় ম্শমনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পাথিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে 
উৎকুষ্ট । 


দ্রনিয়াতে কাফির ও পাপাচারীদের বিলাসবৈভব, ধনাত্যতা ও জাকজমক সব- 
কালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে অপছ- 
নদনীয় ও লান্ছিত, তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন £ পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ 
ঈমানদারদের দারিদ্রা ও নিঃস্বতা কেন? হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মত মহা- 
নৃভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোল; দিয়েছিল। একবার রসুলে করীম (সো) তাঁর 
বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হযরত উমর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন থে, তিনি 
একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরী মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তাঁর 
পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত উমর কান্না রোধ করতে 
পারলেন না। তিনি অশ্ বিগলিত কণ্ঠে বললেন ৪ ইয়া রস্লাল্লাহ্‌, পারস্য ও রোম 
সম্সাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আপনি 
সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে আল্লাহ্‌র মনোনীত ও প্রিষ্ন রসুল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত 
জীবন, এ কেমন কথা ! . 


রসূলুল্লাহ (সা) বললেন $ হে খাভাব-তনয়, তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের 
মধ্যে পতিত রয়েছ? এদের ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে 
দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোন অংশ নেই। সেখানে শ্তধুমান্ত আযাবই আযাব। 
মুমিনদের ব্যাপার এর ৰিপরীত | বলা বাহুল্য, এ কারণেই রসূলুল্লাহ সো) পাহিৰ সোন্দর্য 
ও আরাম-আযনেশের প্রাতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন 
পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকুষ্টতর আরাম-আয়েশের সামগ্রী যোগাড় 
করার পূর্ণ ক্ষমতাই তার ছিল। কোন সময়. পরিশ্রম ও চেম্টাচরিন্র ছাড়া ধন-সম্পদ 
তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে 
দিতেন এবং নিজে আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না । ইবনে আবী হাতেম 
আবু দীন খুদরীর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, নী রী বলেছেন £ 


আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশংকা ৰুরি, তা হচ্ছে দুনিয়ার 
ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেয়া হবে। 


১৬৬ .. তুক্ষসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) উম্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, ভবিষাতে তোমা- 
দের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-বাসনের প্রাচুর্য" 
হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; বরং ভয় ও আশংকার বিষয়। 
এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ র স্মরণ ও তাঁর বিধানাৰলী থেকে গাফিল হয়ে যেতে পার। 


A SFA 


পরিবারবর্গ ও সম্প্কশীলদেরকে নামাযের আদেশ ও তার রহস্যঃ }* ১ 
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ale jo 1) ৪৯০ ৩০9৬1 অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ 


দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দু'টি 
নির্দেশ রয়েছে। এক, পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ এবং দুই, নিজেও নামায অব্যাহত 
রাখা! কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামায পুরাপুরি অব্যাহত রাখার জন্যও 
আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাষী হওয়া আবশ্যক। কেননা, 
পরিবেশ তিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতা শিকার হয়ে যায়। 


স্ত্রী, সম্তানসন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই ০৪ 1 শব্দের অন্তক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের 
পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ সো) প্রত্যহ ফজরের 
নামাযের সময় হযরত আলী; ও ফাতেমা রো)-র গৃহে গমন করে ৪৮০১1 ৪৫191 নোমায 
পড়, নামায পড় ) বলতেন ।---(কুরতুবী) 


ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জীকজমকের ওপর যখনই হযরত ওরওয়া 
ইবনে যুবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে 
নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। হযরত 
উমর ফারুক রো) যখন রান্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবগগকেও 
জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন।---( কুরতুবী ) 


যে ব্যক্তি নামা ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্‌ তার রিধিকের ব্যাপার 


FA A Behe পা 


সহজ করে দেন £ ৮; ৮৩১৯১) অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি 


না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিষিক নিজস্ব জানগরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি 
করুন। বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা রিষিক উপার্জন 
কর। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার । সে বেশির মধ্যে মাটিকে নরম ও চাষো- 
পযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে; কিন্ত বীজের ভেতর থেকে 
বক্ষ উৎপন্ন করা এবং তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোন হাত নেই। 
এটা সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাজ। রুক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার 
হিফাযত ও আল্লাহ্‌ সৃজিত ফলফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীর্মাবদ্ধ থাকে,। যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তা“আলা এই পরিশ্রমের বোবাও তার 


সূরা তোয়া-হা ১৬৭ 


জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন। তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হরায়রার রেওয়া- 
যেত বর্ণনা করছেন মে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ হে আদম সন্তান, তমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত 

কর, আমি ধনৈশর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। 

যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কর্মবাস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব 

এবং তোমার অভাব মোচন করব না (অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই রদ্ধি পাবে, লোভ- 

লালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবপ্রস্তই থাকবে )। 


হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে মাসউদ বলেনঃ আমি রসলুল্লাহ্‌ (সা)-কে একথা 
বলতে শুনেছি ঃ 
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যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার সংসারের চিস্তাসমহের জন্য নিজেই যথেষ্ট৷ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার- 
চিন্তার বহুমুখী কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে নেয়, সে এসব চিন্তার যে কোন জটিলতায় ধ্বংস 
হয়ে যাক, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা একট্রুকুও পরওয়া করেন না। (ইবন কাসীর ) 


শি 9 জা 
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সহিফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্ৰন্থ সর্বকালেই শেষ নবী মহাশ্মদ মোস্তফা (সা)-র নবুয়ত 
ও বিস।লতের সাক্ষ্য দিয়েছে । এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ 
নয় কি? 


১25 


CAT A or ক ভিপি ছি তা পাপা 


১1253825105 ৩ ০০1০ ৬ go অৰ্থাৎ 


আজ ॥ তো. আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেককে মূখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে 
উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোন কাজে জাসবে না। 
উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ্র কাছে প্রিয় 'ও বিশুদ্ধ 
আল্লাহ্‌র কাছে কোন্টি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে পেয়ে যাঁবে। 
তখন সবাই জানতে পারবে ষে, কে ভ্রান্ত ও পথন্ত্রষ্ট ছিল এবংক বিশ্তদ্ধ ও সরল পথে ছিল। 
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১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরজান ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আল্লাহ্‌র জনাই সকল প্রশংসা, যিনি ১৪ যিলহজ্জ ১৩৯০ হিজরী রোজ রহস্পতি- 
বার দুপুর বেলায় আমাকে সূরা তোয়া-হা সমাপ্ত করার তওফাক প্রদান করেছেন। 
মহিমময় আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাকে কোরআনের অবশিষ্ট 
অংশেরও তফসীর সম্পন্ন করার তওফাক প্রদান করেন। আল্লাহ্‌ তাঁআলার কাছেই সকল 
প্রকার সাহায্যের জন্য সমরণকেই এবং তারই ওপর একান্তে নির্ভরশীল থাকি। 


আছি 


০৬) 8) 
রা আহিয়া 
মন্কায় অবতীর্ণ, ১২২ আয়াত, ৭ রুকু 
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পর: ডি 2912 পর্তি পাঠ পা?89 125 পাপা পাটি 


৯৪:১৩ ৬৩ ৩ টি 
তত অন্ত 2554 এ? 


€ 3 200 পোল 
এগ 
্‌ | পরম করুণাময় ও দয়াল 'লাল্লাহ্র নামে । ্‌ 


(১) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিঁ্টবতাঁ; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ 
ফিরিয়ে নিচ্ছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন, 











১৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


উপদেশ আলে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে। (৩) তাদের অন্তর থাকে খেলায় মস্ত। 
জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে,.“সে তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; এমতাব- 
বস্থায় দেখে-শুনে তোমরা তার যাদুর কবলে কেন পড়?’ (8) পয়গম্বর বললেন £ 
নভোমগুল ও ভূমণ্ডলের সব কথাই আমার পালনকর্তা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, 
সবকিছু জানেন। (৫) এছাড়া তারা আরও বলে £ অলীক স্বপ্ন ; না---সে মিথ্যা 
উদ্ভাবন করেছে, না--সে একডান কবি। অতএব মে আমাধের কাছে কোন নিদশন 
আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূববতীগণ । (৬) তাদের 
পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এখন এরা 
কি বিশ্বাস স্থাপন করবে ? (৭) আপনার পূর্বে - আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের 
কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান, তবে যারা স্মরণ উন 
তাদেরকে জিজ্ঞেস কর । (৮) আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা 
খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাদেরকে 
দেয়া আমার প্রতিশ্চতি পূর্ণ করলাম । সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে 
দিলাম এবং ধ্বংস করে দিলাম সীমালংঘনকারীদেরকে । (১০) আমি তোমাদের প্রতি 
একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এত তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে । তোমরা কি 
বোঝ নাঃ 





তফলসীরের সার-্সংক্ষেপ 


এসব (অবিশ্বাসী ) মানুষের হিসাবের সময় তাদের নিকটে এসে গেছে অর্থাৎ 
কিয়ামত ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে) এবং তারা €(এখনও-) অমনোষে!গিতায় (ই পড়ে) 
আছে এবং তাবিশ্বাস করা থেকেও তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখেছে । 
(তাদের গ'ফিলতি এতদূর গড়িয়েছে ষে ) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
_খখনই কোন নতুন € তাদের অবস্থানূথায়ী ) উপদেশ আসে, (সত হওয়ার পরিবর্তে ) 
তারা তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর গোড়া থেকেই এদিকে ) মনোযোগী 
হয় না। অর্থাৎ জালিম €ও কাফির )-রা (পরস্পরে ) গোপনে গোপনে [পরামর্শ করে 
(মুসলমানদের ভয়ে নয়ঃ কারণ মঙ্কার কাফিররা দুর্বল ছিল নাঃ বরং ইসলামের 
বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করে একে নিশ্চিহ করে দেওয়ার জন্য) সে অথাৎ ম্হাষ্মদ (সা ] : 
নিছক তোমাদের মত একজন (মামুলী) মানুষ (অগ্ধৎ নবী নয়। সে যে চিত্তাকর্ষক 
ও মনোমৃগ্ধকর কালাম শোনায়, তাকে অলৌকিক মনে করো না এবং এ অলৌকিকতার 
কারণে তাকে নবী বলে ধারণা করো না। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে খাদুমিশ্রিত কালাম ।) 
অতএব (এতদসত্বেও) তোমরা কি মাদুর কথা শোনার জন্য (তার কাছে ) হাবে, অথচ 
তোমর। € এ বিষয়টি খুব) জান (বেঝ)2 পয়গম্বর (জওয়াব দেওয়ার আদেশ পেলেন 
এবং তিনি আদেশ অনুযায়ী জওয়াবে ) বললেন £ আমার পালনকত্রা নভোমণ্ডল ও 
ভমগুলের সব কথা (প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য) ভালোভাবে জানেন এবং তিনি 
সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। (অতএব তোমাদের এসব কুফুরী কথাবার্তাও জানেন এবং 


স্রা আঘিয়া ্‌ ১৭১ 


তোমাদেরকে শান্তি দেবেন। তারা সত্য কালামকে শুধু ঝাদু বলেই ক্ষান্ত হয় নি; ) 
বরং তারা আরও বলে, (এই কোরআন) অলীক কল্পনা (বাস্তবে চিত্তাকর্ষকও নয়) 
বরং (তদুপরি ) সে € অর্থাৎ গয়গন্বর ) একে (ইচ্ছাকৃতভাবে মন থেকে) উদ্ভাবন করেছে 
(স্বপ্নের কল্পনায় তো মানুষ কিছুটা অক্ষম, ক্ষমার ও সংশয়ে পতিতও হতে পারে। 
এই মিথ্যা উত্তাবন শুধু কোরআনেই সীমিত নয়) বরং সে একজন কবি। (তার সব 
কথাবার্তা এমনি রকম মনগড়া ও কান্সনিক হয়ে থাকে । সারকথা এই যে, সে রসূল 
নয়; অথচ রসূল হওয়ার জোর দাবি করে।) অতএব সে কোন (বড) নিদর্শন 
আনুকঃ যেমন পূর্ববতাঁদেরকে রস্ল করা হয়েছিল এবং তারা বড় বড় ম‘জিযা জাহির 
করেছিলেন। তখন আমর তাকে রসূল বলে মেনে নেব এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করব। তাদের একথা বলাও একটি বাহানা ছিল। তারা তো পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও 
মানত না। আল্লাহ্‌: তা'আলা জওয়াবে বলেন £) তাদের পর্বে যেসব জনপদবাসিগণকে 
আমি ধ্বংস করেছি €তাদের ফরমায়েশী মৃ'জিযা জাহির হওয়া সত্ত্বেও ) তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করে নি, এখন তারা কি (এসব মুণজিষা জাহির হলে পরে ) বিশ্বাস স্থাপন করবে? ( এমতা- 
বস্থায় বিশ্বাস স্থাপন না করলে আষাব এসে হাবে। তাই আমি এসব মৃণজিষা জাহির করি 
না এবং কোরআনরাপী মু'জিযাই যথেস্ট। রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহ এই ঘে, 
রসূল মানুষ হওয়। উচিত নয়। এর জওয়াব এই যে) আপনার পূর্বে আমি কেবল মানুষ- 
কেই পয়গম্ধর করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম! অতএব €হে অবিশ্বাসী 
সম্প্রদায়) তোমরা ঘি না জান, তবে কিতাবীদেরকে জিজ্রেস কর। (কেননা তারা ' 
বদিও কাফির, কিন্তু মৃতাওয়াতির সংবাদে বর্ণনাকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। এছাড়া 
তোমরা তাদেরকে মিল্র মনে কর। কাজেই তোমাদের কাছে তাদের সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য 
হওয়া উচিত।) আর € এমনিভাবে রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহের অপর পিঠ ছিল 
এই যে, রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই খে) আমি রস্লদেরকে এমন 
দেহবিশিষ্ট : করি নি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না (অর্থ।ৎ ফেরেশত। করি নি) এবং [ তারা 
খে আপনার ওফাতের অপেক্ষায় আনন্দ উল্লাস করছে যেমন অন্যন্প আল্লাহ্‌ বলেন 


AJA পা চি পা ৩ প পাপা 


৩৪০ ই ১৪০০১ [ মায়ালেম ], এই ওফাতও নবুয়তের পরিপন্থী নয় । 


কেননা ] তারা (অতীত পয়গম্বরগণও ) চিরস্থায়ী ছিলেন না। €সুতর.ং আপনারও 
ওফাত হয়ে গেলে নবুয়তের মধ্যে কি অভিষেগ আসতে পারে £ মোটকথা, পূর্ববর্তী 
রসূলগণ যেমন ছিলেন, আপনিও তেমন। তারা বেমন আপনাকে মিথ্যারোপ করে, 
তেমনি তাদেরকেও তখনকার কাফিররা মিখ্যারোপ করেছে । ) অতঃপর আমি তাদের 
সাথে যে ওয়াদা করেছিলাম (যে, মিথ্যারোপকারীদেরকে আম্বাব দ্বারা ধ্বংস করব এবং 
তোমাদেরকে ও মুমিনদের.ক রক্ষা করব, আমি ) ত। পূর্ণ করলাম অর্থাৎ তাদেরকে এবং 
যাদেরকে রেক্ষা করার ) ইচ্ছা ছিল, € আধাব থেকে) রক্ষা করলাম এবং ( আধাব দ্বারা) 
সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিলায। (অতএব এদের সতর্ক হওয়া উচিত। হে 
অবিশ্বাসী সম্প্রদায়, এই মিথ্যারোপের পর তোমাদের ওপর ইহকালে ও পরকালে আব 
আসা বিচিন্ত্র নয় ॥ কেননা) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে 


১৭২ তফচসীরে মা'আরেকুল-কোরআন । ষষ্ঠ খণ্ড 


তোমাদের জন্য (যথেষ্ট ) উপদেশ রয়েছে । € এমন উপদেশ প্রচার সত্বেও ) তোমরা কি 
বোঝ না (এবং মেনে চল না)£ ed 


আনুঘঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরা ঘাশিয়ার ফযীলত £ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন £ সুরা কাহ্‌ফ, 
মারইয়াম, তোয়া-হা ও আছিয়া--এই চারটি সূরা প্রথম ভাগে অবতীর্ণ স্রাসমৃহের অন্যতম 
এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হিফাষত করি। 
-- কুরতুবী ) 
॥ 950 পা পা লী তি a 


৪» ০ ৩) 5 1! -অৰ্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের 


হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ বি HE দন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের 
অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে । কেননা, এই উশ্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত । 
যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শ।মিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে 
ম্বত্যুর পরমুহ্র্তেই এই হিসাব ০৪ হয়। এজন্যই প্রত্যেকের ম্বত্যুক তার কিম্মামত 
বলা হয়েছে। | | 

Lie Wi me US ৪৩ ৮০ (১০-ষে ব্যক্তি মরে বায়, তার কিয়ামত 


তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি 
সম্পূর্ণ সৃস্পস্ট। কারণ, মানুষ সত দীর্ঘাযুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে 
যখন বয়সের শেষ সীমা অজ।না, তখন প্রতিমুহর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশংকার 
সম্মুখীন । 


আয়াতের উদ্দেশ্য মমিন ও কাফির নির্বিশেষে সব গাফিলকে সতর্ক করাঃ 
তারা ষেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভুলে না বসে। 
কেননা, একে ভূলে হাওয়াই হ্বাবতীয় অনর্থ ও গোনাহের ভিত্তি । 
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এ ASS GA তা 
৮৪? 51 উল 2 --হ্বারা পরকাল ও কবরের অ'যাব থেকে গাফিল এবং তজ্জন্য প্রস্তুতি 


গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের 
কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে 
শ্রবণ করে । তাদের অন্তর আল্লাহ. ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে । এর এ 
অর্থও হতে পারে বে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত 
থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে খে, স্বয়ং কোর- 
আনের আয়াতের সাথেই তার। রঙ-তামাশা করতে থাকে। 


স্রা আছিয়া | ১৭৩ 


পাল AY ASIN Aw পা ৫ পালা তা 


৪ এ ৮১12 ১০১1 ৩4; ৩১ 1-_ অর্থাৎ তারা পরস্পরে আস্তে আস্তে 


কানাকানি করে বলেঃ এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রসূল বলে দাঁবি করে, সে 
তো আমাদের মতই মান্ষ--কোন ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে 
নেব। তাদের সামনে আল্লভ্র থে কালাম পাঠ করা হত, তার মিস্টতা, প্রার্জলতা ও 
ক্রিয়াশক্তি কোন কাফিরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি 
সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশো তারা একে যাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা 
জান যে, এটা থাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা 
বুদ্ধিমত্তার পরিচাগক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল থে, 
মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বু দ্ধিতাপ্রসূত করি জনসমক্ষে ফাস করে 
দেবে। 


পা ছি পা টি পালি পা ASI তা 


টি | ৩১০৩1 6) যেসব স্বপ্নে মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা 


শামিল থাকে, সেগুলোকে (* ১1 বল৷ হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ “অলীক কল্পনা 


করা হয়েছে । অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কোরআনকে যাদু বলেছে» এরপর আরও 
অগ্রসর হয়ে বলতে শুর করেছে যে, এট। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ 
থে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে খে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি 
একজন কবি। তার কালামে কবিসলভ কল্পনা আচে । 


রা Ad Ah 


৪৮ 4 . nA 
উর) 3 ৮৮০৩৮১০-অর্থাৎ সে বাস্তবিকই নবী ও রসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী 
2 a তা 


বিশেষ মূ‘জিষাসমূহ প্রদর্শন করুক । জওয়াবে আল্লাহ, তা‘জালা বলেন £ পূর্ববর্তী 
উশ্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাদের আকাঙ্খত মু*জিষাসম্হ প্রদর্শন করার 
পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করে নি। প্রার্থিত মু'জিথা দেখার পরও থে জাতি ঈম'নের প্রতি 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আহাব ছারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহ্‌র আইন । রসূলুল্লাহ 
(সা)-র সম্মানার্ধে আল্লাহ, ত'আলা এই উম্মতকে আবাবের কবল থেকে সংরাক্ষত 
করে দিয়েছেন। তাই কাফিরদেরকে প্রার্থিত মু'জিবা প্রদর্শন কর। সমুচিত নয়। অতঃপর 


A AST ASI তা 


৩ 5" (৪১ 1 বাক্যে এ দিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি চাওয়া মু'জিহা 


দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরূপ আশ। করা রখা। তাই 
প্রার্থিত মূ*জিযা প্রদর্শন করা হয় না। 


পা এত পার্টি পাপা ॥ 95754 AIS Ae 
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স্মরণ আছে) বলে তওরাত ও ইন্জীলের যেসব আলিম রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি বিশ্বাস 


১৭৪ তফসীরে মা'আরেক্চুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই খে, পূর্ববর্তী পয়গম্থরগণ 
মানুষ ছিলেন--না ফেরেশতা ছিলেন, এ কথা য'দ তোম।'দের জানা না থাকে তবে তওর।ত 
ও ইঞ্জীলের আলিমদের কাছ থেকে জেনে নাও । কেননা, তারা সবাই জানে গ্রে, পূৰ্ববত 
সকল পয়গঙ্নবর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে 1 ১১105 1 দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী 


ইহুদী ও খৃষ্টান অর্থ নিলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ তার! সবাই এ ব্যাপ। বরের 
সাক্ষ্দাতা। তফসীরের সার সংক্ষেপে এই অর্থ ধরে ব্যাখা করা হয়েছে। 


মাস “জালা ঃ তফসীরে কুরত্বীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল থে, শরীয় তর 
বিধি-বিধান জানে না, এরপ মূর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব হচ্ছে আলিমদের অনুসরণ করা। 
ত।রা আলিমদের কাছ জিজ্ঞাসা করে তদন্ষায়ী অমল করবে। 
মা 8554 A 


কুরআন জারবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তুঃ 1৮১ ৪ Gg us 


কিতাব অর্থ কোরআন এবং ধিকর অর্থ এখানে সমমান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি । ৪ 
এই যে, তোমাদের ভাষ। জারবীতে অবতীর্ণ কোরআন তে'মাদের জন্য একটি বড় সম্মান 
ও চিরস্থায়ী সৃখ্যাতির বস্ত । একে বথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথ। 
প্রত্যক্ষ করেছে যে, অল্লাহ্‌ তা'আলা আরবদেরকে কোরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের 
ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্ধ্যাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির 
ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা থে, এটা আরবদের স্থানগত, গোত্রগত অথবা 
ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়ঃ বরং শুধু কোরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কোরআন 
নাহলে আজ সপ্তবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না। 
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(১১) আমি কত জনপদের NOMEN পাপী এবং 
তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি । (১২) অতঃপর যখন তারা আম্মার আযাবের 
কথা টের পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল। (১৩) পলায়ন 
করো না এবং ফিরে এস, যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মস্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগুহে ঃ 
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সম্ভবত কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে । (১৪) তারা বলল ঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের, 
আ'মরা অবশ্যই পাপী ছিলাম । (১৫) তাদের এই আর্তনাদ সব সময় ছিল, শেষ পর্যন্ত 
আমি তাদেরকে করে দিলাম মেন কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি। 


তীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি অনেক জনপদ, ঘেগুলোর অধিবাসীরা জালিম ( অর্থাৎ কাফির ) ছিল, হবংস 
করে দিয়েছি এবং তাদের পর অন্য জাতি সৃম্টি করেছি। অতঃপর যখন জালিমরা আমার 
আঁষাব আসতে দেখল, তখন জনপদ থেকে পলায়ন করতে লাগল (মাতে আঙ্বাবের কবল 
থেকে বেচে যায় । আল্লাহ তা'আলা বলেন £) পলায়ন করো না এবং নিজেদের বিলাস 
সামগ্রী ও বাসগৃহে ফিরে চল। সস্তবত কেউ তোমাদেরকে জিক্তেস করবে (ষে, তোমাদের 
কি হয়েছিল? উদ্দেশ্য হলো, ইঙ্গিতে তাদের নির্ব-দ্বিতাপ্রস্ত ধূষ্টতার জনে; হাশিয়ার 
করা খে, যে সামগ্রী ও বাসগৃহ নিয়ে তোমরা গর্ব করতে এখন সেই সামগ্রীও নেই, 
বাসগৃহও নেই এবং কোন সম্থানৃভূতিশীল মিব্লের নাম-নিশানাও নেই।) তারা ( আৰব 
নাধষিল হওয়ার সময় ) বলল ঃ হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই জালিম ছিলাম। 
তাদের এই আর্তনাদ অবিচ্ছিন্ন ছিল, শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে এমন (নেস্তনাবুদ) করে 
দিলাম কেন কতিত শস্য অথবা {নিৰ্বাপিত অগ্নি । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কোন কোন তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়ামনের হামুরা ও কালাবা 
জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন 
ব্লসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুখায়ী মূসা ইবনে মিশা এবং এক 
রেওয়ায়েত অনুষ্ায়ী সুআয়ব বলা হয়েছে। শুআয়ব নাম হুলে তিনি মাদইয়ানবাসী শুআয়ব 
(আ) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহ্র রসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ, তা*আলা 
তাদেরকে জনৈক কাফির বাদশাহ বূখতে নসরের হাতে ধ্বংস করেদেন। বুখতে নসরকে 
তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, ঘ্বেমন ফিলিস্তীনে বনী ইসরাঈল বিপথগামী হলে তাদের 
ওপরও বৃখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, 
কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নিদিষ্ট করেনি । তাই আযলাতকে ব্যাপক অর্থই রাখা 
দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল থাকবে। 
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(১৬) আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ব্রাড়াচ্ছুলে স.ষ্টি 
করিনি । (১৭) আমি যদি ক্রুীড়া-উপকরণ স.চ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার 
কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হত। (১৮) বরং আমি 
সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি,; অতঃপর সত্য মিথ্যার সমস্তক চর্প-বিচ্প করে দেয়, 
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অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ হয়ে যায় । তোমরা যা বলছ, তার জন্যে তোমাদের 
দুর্ভোগ । (১৯) নভোমণ্ডল ও ভূমগুলে যারা আছে, তারা তীরই। আর যারা তাঁর 
সান্নিধ্যে আছে, তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। (২০) 
তারা রাতদিন তাঁর পবিভ্রতা ও মহিম্জ বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না। (২১) তারা 
কি ম্বভিকা দ্বারা তৈরী উপাস্য গ্রহণ করেছে যে, তারা তাদেরকে জীবিত করবে? (২২) 
যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ে ধ্বংস 
হয়ে যেত'। অতএব তারা যা বলে,তা থেকে আরশের অধিপতি আলাহ্‌ পবিভ্ত। (২৩) 
তিনি ঘা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। 
(২৪) তারা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান) উপাঙ্য গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের 
প্রমাণ আন। এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববতীদের কথা । বরং 
তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না; অতএব তারা টালবাহানা করে। (২৫) আপনার 
পূর্বে আমি ঘে রসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি 
ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারা বলল ঃ 
দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তার জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা 
তো তার সম্মানিত বান্দা । (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা 
তার আদেশেই কাজ করে। (২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। 
তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ, সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে 
ভীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহা- 
ল্নামের শান্তি দেব। আমি জালিমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। 
তফীরের দার-সংক্ষেপ ্‌ | 

(আমি থে অদ্বিতীয়, আমার সৃষ্ট বন্তই তার প্রমাণ। কেননা,) আকাশ, পৃথিবী ও 
এতদুভয়ের মধ্যে ঘা কিছু আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (বরং এগুলোর 
মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে, তন্মধ্যে বড় রহস্য হচ্ছে আল্লাহর তওহীদের প্রমাণ ।) হি 
ক্রীড়া উপকরণ সৃষ্টি করাই আমার লক্ষ্য হত, €ঘার মধ্যে কোন উল্লেখখোগ্য উপকার উদ্দিস্ট 
থাকে না--শুধূ চিত্তবিনোদনই লক্ষ্য থাকে) তবে বিশেষভাবে আমার কাছে যা আছে, 
তাকেই আমি তা করতাম (উদাহরণত আমার পূর্ণত্বের গুণাবলীর প্রত্যক্ষ করণ ) যদি 
আমাকে করতে হত। (কেননা ক্রীড়াকারীর অবস্থার সাথে ক্রীড়ার মিল থাকা আবশ্যক। 
কোথায় সৃষ্টির অস্টার সত্তা এবং কোথায় নিত্য সৃষ্ট বন্ত। তবে গুণাবলী অনিত্য এবং 
সত্তার জন্যে অপরিহার্য হওয়ার কারণে সত্তার সথে মিল রাখে। খন যুক্তিগত প্রমাণ 
ও সকল ধর্মাবলম্বীদের একমত্যে গুণাবলীও ক্রীড়া হতে পারে না, তখন নিত্য সৃষ্ট বস্তু 
খে হতে পারবে না--এতে কারও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল ষে, 
আমি ক্রীড়াচ্ছলেও অনর্থক সৃষ্টি করিনি ।) . বরং (সত্যকে প্রমাণ ও মিথ্যাকে বাতিল 
করার জন্যে সৃষ্টি করেছি,) আমি সত্যকে ( যার প্রমাণ সৃষ্ট বস্তু ) মিথ্যার ওপর 


১৭৮ তফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(এভাবে প্রবল করি, যেমন মনে কর যে, আমি একে তার ওপর 9 নিক্ষেপ করি। 
অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ করে (অর্থাৎ মিথ্যাকে পরাভূত কর দেয়) সুতরাং তা 
(অর্থাৎ মিথ্যা পরাভূত হয়ে) তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ হয়ে ষায় € অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু থেকে 
অজিত তওহীদের প্রমাণাদি শিরকের সম্পূর্ণ মুণ্ডুপাত করে দেয় এবং বিপরীত দিকের 
সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। তে।মরা যে এসব শক্তিশালী প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শিরক 
কর,) তোমাদের জন্য দুর্ভোগ, তোমরা €সত্যের বিরুদ্ধে ) যা মনগড়া কথা বলছ, তার 
কারণে । (আল্লাহ ত।আলার শান এই যে,) নভোমণগ্ল ও ভ্ুমণ্ডলে যারা রয়েছে, তারা 
তার (মালিকানাধীন ) আর (তাদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্‌র কাছে (খুব প্রিয় ও নৈকট্যশীল ) 
রয়েছে (তাদের ইবাদতের অবস্থা এই ঘে,) তারা তার ইবাদতে লঙ্জ্াবোধ করে না এবং 
ক্লান্ত হয় না। (বরং) রাতদিন ( আল্লাহ্র ) পবিত্রতা বর্ণনা করে, (কোন সময় ) বিরত 
হয় না। (তাদের খন এই অবস্থা, তখন সাধারণ সৃষ্ট জীব কোন্‌ কাতারে? সৃতরাং 
ইবাদতের ষোগ্য তিনিই। অন্য কেউ ঘখন এরাপ নয়, তখন তার শরীক বিশ্বাস করা 
কতটুকু নির্বদ্ধিতা! তওহীদের এসব প্রমাণ সত্তেও) তারা কি বিশেষত আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে পৃথিবীর বন্তসম্হের মধ্য থেকে ষো আরও নিরুস্টতর ও 
নিম্নস্তরের ; যথা পাথর ও ধাতব মৃতি) ঘ। কাউকে জীবিত করবে? (অর্থাৎ খে বস্তু 
প্রমাণও দিতে পারে না, এরূপ অক্ষম কিরূপে উপাস্য হওয়ার ঘোগ্য হবে £ নভোমণ্ডল 
ও ভূমগ্ুলে যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য হত, তবে উভয়ই ( কবে ) ধ্বংস হয়ে ষ্তে। 
(কেননা, স্বভাবতই উভয়ের সংকল্প ও কাজে বিরোধ হত এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ 
হত। এমতাবস্থায় ধ্বংস অবশ্যভাবী ছিল। কিন্তু বাস্তবে ধ্বংস হয়নি। তাই এক'ধিক 
উপাস্যও হতে পারে না।) অতএব ( এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ) তারা যা বলে, তা থেকে 
আরশের অধিপতি আল্লাহ্‌ পবিত্র । (নাউষুবিল্লাহ্‌, তার। বলে, তাঁর অন্যান্য শরীকও 
রয়েছে। অথচ তাঁর এমন মাহাত্ম্য যে,) তিনি থা করেন, তৎসম্পর্কে তাকে কেউ প্রশ্ন 
করতে পারে না এবং অন্যদেরকে জিজ্তেস করা মেতে পারে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আল। 
জিক্তেস করতে পারন। স্তরাং মাহাত্ম্য তাঁর কেউ শরীক নেই। এমতাবস্থায় উপাস্যতায় 
কেউ কিরাপে শরীক হবে? এরপর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে অলোচনা করা হচ্ছে) তারা 
কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? (তাদেরকে) বলুন £ (এ দাবীর 
ওপর) তোমরা তোমাদের প্রমাণ জ্রান। (এ পর্যন্ত প্রশ্ন ও ঘুক্তিগত প্রমাণের মাধ্যমে শিরক 
বাতিল করা হয়েছে। অতঃপর ইতিহাসগত প্রমাণের মাধ্যমে বাতিল করা হচ্ছে ) এটা 
আমার সঙ্গীদের কিতাব € অর্থাৎ কোরআন ) এবং আমার পূর্ববর্তাদের কিতাবে (অর্থাৎ 
তওরাত, ইন্জীল ও ঘবৃরে) বিদ্যমান রয়েছে। (এগুলো যে সত্য ও এশী গ্রন্থ, তা যুক্তি 
দ্বার প্রমাণিত । অন্যগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হলেও কোরআনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা 
নেই। সৃতরাং এসব কিতাবের ঘে বিষয়বস্ত কোরআনের অনুরূপ হবে, তা নিশ্চিতই 
বিশুদ্ধ হবে। তওহীদে বিশ্বাসী হয়ে হাওয়াই উল্লেখিত প্রমাণ।দির দাবী ছিল, কিন্ত এপ্স-. 
পরও তারা বিশ্বাসী হয়নি) বরং তাদের অধিকাংশই সত্য বিষয়ে বিশ্বাস করে না। 
অতএব €এ কারণে) তারা (তা কবুল করতে) বিমুখ হচ্ছে। (তওহীদ কোন নতুন বিষস্স 


সূরা আম্বিয়া ১৭৯ 


নয় থে, তার প্রতি পলায়নী মনোরত্তি গ্রহণ করতে হবে; বরং একটি প্রাচীন পন্থা । 
সেমতে ) আপনার পূর্বে আমি এমব কোন পয়গন্ধর পাঠাইনি, ক্বাকে একপ ওহী প্রেরণ 
করিনি যে, আমি ব্যতীত কে।ন উপাস্য (হওয়ার মোগ্য)নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত 
কর। তারা (অথাৎ কতক মুশরিক) বলেঃ (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা (ফেরে- 
শতাদেরকে) সন্তান (রাপে) গ্রহণ করেছেন। (তওবা, তওবা) তিনি (এ থেকে ) পবিল্ল। 
তার॥ (ফেরেশতারা তার সন্তান নয়,) বরং (তাঁর) সম্মানিত বান্দা। (এ থেকেই নিবোধ 
দের ধাঁধা লেগেছে। তাদের দাসত্ব, গোলামী ও শিষ্টাচার এরূপ খঘে,) তারা আগে বেড়ে 
কথা বলতে পারে না বেরং আদেশের অপেক্ষায় থাকে) এবং তারা তার আদেশেই কাজ 
করে। (বিপরীত করভে পারে না। কেননা, তারা জানে হে,) আল্লাহ তা'আলা তাদের 
সম্মৃখ ও পশ্চাতের অবস্থাদদি (ভালোভাবে) জাঁনেন। কাজেই তার যে আদেশ হবে এবং 
যখন হবে, রহস্য অনুযায়ী হবে। তাই তারা কার্যত বিরোধিতা করে না এবং কথা বলায় 
আগে বাড়ে না। তাদের শিষ্টাচার এরূপ যে,) যার জন্যে সূপারিশ করার ইচ্ছা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আছে, তারা সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ করতে পার শা। তারা 
আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকে । (এ হচ্ছে তাদের দাসত্ব ও গোলামীর বর্ণনা। এরপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রবলত্ব ও প্রত্ত্ব বর্ণিত হচ্ছে ষদিও উভয়ের সারমর্ম কাছাকাছি । অর্থাৎ) 
তাঁদের মধ্যে থে (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে বলে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে 
আমি জাহান্নামের শাস্তি দদব। আমি জালিমদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ 
তাদের ওপর আল্লাহ্‌র পূর্ণ আধিপত্য আছে, হ্কেমন অন্যান্য সৃষ্ট জীবের ওপর আছে। 
এমতাবস্থায় তারা আল্লাহ্‌র সন্তান কিবপে হতে পারে )? 
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১৮০) ১০৪৪) ৮০5 ০2) 1১০৯ ৬৩ 4১--অর্থাৎ আমি আকাশ ও 


পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। 
পূর্ববতী আয়াতসম্হে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য 
আয়াতে ইশারা কর৷ হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি 
যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার ওপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসম্হকে 
ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্ট বস্তু সজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার 
যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃজ্টিগোচর হয়, তওহীদ ওবিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে 
নাও বোঝে না অথবা তারাকি মনে করে ষে, অমি এ সব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি 
করেছি ? 


“A 


তেল শব্দটি এ) ধাতু বথকে উদ্ভূত। বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে ০৯) 


১৮০ | তক্ষসীরে মা‘আরেকফ্ুল-কোরআন ৷ ষ্ঠ খণ্ড 


বলা হয়। ---(রাগীব) ঘে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে 
না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে 83; বলা হয়। ইসলামবিরোধীরা 
রসূলুল্লাহ (সা) ৬ কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উল্থাপন কংর এবং তওহীদ অস্বীকার করে। 
প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্তেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা ্‌ 
তাদের কর্মের মাধ্যমে খেন দাবী করে হো, এসব বস্ত অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃম্টি 
করা হয়েছে । তাদের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয় । সামান্য 
চিন্তভ।বনা করলে বোঝা হবে স্থস্ট জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্ট 
কর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক ভান ও তওহীদের নীরব 
সাক্ষী। কবি বলেনঃ | | 


১৪5) ৬০00 1 452 ৩৫05 
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অর্থাৎ $ মাটি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস “ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহ’ বলে থাকে। 


চি ও SF ene Be LA পা (লা AL পা ALL RK 


Eh 3৫৩1০) ৩ ৪0১৬3 159 530 19 ১3125 


অর্থাৎ আমি খ্দি ক্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে 
করতেই হত, তবে পৃথিবী ও আকাশ স্রঙ্ি করার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো আমার 
নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত । 


টি | 
আরবী ভাষায় ?) শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহ্্ধর করা হয়। 
এখানেও 5) শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই থে, থেসব বোকা উধধ্বজগত 


ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা 
কি এতট্ুকুও বোঝে নাষে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না। 
একাজষে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইজিত আছে ধে, বং-তামাশা ও ক্রীড়ার 
যেকোন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়--আল্পাহ,তা'আলার 
মাহাত্ম্য তো অনেক উধ্বে। 


98) শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুথায়ীই 
উপরোক্ত তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ 58) শব্দটি কোন সময় 


স্ত্রী ও সন্তান-সম্ততির অৰ্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে 
ইহুদী ও খৃস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও ওয্বায়র (আ)-কে আল্লাহ্র 
পৃল্ন বলে। আয়াতে বলা হয়েছে ঘে,হদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হত, 07585 


কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃজ্টিকেই গ্রহণ করতাম। (4০1 8 5 


সূরা জায়া ১৮১ 


শীর্ণ শর্ট হট ক পা CIN পার্তা এ পার A AT 


চর, 


টে 
উ৯175-৯1১৩ ৯৮০০৪ ০৮ ৬ঠা ০০ ৯৯) ও ২538০ ; 


শব্দের আভিধানিক অগা নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা । ৮০০৯ শব্দের অর্থ মস্তকে 
আঘাত করা। 11-এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে ষায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী 


ও আকাশের অত্যাশ্চ্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের ওপর ভিত্তি- 
শীল করে সৃষ্টি করেছি । তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোল।ও এক র্লহস্য। 
সৃষ্ট জগতের অবলোকন মান্ষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন কবে ফে, মিথ্যা 
তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষস্মবস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ষে, সত্যকে 
মিথ্যার ওপর ছ.ড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন 
হয়ে পড়ে । 


“AY 17৮78 লা ছি পালা নটি চলা টিপা তা এ পাটি A 
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যেসব বান্দা আমার চির রয়েছে ( অর্থাৎ ফেরেশতা ), তারা সদাসর্বদা বিক্তিহীন- 
ভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত ন। করলে আমার খোদা, 
স্ীতে বিন্দ্মান্তও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্থভাবত অপরুকেও নিজের অবস্থ।র 
নিরিখে বিচার করে। তাই মানৃষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হতে 
পারে। এক, কারও ইবাদত করাকে নিজের পদমর্ষাদার পরিপন্থী মনে করা। তাই 
ইবাদতের কাছেই না যাওয়া । দুই, ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা; কিন্তু মানুষ যেহেতু 
অল্প কাঁজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থাস্মী ও বিরামহীনভাবে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। 
এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদতে এ দু'টি অন্তরায নেই। 

তারা ইবাদতে অহংকারও করে নাষে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং 
ইবাদতে কোন সময় ক্লাস্তও হয় না। পরবতী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা 


EEE প্রত তা রা ঞ ও এড পানি 


দান করা হয়েছে ৩ 57498 8 ) ৩০১ 431 ৬১৯৫ অর্থাৎ {ফেরেশতারা 


রাতদিন তসবীহ্‌ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করে না। 


. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হারিস বলেনঃ আমি কা'বে আহ্বারকে প্রশ্ন করলাম £ তসবীহ্‌ 
পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের 
সাথে সদাসর্বদা তসবীহ্‌ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয় £ কা'ব বললেন ঃ প্রিয় 
জ্রাতষ্পন্ন, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? 

সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা 
ও পলকপাত করা! এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন 
কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। (কুরতুবী, বাহ্‌রে মৃহীত) 


১৮২ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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০১348 1৯ ০৪১81 ৩৬ 8৪)115 5৩৪1 ১1এতে মুশরিকদের অর্বা- 


চীনততা কল্মেকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে । এক. তারা কেমন নিবোধ যে, উপাস্য করতে 
গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃগ্ট জীবকেই উপাস্য করেছে । এটা তো উধর্ব জগতের ও আকাশের 
সৃষ্টি জীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হেয়। দুই, যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি 
তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। সৃষ্ট জীবের 
জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরী । 


শি নে AO 


8৪) ৩৪ ৩৪ ৪)-_এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর 


ভিতিশীল এবং হুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি 
কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে । অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, 
পৃথিবী ও আকাশে দুই আল্লাহ্‌ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। 
এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পুর্ণরূপে কার্ধকরী হওয়া উচিত। 
অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, 
একজন যা পসন্দ করবে, অন্যজনও তাই পসন্দ করবে। "তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে 
মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যস্তাবী। যখন দুই আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পৃথিবী 
ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্তি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর 
কিহবে। এক আল্লাহ চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ্‌ চাইবে এখন রাত 
হোক। একজন চাইবে ব্রভ্টি হোক, অনাজন চাইবে রম্টি না হোক । এমতাবস্থায় 
উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, 
তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ্‌ থাকতে পরবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 
উভয় আল্লাহ্‌ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন 
উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু 
জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়েই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরা- 
মর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী হয়ে যায় যে, তাদের কেউ 
সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বল৷ বাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ 


4 ASAP ASI IFour Or IASI তা 
না হয়ে আল্লাহ্‌ হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী ৩ ঠা! 283 4 ৩৮ ০৫০৪ 
আয়াতেও এ দিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে বাক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম 
ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ্‌ হতে পারে না। আল্লাহ তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন, 
নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ থাকলে 
প্রত্যেকেই অপরিহার্ষরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় 
করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহ্‌র পদমর্যাদার পরিপন্থী ৷ 


ALATA TH GAIN 


৫০ ৩০732 ০ ৩০১৪১ রিনি? এক অর্থ তফসীরের সার- 


সূরা আম্বিয়া ১৮৩ 


সংক্ষেপে বণিত হয়েছে যে, ৮৮০ ৬০ 1৭ বলে কোরআন এবং এ ০969 


বলে তওরাত, ইন্জীল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। আয়তের অর্থ 
এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তওরাত, ইন্জীল 
ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কারও ইবাদত শিক্ষা দেয়া হয়েছে? তওরাত ও ইনজীলে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও 
এ পথ্স্ত কোথাও পরিক্ষার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় 
উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পর্ববতীদের জনে)ও । 
উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে 
উপদেশ এবং পূর্ববরতীদের জন্য এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববতীদের 
অবস্থা, কাজকারবার ও কিসসা-কাহিনী জীবিত আছে। 

ASA ATA AVA রদ & পা পা র 

৩১১০৯ ৪০ 3৯5 552 ৫ ৩৪১০২ ৯7অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র 
সন্তান হওয়া তো দুরের কথা, তারা আল্লাহ্‌র সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, 
আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না এবং তার আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও 
করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না! এ 
থেকে আরও জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যাক্তি 
মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা 
শিম্টাচারের পরিপন্থী । 
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(৩০) কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর মূখ বন্ধ 
ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে 









১৮৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সৃষ্টি করলাম । এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে 
ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত 
পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; 
অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (৩৩) তিনিই সুম্টি 
করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সুর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। 


৯৯ ন__—_—_—_—_—_———_ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


কাফিরপা কি জানে না যে, আকাশ ও পৃথিবী (পূর্বে) বন্ধ ছিল (অর্থাৎ আকাশ 
থেকে রম্টি হত না এবং মৃত্তিকা থেকে ফসল উৎপন্ন হত না। একেই ‘বন্ধ’ বলা 
হয়েছে ; যেমন আজও কোন স্থানে অথবা কোনকালে আকাশ থেকে রম্টি এবং 
মৃত্তিকা থেকে ফসল না হলে সে স্থানে অথবা সেকালের দিক দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে 
বন্ধ বলা হয়।) অতঃপর আমি উভয়কে স্বীয় কুদরতে ) খুলে দিলাম। (ফলে 
আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা থেকে রূক্ষ গজানো শুরু হয়ে গেল। রূষ্টি দ্বারা 
শুধু রুক্ষই রৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয় না, বরং আমি €রচ্টির) পানির থেকে প্রতোক প্রাণবান 
বস্তু সুষম্টি করেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব ও স্থ্ায়িত্বে পানির 
প্রভাব অনম্থীকার্থ্‌ প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে; যেমন অন্য আয়াতে আছে 


শি 


রর পা ঠা পাঠিত হি পাতি পাতি তে এ+ a OAT 


পুলি 
এ A 


১৪1১ ১5 ০৮) তারা কি এরপরও (অর্থাৎ এসব কথা শুনেও) বিশ্বাস স্থাপন করে না। 


৮ 

আমি (স্বীয় কুদরতে ) পৃথিবীতে পাহাড় এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে পৃথিবী তাদেরকে 
নিয়ে হেলতে নাথাকে এবং আমি তাতে € পৃথিবীতে ) প্রশস্ত পথ করেছি, যাতে তারা 
(এগুলোর মাধ্যমে ) গন্তব্যস্থলে পৌছে যায় । আমি (স্বীয় কুদরতে ) আকাশকে (পৃথিবীর 
বিপরীতে তার উপরে ) এক ছাদ (সদুশ) করেছি, যা (সর্বপ্রকারে ) সুরক্ষিত (অর্থাৎ 
পতন, ভেঙ্গে যাওয়া এবং শয়তানের সেখানেই পৌছে আকাশের কথা শোনা থেকে সুরক্ষিত । 
কিন্তু আকাশের এই সুরক্ষিত হওয়! চিরস্থায়ী নয়---নিদিষ্ট সময় পর্ষস্ত।) অথচ তারা 
(আকাশহ্িত) নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (অর্থাৎ এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা 
ও গবেষণা করে না।) তিনি এমন (সক্ষম) যে,তিনি রান্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র স্ুষ্টি 
করেছেন (এগুলোই আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে) প্রত্যেকই নিজ 
নিজ কক্ষপথে (এভাবে বিচরণ করে যেন) সাতার কাটছে । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


A Sar “A 20 পাতার পপ লালা 


[5 09৮ ৩৯ ৭] )৯ ৯) 51এখানে ৩০৯৩১ (দেখা ) অর্থ জানা, চোখে 


স্রা আম্বিয়া | ১৮৫ 


দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক । কেননা, এরপর যে বিষয়- 
বন্ত আসছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে। 


পাটি পাটি পাপী Lhe পাপী তা পাটি | পাও ঢের 


৩৯ Us GS, UG ৪১ ত ত ায) শব্দের অর্থ 


বন্ধ হওয় এবং 9 এর অথ খুলে দেয়া। উগ্র শব্দের সমষ্টি 3৮ ও 4১ কোন 


কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই 
যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি । এখানে বন্ধ 
হওয়া” ও “খুলে দেয়ার, অর্থ কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বণিত 
আছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ তফসীরবিদগণ যে উক্তি গ্রহণ করেছেন, 
তা-ই তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে; অর্থাৎ বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের 
রূষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া । 


তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর 
(রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের 
তফসীর জিক্তাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললেন 8. 
এই শায়খের কাছে গিয়ে জিক্তাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে 
দেবে ৷ লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌছে বলল বে, আয়াতে উল্লিখিত 


FAS Ar 
১১) ও ৪০ বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেম ঃ পূর্বে আকাশ 
| বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বরণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে' বক্ষ তরুলতা ইত্যাদি- 
অংকুরিত হত না। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন 
আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই 
তফসীর নিয়ে হযরত ইবনে উমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে উমর তফসী'র শুনে বললেন £ 
এখন আমি পর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের ব্যুৎ- 
পন্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরভানের তফসী'র সম্পর্কে ইবনে আব্বা- 
সের বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পসন্দ করতাম না। এখন 
জানাগেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন! 
তিনি ৮+) ও 35 এর নির্ভুল তফসীর করেছেন । 

রূহুল মা'আনীতে ইবনে আব্বাসের এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মূনযির, আব্‌ ন‘আয়ম 
ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুস্তাদরা'ক প্রণেতা 
 হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ্‌ বলেছেন। 

ইবনে আতিয়়্যা আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন £$ এই তফসীরটি 
চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে 
অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তা"আল।র বিশেষ নিয়ামত এবং 


১৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ পঞ্চম খগ্ড 


w 


পর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্বৃজ্ঞান ও তওহীদের ভিত্তি । পরবর্তী আয়াতে যে 


~~ 
৮০ পা £& পা 005 প্্ঠ লরি শা বর্গ কাছ পারি 


৮৮১ ৮ ds olf oye Glas 5 বলা হয়েছে, এর সাথে উপরোক্ত তফসীরের দিক 
¢ ঢু 


দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও:এই তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরতুবী একে 
ইকরামার উক্তিও সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়'ত থেকেও এই 


ATA পার 


উর রায় মহানগর ভ্াঃ . ০১১৮০ ৯১৬ ৮ 


ASG 
£ Ja) « ৬ ১ ও তাবারীও এই তীর গ্রহণ করেছেন । 
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ৰ pil 05 + £ ৮৩১1 ১০ ১৬৯ 5----অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক প্ৰাণী স্বজনে পানির 


নিন প্রভাব আছে। চিস্তাবিদদের মতে শুধু মান্ষ ও জীবজন্তই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা 
নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদাহের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে । বলা 
বাহুল্য, এসব বস্তু স্বজন, আবিষ্কার ও ক্ৰুমবি কাশে পানির প্রভাব অপরিসীম । 


ইবনে কাসীর ইমাম আহ্মদের সনদ দ্বারাহযরত আবৃ হুরায়রা রো)-র এই উক্তি 
বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সে)-র কাছে আরয করলাম; “ইয়া রস্লাল্লাহ্‌, আমি 
যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি 
আমাকে প্রত্যেক বস্তর স্বজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।” জওয়াবে তিনি বললেন ঃ “প্রত্যেক 
বস্ত পানি থেকে স্থজিত হয়েছে।” এরপর আবু হুরায়রা রো) বললেনঃ “আম্মাকে এমন 
রি Lil পৌছে যাই । তিনি বললেন $ 


অথাৎ ব্যাপক হারে সালাম কর ( যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়), আহার করাও 
(হাদীসে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফির ফাসিক প্রত্যেককে আহার করালেও 
সওয়াব পাওয়া যাবে।) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ণ 
থাকে, তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামায পড়। এরূপ করলে তুমি নিধিদ্বে জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারবে । | ্‌ 


NV 
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নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থএই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পাহাড়সমূহের 
বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া . 
না করে! পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথি- 
বীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক 


সুরা আছিয়া | ১৮৭ 


আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীরে কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা 
পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তফসীর বয়ানুল কোরআনে সূরা নমলের তফসীরে মওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (র)-ও এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা করেছেন । 


ASAD ন“ A 


0 S42 SG YS প্রত্যেক রৃত্তাকার বস্তুকে 548 বলা হয়। এ 


কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে 0 ৯০) 89১ বলা হয়। োহল 
মা'আনী ) এবং এ কারণেই আকাশকেও ৮৬ বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের 


কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে পরিক্ষার কিছু বলা হয় নি যে, এই কক্ষ- 
পথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শুন্যে। মহাশুন্য সম্পকিত সাম্পতিক গবেষণা 
থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগ্ডলো আকাশ থেকে অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত । 


এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে. সূর্য ও একটি কক্ষপথে বিচরণ 
করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর 
প্রবক্তা হয়ে গেছে । বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয় । 
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SU ৮০৬9৮ ০৪, ৮১৩৯১৯০১ঠ 
(৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি । সুতরাং 
আপনার ম্বত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন 
করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই 
কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬) কাফিররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার 
সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের 


দেবদেবীদের সমালোচনা করে ? এবং তারাই তো ‘রইমান’-এর আলোচনায় অস্বীকার করে। 
(৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ, আমি সত্বরই তোমাদেরকে আমার নিদৰ্শনাবলী 






















দেখাব। অতএব আমাকে শীঘ্‌ করতে বলো না। (৩৮) এবং তারা বলে £ঃ যদি: 
তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৩৯). যদি কাফিররা এ. 


সময়টি জানত, ঘখন তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে 
পারবে না এবং তারা সাহাহ্য প্রাপ্তও হবে না! (৪০) বরং তা আসবে তাদের ওপর 
অন্র্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রৌধ করতেও 
পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না'। (৪১) আপনার পূর্বেও অনেক 
রসলের সাথে ঠাট্রা-বিদ্রপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো 


ঠাটটাকারীদের ওপরই আপতিত হয়েছে । (৪২) বলুনঃ ‘রহমান’ থেকে কে তোমাদেরকে 


N\ 


সুরা আদ্িয়। ১৮৯ 


হিফাত করবে রাতে ও দিনে? বরং তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ 
ফিরিয়ে রাখে । (৪৩) তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেবদেবী আছে, যারা 
তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার 
সুকাবিলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (88) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে 
ভোগসস্তার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আগ্মক্ষালও দীর্ঘ হয়েছিল । তারা কি দেখে 
না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হাস করে আনছি। এরপরও কি তারা 
বিজয়ী হবে? (8৫) বলুনঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতক 
ক্ষরি; কিন্ত বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতকবাণী শোনে না। 
(৪৬) আপনার পালনকর্তার আথাবের কিছুমান্্ও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে 
থাকবে, “হায় আমাদের দুর্ভীগা, আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম’। (৪৭) আমি কিয়ামতের 
দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি 
কোন কর্ম তিলের দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব। এবং হিসাব গ্রহণের 
জন্য আমিই যথেষ্ট । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(কাফিররা রিনি ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উল্লাস করে। কারণ, তারা 


ABTA তা, “ঠ ও পালাল 


 ধলত ৬০) ৮?) / ০০১১১--আপনার এ ওফাতও নবুয়তের পরিপন্থী 


নয়। কেননা ) আপনার পূর্বেও কেন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি । 


‘A টি লা লা লগ 


(আল্লাহ্‌ বলেন ঃ ৫ ১১১ ০ ১___সুতরাং আপনার পূর্বে যেমন পয়গ্বর- 


দের মৃত্যু হয়েছে এবং এতে তাদের নব্য়তে কোন আচ লাগেনি, তেমনি আপনার 
ওফাতের কারণেও আপনার নবুম্নতে কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না। সারকথা এই 
যে, নবুয়ত ও ওফাত উভয়ই এক ব্যক্তির মধ্যে একন্তিত হতে পারে ।) অতঃপর 
যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কি তারা চিরজীবী হয়ে থাকবে? (শেষে তারাও 
মরবে। কাজেই আনন্দিত হওয়ার কি যুক্তি আছে? উদ্দেশ্য এই যে, আপনার ওফাতের 


ea ar Ar পট 


কারণে তাদের আনন্দ যদি নবুয়ত বাতিল হবার উদ্দেশ্যে হয়, তবে ১০৭ ৩০৮ L 


bls এর জওয়াব । পক্ষান্তরে যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ ও শন্রুতাবশত হয়, তবে 
পি A ore’ 


০৮ ৬ 1] আয়াতটি-এর জওয়াব । মোটকথা, আপনার ওফাতের অপেক্ষায় 


থাকা সর্বাবস্থায় অনর্থক। মৃত্য তো এমন যে) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। 
(আমি যে তোমাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জীবন দিয়েছি, এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে) আমি 
তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি। “মন্দ” বলে মেযাজ- 
বিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দারিদ্র্য ইত্যাদি এবং ‘ভাল’ বলে মেযাজের অনুকূল 


১৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বিষয় যেমন স্বাস্থা, ধনাত্যতা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এই অবস্থাগুলোই মানবজীবনে 
বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এসব অবস্থায় কেউ ঈমান ও ইবাদতে কায়েম থাকে এবং কেউ 
কুফর ও গোনাহে লিপ্ত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা কিকি কর্ম কর,তা দেখার 
জন্যই জীবন দান করেছি ।) আর (এই জীবন শেষ হলে পর ) আমারই কাছে তোমর। 
প্রত্যাবর্তিত হবে। (এবং প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাই হল। জীবন তো সাময়িক 
ব্যাপার। এর জন্যই তাদের গর্বের শেষ নেই এবং ত।রা পয়গ্ম্বরের ওফাতের কথা ভেবে 
আনন্দ-উল্লাস করে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈমানের দৌলত উপার্জন করা তাদের দ্বারা 
হল না যা তাদের উপকারে আসত । তা না করে তারা স্বীয় আমলনামা তমসাচ্ছন্ন 
এবং পরকালের মনযিল দুর্গম করে চলেছে ।) আর (এ অবিশ্বাসীদের অবস্থা এই যে ) 
সেই কাফিররা যখন আপনাকে দেখে, তখন শুধু আপনার সাথে ঠাট্রা-বিদ্রপই করে 
(এবং পরস্পরে বলে)ঃ এই কি সেই বভ্তি, যে তোমাদের দেবতাদের (মন্দ ) আলেচিনা 
করে। (সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে তো দেবতাদেরকে অস্বীকার করারও অভিযোগ 
রয়েছে) এবং তারা (স্বয়ং) দয়াময় আল্লাহ্‌র আলোচন। অস্বীকার করে। (সুতরাং 
. অভিযোগের বিষয় তো প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যক্রমই । কাজেই তাদের উচিত ছিল 
নিজেদের অবস্থার জন; ঠাট্রা-বিদ্রপ করা। তারা যখন কুফরের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়- 


পার এ পাজি পানি পা 


বস্তু শোনে; যেমন পূর্বে ৩)? 1$ ৮4৯ 1 বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মিথ্যা- 


রোপ করার কারণে বলতে থাকে, শাস্তিটি তাড়াতাড়ি আসে না কেন? এই ত্বর।-প্রবণতা 
সাধারণত মানুষের মজ্জ।গত বৈশিস্ট্যও বটে, যেন ) মানুষ ত্বরা-প্রবণই সৃজিত হয়েছে! 
(অর্থাৎ ত্বরা ও দ্রুচততা যেন মানুষের গঠন-উপাদানের অংশ বিশেষ । এ কারণেই তারা 
দত আযাব কামনা করে এবং বিলঘকে আযাব না হওয়ার প্রর্মাণ মনে করে। কিন্তু 
হে কাফির সম্প্রদায়, এটা তোমাদের ভূল। কেননা, আযাবের সময় নির্দিষ্ট আছে! 
একটু সবর কর) আমি সত্বরই (আযাব আসার পর) তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী 
(অর্থাৎ শাস্তি) দেখাব। অতএব আমাকে ত্বরা করতে বলো না! (কারণ, সময়ের 
পূর্বে আযাব আসে না এবং সময় হলে তা পিছু হটে না।) তারা (যখন নির্ধারিত সময়ে 
আযাব আসার কথা শোনে, তখন রসুল ও মুসলমানদেরকে) বলে 8 এই ওয়াদা কবে 
পূর্ণ হবে? যদি তোমরা (আযাবের সংবাদে ) সত্যবাদী হও, (তবে দেরী কিসের? শী 
আযাব আন। হয় ন। কেন? প্ররুতপক্ষে এই মহাবিপদ সম্পর্কে তারা অবগত নয় বিধায় 
এমন নির্ভীবনার কথাবার্তণ বলছে ।) হায়, কাফিররা যদি এ সময়টি জানত, যখন 

(তাদেরকে চতুর্দিক থেকে দোযখের অগ্নি ঘবষ্টন করবে এবং) তারা সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ 
থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কেউ তাদের সাহায্যও করবে না (অর্থাৎ, 
এই বিপদ সম্পর্কে অবগত হলে এমন কথা বলত না। তার যে দুনিয়াতেই জাহান্নামের 
আযাব চাইছে ত'দের ফরমায়েশ অনুযায়ী জাহান্নামের আঘ।'ব আসা জরুরী নয়।) 
বরং সে অগ্নি তাদের ওপর অতর্কিতভ।বে আসবে অতঃপর তাদেরকে হতবুদ্ধি করে 


সূরা আম্বিয়া ১৯১ 


দেবে, তখন তারা তা ফেরাতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। ( যদি 
তারা বলে যে, এই আযাব পরকালে প্রতিশ্চত হওয়ার কারণে যখন দুনিয়াতে হয় না, 
তখন দুনিয়াতে এর কিছুটা নমুনা তো দেখাও. তবে তর্কক্ষেত্রে যদিও নমুন। দেখানো 
জরুরী নয়,কিস্তু এমনিংতই নমুনার সঙ্ধানও দেয়া হচ্ছে। তা এই যে) আপনার পূর্বেও 
অনেক, রসূলের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট'বিদ্রপ করা হয়েছে। অতঃপর 
ঠাট্টাক।রীদের ওপর এ আযাব পতিত হল, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত (যে, আযাব 
কোথায়? সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে, কুফর আযাবের কারণ । দুনিয়াতে না হলেও 
পরকালে আযাব হবে । তাদেরকে আরও ) বলুন £ঃ কে তোমাদেরকে রাতে ও দিনে 
দয়াময় আল্লাহ্‌ থেকে (অর্থাৎ আল্লাহ'র আযাব থেকে) হেফাযত করবে? (এই বিষয়বস্তুর 
কারণে তওহীদ মেনে নেওয়া জরুরী ছিল: কিন্তু তারা এখনও তওহীদ মানে নি।) 


বরং তারা (এখন পর্ববৎ ) তাদের (প্ররুত )পালনকর্তার মরণ (অর্থাৎ তওহীদ মেনে 
AS IAG A 


নেয়া) থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। হ্যা, আমি [্ট নিঞ ৩-এর ব্যাখ্যার জনা 
পরিষ্কার জিঙ্তেস করি যে) আমি ব্যতীত তাদের কি এমন দেবতা আছে, যারা (উল্লিখিত 
আযাব থেকে) তাদেরকে রক্ষা করবে £ তোরা তদের কি হিফাযত করবে * তারা 
তো এমন অক্ষম ও অপারক যে) তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করান শক্তি রাখে না। 


(যেমন. কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে দিতে শুরু করলেও তারা তা প্রতিরোধ করতে পারে নাঁ। 
3 0 SISAS AS A 


কোরআন বলে ০১১০11৫1৯৩1 সুতরাং তাদের দেবতা তাদের হিফাযত 


করতে পারে না) এবং আমার মুকাবিলায় তাদের কোন সঙ্গীও হবে না। তোরা যে 
এসব উজ্জ্বল প্রমাণ সত্ত্বেও সত্যকে কবুল করে না, এর কারণ দাবি অথবা প্রমাণের 
ত্রটি নয়ঃ) বরং (আসল কারণ এই যে) আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে 
(দুনিয়ায় ) অনেক ভোগসস্তার দিয়েছিলাম, এমন কি তাদের ওপর (এ অবস্থায় ) দীর্ঘ- 
কাল অতিবাহিত হয়েছিল। (তারা পুরুষানু ক্রমে বিলাসিতায় মত্ত ছিল এবং খেয়ে" 
দেয়ে তর্জন-গর্জন করছিল । উদ্দেশ্য এই যে, তারাই গাফিল ছিল; কিন্ত শরীয়তগত 
ও সৃচ্টিগত হুশিয়ারি সত্ত্বেও এতটুকু গাফিলতি উচিত নয়। এখানে একটি হ'শিয়ারি'র 
কথা উদ্লেখ করা হচ্ছে। তা এই যে) তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) দেশকে 
(ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে) চতর্দিক থেকে অনবরত সংকুচিত করে আনছি। এরপরও 
কি তাঁরা €( আশা রাখে যে, রসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে) জয়ী হবে? (কেননা 
অভ্যস্ত ইঙ্গিত এবং আল্লাহ্‌র প্রমাণাদি এ বিষয়ে একমত যে, তারা বিজিত ও ইসলাম- 
পন্থীরা বিজয়ী হবে---যে পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে না 
নেয় এবং ইসলামের সাহায্য বর্জন না করে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও 
সতর্ক হওয়ার জন্য যথেস্ট। এতদসত্ত্বেও যদি তাঁরা মূর্খতা ও হঠকারিতাবশত আযা- 
বেরই ফরমায়েশ করে, তবে) আপনি বলে দিনঃ আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই 
তোমাদেরকে সতর্ক করি ( আযাব আসা আমার সাধ্যের বাইরে। দাওয়াতের এই তরীকা 
ও হুশিয়ারি যদিও যথেস্ট॥ কিন্তু) এই বধিরদের যখন (সত্যের দিকে ড়াকার জনা 


১৯২ তফসীরে মআণআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আযাব দ্বারা) সতর্ক করা হয় তখন তারা ডাক শোনেই না। (এবং চিন্তাভাবনাই 
করে না বরং সেই আযাবই কামনা করে। তাদের সাইসিকতার অবস্থা এই যে) 
আপনার পালনকর্তার আর্াবের কিছুমান যদি তাদেরকে স্পর্শ করে তবে (সব বাহাদুরী 
নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং) বলতে থাকবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ! আমরা অবশ্যই পাপী 
ছিলাম। (ব্যস, এতটুকু সাহস নিয়েই আষাব চাওয়া হয়। তাদের এই দুষ্টুমির 
পরিপ্রেক্ষিতে তো দুনিয়াতেই ফয়সালা করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি অনেক 
রহস্যের কারণে প্রাতিশ্তত শাস্তি দুনিয়াতে দিতে চাই নাঃ বরং পরকালে দেওয়ার জন্য 
রেখে দিয়েছি । সেখানে ) কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের দাড়িপাল্লা গ্ছ'পন করব 
(এবং সবার আমল ওজন করব )। সুতরাং কারও ওপর বিন্দৃমান্ত্রও জুলুম হবে না, 
(জুলুম না হওয়ার ফলে) যদি (কারও কোন) কম তিলের দানা পরিমাণও হয়, তবে 
আমি তা (সেখানে) উপস্থিত করব (এবং তাও ওজন করব) এবং হিসাব গ্রহণের জন্য 
আমিই যথেষ্ট । (আমার ওজন ও হিসাব গ্রহণের পর কারও হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন 
থাকবে না। বরং এর ভিত্তিতেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। সুতরাং সেখানে তাদের দুষ্ট - 
মিরও উপযুক্ত ও প্ম।প্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। ) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পি 34.) পা ATA wi ore AAA পা 
MEM 95 ০ 0 lan Lo 3--_"পূর্ববর্তী আয়তসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ 


সহকারে কাফির ও মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের 
মধ্যে ছিল হযরত ইসা (আ) অথবা ওযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র অংশীদার অথবা ফেরে- 
শতা ও হযরত ঈর্সা আ)-কে আল্লাহ্‌র সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের 
কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার 
মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলপ্চতিতেই মক্কার ম্ুশরিকর। 
রসূলুল্লাহ, (সা)-র দ্রুত মৃত্যু কামনা করত; যেমন কোন কোন আয়াতে আছে 


FAIA পা ঠা এ9 0 পাপ 


০৭০ লাই ১ 59 ৩০ 7০ € অ'মরা তার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি )। আলোচ 


আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা৷ এই 
যে, আমার রসূল যদি শীঘুই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে £ তোমা- 
দের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তার ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রস্ল নয়, 
রসুল হলে মৃত্যু হত না; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যে-সব নবীর 
নবুয়ত স্বীকার কর, তারা কি মৃত্যুবরণ করেন নি? তাদের মৃত্যুর কারণে যখন 
তাঁদের নবুয়তের ও রিসালতে কোন ভ্ুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে 
তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্‌ 
স্বৃ্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠান্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই 


সুরা আছিয়া ১৯৩ 


মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোর্মাদেরকেও মরতে হবে । কাজেই কারও মৃত্যুতে 
আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে ? 


২০০৯ 9 ০০০৪ S23 yn! 

৬০০৪০ ৩১155 ৮৯3৯ ৬ & ৬১] শর্ট 
(শন্তু মারা গেলে খুশী হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, আমাদের জীবনও অমর 
নয়!) 


AFA শিপ পা Ad তি 


সত্য কিঃ ঃ এরপর বলা হয়েছে, ৩১৪০] 8515 ৮৮৯১ 05 অর্থাৎ জীব- 
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মাত্রই মৃত্যুর স্থাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক ৮/*৯১ বলে গৃথিবীস্থ জীব বোঝানো 


হয়েছে। তাদের সবার মৃত্য অপরিহার্য । ফেরেশতা জীব-এর অন্তভুক্ত নয়। কিয়ামতের 
দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্য হবে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ বলেন ঃ 
মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য 
মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন $ ফেরেশতা এবং জান্নাতের হর ও গেলমান 
মৃত্যুর আওতাবহিভূ্ত।-_-(রূহল মা'আনী ) আলিমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ 
পির ত্যাগ করাই ম্বৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রার্ণবিশিষ্ট, সুম্ষম ও নূরানী দেহকে আত্মা 
বর্লা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ 
ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আআ স্বরাপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ 
উপস্থিত করেছেন ।---(রূছল মা“আলী ) 


ATA 9৩ এটি 


৩ ৪০) {8551 ১ শব্দে ইঞ্জিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ 


কষ্ট অনভব করবে। কেননা, স্থাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধাতটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত 
হয়। বলা বাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের 
হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক! সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান 
প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথ। ভেবে কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ 
ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার 
বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কম্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার 
দুষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক 
দিয়েই কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়াল। সংসারের দুঃখ-কস্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন 


করেছেন । বলা হয়েছে ১১ 58:58 789 চস ৬০০০ 91. (ভালবাসার কারণে 
তিক্তও মিষ্ট হয়ে য্বায়।) কবি বলেন ঃ ” 
৮5398 5265 ৩০৯ জপ 
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১৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষচ্চ খণ্ড 
মওলানা রামী বলেন $ 

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা 8 “3 EL yal, yal ol 
অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক 
স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পসন্দনীয় 
ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা-নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হায়ছে। এ সংসারে এই 
উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর 
করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে 
হবে। পরীক্ষা এই যে কে এতে দুঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বযূর্গগগ 
বলেন ঃ বিপদাপদে সবর করার তলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে 
দঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হযরত রা রো) বলেন ঃ 


0১ (5 sf db USL 3 5৩ 1 2105 ৮৭১৭-__-অর্থাৎ আমরা যখন 
বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম; কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে 
লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম ন।। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃত়পদ থাকতে 
পারলাম না। 


পারা “AA তানি 


ত্বরাপ্রবণতা নিন্দনীয় £ 2৮ ৩ ০ ্ 31৯-০৪৬ শব্দের অর্থ ত্বরা ৷ 


এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই কারা। এটা স্বতন্ত্র-দুম্টিতে নিন্দনীয় । 
কোরআন পাকেব অনান্রও একে মানুষের দুর্বলতারাপে উল্লেখ করা হয়েছে। বল৷ 


৮৬ পা 3 পাক A পি পি তা 


হয়েছেঃ 6৩ ৮১ 415 ৬৩ -_অর্থাৎ মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ । হযরত 


মসা (আ) যখন বনী ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে ত্র পর্বতে পৌছে যান, তখন 
সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তার প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয্নগম্ধর ও 
সণ্কর্মপরায়ণদের সম্পর্কে “ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে” প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে । বলা বাহুল্য, এটা ত্বরাপ্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন কাজ 
করা নয়; বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পূণ) কাজ করার চেস্টা । 


আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত 
রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা । স্থভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে 
আরবরা এরূপ ভগ্গিতেই বাক্ত করে। উদাহরণত কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা 
বল ঃ লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে । 
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পি 1 


৮৫ 19835 ₹০_ এখানে ৩১ ৪ 1 ( নিদৰ্শনাবলী ) বলে রসূলুল্লাহ সে) 


-এর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জিযা ও অবস্থা বোঝানে! হয়েছে »--( কুরতুবী ) 
যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবণী স্পম্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল । 
পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পম্ট হয়ে উভেছি। অথচ তাদেরকে সবাধিক 
দুর্বল ও হেয় মনে করা হত। 


AA Foo 


কিয়ামতে আমলের ওজন ও দ''ড়িপাল্লা $ bas) ৩৪) po) ৮55 


শালী এসসি 


৪ কই) 798. 58) 9" শব্দটি ৩ 7০ এর বহুবচন । অথ ওজনের যন্ত্র তথা 


দাড়িপাল্লা। তায়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন 
যে, আমল ওজন করার জন্য অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থ'পন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য 
আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
দাড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দীড়ি- 
পাল্লা একটিই হবে । তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাড়িপাল্লাই 
অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা আদম (আট) থেকে শুরু করে কিয়ামত 
পর্যন্ত কত যে স্ৃ্টজীব হবে তাদের সঠিক সংখা আল্লাহ. তা“আলাই জানেন। তাদের 
সবার আমল এই দীড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। ৮.5 শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার । 
অর্থাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও নায়বিচার সহকারে ওজন করবে--সামানাগু বেশ- 
কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 
কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা 
হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে' 
---( মাযহারী ) 


হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীস গ্রন্থে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ. (সা) বলেন £ দাঁড়িপাল্পায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক 
মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎ কাজের পাল্প! ভারী হয়, তবে ফেরেশতা 
ঘোষণা করবেন ঃ অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে! সে আর কোনদিন ব্যর্থ হবে না। 
হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারী 
হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবে £ অমুক ব্যক্তি বার্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কোনদিন 
কামিয়াব হবে না। উপরোক্ত হাফেয হযরত হুযায়ফা রো) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, 
ঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নয়--হযরত জিবরাঈল আ)। 


হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী হযরত আয্নেশা রো) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিড্েস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি 
আপনার পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন? তিনি বললেন £ কিয়ামতের তিন জায়গায় 


১৯৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন । ষষ্ঠ খণ্ড 


কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। এক, যখন আমল ওজন করার জন্য দীড়িপাল্লার সামনে 
উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ-অশুভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারও কথা কারও স্মরণে 
আসবে না। দুই, যখন আমলনামাসমূহ উড্ডীন করা হবে, তখন আমলনামা ডান 
হাতে আসে না বাম হাতে আসে---এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পযন্ত কারও কথাই কারও 
মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আযা- 
বের লক্ষণ হবে। তিন, পুলসিরাতে ওঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ 
কাউকে মরণ করবে না 1--সমোষহারা) 


AAT cA AW পণ পান “eA 


ee 1497 2 BS ০ ০০ ৩ 9 12-_অর্থাৎ হিসাবের দিন 


এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা 
হবে, যাতে হিসাব ও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়। 


আমল কিরূপে ওজন করা হবে? $ হাদীসে বেতাকাহ-র ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশ- 
তাদের লিখিত আমলনামা ওজন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমল” 
গু”লাকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওজন করা হবে। বিভিন্ন রেও- 
য়ায়েত বসি এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। 


পা ASF পা A OA Bo লা 


কোরআনের 1) টি [১১৪5 প্রভৃতি আয়াত এবং অনেক হাদীস 
এরই সমর্থন করে। 


আমলসমৃহের হিসাব-নিকাশ 8 তিরমিযী হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা 
করেন যে, জনৈক ব্/ক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে বসে বলল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার 
দুটি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার 
নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং 
হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে ? রসূলুল্লাহ 
(সা) বললেনঃ তাদের নাফরমানী, কারছুপি এবং ওউদ্ধত্য ওজন করা হবে । এরপর 
তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তোমার শাস্তি ও তাদের অপরাধ 
সমান সম্মান হলে ব্যাপার মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্তি তাদের অপ- 
রাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের 
তুলনায় বেশী হয়, তবে. তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে।, 
লোকটি এ কথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিন। রসূলুল্লাহ সো) বললেন ঃ 


“eA ৰল 


তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করনি ro bid এ [6০১ 1 ৮৫১5 


a গ্রে A 


৮৩ (5)1---লোকটি. আরয করল ঃ এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের 


শী শা 


কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।--কেরতুবী ) 


স্গুরা আছ্রিয়া | ১৯৭ 
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শরীরী সা TT 


(৪৮) আমি মুসা ও হারূনকে দান করেছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও 
উপদেশ, আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্যে---(৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে 
এবং কিয্নামতের ভয়ে শঙিকত । (৫০) এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি 
নাখিল করেছি । অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর ? 

LO —— —— 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

আমি (আপনার পর্বে) মুসা ও হারান.আ)-কে ফয়সালার, আলোর এবং মু্তা- 
কীদের জন্য উপদেশের বন্ত (অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম, যারা মমুতাকীগণ) না 
দেখে তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কেই ভয় করার কারণে ) কি়্ামতকে 
(ও) ভয় করে কেননা, কিয়ামতে আল্লাহ্‌র অসন্তষ্টি ও শাস্তির ভয় রয়েছে। তাদেরকে 
যেমন আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তেমনি) এটা (অর্থাৎ কোরআনও ) একটা কল্যাণময় 
উপদেশ (গ্রন্থ যা আমি নাযিল করেছি) অতএব (কিতাব নাযিল করা আল্লাহ্র অভ্যাস 
এবং কোরআন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তা প্রমাণিত হওয়ার পরও ) তোমরা কি 
(এর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি) অস্বীকার কর? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


~~ 
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অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, £ ৮5 অর্থাৎ অন্তরসমূহের জন্য আলো এবং 
9 অর্থাৎ মানুষের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন $ uy’ 
বলে আল্লাহ. তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বন্র মূসা (আ)-র সাথে ছিল; 
অর্থাৎ ফিরাউনের মত শব্রর গৃহে তিনি লাঁলিত-পালিত হয়েছেন, মোকাবিলার সময় 
আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনকে লান্ছিত করেছেন, এরপর ফিরাউনী সেনাবাহিনীর পশ্চা- 
দ্বাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল 
সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবতাঁ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এই সাহায্য 
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অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, ৬১৯) এর পরে ঠ19 দ্বারা পৃথক করা থেকে ইজিত 
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(৫১) আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তার সগন্থা দান করেছিলাম এবং আমি 
তার সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত আছি। (৫২) যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে 
বললেন £ এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে আছ? (৫৩) তারা 
বলল £ আমরা আমাদের বাপদাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (8৪) তিনি 
বললেন £ তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপদাদারাও । (৫৫) 
তারা বললঃ তমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করছ,না তুমি কৌতুক করছ? 
(৫৬) তিনি বললেন 8 না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা ঘিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের 
পালনকর্তা, যিনি এণ্ডলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা । (৫৭) 
আল্লাহর কসম, ঘখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মৃতি- 
গুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব। (৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে 
নর্ণ-বিচ্র্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি ব্যতীত; ঘাতে তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন 
করে । (৫৯) তারা বলল £ আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল ? 
সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম । (৬০) কতক লোকে বলল £ঃ আমরা এক যুবককে 
তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (৬১) তারা 
বলল £ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। (৬২) তারা বললঃ হে 
ইবরাহীম, ভূমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ ? (৬৩) তিনি 
বললেন £ না, এদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজেস 
কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং 
বলল £ লোকসকল ; তোমরাই বে-ইনসাফ । (৬৫) অতঃপর তারা ঝঁ কে গেল মস্তক 
নত করেঃ “তুমি তো জান ঘে, এরা কথা বলে না। (৬৬) তিনি বললেন ৪ তোমরা 
কি জাল্সাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, ঘা তোমাদের কোন উপকারও করতে 
পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) ধিক তোমাদের জন্য এবং তোমরা 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদের জন্যে | তোমরা কি বোঝ না?’ (৬৮) তারা 
বলল £ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু 
করতে চাও । (৬৯) আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের ওপর শীতল ও 
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নিরাপদ হয়ে যাও । (৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আটতে চাইল, অতঃপর 
আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (৭৯) আমি তাকে ও লতকে 
উদ্ধার করে সেই দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি । 
(৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরপ্কারস্বরূপ দিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেক- 
কেই সৎকর্মপরায়ণণ করলাম। (৭৩) জামি তাদেরকে নেতা করলাম । তারা আমার 
নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাদের প্রতি ওহী করলাম সৎকর্ম করার, 
নামাঘ কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তারা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল। 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি ইতি (অর্থাৎ মূসার যমানার ) পূর্বে ইবরাহীম আ))-কে (উপধৃক্ত ) সুবি- 
বেচনা দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর জোনগত ও কর্মগত পরাকাষ্ঠা) সপর্ষে সম্যক 
পরিজাত ছিলাম (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত কামেল পুরুষ ছিলেন। তাঁর এ সময়টি স্মরণীয় ) 
যখন তিনি তাঁর পিতা ও তার সম্পদায়কে (মৃতিপূজায় লিপ্ত দেখে) বললেন $ এই 
(বাজে) মৃতিগুলো কী, যাদের পূজারী হয়ে তোমরা বসে আছ? (অর্থাৎ এগুলো মোটেই 
পূজার যোগ্য নয়।) তারা (জওয়াবে) বললঃ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এদের 
পূজা করতে দেখেছি। (তারা জ্ঞানী ছিল। এতে বোঝা যায় যে, এরা পূজার যোগ্য ।) 
ইবরাহীম (আট) বললেনঃ নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ (এদেরকে 
পূজনীয় মনে করার ব্যাপারে ) প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে (লিপ্ত) আছে; (অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের 
পিতৃপুরুষদের কাছেই এদের পৃজনীয় হওয়ার কোন প্রমাণ ও সনদ নেই। তারা এ কারণে 
ভ্রান্তিতে লিপ্ত । আর তোমরা প্রমাণহীন, ভ্রান্ত কুসংস্কারের অনুসারীদের অনুসরণ করে 
ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছ। তারা ইতিপূর্বে এমন কথা শোনেনি । তাই আশ্চর্যান্বিত হল এবং) 
তারা বললঃ তুমি কি (নিজের মতে) সত্য ব্যাপার (মনে করে) আমাদের সামনে 
উপস্থিত করছ, না (এমনিতেই) কৌতুক করছ£ ইবরাহীম (আ) বললেনঃ না 
(কৌতুক নয়; বরং সত্য কথা । শুধু আমার মতেই নয়---বাস্তবেও এটাই সত্য যে, এরা 
পূজার যোগ্য নয়) তোমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা (যিনি ইবাদতের যোগ্য) তিনি, 
যিনি নভোমগুল ও'ভূমণ্ডলের পালনকর্তা । তিনি (পালনকর্তা ছাড়াও) সবাইকে (অর্থাৎ 
এই মৃতিগুলো সহ আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুকে ) স্স্টি করেছেন। আমি এর অর্থাৎ 
এই দাবীর) পক্ষে প্রমাণও রাখি। (তোমাদের ন্যায় অন্ধ অনুকরণ করি না।) আল্লাহ্র 
কসম, আমি তোমাদের এই মৃতিগুলোর দুর্গতি করব যখন তোমরা (এদের কাছ থেকে) 
চলে যাবে (যাতে তাদের অক্ষমতা আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তারা এ কথা ভেবে 
যে, সে একা আমাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে হয়তো এ-দিকে ভ্ক্ষেপ করল না 
এবং সবাই চলে গেল)। তখন (তোদের চলে যাওয়ার পর) তিনি মৃতিগুলোকে কুড়াল 
ইত্যাদি দ্বারা ভেঙ্গে-চুরে চূর্ম-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের প্রধানটি ব্যতীত। [ এটি আকারে 
অথবা তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিত হওয়ার দিক দিয়ে বড় ছিল। ইবরাহীম তাকে রেহাই 
পিলেন। এতে একপ্রকার বিদ্রপ উদ্দেশ্য ছিল যে, একটি আস্ত ও অন্যগুলো চ.র্ণবিচ্ণ 
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হওয়া থেকে যেন ধারণা জন্মে যে, হয়তো সে-ই অন্যগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। সুতরাং 
প্রথমত এই ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এরপর যখন তারা চর্ণকারীর অনুসন্ধান 
করবে এবং প্রধান মৃতির প্রতি সন্দেহও করবে না, তখন তাদের পক্ষ থেকে এর অপার- 
কতারও স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে এবং প্রমাণ আরো অপরিহার্য হবে। সুতরাং পরিণামে 
এটা জব্দ করা এবং লক্ষ্য অপারকতা প্রমাণ করা। মোটকথা, এই উপকারিতার 
পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আট প্রধান মৃতিকে রেহাই দিয়ে অবশিষ্ট সবগুলো ভেঙ্গে 
দিলেন ।] যাতে তারা ইবরাহীমের কাছে (জিজ্।সার ভঙ্গিতে) প্রত্যাবর্তন করে। (এর- 
পর ইবরাহীম জওয়াব দিয়ে পূর্ণরূপে সত্য প্রমাণিত করতে পারেন। মোটকথা, তারা 
_ পুজামণ্ডপে এসে মৃতিগুলোর করুণ দৃশ্য দেখল এবং) তারা পেরস্পরে ) বলল £ আমাদের 
উপাস্য মৃতিদের সাথে এরূপ (ধৃষ্টতাপূর্ণ) আচরণ কে করল? নিশ্চয় সে বড় 


WA শর পারি 


অন্যায় করেছে। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বোক্ত কথা 1০১৯ ॥ 40 যাদের জানা 


_ ছিল না, তারাই এ প্রশ্ন করল। হয়তো তারা তখন বিতর্কে উপস্থিত ছিল না। কারণ, 
বিতর্কে সবারই উপস্থিত থাকা জরুরী নয় অথবা উপস্থিত থেকেও তারা শোনেনি এবং 
কেউ কেউ শুনেছে। [দুররে মনসুর ] তাদের কতক (যারা পূর্বোক্ত কথা জানত তারা) 
বললঃ আমরা এক যুবককে এই মৃতিদের সম্পর্কে বিরূপ) সমালোচনা করতে শুনেছি, ৷ 
তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (অতঃপর) তারা (বাই. কিংবা যারা প্রশ্ন করেছিল, তারা) 
বলল £ (তাহলে) তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর। যাতে (সে স্বীকার করে এবং) 
তারা (তার স্বীকারোক্তি'র ) সাক্ষী হয়ে যায় (এভাবে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে শাস্তি 
দেয়া যায়। ফলে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না। মোটকথা, ইবরাহীম সবার 
সামনে আসলেন এবং তাঁকে) তারা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তমি কি আমাদের উপাস্য 
মৃতিদের সাথে এ কাণ্ড করেছ£ তিনি (উত্তরে) বললেন £ (তোমরা এই সম্ভাবনা মেনে 
নাও না কেন যে,আমি এ কাণ্ড) করিনি, বরং তাদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। 
(যখন এই প্রধানের মধ্যে কারক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তখন এই ছোটদের 
মধ্যে বাকশক্তিশীল হওয়ার সম্ভাবনাও হবে।) অতএব তাদেরকেই জিক্তেস কর, যদি 
তারা বাকশক্িশীল হয়। (পক্ষান্তরে যদি প্রধান মূতির কারক হওয়া এবং ছোট 
মৃতিগুলোর বাকশক্তিশীল হওয়া বাতিল হয়, তবে তাদের অক্ষমতা তোমরা স্বীকার করে 
নিলে। এমতাবস্থায় উপাস্য মেনে নেয়ার কারণ কি?) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা 
করল এবং (পরস্পর) বললঃ আসলে তোমরাই অন্যায়ের ওপর আছ। এবং ইবরাহীম 
ন্যায়ের ওপর আছে। যারা এমন অক্ষম তারা কিরূপে উপাস্য হবে)। অতঃপর 
(লজ্জায়) তাদের মস্তক নত হয়ে গেল। [তারা ইবরাহীম (আ)-কে পরাজয়ের সূরে 
বলল ঃ] হে ইবরাহীম, তুমি তো জান যে এই মৃতিরা (কিছুই) বলতে পারে না। 
(আমরা এদেরকে কি জিজ্েস করব! তখন ) ইবরাহীম (তাদেরকে খুব ভৎসন' 
করে) বললেন ঃ (আফসোস, এরা যখন এমন, তখন) তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 


| 


২০২ _. তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও 
করতে পারে না? ধিক, তোমাদের জন্যে (কারণ, তোমরা সত্য পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও 
মিথ্যাকে আকড়ে আছ!) এবং তাদের জন্যেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদত 
কর। তোমরা কি (এতটুকুও ) বোঝ না? [ ইবরাহীম আ) মৃতি ভাঙ্গার কথা অস্বীকার 
করলেন না। তবে কাজটি যে তাঁরই,. তা উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়ে 
_গেল। প্রতিপক্ষ তাঁর বক্তব্যের জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে জরও ক্রুদ্ধ হল। কারণ, 


1) ০3৮ ৩৬ ০ ১ n> ক 
1) ০535 ১৫ ৪৯3১ ০ট ১) ৮৪ 


অর্থাৎ সামর্থ্যবান মূর্খ জওয়াব দিতে অক্ষম হলে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এই নী।ত 
অনুযায়ী ] তারা (পরস্পরে ) বলল £ একে (অর্থাৎ ইবরাহীমকে ) পুড়িয়ে মার এবং 
তোমাদের উপাস্যদের (তার কাছ-থেকে) প্রতিশোধ নাও। যদি তোমরা কিছু করতে 
চাও (তবে এ কাজ কর, নতুবা ব্যাপার সম্পূর্ণ রসাতলে যাবে। মোটকথা, সবাই সম্মি- 
লিতভাবে এর আয়োজন করল এবং তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। তখন ) 
আমি (অগ্নিকে) বললাম £ হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের পক্ষে শীতল ও নিরাপদ হয়ে 
যাও। (অর্থাৎ পুড়ে যাওয়ার মত উত্তপ্ত হয্মো না এবং কষ্টদায়ক পর্যায়ে বরফের 
মত ঠাণ্ডা হয়ো না, বরঃ মৃদুমন্দ বাতাসের মত হয়ে যাও। সেমতে তাই হল) তারা 
তাঁর অনিষ্ট করতে চেয়েছিল (যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান), অতঃপর আমি 
তাদেরকে বিফল মনোরথ করে দিলাম। (তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল নাঃ বরং উল্টা 
ইবরাহীমের সত্যতা আরও অধিকতরভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল।) আমি ইবরাহীমকে 
ও (তার ভ্রাতুষ্পুন্র) লুতকে (সে সম্প্রদায়ের বিপরীতে ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস 
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স্থাপন করেছিল। কোরআনে আছে ৮০) 8) ৮ ৩---এ কারণে সম্প্রদায়ের 
লোকেরা তারও শন্তর এবং অনিম্ট সাধনে ছিল।) এ দেশের দিকে (অর্থাৎ 
সিরিয়ার দিকে) পৌছিয়ে (কাফিরদের অনিষ্ট থেকে) উদ্ধার করলাম, যেখানে আমি 
বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (জাগতিক কল্যাণও, কারণ সেখানে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট 
ফলফুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলে অন্য লোক তা দ্বারা উপকৃত: হতে পারে। 
এছাড়া ধর্মীয় কল্য'ণও; কারণ, বহু পয়গম্বর সেখানে বিরাজিত হয়েছেন। তাদের 
শরীয়তসমূহের কল/ণ দুরদুরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবরাহীম আল্লাহ্‌র 
নির্দেশে সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন।) এবং (হিজরতের পর ) আমি তাকে (পুত) 
ইসহাক ও (পৌন্র) ইয়াকুব দান করল।ম এবং প্রত্যেককে (পত্র ও পৌন্রকে উচ্চস্তরের ) 
সৎকর্মপরায়ণ করলাম । (উচ্চস্তরের সৎকর্ম হচ্ছে পবিন্নতা, ষা মানুষের মধ্যে নবীদের 
বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অর্থ এই যে, প্রত্যেককে নবী করলাম ।) আর আমি তাদেরকে নেতা 
করলাম (যা নবুয়তের অপরিহার্ষ অঙ্গ )। তার। আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) 
পথপ্রদর্শন করত (যা নবুয্নতের করণীয় কাজ); আমি তাদের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম 


সূরা আঘিয়া ২০৩ 


সৎ কাজ করার, (বিশেষত ) নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার; 
(অর্থ ৎ নির্দেশ দিল'ম যে, এসব কাজ কর।) তারা আমার (খুব) ইবাদত করত। 
(অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তারা উত্তমরূপে পালন করত । 


cA 
সুতরাং ৫১৮-০৮০ বলে নবুয়তের পূর্ণতার দিকে, ৩1 ও 





টি পাল AS 


বলে জানগত পূর্ণতার দিকে, ৬৪৮ ০১15) (5 বলে কর্মগত পূর্ণতার দিকে এবং 


+ A ০90 55 পা 


৩১5 ১৪১ ৪০১1 বলে অন্যদের হিদায়তের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষন্ন 


AIT LAL BA 


re Ue ৩১১৯৪ এ+ 02. আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই 
বোঝায় যে, এ কথাটি ইবরাহীম (আট) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্ত্ত 


4 ৮৬৬ 


এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম আ) তাদের কাছে (2৮ -5 1 (আমি অসুস্থ )-এর 


ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন 
মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হল যে, কাজটি 
কৈ করল? যদি ইবরাহীম আ)-এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে 
এতসব খোঁজাখ্ু'জির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীমই 
এ কাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে ষে, ইবরাহীম 
একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাঁর কোন শক্তি 
ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবত তাঁর কথার দিকে কেউ জক্ষেপ করে নি এবং ভুলেও 
যায়।-_-বেয়ানুল কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখখজি করছিল, তারা অন্য 
লোক ছিল। ইবরাহীর্ম (আ)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে 
মুজাহিদ ও কাতাদাহ্‌ বলেন $ ইবরাহীম আট) উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের 
সামনে বলেন নি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার 
পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার 
ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে ।__-ক্রিতুবী) 


€ 
৮ পা কলা পা পাশ 
10105 ০313৯ শব্দটি ১৯ এর বহুবচন। এর অর্থ খণ্ড। 


অর্থাৎ ইবরাহীম (আট) মূর্তিগলোকে ভেঙ্গে রি করে দিলেন। 


GATS 


"৪1784 অর্থা শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। 


২০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ ঘণ্ড 


এটা হয় দৈহিক আকার-আক্তিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার- 
আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত। 


AY A A AIBA 


৩5৯৯ 08 ৮৪1 ৪০৯) 1 শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, এ 


সম্পর্কে দুই রকম সম্ভাবনা আছে। এক, এই দুই সর্বনাম দ্বারা ইবরাহীম (আ)-কে 
বোঝানো হয়েছে । তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখাযা করা 
হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে 

প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করুক যে, তমি এ কাজ কেন করলে? 
এরপর আমি তাদেরকে তাদের নিবু দ্ধিতা সম্পর্কে জাত করব। এর অন্য এক অর্থ 
এরূপও হতে পারে যে, ইবরাহীম আট এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য 
মৃর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে 
আসবে । এরপর তারা ইবরাহীম আ)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে । দুই, 
কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা 3৬৮5 (প্রধান মৃর্তি)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এইযে, 
তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মৃর্তিকে খগ্ুবিখণ্ড এবং বড় মুরতিকে আস্ত অক্ষত ও 
কাধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন 
করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হল? সে যখন কোন উত্তর দেবে না 
তখন তার অক্ষমতাও তাদের দঞ্টিতে স্পম্ট হয়ে উঠবে। 


ইবরাহীম 01 উক্তি মিথ্যা নয়---রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত 


AST ACS AS AISA তা পা | AS 98 পা রীতা পাপা Ar শা 


আলোচনা $ ০১০৭ ৮৫৩ 1545৩ 13 ০ 


ইবরাহীম আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লেকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকা- 
রৌক্তি নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল £ তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ 
কি? তখন ইবরাহীম (আ) জওয়াব দিলেন £ না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি 
তার। কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর। ্‌ 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম আ) নিজে করেছিলেন। সুতরাং 

তা অস্ীকার করা এবং মর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরোধী কাজ, 
ঘাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহ্‌র দোস্ত হযরত ইবরাহীম আ) এহেন মিথ্যাচারের 
অনেক উ্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তফসীরবিদগণ নানা সন্তাবনার কথা উল্লেখ 
রেছেন। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানূল কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ 
করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম আ)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পৰ্যায়ে ছিল; 
অর্থাৎ তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে 
নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে নাঃ যেমন কোরআনে 


সূরা আম্মিয়া | ২০৫ 


ঢেল পলাল নাল 0 


আছে__ এ+ ০৪ ০1 রি 1৩৩1৯ ৩৯১3 « ৩৬৩ অৰ্থাৎ রহমান আল্লা- 


হর কোন সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারাদের তালিকাভুক্ত হতাম । 
কিন্তু নির্মল ও দ্ধযর্থহীন সওয়াব বাহ্‌রে মুহীত, কুরতুবী, রাহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে 


উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে ১৪) ৩৪৮০ ১৩০1 তথা রূপক ভঙ্গিতে 


ইবরাহীম (আট) যে কাছ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধ।ন মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। 
কেননা, এ মুর্তিটিই ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজ করতে উদ্দদ্ধ করেছিল। তার সম্প্রদায় 
এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত এ কারণেই বিশেষভাবে এর 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে । উদাহরণত যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের 
হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করি নিঃ বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্র- 
মুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ। 

হযরত ইবরাহীম আ) কার্ধতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে- 
ছিলেন। রেওয়ায়তে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা 
হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমান্ত্রই ধারণা করে যে, সে-ই এ কাজ করেছে। এরপর 
কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটা 


রাপক ভঙ্গি আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি ৮40 ৫ nt ১৮০০1] (অর্থাৎ বসন্ত- 


কালীন রুষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে ।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্ররুতপক্ষে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। 
একে মিথ্যা অভিহিত করা' যায় না। এমনিভাবে ইবরাহীম আ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে 
কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছু.তই মিথ্য। নয়। অনেক দীনী উপ- 
কারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলঘ্ধন করা হয়েছে । তন্মধ্যে একটি উপকারিতা 
ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট 
মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মৃ্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের 
মনে সৃম্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট 
মৃর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রব্বল আলামীন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই 
প্রস্তরদের শরীকানা নিজেদের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন £ 


দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত 
ছিল যে যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি 
বাস্তবিকই তদ্রপ হত, কেউই তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় 
এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য 
মৃর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা 


ASAT tI 7/ A AS AISA পি 


হয়েছে ২. ৩9155786৬৩1 (৮১51 ৩ মোটকথা, কোনরূপ দ্যর্থতার আশ্রয় 


না নিয়ে ইবরাহীম আ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, 


২০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


ইবরাহীম (আট) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ 
করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা 
অবলম্বন করা হয়েছে। 


হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ 8৪ এখন 
প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ্‌ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন £ ৬৫৮ ARR ul 
এ ১5) ০5) 7৮৯ অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন 


দিন মিথ্যা কথা বলেন নি।---(বুখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে 
গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহ্র জন) বলা হয়েছে। একটি 


AS IAC 6 পালি A 


৯0৮ 8/95 3----আয়াতে বল্পা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে 


HA 7“ AY 


ওষর পেশ করে ৯৮ 55 1 (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাষতের জন্য 


বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আ) স্ত্রী হযরত সারাহ্‌সহ সফরে এক জন- 
. পদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যভিচারী । 
কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে 
ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা স্থীয় পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে 
থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম আ)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর 
কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌছিয়ে দিলে সে হযরত সারাহ্‌কে গ্রেফতার 
করিয়ে আনল । গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম (আ)-কে জিড্তেস করল £ এই মহিলার 
সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম (আ) জালিমের কবল থেকে আত্ম- 
রক্ষার জন্য বলে দিলেন ঃ সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা ।) 
কিন্ত এতদসত্ত্েও সারাহ্‌কে গ্রেফতার কর। হল। ইবরাহীম আ) সারাহ্‌্কেও বলে 
দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ, 
ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী । এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান 
এবং ইসলামী ভ্রাততবে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আ) জালিমের মুকাবিলা করতে সক্ষম 
ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। 
হযরত সারাহ জালিম়ের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত 
বাড়াল, তখনি দে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহ্‌কে অনুরোধ করল 
যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ব সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব 
না। হযরত সারাহ্‌র দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে 
পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে সে আবার 
অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহ্‌কে ফেরত 
পাঠিয়ে দিল (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে ইবরাহীম 
(আ)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও 
পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, 
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তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল নাঃ বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের 
পরিভাষায় ‘তওরিয়া’। এর অর্থ দ্র্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক 
এক অর্থ বোঝা ও বস্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকাহ্‌- 
বিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল । এটা মিথ্য।র 
 অন্তরভূক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আ) নিজেই সারাহকে 
বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তুমিও আমাকে 
ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী 
সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলা বাহুল্য, এটাই তওরিয়া । এই তওরিয়া শিয়া 
সম্প্রদায়ের “তাকায়্ুহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায্্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা 
বলা হয় এবং তদনুষায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিক্ষার মিথ্যা বলা হয় না; 
বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে; যেমন ইসলামী সম্প- 
কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া । উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিক্ষার 
উল্লেখ করা হয়েছে । এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না বরং তওরিয়া 
ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোস্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। 
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তদ্রপ। কেননা, ("৯% (অসুস্থ ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 


হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তাম্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যব- 
হাত হয়। ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই “আমি অসুস্থ” বলেছিলেন, কিন্তু 
শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই “তিনটির মধ্যে দুটি 
মিথ্যা আল্লাহ্‌র জন্য ছিল” এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গোনাহের 
কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করার কোন অর্থই হতে পারে ন।। 
গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; 
বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে প।রে---একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ। 


ইবরাহীম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা £ 
মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চান্তের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসল- 
মান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে 
দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম আ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী 
হয়ে গড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে 
মিথ্যাবাদী খলে দেওয়া সহজতর । কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরিপন্থী । এরপর 
তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিক্ষার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের - 
পরিপন্থী হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক 
না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভূল এবং 
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মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীরুত। কিন্তু হাদীস- 
বিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ 
সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরাপ নেই, যাকে 
কোরআনের পরিপন্থী বলা যায় ! বরং স্বল্পবৃদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদী- 
সকে কোরআনের বিংরাধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি 
কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা 
গেছে যে. “তিনটি মিথ্যা” বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই 


বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে ৩১৪ ১5 (মিথ্যা ) শব্দ কেন ব্যবহার 
করা হল? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় ম্সা আ)-র কাহিনীতে 
হযরত আদম (আ)-এর ভুলকে ৮৮৭5 ও ৮৪৮৮ শব্দ দ্বার। ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ 


করা হয়েছেঃ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌ তা"আলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে 
এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। 
কোরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়্গম্থরদের সম্পর্কে আল্লাহ, তা“আলার ক্রোধবাণী 
প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, 
হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার 
জন্য পয্নগ্পরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তার কোন ভ্ুটির 
কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ 
(সা)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাজুপারিশের জন্য দণ্ডাম্মান হবেন। 
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ. হাদীসে বর্ণিত এঁ তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে 
নিজের দোষ ও ন্রুটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ করবেন। এই জুটির দিকে ইশারা করার 


জন্য হাদীসে এগুলোকে ৬১৩ ১৪ তথা ‘মিথ্যা’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রসুলু- 


ল্লাহ (সা)-র এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পযন্ত 
আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঁ) 
মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-র কাহিনীতে 
কুরত্বী ও বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে,কোরআন অথবা 
হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তিলাওয়ত, কোরআন 
শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে 
কোন পয়গন্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়। 


উল্লিখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূল্মতা ঃ হাদীসে 
ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু’টি সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যে, এগুলো আল্লাহ্র জন্য ছিল; কিন্তু হযরত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্য। 
সম্পর্কে এরূপ বলা হয় নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ । 
এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরতুবীতে কাষী আবু বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি সুন্ষম তত্ব 
বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আালান্ী বলেম ঃ তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি 


সুরা আছ্িয়া ২০৯ 


সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে ।. যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু 
এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হেফাযত সি পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু 


পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে 48) 1. আল্লাহ্‌র মধ্যে) এবং ৪৫১ 
(আল্লাহর জন্য) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্‌ 


তা“আলা বলেন ঃ ০ ৫31৩8814881 (োট ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যই ) 


স্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও 
উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হত । কিন্তু গয়গম্থরদের মাহাত্য সবার ওপরে । তাদের 
জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে |. 


ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে ন্নরূদের অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্থরাপ ঃ 
যারা ম'জিযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে 
বিচিন্তর ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন 
বস্তুর সত্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না 
₹---দৰ্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি । সত্য এই যে, জগতের 
সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে কোন বস্তুর সত্তার জন্য কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহর 
চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্য উত্তাপ ও প্র্লিত করা জরুরী, পানির জন্য ঠাণ্ডা 
করা ও নির্বাপণ করা জরুরী; . কিন্ত এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ 
---যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ 
করতে পারেন নি। এই অপরিহার্ধতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা যদি কোন 
বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে 
দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসস্তাব্যতা নেই। আল্লাহ.তা'আলা ইচ্ছা করলে 
অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রত্বলন কাজ করতে শুরু করেনঃ অথচ 
অগ্নিসত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা 
দলের জন্য তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরদের নবুয়ত 
প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব মুণজিযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম 
তাই। এ কারণে আল্লাহ, তা'আলা নমরূদের অগ্নিকুণতকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন £ তুই 


শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি {yp (শীতল ) শব্দের আগে 


0 পাশা তা 


boy ১০১ €নিরাপদ ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে 
যেত। নূহ আ)-র সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ 


[রগ AS ATT ASF AJ 


yu 11 এ ৩14 1 অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ 


করেছে। 


২১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1€ ষষ্ঠ খণ্ড 


} IAS $ ৩৮ 
8 8 ৯----অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল 


যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক। এতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, 
একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর 
তাতে অগ্নি সংযোগ কর সাতদিন পর্যন্ত প্রত্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্রিশিখা 
আকাশছুদ্ধী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দীড়াল। 
অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। শয়তান 
ইব্রাহীম (আ)-কে “মিন্জানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত ) রেখে নিক্ষেপ করার 
পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সমগ্ন ইব্রাহীম (আ) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমূদ্রে নিক্ষিপ্ত 
হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত স্ষ্ট জীব চীৎকার 
করে উঠল £ ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে 
ইব্রাহীম আ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য 
ইব্রাহীম (আ)-কে জিক্তাসা করলে তিনি জওয়াব দিলেন $ আল্লাহ্‌ তা'আলাই আমার 
জন্য যথেষ্ট । তিনি আমার অবস্থা দেখছেন । জিবরাঈল (আট) বললেন £ কোন 
সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হল £ প্রয়োজন তো আছে; কিন্তু 
আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে । ---€ মাযহারী ) 


“A “A tz £ পাপা BB PAA কটি এত পা পাও 

ra! { se 5 1১95 9590 U5----পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে. 
ইব্রাহীম আ)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নি অগ্নিই ছিল নাঃ বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে 
গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সম্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইব্রাহীম (আ)-এর 
আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। ইব্রাহীম (আ)-কে যেসব রশি দ্বারা 
বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভ*ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 
ইব্রাহীম আ)-এর দেহে সামান্য আচও লাগেনি 


এরতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, ইব্রাহীম আ) এই অগ্থিকুণ্ডে সাতদিন 
ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা 
ভোগ করিনি ।---(মাযহারী ) 


CLA পা পিছ পানি AL AS ATA পা CRIT তি “ABT 

eh ০) GE WSL AA (90 10৮) 5 ৬ 4০ ১---অৰ্থাৎ 
ইব্রাহীম ও লৃতকে আমি নমরূদের অধিকারভূক্ত দেশ (অর্থাৎ ইরাক) থেকে উদ্ধার 
করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি 
অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাস- 
স্াল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্থরদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর 


এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদনদীর, প্রাচ্ুষ, 


সরা আম্বিয়া ্‌ . ২১১ 


ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশ- 
বাসীই নয়, বহির্বিষ্ের লোকেরাও ভোগ করে থাকে । 


রো শি পা কিনটীতীলটি wee OA ৮৮ পালা পালা 


্‌ 8১ ৩ এপ 2 3০০০1 ৩522 অর্থাৎ আমি তাঁকে (দোয়া ও 


অনুরোধ অনুযায়ী ) পুত্র ইসহাক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌন্র ইয়াকুবও নিজের 
পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে ১০১1) বলা হয়েছে। 


22) +4 2% ৮৫৫ 4 4১4 ED 
9816 365 ৩৩৩৪৫৭ ৬৪ 
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(৭8) এবং আমি লস প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে এ জনপদ থেকে 
উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় 
ছিল। (৭৫) আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম । সে ছিল সৎকর্ম” 
শীলদের একজন । ্‌ 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং লূত আ)-কে আমি পেয়গম্থরদের উপযোগী) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম 
এবং তাঁকে এ জনপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা নোংরা কাজে লিপ্ত 
ছিল। (তন্মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ ছিল পুংমৈথুন। এ ছাড়া আরও অনেক অনর্থক ও 
মন্দ কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল; যথা মদ্যপান, গান-বাজনা, *মশ্চু মুণ্ডণ, গোঁফ লম্বা করা, 
কবুতর-বাজি, টিলা নিক্ষেপ, শিস বাজানো, রেশমী বস্ত্র পরিধান ।--(রূহল মা'আনী ) 
নিশ্চয় তারা মন্দ ও পাপাচারী সম্প্রদায় ছিল। আমি লৃতকে আমার রহমতের (অর্থাৎ 
যাদের প্রতি রহমত হয়, তাদের) অন্তভূক্ত করেছিলাম। (কেননা) নিঃসন্দেহে সে 
(উচ্চস্তরের) সৎকর্মশীলদের একজন ছিল €উচ্চস্তরের সৎকর্মপরায়ণ অর্থ নিষ্পাপ, 
পবিত্র, যা পয়গম্থরের বৈশিষ্ট্য )। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যে জনপদ থেকে লূত আ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ 
করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদুম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল । 
এগুলোকে জিবরাঈল ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত আট) ও তাঁর সঙ্গী 
মুর্ঈমনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেওয়া হয়েছিল ।---€ কুরতুবী ) 


২১২ . _. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 
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ও অশ্লীল অভ্যাসকে ৮৮৩৮৯ বলা হয়। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্বরহৎ 
নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তরাও বেঁচে থাকে । অর্থাৎ পুরুষের সাথে পুরুষের 
কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমান্র 
অভ্যাসকেই ৮৮৯ বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীর- 


বিদ বলেন £ এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়া- 
য্লেতসমূহে উল্লিখিত আছে। রূহল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেগে 


সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক দিয়ে সম্টিকে (১৮০৮ বলা বর্ণনা সাপেক্ষ 
নয়। (০1 al! এ 
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(৭৬) এবং স্মরণ কল্কন নৃহকে; যখন তিনি এর পূর্বে আহবান করেছিলেন, 
তখন আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবগকে 
মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম । (৭৭) এবং আমি তাকে এ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে 
সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল । নিশ্চয়, তারা 
ছিল এক মন্দ সম্প্রদায় ।. অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম । 





তফসীরের সারসংক্ষেপ 


এবং নূহ (আ)-এর (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন এর (অর্থাৎ ইব্রাহিমী 
আমলের ) পূর্বে তিনি (আল্লাহ্‌র কাছে) দোয়া করেছিলেন (যে, কাফিরদের কাছ থেকে 
আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।) তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর 
তাঁকে ও তার অনুসারীদেরকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (এই সংকট 
কাফিরদের মিথ্যারোপ ও নানারাপ নির্যাতনের ফলে দেখা দিয়েছিল। উদ্ধার এভাবে 
করেছিলাম যে) আমি এ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা 
আর্মার বিধানসমূহকে (যেগুলো নৃহ আনয়ন করেছিলেন) মিথ্যা বলত নিশ্চয় তারা 
ছিল খুব মন্দ সম্প্রদায় । তাই আমি তাদের সবাইকে নিমঙ্জিত করেছিলাম। 


স্রা আছিয়া ২১৩ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এটি কতা A | ৮4 ৫6৫ AIS 


0৮5 ১১০ SOU 91৮ 8797 diy -এর অর্থ ইব্রাহীম ও লুত আ)-এর 


পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এখানে নৃহ 
(আ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা 
সূরা নৃহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন ঃ 
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কোন কাফির অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নূহ (আ)-এর 
সম্প্রদায় যখন কৌনরূপেই তাঁর উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে 


A AT BB ASAT AY 


আরষয করলেন 1১১ 0 ১ 5০৮০ 1--অর্থাৎ আমি অপারক ও অক্ষম হয়ে গেছি। 


আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন । 
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সংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় এ 
জার্তির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ তো) ও তাঁর পরিবারবর্গের 
প্রতি চালাত । 
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২১৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৭৮) এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেন্র সম্পকে 
বিচার করছিলেন। তাতে রান্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার 
আমার সম্মুখে ছিল । (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সেই ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম 
এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম । আমি পরত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের 
অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত 
আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ণ নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, 
যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি ক্কৃতজ্ঞ হবে 2 (৮১) 
এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বাঞুকে ; তা তীর আদেশে প্রবাহিত 
হত এ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক 
অবগত আছি। (৮৩) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্য 
ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে 
নিমন্ত্রণ করে রাখতাম । 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে স্মরণ করুন, যখন উভয়েই কোন শস্যক্ষেন্্ 
সম্পর্কে (যাতে শস্য কিংবা আঙ্গুর রুক্ষ ছিল) বিচার করছিলেন। তাতে (ক্ষেতে) 
কিছু লোকের মেষপাল রান্নিকালে ঢুকে পড়েছিল (এবং ফসল খেয়ে ফেলেছিল )। এই 
ফয়সালা যা (মুকদ্দমা পেশকারী ) লোকদের সম্পর্কে হয়েছিল, আমার সম্মুখে ছিল । 
অতঃপর সেই ফয়সালা (অর্থাৎ ফয়সালার সহজ পদ্ধতি ) সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম 
এবং (এমনিতেই ) আমি উভয়কে প্রজ্তা ও জ্ঞান দান করেছিলাম । [ অর্থাৎ, দাউদের 
ফয়সালাও শরীয়তবিরোধী ছিল না। মোকদ্দমাটি ছিল এরূপ ঃ শস্যের যতটুকু ক্ষর্তি 
হয়েছিল, তার ম্ল্য মেষপালের মূল্যের সমান ছিল। দাউদ (আট) জরিমানায় ক্ষেতের 
মালিককে মেষপপাল দিয়েছিলেন । আইনের বিচার তাই ছিল। তাই সুলায়মান (আ) 
আপোসরফা হিসেবে উভয় পক্ষের রেয়াত করে প্রস্তাব দিলেন যে, কিছু দিনের জন্য মেষ- 
পাল ক্ষেতের মালিকদেরকে দেওয়া হোক । তারা এদের দুধ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করবে এবং মেষপালের মালিকদের শস্যক্ষেত্র দেওয়া হোক । তারা পানি সেচ ইত্যাদি 
দ্বারা ক্ষেতের যত্র নেবে। যখন ক্ষেতের ফসল পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌছে যাবে, তখন 
ক্ষেত ও মেষপাল তাদের মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হোক। এই আপোঙ্গরফা 
কার্ষকর হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত ।---(দুররে মনসুর ) এ থেকে জান। 
গেল যে, উভগ্ন ফয়সালার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই যে, একটি শুদ্ধ হলে অপরটি অশুদ্ধ 
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হবে। তাই ৮০০ ৮০৪ ৬১ { ১5 যোগ করা হয়েছে। ) এবং [ এ পর্যন্ত দাউদ 


ও সুলায়মান আট) উভয়ের ব্যাপক ও অভিন্ন মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে । অতঃপর 
তাদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ও অলৌকিকতা'র বর্ণনা হচ্ছে 8] আমি পর্বতসমূহকে 
দাউদের সাথে অধীন করে দিয়েছিলাম, (তাঁর তসবীহ্‌ পাঠের সাথে) তারা (ও) 


সূরা আঙ্ধিয়া ২১৫ 


তসবীহ পাঠ করত এবং (এমনিভাবে ) পক্ষীসমূহকেও; (যেমন সূরা সাবায় রয়েছে 


IASI ECE A পা তা লগ 


্‌ 0৯৮ ১ ৬০৮০ 52 2 ০৩৭, ১----কেউ যেন এতে আশ্চর্যবোধ না করে। কেননা, 


এসব কাজের) আমিই ছিলাম কর্তা। (আমার মহান শক্তি-সামর্থ্য বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। 
এমতাবস্থায় এসব মু'জিযায় আশ্চর্যের কি আছে? আমি তাকে তোমাদের (উপ- 
কারের) জন্য বর্মনির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা (অর্থাৎ বর্ম) তোমাদেরকে (যুদ্ধে ) 
একে অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। (এই বিরাট উপকারের দাবি এই যে» তোমরা 
রুতক্ত হও।) অতএব (এই নিয়ামতের ) শোকর করবে (না) কি? আমি সুলয়ামানের 
অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, তা ভাঁর আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হত, 
যাতে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। [ অর্থ৷ৎ সিরিয়। দেশ। এটা তাঁর বাসস্থান ছিল। 
অর্থাৎ তাঁর সিরিয়া থেকে কোথাও যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয়ই বামুর মাধ্যমে হত। 
দ্ূররে মনসরে বর্ণিত রয়েছে যে, সুলায়মান (আগ) পারিষর্দবর্গসহ নিজ নিজ আসনে 
' উপবেশন করতেন । এরপর বাুকে ডেকে আদেশ করতেন । বায়ু সবাইকে উঠিয়ে 
অল্পক্ষণের মধ্যে এক এক মাসের দৃরত্বে পৌঁছিয়ে দিত।] আমি সব বিষয়েই সম্যক 
অবগত আছি। (সুলায়মানকে এ-সব বিষয়দানের রহস্য আমার জানা ছিল। তাই দান 
করেছিলাম ।) শয়তানদের মধ্যে (অর্থাৎ জিনদের মধ্যে) কতক সুলায়মান (আ)-এর 
জন্য (সমূদ্রে) ডুবুরির কাজ করত (যাতে মোতি বের করে তার কাছে আনে ) এবং এ 
ছাড়া তারা অন্য আরও অনেক কাজ €সুলায়মানের জন্য) করত। (জিনরা খুবই অবাধ্য 
ও দুষ্ট ছিল; কিন্ত) আমিই তাদেরকে সামাল দিতাম (ফলে তারাটু শব্দটি পর্যন্ত করতে 
পারত না)। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


AAA তি পাপা A AAAS 


5৯ ৮ ৬৬১ :০-১৪১-অভিথানে ১৪১ শব্দের অর্থ রাক্িকালে শস্যক্ষেন্তে 


_জন্ত ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা । 

Or পা কপাট পা AAG ABT 

+5 ৮৬৮ ৮ ০৪৯১ ০০৫১ শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মোকদ্দমা ও 
তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দ- 
নীয় ছিল, তিনি তা. সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন! মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ তফ- 
সীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ আ)-এর ফয়সালাও 
শরীয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সুলায়মান (আ)-কে 
যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর 
ক।ছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্‌ 
ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন £ দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ আ)-এর 
কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের 


২১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মালিক। শস্যক্ষেত্রের ম'লিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছ।গপাল 
রান্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই 
অবশিষ্ট রাখেনি । (সম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য 
ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মুল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ €(আ) রায় দিলেন যে, 
ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। কেননা, 
ফিকাহ র পরিভাষায় “যাওয়াতুল কিয়াম’ অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান 
করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া 
হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মৃল্যর সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় 
দেওয়া হয়েছে ।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে 
আসলে (দরজায় তাঁর পুন্র) সুলায়মান (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মোকদ্দমার 
রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা তা শুনিয়ে দিল। হযরত সুলায়মান বললেন £. আমি 
রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হত। অতঃপর তিনি পিতা 
দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তকে এ কথ। জানালেন। হযরত দাউদ বললেন £ এই 
রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি£ সুলায়ম'ন বললেনঃ আপনি 
ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন! সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপ- 
কার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপা.লর মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ 
করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় 
পৌছে যায়, তখন শস্াক্ষেতের মালিককে এবং ছাগপ।ল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ 
করুন! হযরত দাউদ আ) এই রায় পছন্দ করে বললেন 8 বেশ এখন এই রায়ই কার্ধ- 
কর হবে। অতঃপর তিনি উভভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্ধকর করলেন। 


রায় দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি? এখানে 
প্রশ্ন হয়, দাউদ (আট) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান আ)-এর কি তা 
ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? যদি হযরত দাউদ নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক 
রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কেন বিচারকের এরূপ করার অধি- 
কার আছে কিনা ?---অর্থাৎ রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা। 


কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ 
মুসলিম আইনবিদদের মত'মতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান 
করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের 
পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েয়ই নয়ঃ বরং ওয়াজিব এবং এই 
বিচারককে পদছ্যুত করা ওয়।জিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত 
ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য 
বিচারকের পক্ষে এই রায় ভগ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে 
মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন ক্রীড়নকে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও 
ভাবাম পরিবতিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি 


সুরা আঘিয়া ২১৭ 


অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম 
ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয বরং উত্তম। হযরত উমর 

ফারাক (রা) আবূ মূসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি 
. বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন । তাতে পরিক্ষার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজতি- 
হাদ পরিবতিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী 
সনদসহ বর্ণনা করেছেন ।---€কুরতুবী সংক্ষেপিত) শামসুল আয়িম্মা সুরখসী মবসূতেও 
এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। 


তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন £ হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান উভয়ের রায় 
স্ব স্্ব স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই যে, দাউদ (আ)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক 


এবং সুলায়মান (আট) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মোকদ্দমার রায় ছিল না; বরং 
ai IAD প 


উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা । কোরআনে ৮৯ (৯৮০ 15 (অর্থাৎ 


আপস করা উত্তম) বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় গন্থাই আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় 
হয়েছে ৷---( মযহারী ) 

হযরত উমর ফারূক (রা) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, 
যখন দুই পক্ষ মোকন্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্ৰথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস- 
রফার চেষ্টা করতে হবে । যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরীয়তের রায় জারি 
করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা 
যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা 
ওশন্রুতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে 
আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। তি মুঈনূল হক্কাম) 


মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী দাউদ আ)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও 
পরিবর্তন করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপস- 
রফার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।, 


দুই মুজতাহিদ ঘদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ 
হবে, না কোন একটিকে ভ্রান্ত বলা হবেঃ এস্থলে কুরতুবী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য 
তফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ 
সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পরবিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য 
মনে করা হবে, না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে প্রাচীন- 
কাল থেকেই আলিমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ 


সংগ্রহ করেছেন । যারা বলে, পরস্পরবিরোধী ইট উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ 
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২১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এতে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা 
হয়েছে। হযরত দাউদ আ)-এর প্রতি কোনরূপ অসন্তুষ্ট প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও 
বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, দাউদ (আ)-এর রায় সত্য 
ছিল এবং সুলায়মান (আ)-এর রায়ও। তবে সুলায়মান আ)-এর রায়কে উভয় পক্ষের 
জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে । পক্ষান্তরে যারা 
বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয় তাদের প্রমাণ 


রি পা পার শি ABT 

আয়াতের প্রথম বাক্য অর্থাৎ w চান Ls Uiegi---এতে বিশেষ করে হযরত 
সলায়মান (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে সত্য রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম । এতে 
প্রমাণিত হয় যে, দাউদ (আ)-এর রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের ক।রণে 
এ ব্যাপারে ক্ষমার্থ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি । উসূলে ফিকাহ্‌র 
কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । সেখানে দেখে নেয়া যেতে 
পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন ঃ 
যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ 
হলে সে দুই সওয়াব পাবে---একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত 
পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভল না হয় এবং সে ভুল করে বসে, তবে সে 
ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক সওয়াব পাবে। নির্ভল নির্দেশ পর্যন্ত 
পৌছার দ্বিতীয় সওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসপগ্রস্থে এই হাদীসটি 
বণিত রয়েছে)। এই হাদীস থেকে আলিমগণের উপরোক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট 
হয় যে, প্ৰকৃতপক্ষে এটা একটা শাব্দিক মতবিরোধের মতই । কেননা, উভয় পক্ষ সত্যপন্থী 
হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি 
সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি, পাবে, যদিও 
_ ইজতিহাদটি সত্তার দিক দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, 
তাদের গোনাহ, নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং 
অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশী নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার আসল 
উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম সওয়াব পাবে। ভুলকারী 
মুজতাহিদকে ভৎ্সনা করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গোনাহ্গার হবে---এরূপ 
উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তফসীরে কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
করা হয়েছে। বিজ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন । 


কারও জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষাতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া 
উচিত$ হযরত দাউদ (আ)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ 
দেবে; যদি ঘটনা রান্লিকালে হয়। কিন্তু এট। জরুরী নয় যে, দাউদ আ)-এর শরীয়- 
তের ফয়সালা আমাদের শরীয়তেও বহাল থাকবে । এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ 
ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন । ইমাম শাফেঈর মযহাব এই যে, যদি রাভ্রিকালে 
কারও জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে, তবে জন্তর মালিককে 
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ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ।' দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তার প্রমাণ 
হযরত দাউদের ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি 
হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন । মুয়ান্তা ইমাম মালিকে বণিত আছে যে, বারা ইবনে 
আযেবের উন্্রী এক ব্যক্তির বাগানে চুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে । রসূলুল্লাহ্‌ সো) 
_ কয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেত্রের হিফাষত করা মালিকদের দায়িত্ব । 
হিফাযত সত্ত্বেও যদি রান্রিবেলায় কারও জন্ত ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্তুর মালিক 
ক্ষতিপূরণ দেবে। ইনাম আযম আবূ হানীফা ও কৃফার ফিকাহবিদগণ বলেন যে, যে 
সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হিফাষতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্ত 
কারও ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তখন জন্তর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি 
রানে হোক কিংবা দিনে । পক্ষান্তরে যদি জন্তর সাথে মালিক অথবা হিফাযতকারী 
না থাকে, জন্ত স্বপ্রণোদিত হয়ে কারও ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ 
দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রান্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা 


বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, 1৯ ৮৯ ৮৮০০৭ তে টন অর্থাৎ 


ভজন্ত কারও ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ 
দেবে না (অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্যে মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা 
শর্ত )। এই হাদীসে দিবারান্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর 
মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষেতে জন্ত ছেড়ে না দেয়, জন্ত নিজেই চলে যায়, তবে 
মালিককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। বারা ইবনে আযেবের ঘটনা সে রেওয়ায়েতে 
বণিত হয়েছে, হানাফী ফিকাহবিদগণ তার সনদের সর্মালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী 
ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবেলায় তা প্রমাণ হতে পারে না। 
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০৮০১ ৩৮ এ এশা ০ --- হযরত দাউদ (আ) -কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলীর 


মধ্যে সুমধুর কষ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যবুর পাঠ করতেন, তখন 
বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে 
পর্বত ও রৃক্ষ থেকেও তসবীহর আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি 
বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহ্‌র 
কুদরতের অধীন একটি মুজিযা। মু*জিযার জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্য জীবন 
ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জিযা হিসেবে 
চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের 
মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে 
হযরত আবু মূসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি 
যখন কোরআন তিলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ সো) সেখান দিয়ে গমন করেন। 
তিনি তার তিলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। 


২২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


এরপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই 
দান করেছেন। আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো) তার তিলাওয়াত 
শুনেছেন তখন আরয করলেন £ আপনি শুনছেন---একথা আমার জানা থাকলে আমি 
আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার টি করতাম। (ইবনে কাসীর ) 


এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তিলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিতাকর্ষক উচ্চারণ 
এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয় | তবে আজকালকার কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি 
না হওয়া' চাই। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই 
চেম্টা করে থাকেন। ফলে তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়। 

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল ঃ 


AS AS Ae 9 পাত ০ তা 


9 ০ gs ০০০৬ ০০ ১-অন্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে 


অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই ৮০৩ বলা 
হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হিফাযতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য 


পা _9িতা প্রত তা 


এক আয়াতে আছে মি] 1 ৬১ ৬)1১---অর্থাৎ আমি দাউদের জন্য লোহা নরম 


করে দিয়েছিলাম । এই নৰ করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক, তার হাতের স্পর্শে 

লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা সরু 

করতে পারতেন। দুই, আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল, 
ঘা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়। 


যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়্গঞ্ধরগণের কাজ £ 
আলোচ্য আয়।তে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আ)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে 


AS MA WW AGIA AC 


সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, (৮ এ: ভিডি, অর্থাৎ যাতে এই 


বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ তরবা রির বিপদ থেকে হিফাযত করে। এই প্রয়োজন 
থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যয শিল্পের মাধ্যমে 
মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে 
জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধ উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্ধরগণ বিভিন্ন 
প্রকার শিল্প কর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বণিত আছে ₹ যেমন দাউদ আ) থেকে 
শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বণিত আছে। রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন 8 যে শিল্পী জনসেবার . 
নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই'দুধ পান .. 
করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন । এমনিভাবে 
যে জনসেবার নিয়তে শিল্প কর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই; তদুপরি 


সরা আছিয়া ২২১ 


শিল্পকর্মের পাথিব উপকা'রও সে লাভ করবে । সূরা তোয়া-হায় মুসা (আ)”র কাহিনীতে 
এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। | 


সলায়মান (আ)-এর জন্য বাম়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাস'আলা £ 
হযরত হাসান বসরী রেহ) থেকে বণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে 
যখন সুলায়মান (আ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার 
জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফিলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে 
দেন৷ আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন । এই 
ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়্াদে বণিত হবে। 


Ee AW EAE ONO gs EE শরির SOE GE 


উর শে Yr { ০০৮০ এ----এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য ১১ fo € de এ 


এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা যেমন দাউদ আ)-এর জন্যে পর্বত ও 
পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তার আওয়াষের সাথে তসবীহ পাঠ করত, 
তেমনি স্লায়মান (আ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে 
সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, 


দাউদ (আ)-এর বশীকরণের মধ্যে &* - (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর 
সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে এ (জন্য) অক্ষর 


ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বাগুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে 
সুক্ষ ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আ) যখন তিলাওয়াত 
করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তসবীহ পাঠ শুরু করত, তার আদেশের 
জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে তার আদেশের 
অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন হচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, 
বায়ু তাকে সেখানে গৌছিয়ে দিতঃ যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং 
যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত।---(রাহুল মা‘আনী, বায়যাভী ) 


তফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান আ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে 
চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান আ) কাঠের একটি বিরাট ও 
বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্রসহ এই 
সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত 
সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হত, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই 
সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দুরত্ব এবং দ্বিগ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 
এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করত অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম 
করাযেত । ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, 
সুলায়মান আ)-এর এই সিংহাসনের ওপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হত। এগুলোতে 
সুলায়মান আ)-এর সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা 


২২২ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


উপবেশন করত । এরপর সমগ্র সিংহাসনের ওপর ছায়া দান করার জন্যে পন্ষীকুলকে 
আদেশ করা হত, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট. না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু 
এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হত, পৌছিয়ে দিত। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আ) মাথা নত করে আল্লাহ্‌র 
যিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে 
বিনয় প্রকাশ করতেন ।---€ ইবনে কাসীর ) 

8১০০ এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়নাতে 
এই বায়ুর বিশেষণ ॥ 2১ বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যার দ্বারা ধুলা 
ওড়ে না এবং শন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুইটি বিশেষণ পরস্পর 
বিরোধী । কিন্তু উভয়টির একন্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর “যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে 
প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করত ; কিন্তু 
আল্লাহ্‌র কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঞ্গ- 
সংঘাত সৃম্টি হত না। বণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন 
পাখীরও কোনরূপ ক্ষতি হত না। | 
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সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূতকরণ £ একটা ০১9 


পা ASI 0-9 গা { we 89 (পা তা ASIA পা ডি 9৬9 A রা 


৩৯৪ ৩৫৪ US; 9১৩১৩ 4৮ ০০০২৩ এ ৫০ ৩57 অর্থাৎ 


আমি সুলায়মান (আ)-এর জন্য শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে 
দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে 9 সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া 


5 পালা পা পা পা দিলা 


অন্য কাজও করত; যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে £ ৩০৪ ৪ ৩০ ০2০ 


PAA পাটি | পারি eA পল পাও প্রা ে 


০ 152 6, 9 5 ক) Los s ২ 5৮=অৰ্থাৎ তারা সুলায়মান আ)-এর 


জন্য বেদী, সুউচ্চ যি মতি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরী 
করত । সুলায়মান তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব 
শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম । 


(১৪৮ ৯ শিক্পতান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনিমিত সক্ষম দেহ। 


মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট । এই জাতিকে বোঝাবার 
জন্য আসলে ৬ অথবা ৬ শএ শব্দ ব্যবহাত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার 


নয়--কাঁফির, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফির 
নিবিশেষে সব জিন সুলায়মান আ)-এর বশীভূত ছিল? কিন্তু মু'মিনরা বশীভূতকরগ 


সুরা আম্বিয়া ২২৩ 


ছাড়াই সুলায়মান (আ)-এর নিদর্শনাবলী ধমীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত । তাদের 
ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে 


শুধু ৩৪ উঠ তথা কাফির জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা 


সত্ত্বেও জবরদস্তি সুলায়মান আ)-এর আক্তাধীন থাকত । সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের 
শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম । নতুবা কাফির 
জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশংকা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার 
হিফাঘতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না। 

একটি সুক্ম তত্ব ঃ দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও 
ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন ঃ যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান আ)-এর 
জন্য দেখাও যায় না, এমন সক্ষম বস্তুকে বশীভূত করেছেন; যেমন বায়ু, জিন ইত্যাদি । 
এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তিসামর্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।--- 
(তফসীর কবীর ) ্‌ 





পপ 2 পা ঠপা তো 8 শা 
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(৮৩) এবং স্মরণ করুন আইউবের কথা, যখন তিনি তার পালনকরতাকে 
আহবান করে বলেছিলেন £ আমি দুঃখকম্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের 
চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং 
তার দুঃখকম্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের 
সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে রি এবং ইবাদত- 
কারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ । 














তফলসীরের সার-সংক্ষেপ 


এই আইউব (আ)-এর কথা আলোচনা করুন, যখন সে দুরারোগ্য) রোগে 
আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলল $ আমি দুঃখ-কস্টে 
পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও অধিক দয়াবান (অতএব মেহেরবানী 
করে আমার কষ্ট দূর করে দিন)। অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তার 
কষ্ট দূর করলাম এবং (তার অনুরোধ ছাড়াই) তার পরিবারবর্গ (অর্থাৎ যেসব সন্তান- 
সন্ততি নিখোজ হয়ে গিয়েছিল অথবা মৃত্যুবরণ করেছিল) ফিরিয়ে দিলাম (তারা তার 
কাছে এসেছিল কিংবা সমপরিমাণ সন্তান-সন্ততি আরও জন্মগ্রহণ করেছিল ) এবং তাদের 
সাথে (গণনায়) তাদের মত আ'রও দিলাম (অর্থাৎ পূর্বে যতজন ছিল, তাদের সমান 


২২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


আরও দিলাম, নিজের উরসজাত হোক কিংবা সন্তানের সন্তান হোক) আমার পক্ষ থেকে 
রুপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য ঈমরণীয় হয়ে থাকার জন্য। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
আইউব (আ)-এর কাহিনী ঃ আইয়ুব (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ 
 ইসরাঈলী রেওয়।য়ত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ গএতিহাসিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়তই এখানে বর্ণনা করা! হচ্ছে! কোর- 
আন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে 
সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। 
এরই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল 
মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোন কারণে । এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে সৃস্থতা 
দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তুলনায় আরও অধিক দান 
করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশীর ভাগ 
এতিহাসিক রেওয়ায়তসম্হে বিদ্যমান রয়েছে । হাফেয ইবনে-কাসীর কাহিনীর বিবরণ 
এভাবে দিয়েছেন £ ্‌ | 

আল্লাহ, তাআলা আইউব (আ)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, 
: সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর 
তাঁকে পয়গন্থরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসব বন্ত তীর হাতছাড়া হয়ে যায় 
এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাধে । জিহবা ও অন্তর 
বাতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহবা ও 
অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কুতক্ততা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য 
ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লে।কালয়ের 
বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয় । কেউ তাঁর কাছে যেত না। 
শুধূ তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ আ)-এর কন্যা অথবা 
পৌনব্রী। তার নাম ছিল লাইয়্্যাবিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আঁ) ৷ ----( ইবনে-কাসীর ) 
সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্রী মেহনত- মজুরী করে তার 
পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তার সেবা-যত্ব করতেন । 
আইউব (আ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্ষের ব্যাপার ছিল না । রস্লে করীম (সা) 
বলেন $ | 
অর্থাৎ পয়গম্থরগণ সবচাইতে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাদের পর অন্যান্য 
সৎকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে $ প্রত্যেক 
মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত 
বেশী মজবুত; তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মতবা 
আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ, তা’আলা আইউব (আ)-কে পয়গস্করগণের মধ্যে 
ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [ যেমন দাড়দ আট) ]-কে শোকরের 


সুরা আছ্রিয়া ্‌ ২২৫ 


এমনি স্বাতন্ত্া দান করা হয়েছিল।) বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইউব 
(আ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াধীদ ইবনে মায়সারাহ্‌ বলেন £ আল্লাহ, যখন আইউব (আ)-কে 
অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন 
তিনি মুক্ত মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ইবাদতে আরও বেশী আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্‌র 
কাছে আরয করেনঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ 
কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পন্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত 
আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, 
তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ । এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন 
অন্তরায় অবশিষ্ট নেই। 


উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেয ইবনে-কাসীর লিখেছেন £ঃ এই 
কাহিনী সম্পর্কে ওহ্‌ব ইবনে মুনাব্বেহ, থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে 
রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না। 


আইউব (আ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী নয়ঃ£ হযরত আইউব (আট সাং- 
সারিক ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হন: যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে 
এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা- 
হুতাশ, অস্থিরতা ও অর্ভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেন নি। সতী সাধ্বী 
স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বোড় গেছে । এই কষ্ট 
দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন ঃ$ আমি 
সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের 
মধ্যে দিনাতিপাত করেছি । এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন 
হবে কেন£ পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিশ্মত 
করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় (অথচ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া 
করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয় )। অব- 
শেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলা বাহুল্য, 
তার এই দোয়া দোয়াই ছিল---বেসবরী ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন পাকে তার 
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পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়। করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে 
বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হল। 


ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, 
আইউব আ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হল ঃ পায়ের গোড়ালি 
দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিক্ষার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি 
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পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তহিত হয়ে 
যাবে। হযরত আইউব (আ) তদ্রপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত- 
জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্তমাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত 
হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন । তিনি 
জান্নাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে এক পাশে 
বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন; 
কিন্তু তাকে তীর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইউব 
(আ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিড্েস করলেন £ আপনি জানেন কি, এখানে 
যেরোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্থু কি তাকে 
খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তার সাথে আলাপ করলেন! 
সবকিছু শুনে আইউব (আ) বললেন ঃ$ আমিই আইউব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাকে চিনতে 
না পেরে বললেনঃ আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? আইউব আ) আবার 
বললেন ঃ লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইউব। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার দোয়া কবূল 
করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ এরপর 
আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, 
সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন ।---(ইবনে-কাসীর) 


ইবনে মাসউদ রো) বলেনঃ হযরত আইউব আ)-এর সাত পুন্ধ ও সাত কন্যা 
ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তা“আল। 
যখন তাকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর 
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গর্ভে নতন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে (৪৮ ০০ 2 


বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা’বী বলেনঃ এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের 
নিকটতম ।---(কুরতুবী) 


কেউ কেউ বলেন ঃ পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই. লাভ করলেন 
. | $ 
এবং তাদের মত সন্তান বলে সন্তানের সন্তান বোঝানো হয়েছে। a 48815 
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(৮৫) এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যলকিফলের কথা মরণ করুন, তারা প্রতো- 
কেই ছিলেন সবরকারী। (৮৬) আমি তাদেরকে আমার রহমত প্রাপ্তদের অন্তভুস্ত 


সূরা আগ্দিয়া এ ২২৭ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের (কথা ) স্মরণ করুন। তারা প্রতে/কেই 
ছিলেন (শরীয়তগত ও সৃট্টিগত বিধানাবলীতে ) অটল। আমি তাদের (সবাই )-কে 
আমার (বিশেষ ) রহমতের অন্তর্ভূক্ত করেছিলাম । নিশ্চয় তারা পূর্ণ সকর্মপরায়ণ 
ছিলেন। 


আন্ঘঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যূলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী? তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী ঃ আলোচ্য আয়াত- 
দ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও 
ইদরীস যে নবী ও রস্ল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 
আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্তানে আলোচনাও করা হয়েছে। ত্তীয়জন 
হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে কাসীর বলেন £ তার নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল 
করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্াত বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। কিন্ত 
কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরদের কাতারভূক্ত ছিলেন নাঃ 
বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে 
বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়ামা’ (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) 
বা্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তার খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তার 
জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গন্বরের কর্তব,কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে 
তিনি তাঁর সব সাহাবীকে একন্রিত রুরে বললেন £ঃ আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে 
চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত ক'রব।- শর্ত 
তিনটি এই ঃ সদাস্বদা রোযা রাখা, ইবাদতে রাঘ্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় 
রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দীড়াল। তাকে 
সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল $ আমি এই কাজের জন্য 
উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজ্ঞেস করলেন £ তুমি কি সদাসর্বদা রোযা রাখ, 
ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্সা কর না? লোকটি বলল £ নিঃ- 
সন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস 
করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার 
সমাবেশকে লক্ষ্য করে একর্৫থা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত 
ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হল। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা 
ঘোষণা করলেন। মুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গ- 
দেরকে বলল £ যাও, কোনরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার 
এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্জরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল 8 নে আমাদের 
বশে আসার পান্র নয়। ইবলীস বললঃ তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি 
তাকে দেখে নেব। হযরত মুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোঘা রাখতেন 


২২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক 
দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হল এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিড্েস 
করলেন ঃ কে? উত্তর হলঃ আমি একজন বৃদ্ধ মজল্ম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। 
আগন্তক ভেতরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদা- 
য়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে। এভাবে 
দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন £ আমি যখন বাইরে 
যাব,তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব। 


যুূলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা কর- 
লেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মুকাদ্দমার ফয়সালা করার 
জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা 
গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। 
তিনি জিক্তেস করলেন, কে£ উত্তর হলঃ আমি একজন রৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা 
খুলে দিয়ে বললেন $ আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো 
তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বললঃ হুযুর, 
আমার শন্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার 
প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, 
তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি 
যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে 
গেল এবং নিদ্রাহল না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে রদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। 
পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় 
দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ছুলতে লাগলেন. গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে 
দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। রৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া 
নাড়া দিতে চাইল | সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং 
দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথা- 
রীতি বন্ধ আছে এবং রুদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিক্তেস করলেন ঃ 
তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে £ তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া 
কেউ নয়। তিনি বললেনঃ তা হলে তুমি আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস। সেস্বীকার করে 
বললঃ আপনি আমার সব চেস্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ 
হননি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপে রাগান্বিত করার চেস্টা করেছিলাম, যাতে 
ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই 
ঘটনার কারণেই তাঁকে খুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। “যুলকিফল” শব্দের অর্থ 
অঙ্গীকার ও দায়িত্বপূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত ঘূলকিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। 
__(ইবনে-কাসীর) 


মসনদে আহমদে আরও একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুলকিফলের 
পরিবর্তে আলকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে । ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার 


সূরা আছিয়া | ২২৯ 


পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে--আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল 
নয়। রেওয়ায়েতটি এই £ | 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে-উমর বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে একটি 
হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশী শুনেছি। তিনি বলেন 8৪ বনী-ইসরাঈ- 
লের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফ্ল। সেকোন গোনাহ্‌ থেকে বেচে থাকত না। একবার 
জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাকে ব্যভিচারে 
সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হল, তখন মহিলাটি কাপতে লাগল 
ও কান্না জুড়েদিল। সে বলল £ কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার ওপর কোন জোর- 
জবরদস্তি করছি? মহিলা বলল £ না, জবরদস্তি কর নি; কিন্ত আমি এই পাঁপকর্ম 
গত জীবনে কোনদিন করি নি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। 
তাই সম্মত হয়েছিলাম । একথা শুনে কিফ্ল তদবস্থায়ই মহিল।র কাছ থেকে সরে দাড়াল 
এবং বলল £ যাও, এই দীনারও তোমারই । এখন থেকে কিফ্ল আর কোনদিন পাপ 
কাজ করবে না । ঘটনাক্রমে সেদিন রান্রেই কিফল ll গেল । সকালে তার দরজায় 


অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল ঃ 0৯4১ 48) ৯2 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কিফ্লকে 
ক্ষমা করেছেন । 


ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন $ এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্‌- 
সিতায়নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্য ও ধরে নেয়া হয়, তবে এতে কিফলের 


কথা বলা হয়েছে---যুলকিফলের নয় । মনে হয় সে অন্য কোন ব্যক্তি । ০1 449 15 


আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত, ইয়াসা” নবীর খলীফা ও সৎকর্ম- 
পরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গ- 
স্বরগণের কাতারে ভাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি 
ইয়াসা’ নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ, তা‘অলা তাকে নবুয়তের পদও দান 


যাহ । 
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(৮৭) এবং সমাছওয়ালার কথা আলোচনা করুন; যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে 
গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর 

















২৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নির্দোষ আমি গোনাহগার। (৮৮) অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে 
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম । আমি এমনিভাবেই বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। 


ক 


তহসাীংরর সার-সংক্ষেপ 


এবং মাছওয়ালার (অর্থাৎ হযরত ইউনূস পরয়গন্বরের ) কথা আলোচনা করুন, 
যখন তিনি (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের ওপর থেকে আযাব টলে 
যাওয়ার পরও ফিরে আসেন নি এবং এই সফরের জন্য আমার আদেশের অপেক্ষা করেন- 
নি) এবং তিনি (নিজের ইজতিহাদ দ্বারা) মনে করেছিলেন যে, আমি (এই চলে 
যাওয়ার ব্যাপারে) তাঁকে পাকড়াও করব না [ অর্থাৎ এই পলায়নকে তিনি নিজের ইজ- 
তিহাদ দ্বারা বৈধ মনে করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেন নি; কিন্তু যে পর্যন্ত 
আশা থাকে, সেই পর্যন্ত ওহীর অপেক্ষা করা পয়গস্বরগণের জন্য সমীচীন । এই সমীচীন 
কাজ তরক করার কারণে তাকে বিপদগ্রস্ত করা হয়। সেমতে পথিমধ্যে সমূদ্র পড়লে 
তিনি নৌকায় সওয়ার হন। নৌকা চলতে চলতে এক জায়গায় থেমে যায়। ইউনুস 
(আ)-এর বুঝতে বাকী রইল নাষে, বিনা অনুমতিতে পলায়ন পছন্দ করা হয়নি। এ 
কারণেই নৌকা থেমে গেছে। তিনি নৌকার আরোহীদেরকে বললেন £ আমাকে সমুদ্রে 
ফেলে দাও। তারা সম্মত হল না। লটারী করা হলে তাতেও তারই নাম বের হল। 
অবশেষে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হল। আল্লাহ্‌র আদেশে একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। 
(দুরুরে মনস্র)] অতঃপর তিনি জমাট অন্ধকারের মধ্যে আহবান করলেন ঃ [ এক 
অন্ধকার ছিল মাছের পেটের, দ্বিতীয় সমুদ্রের পানির; উভয় গভীর অন্ধকার অনেক- 
গুলো অন্ধকারের সমতুল্য ছিল কিংবা তৃতীয় অন্ধকার ছিল রাত্রির (দুর্রে মনস্র )] 
তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (এটা তওহীদ ১, তুমি (সব দোষ থেকে) পবিত্র, € এটা 
“পবিত্রতা বর্ণনা) আমি নিশ্চয়ই দোষী । (এটা ক্ষমা প্রার্থনা । এর উদ্দেশ্য আমার ভুটি 


মাফ করে এই সংকট থেকে মুক্তি দাও।) অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং 
স্পা তা পারছি 9 তা AA 


তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম । (এই কাহিনী সূরা সাফফাতে 5114 0 ও ১৯১ 


আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে । ) আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে (দুশ্চিন্তা থেকে ) মুক্তি 
দিয়ে থাকি (যদি কিছুকাল চিন্তাগ্রস্ত রাখা উপযোগী না হয় )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


5০ | fs এ-হযরত ইউনুস ইবনে মারা আ)-র কাহিনী কোরআন 


পাকের সূরা ইউনুস, স্রা আমিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূরে বিরত হয়েছে। কোথাও 
তার আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও “যুনন্ন* এবং কোথাও “সাহেবুল হত' 
উল্লেখ করা হয়েছে। “নূন ও“হুত” উভ্ভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই মুন-নূন ও সাহেবুল 


সরা আপ্ধিয়া ২৩১ 


হুতের অর্থ মাছওয়ালা । ইউনূস (আ) কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে 
হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-ননও বলা হয় এবং সাহেবুল 
হত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়। 


ইউনূস (আ)-এর কাহিনী £ঃ তফসীর ইবনে কাসীরে আছে, ইউনুস আ)-কে 
মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হিদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। 
তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। 
ইউনূস (অ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে 
থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, 
আযাবের কিছু কিছু চিহও ফুটে উঠেছিল)। অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে 
তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-রদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা 
চতুষ্পদ জন্ত ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে 
আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি 
সহকারে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে । জন্তদের বাচ্চারা মাদের কাছ থেকে 
আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে 
দেন। এ দিকে ইউন্‌স (আ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্পুদায় বোধ 
হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি 
এবং তাঁর সম্পৃদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন 
যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন, রেওয়ায়েতে আছে যে, 
তাঁর সম্পূদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা 
প্রচলিত ছিল। (মাযহারী) এর ফলে ইউনূস আ)-এর প্রাণনাশেরও আশংকা দেখা দিল। 
তিনি সম্প্দায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর 
_ শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পুড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। 
ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডূবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের 
মধ) একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে 
রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারি করা হল। 
ঘটনাচক্রে এখানে ইউনূস আ)-এর নাম বের হল। €(আরোহীরা বোধ হয় তার ্‌ 
মাহাআ্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। 
পুনরায় লটারি করা হল। এবারও ইউনূস (আ)-এর নামই বের হল। আরোহীরা 
তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারি করা হল। কিন্তু নাম ইউনুস আ)-এরই 
বের হল। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অনান্ন বলা হয়েছে 


A AIA তা পর্ণ লালা লাগ পার্টি 


৫০ ১১০৭ or ৩৫১ (৪ ৮০৫ অর্থাৎ লটারির ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস (আ)-এর 


নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস আ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাব্যশ্যক কাপড় 
_ খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে 


২৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্র, তগতিতে সেখানে পৌছে যায় (ইবনে মাসউদের 
_ উক্তি) এবং ইউনুস আ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন 
যে, ইউন্স আ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয়; 
বরং তার উদর কয়েক দিনের জন্য তার কয়েদখানা। (ইবনে কাসীর) কোরআনের 
বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুক্‌ জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পরিক্ষার 
নির্দেশ ছাড়াই ইউমুস আ) তাঁর সম্পুদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তী'র 
এই কার্ষক্রম আল্লাহ্‌ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি রোষে পতিত হন এবং 
তাকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়। 


ইউনুস (অ!) তাঁর সম্পুদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করে- 
ছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহ্‌র ওহীর কারণে ছিল। 
পয়গন্বরদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্পূদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত 
আল্লাহ্‌র নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহ্‌র 
রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন সম্পুদায়ের খাঁটি তওবা ও 
কান্নাকাটি কবল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তার সম্পূদায়ের 
মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের 
ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্পূদায়ের কাছে ফিরে 
গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং 
প্রাণনাশেরও আশংকা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যন্ত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর 
অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌছে যাওয়া যদিও গোনাহ্‌ ছিল নাঃ কিন্তু উত্তম পম্থার 
খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তা*আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্‌র 
নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধে । তাদের 'অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বান্ছনীয়। এ 
ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে সামান্য জ.টি হলেও তজ্জন্যে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই 
ইউনুস আ) আল্লাহ্‌র রোষে পতিত হন। 


তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের 
বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আ)-এর প্রতি 
রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাব 
দানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক 
সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক 
হয়। (কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে ব্ণিত শব্দাবলীর 
তফসীর দেখুন । | 


চি 
পারি পা পারা 


৮5 ৮০ শি এ--অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্পুদায়ের 


a 


প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। ৮৮) - 


সূরা আগ্গিয়া ্‌ ২৩৩ 


শব্দটিকে ১৩০ এর ০৮০ বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও 8? }) ০ অর্থাৎ 
পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফির ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত । ---( ০ বাহরে মুহীত ) 


ঠা পা তা টিতে "শু A পি পাতা 


৬১০ 2 ১৪১ ৩১ ১৫১১ | 5. অভিধানে দিক দিয়ে $ ১৪ শব্দের তিন রকম 


অথ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি ৩১) ১১ ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে 


আয়াতের অর্থ হবে তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না 

বলা বাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে 

পারে নাঃ কারণ এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া 

মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় এটা 35 ধাতু থেকে উদ্ভূত নাউ দাতা এর অর্থ 
| সং | 


শে কতা AW চট 


সংকীর্ণ করা; যেমন এক আয়াতে রয়েছে ই sly ৩০ ৪ টি (১১) ও) 5 1০,434) 


3 Rr | পা তা 


) ১৪০১১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য 


ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীর- 
বিদ এই অর্থই নিয়েছেন । তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আট) 
মনে করতেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্পুদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে 
আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, এটা তফসীরের অর্থে 


53৩ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, 
ইউনূস (আ) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আম।র কোন ঘ্ূটি ধরা হবে না।, কাতাদাহ্‌, মুজা- 
হিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই 
নেই, দ্বিতীয় অথবা ত্তীয় অর্থ সম্ভবপর ৷ 

ইউন্স (আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি ঘুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল 8 


“A A BA 1 | পাশ 


৯১০ ১ ০৯১ 2৯১ ০9 ১/১---অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনুস আ)-কে দুশ্চিন্তা ও 


সংকট থেকে উদার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি; যদি তারা সততা 
ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করে । রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ 


(শি জগ 
রা পর্ণ ডি এটি তা ক পাও পা 


০৪০ ৬ ০ ৬৪ (9158 ৬৬৮ 5৪ ঠি [18 মাছের গেটে 


গা কাছ 


২৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


কৃত ইউনুস আ)-এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 
করে, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা কবুল করবেন।---( মাষহারী) 





১৬ ০9 হু GIES 45 AS 05S; 








০৫১৯৯১৪ ৬ 


(৮৯) এবং হাকারিয়ার কথা আলোচনা করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে 
আহবান করেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম 
হয়ারিস। (৯০) অতঃপর আমি তার দোয়া কবূল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম : 
ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, 
তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত। 


লা 
তফসীরের সার-সংক্ষে প 


এবং যাকারিয়া আ)-র কেথা) আলোচনা করুন, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে 
আহবান করেছিলেন ঃ হে আর্মার পালনকর্তা, আমাকে নিঃসন্তান রেখো না ( অর্থাৎ 
আমাকে সন্তান দিন, যে আমার ওয়ারিস হবে) এবং (এমনিতে তো) ওয়ারিসদের 
মধ্য থেকে উত্তম (অর্থাৎ সত্যিকার ওয়ারিস) আপনিই (কাজেই সন্তানও সত্যিকার 
ওয়ারিস হবে নাঃ বরং এক সময় সেও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাহ্যিক ওয়া- 
রিস দ্বারা কতিপয় ধর্মীয় উপকার হাসিল হবে। তাই তা প্রার্থনা করছি) অতঃপর 
আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলায় ইয়াহ্‌ইয়া পত্র) এবং তার 
জন্য তাঁর €ে্ধ্যা ) স্্রীকেও প্রসবযোগ্য করেছিল।ম। €যে সমস্ত পয়গন্থরের কথা এই 
স্রায় উল্লেখ করা হল) তারা সবাই সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আশা ও ভীতি সহকারে 
আমার ইবাদত করতেন এবং আমার সামনে বিনীত হয়ে থাকতেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
হযরত যাকারিয়া (আ)-র একজন উত্তরাধিকারী পুত্ৰ লাভের একান্ত বাসনা 


A AA 02 পা পা A পা 


ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন; কিন্তু সাথে সাথে ০) ) [501১৯ ৩০১ 1 


ও বলে দিয়েছেন; অর্থাৎ পৃন্র পাই বা নাপাই, সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম .ওয়ারিস। 
এটা পয্মগম্থরসূলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ, পয়গণ্রদের আসল মনোযোগ 


' সুরা আন্ষিয়া ২৩৫ 


আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে থাকা উচিত । অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় 
থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয় । 
৫ ৩ পাড়ে তা তা পল AS A 


৬৯ ) ১ ৩৫) ৩১ 5৮ ০৯-_-তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই 


আল্লাহ তা“আলাকে ডাকে । এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার 
সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে । আল্লাহ, তা'আলার কাছে কবুল ও 
সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গোনাহ ও ভ্রুটির জন্য ভয়ও করে। ---(কুরতুবী ) 


ক 2. 5585 28 ITH ৩ 
LZ; > ১০ ৬৪১৬৯ 4 121, 
মির RATA 


(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তার কামপ্রবৃত্তিকে বশে 
রেখেছিল, অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার 
পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং সেই নারীর (অর্থাৎ মারইয়ামের কথা) আলোচনা করুন, যিনি তার সতীত্ব 
(পুরুষদের কাছ থেকে) রক্ষা করেছিলেন (বিবাহ থেকেও এবং অবৈধ সম্পর্ক রন | 
অতঃপর আমি তার মধ্যে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায়) আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম 
(ফলে স্বামী ছাড়াই তার গর্ভ সঞ্চার হয়) এবং তাকে ও তার পুত্র ঈসা€আ)]-কে 
বিশ্ববাসীর জন্য আমার কুদরতের) নিদর্শন করেছিলাম [ যাতে তাকে দেখেশুনে তারা 
বুঝে নেয় ঘে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে 
পারেন এবং পিতামাতা ছাড়াও পারেনঃ যেমন আদম (আট। ] 
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২৩৬ ৷ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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(৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং 
আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের 
কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকেই আমার কাছে 
প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার 
প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যে সব জনপদকে 
আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত; (৯৬) যে পর্যন্ত 
না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি 
থেকে দ্রন্ত ছুটে আসবে । (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্ঢত সময় নিকটবর্তাঁ হলে কাফিরদের 
চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে; হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম; 
বরং আমরা গোনাহগারই ছিলাম । (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা 
. যাদের পূজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন । তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে । (৯৯) এই 
মূর্তিরা ঘদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না । প্রত্যেকেই তাতে, চিরস্থায়ী ' 
হয়ে পড়ে থাকবে । (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই 


সূরা আম্বিয়া ২৩৭ 


শুনতে পাবে না। যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে 
তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে । (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং 
তারা তাঁদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে । (১০৩) মহা ভ্রাস তাদেরকে 
চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে 8 আজ তোমাদের 
দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। (১০৪) সে দিন আমি আকাশনে 
গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র । যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছিলাম, সেইভাবে পূনরায় সৃষ্টি করব । আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ 
করতেই হবে । (১০৫) আমি উপদেশের পর যবূরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্ম- 
পরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(পৃর্বাপর সম্বন্ধ £ এ পর্যন্ত পয়গম্বরদের কাহিনী, ঘটনাবলী এবং অনেক আনু- 
ষঙ্গিক মৌলিক ও শাখাগত রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে । তওহীদ, রিসালত, পরকালের 
বিশ্বাস ইত্যাপি ম্লনীতি সব পয়গন্বরদের মধ্যে অভিন্ন । এগুলো তাদের দাওয়াতের 
ভিত্তি। উল্লিখিত ঘটনাবলীতে পয়গম্বরগণের প্রচেষ্টার মূলকেন্দ্র ছিল তওহীদের বিষয়বন্ত। 
পরবতাঁ আয়াতসম্হে কাহিনীসমূহের ফলাফল হিসেবে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে এবং 
শিরকের নিন্দা করা হয়েছে 1) 


লোকসকল, (উপরে পয়গন্বরদের যে ক ও তওহীদী বিশ্বাস জানা গেল, ) 
এটা তোমাদের তরীকা যো মেনে চলা তোমাদের উপর ওয়াজিব ।)--- একই তরীকা 
(এতে কোন নবী ও কোন শরীয়তের মতভেদ নেই। এই তরীকা সারমর্ম এই যে,) আমি 
তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার ইবাদত কর এবং (যখন এটা প্রমাণিত যে, সব 
আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং সব শরীয়ত এই তরাকা'র প্রবর্তক, তখন লোকদেরও এই তরীকায় 
থাকা উচিত ছিল; কিন্ত তা হয়নি; বরং মানুষ তাদের ধর্ম বিষয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি 
করেছে। (তারা এর শাস্তি দেখে নেবে; কেননা) প্রতেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত 
হবে (প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে)! অতঃপর যে 
বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তার পরিশ্রম বিফলে যাবে না এবং আম 
তা লিখে রাখি (এতে ভূলভ্রান্তির আশংকা নেই। এই লেখা অনুযায়ী প্রত্যেকেই 
সওয়াব পাবে )। আর (সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে--আমার এই কথায় 
অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করে বলে যে, দুনিয়ার এত দীর্ঘ বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; 
কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোন মৃতকে জীবিত হতে এবং তার হিসাব-নিকাশ হতে 
দেখিনি। তাদের এ সন্দেহ অম্লক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য 
কিয়ামতের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিনের পূর্বে কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না। এ কারণেই ) 
আমি যেসব জনপদকে (আযাব অথবা মৃত্যু দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, সেগুলোর 
অধিবাসীদের জন্য এটা েরীয়তগত অসস্তাব্তার অর্থে) অসম্ভব যে, তারা (দুনিয়াতে 
হিসাব-নিকাশের জন্য) ফিরে আসবে কিন্তু এই ফিরে না আসা চিরকালীন নয়; বরং 


২৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


প্রতিশ্নত সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত ।) যে পর্যন্ত না এর প্রতিশ্ত সময় আসবে, যার 
প্রাথমিক আয়োজন হবে এই. যে) ইয়াজুজ-মাঁজুজ (যাদের পথ এখন যুলকারনাইনের 
প্রাচীর দ্বারা রুদ্ধ আছে,) মুক্ত হয়ে যা এবং তারা (সংখ্যাধিক্যের কারণে ১ প্রত্যেক 
উচ্চভূমি (টিলা ও পাহাড়) থেকে অব্তরণরত (মনে) হবে। আর ( আল্লাহ্র দিকে 
প্রত্যাবর্তনের সত্য প্রতিশ্চত সময়) নিকটবর্তা হলে এমন অবস্থা হবে যে, অবিশ্বাসীদের 
চক্ষু বিজ্ফারিত থেকে যাবে (এবং তারা বলতে থাকবে ১, হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য; আমরা 
এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম (এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলবে, একে তো তখন গাফি- 
সতি বলা যেত, যখন আমাদেরকে কেউ সতর্ক না করত ) বরং (সত্য এই যে, ) আমরাই 
দোষী ছিলাম। (সারকথা এই যে, যারা কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস 
করত, তারাও তখন তাতে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। এরপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতক- 
বাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে 8) নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের 
পূজা করছ, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে € এবং) তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। 
(কোন কোন মুশরিক যেসব পয়গম্ধর ও ফেরেশতাকে দুনিয়াতে উপাস্যরূপে গ্রহণ 
করেছিল , তাঁরা তাদের অন্তর্ভূক্ত নয় ; কেননা, তাদের ক্ষেত্রে একটি শরীয়তসম্মত 
অন্তরায় আছে যে, তারা জাহান্নামের যোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন 


ASI AC LTA DO 


দোষও নেই । পরবর্তী 8) ০৬৮ ৩৯ ০০ 91 আযম্মাতেও এই সন্দেহ নিরসন করা 


হয়েছে। এটা বোঝার বিষয় যে,) ঘদি তারা ( মূর্তিরা) বাস্তবিকই উপাস্য হত, তবে 
তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করত না (প্রবেশও ক্ষণস্থায়ী নয়; বরং) প্রত্যেকেই ( পূজা- 
কারী ও পূজিত) তাতে চিরকাল বাস করবে। তারা তথায় চীৎকার করবে এবং 
(হট্রগোলের "কার ণে) তথায় তারা কারও কোন কথা শুনবে না। (এ হচ্ছে জাহান্না- 
মীদের অবস্থা এবং ) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে পুণ্য অবধারিত 
হয়ে গেছে , (এবং তা তাদের কাজে-কর্মে প্রকাশ পেয়েছে) তারা জাহান্নাম থেকে (এতটুকু 
দুরে.) থাকবে (যে) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না। (কেননা, তারা জান্নাতে 
থাকবে । জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকবে ।) তারা তাদের আকা- 
ভ্ক্ষিত বস্তসমূহের মধ্যে চিরবসবাস করবে । তাদেরকে মহান্রাস € অথাৎ কিয়ামতে 
জীবিত হওয়া এবং হাশরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী ) চিন্তান্বিত করবে না এবং (কবর থেকে 
বের হওয়া মাত্রই ) ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে । তোরা বলবে 8) আজ 
তোমাদের এ দিন, েদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (এই সম্মান ও 
সসংবাদের ফলে তাদের আনন্দ ও প্রফুল্পতা উত্তরোত্তর র্রদ্ধি পাবে। তবে কোন কোন 
রেওয়ায়েত থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের গ্রাস ও ভীতি থেকে কেউ মুক্ত 
থাকবে না--সবাই এর সম্মুখীন হবে। যেহেতু সৎ বান্দারা খুব কম সময়ের জন্য এর 
সম্মুখীন হবে, তাই সম্মুখীন না হওয়ারই শামিল । ) এ দিনটিও স্মরণীয়, যেদিন 
আমি (প্রথম ফুঁৎকারের পর ) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেমন লিখিত বিষয়বস্তুর 
কাগজপন্রকে গুটানো হয়। €গুটানোর পর নিশ্চিহ করে দেওয়া অথবা দ্বিতীয় ফু'ৎকার 
পর্যন্ত তদবস্থায় রেখে দেওয়া উভভয়টি সম্ভবপর ।) আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করার 


সরা আতিয়া ২৩৯ 


সময় (প্রত্যেক বস্তুর) সূচনা করেছিলাম, তেমনি (সহজেই ) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব! 
এটা আমার ওয়াদা, আমি অবশ্যই (একে পর্ণ) করব । (উপরে সৎ বান্দাদেরকে 
যে সওয়াব ও নিয়ামতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাচীন ও জোরদার ওয়াদা । 
সেমতে) আমি (সব আল্লাহ্‌র ) গ্রন্থুসমূহে €( লওহে মাহ্ফুঘে লেখার পর ) লিখে দিয়েছি 
যে, এই পৃথিবীর (অর্থাৎ জান্নাতের) মালিক আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ হবে । 
(এই ওয়াদার প্রাচীনত্ব এভাবে পরিজ্ফুট যে, এটা লওহে মাহফুষে লিখিত আছে এবং 
জোরদার হওয়া এভাবে বোঝা যায় যে, কোন আল্লাহ্র গ্রন্থ এ ওয়াদা থেকে খালি নয় )। 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
| + AS AL ASIST তা Ah A পা AC 1 এট ৮ তা পা 


০4 5819) 1 ৩৫৩ | চি PIS এখানে হারাম, " শব্দটি 


'শরীয়তগত, অসম্ভব*-এর অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অনুবাদ 
করা হয়েছে ‘অসম্ভব’ । | 


AS AT 


এ 2৯৯0৭ ॥__ বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ॥ অতিরিস্ত। আযমা- 


তের অর্থ এই যে, ঘে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের 
জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ ( {> শব্দটিকে 


এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে ঠ কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। 
তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, 
তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী ।---( কুরতুবী ) আয়াতের উদ্দেশ্য 
এই ফে, সুত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে 
চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে। 


পা এ ASD পা 52 সটান পাপা IFAS 
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- এখানে ৮৬৮১ শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। 


পূর্বব্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় 
দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসস্তাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়া- 
জুজ-মাডুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবতাঁ হওয়ার আলামত। 
সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী 
একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম । ইতিমধ্যে রসূল্ল্লাহ্‌ সৌ) আগমন করলেন 
এবং জিজ্ঞেস করলেন £ঃ তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ £ আমরা বললাম ঃ আমরা 
কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ 


২৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ- 
মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন । | 


আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য ১০ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক 
অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে । 
কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ, তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, 
তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, 
এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবতাঁ হলে খতম হয়ে যাবে । 
প্রাচীরটি এর পর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সুরা 
কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট 
বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেবানে দেখে নেওয়া দরকার । 


৬১১৯-শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভুমি--বড় পাহাড় হেক কিংবা ছোট ছোট 
টিলা । সূরা কাহফে ইয়াজুজ-মাঁজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা 
যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে । তাই আবির্ভাবের 
সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থু পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে। 


3 A LA SINT পাপা এড 


A 
a £)0 ৩১ ৭৮০ 5 ১৮১৮০ 5 চি অর্থাৎ তোমরা এবং 


শ্াধ্টে পপ Sow 


আল্লাহ্‌ বতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে 
কাফিরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের 
সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, 
অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা আট), হযরত ওযায়র (আট) ও ফেরেশতাদেরও করা 
হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েত 
এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন £ কোরআন পাকের একটি 
আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ 
আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে * এ কারণে 
জিড্তাসা করে না, না তারা সন্দেহ ও জওয়াবের প্রতি ভ্রাক্ষেপই করে না! লোকেরা আরয 
করল $ আপনি,কোন্‌ আয়াতের কথা বলছেন£ তিনি বললেন ঃ আয়াতটি হলো এই £ 


এ ছি IIT or ASG 


৩9 ০৮ es ৯ 1 এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিত্ষ্ণার 


অবধি থাকেনি । তারা বলতে থাকে £ এতে আমাদের উপাসাদের চরম অবমাননা করা 
হয়েছে । তারা (কিতাবী আলিম ) ইবনে যবআরীর কাছে পৌছে এ বিষয়ে নালিশ 
করল। তিনি বললেনঃ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সম্চিত জওয়াব 
দিতাম। আগন্তুকরা জিড়েস করল £ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি'বললেন $8 
আমি বলতাম যে, খুস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত ওষায়র (আ)- 
এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ ) আপনি {ক বলেন? ( নাউষুবিল্লাহ্‌ ) 


সূরা আছিয়া ২৪১ 


তাঁরাও ফি জাহান্নামে যাবেন£ কাফিররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হল যে, বাস্ত- 
বিকই মুহাম্মদ এ কথার কোন জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
আল্লাহ্‌, তা'আলা--- 


টির 
9555: CAS পা 4 25 Buh Aলল পল 


৩১ ১৫০ ৪৮০৫১ [৬১ 0৬৬০ 8) ৩ 7 5151 


মায়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণা ও সুফল অবধারিত 
হয়ে গেছে' তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে। 


এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাধিল হয়েছিল £ 


পাঠ টি IA টা Cer AT IA পা নি টোপ 
৬০৯ ১৮ ০৪০ $5 151 %০ ০2 ০ ০71 245 ৬) 3-_অৰ্থাৎ যখন মারইয়াম 
তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়। 


2948 পা এ পাপাছি III IAT 


06 1০০1 (৫১7০8 হযরত ইবনে আব্বাস বলেন 8 HEY 
(মহাত্ৰাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফু'ৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মুত জীবিত 
হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উন্থিত হবে। কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফু'ৎকার 
বোঝানো হয়েছে । ইবনে আরাবী বলেন £ শিঙ্গায় তিনবার ফু'ৎকার দেয়া হবে। 
প্রথম ফুঁৎকার হবে ভ্রাসের ফুৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। 
আয়াতে একেই 3% 1 € }? বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফু'ৎকার হবে বজ্রের ফু'কার। এতে সব 
মানুষ মারা যাবে এবং সবকিছু কানা হয়ে যাবে । তৃতীয় সৎকার হবে পুনরুণ্থানের 
ফু'ৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মসনদে আবূ. ইয়ালা, 
বায়হাকী, ইবনে জারীর, 75950258 একটি হাদীস 


উদ্ধৃত করা হয়েছে।--(মাহহারী ) 4৮14) 


০১838551586 29123 (ক ইন আস লা 
শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্‌ প্রমুখও 
এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসঈর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ 
করেছেন। ৮৮+৮ শব্দের অর্থ এখানে ৬১ ৮৪০ অর্থাৎ লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, 
কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমগ্ডলীকে সেই- 
ভাবে গুটানো হবে। ইবনে কাসীর, রূহল মা'আনী) ০০৪৮, সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে | 
আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েত 


LAL 


২৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


গ্রাহ্য নয় । আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে 
যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশ- 
মণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস 
থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বতী 
সব স্ৃস্ট বন্তসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্ট বস্তুসহ গুটিয়ে একক্রিত 
করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্‌ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ 
হবে ।---(ইবনে কাসীর) | 


পানি রা পা ডি পানি ডে পাব এ AAA Ae পা 
5০ ০ ৪) ০251106301০ ৩০300 ৪ ৩০৫ ১৭ 5 


AS AS 3 


03 ০০)1-) £) শব্দটি )2]-এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ আ)- 
এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে ) 54 বলে কি বোঝানো 
হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে 
আছে, আয়াতে FS বলে তওরাত এবং ) 5? ] বলে তওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহ্র 
গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে; যথা ইন্জীল, যবুর ও কোরআন ।---(ইবনে জরার ) 
যাহহাক থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়দ বলেন $$ বলে লওহে 
মাহ্ফুষ এবং 35১) বলে পয়গণ্বরদের প্রতি অবতীর্ণ সকল আল্লাহ্‌র গ্রন্থ বোঝানো 
হয়েছে। যাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন।---( রাহুল মা'আন্ী ) 


এ A TA কাছ 


৬১১ 1-সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে ৩১) (পৃথিবী ) বলে 


জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর 
বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, ইকরামা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও 
এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী বলেন 8 কোরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন 


টি লালা FAT ডেশান পণ ঠক তা ATA লালা লা A 


করে। তাতে বলা হয়েছে ৮১০০ ০৯ একলা pe [GHG BJT NUS 


অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে 
জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু’মিন-কাফির 
সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি 
কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া 
অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। ইবনে আব্বাসের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা 


হয়েছে যে, ০51 এর অর্থ এখনে সাধারণ পৃথিবী---অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং 
জান্নাতের পৃথিবীও । ( জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্ম পরায়ণগণ 


সুরা আগ্থিয়া | ২৪৩ 


হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় । তবে এক সময়ে তারা এককভ।বে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক 
হবে বলেও প্রতিশর্তি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া 


A JF পাড়ে নিশা পান্টি AS “ATA SH 


হয়েছে । এক আয়াতে আছে ৪০৬ ৩০ ৮ ৩০২ ৩ ও) 3284১ ০৯১ ৩1 


ft End 


পা 098 Jr রি 


০84) i w 5 -_ গৃথিবী আল্লাহ্‌র । তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর 


মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যই । অপর এক আয়াতে আছে--- 


ATA ASOT A TAT ” টল ASA ASF শা লা 


১৪১৮1 এন ও ৩৪ এ 2 21 1 ০৩ এ ৬৪ 


মুমিন ও সৎকমাঁদেরকে আল্লাহ্‌ ওয়াদা নি যে, তাদের পৃথিবীতে খলীফা 


AA 0 তা তি রি 


করবেন। আরও এক আযগ্নাতে আছেঃ 1551 ৪ ঠা ৩ টির 


3 LATA SD ATT AAA A HA 08 Lz a 


০৪ 21 ১2৯ ১585 ০4 & ই কস) --নিশ্চয় আমি আমার পয়গন্রগণকে এবং 


মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং টার দিন সাহায্য, করব। ঈমানদার সৎকর্ম 
পরায়ণেরা এরুবার পৃথিবীর রূহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল । জগদ্বাসী তা প্রতান্ষ 
করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী আ)-র ঘমানায় আবার 
এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে ।---(রূহুল মা“আনী, ইবনে কাসীর ) 
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২৪৪ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


(১০৬) এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে । (১০৭) 
আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি । (১০৮) বলুন £ 
আমাকে তো এ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপ্গাস্য একমান্ত্র উপাস্য। সুতরাং 
তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে? (১০৯) অতঃপর দি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল 
দিনঃ “আমি তোমাদেরকে পরিক্ষারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না তোমাদেরকে 
থে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবতী না দূরবর্তী । (১১০) তিনি জানেন যে কথা 
সশব্দে বল এবং ঘে কথা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না সম্ভবত বিলম্বের 
মধ্যে তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং এক সমর পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ ।’ (১১২) 
পশ্নগন্থর বললেন £ হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। 
আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তীর কাছেই 
সাহায্য প্রার্থনা করি। 


a tne টা শীট 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ কোরআনে অথবা এর খণ্ডাংশে তথা উল্লিখিত স্রায় ) পর্যাপ্ত 
বিষয়বস্তু আছে, তাদের জন্য---যারা ইর্বাদতকারী। (পক্ষান্তরে যারা ইবাদত ও আনু- 
_ গত্যে বিমুখ, এটা তাদের জন্যও হেদায়েত, কিন্তু তারা হেদায়েত চায় না।. তাই এর 
উপকারিতা থেকে বঞ্চিত।) আমি আপনাকে অন্য কোন বিষয়ের জন্য (রসূল করে) 
প্রেরণ করিনি; কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতি (আপন) অনুগ্রহ করার জন্য। সেই অনুগ্রহ 
এইযে, বিশ্ববাসী রসূলের কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু গ্রহণ করে হেদায়েতের ফল ভোগ 
করবে। কেউ গ্রহণ না করলে সেটা তার দোষ । এতে' এসব বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা 
স্ষুপ্ন হয় না।) আপনি তাদেরকে (সারমর্ম হিসেবে পুনরায় ) বলে দিন £ আমার কাছে 
তো (একত্ববাদী ও অংশীবাদীদের পারস্পরিক মতভেদ সম্পর্কে) এ ওহীই এসেছে যে, 
তোর্মাদের উপাস্য একই উপাস্য। সুতরাং (তোর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর ) এখনও 
তোমরা মানবে কিনা? (অর্থাৎ এখন তো মেনে নাও ।) অতঃপর যদি তারা (তা 
মানতে) বিমুখ হয়, তবে আপনি (যুক্তি পূর্ণ করার মানসে ) বলে দিন ঃ আমি তোমাদের 
পরিষ্কার সংবাদ দিয়েছি (এতে বিন্দুপরিমাণও গোপনীয়তা নেই। তওহীদ ও ইসলা- 
মের সত্যতার সংবাদও দিয়েছি এবং অস্বীকার করলে শাস্তির কথাও পুরোপুরি বর্ণনা 
করেছি। এখন আমার উপর সত্য প্রচারের দায়িত্বও নেই এবং তোমাদেরও ওষর পেশ 
করার অবকাশ নেই ) এবং (যদি শাস্তি না আসার কারণে তোমরা এর সত্যতা সম্পর্কে 
সন্দেহ কর, তবে বুঝে নেয়া দরকার যে, শাস্তি অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু) আমি জানি না, 
তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তাঁ নিকটবর্তী, না দুরবর্তা ! আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের সশব্দে বলা কথাও জানেন এবং খা তোমরা গোপনে বল, তাও জ'নেন। (আফা- 
বের বিলম্ব দেখে তা বাস্তবায়িত হবে না বলে ধোকা খেয়ে। না। কোন উপকারিতা ও 
রহস্যের কারণে বিলম্ব হচ্ছে।) আমি জানি না (সেই উপকারিতা কি, হ্যা, এতটুকু 
বলতে পারি যে, সম্ভব (আযাবের এই বিলম্ব ) তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা (থে; 


সুরা আলিয়া ২৪৫ 


বোধ হয় সতর্ক হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে ) এবং এক (সীমিত) সময় পর্যন্ত ভোগ 
করার সুষেগ €ষে গাফিলতি বৃদ্ধি পাওয়।র সাথে সাথে আযাবও বুদ্ধি পাব । প্রথম 
ব্য'পারটি অর্থাৎ পরীক্ষা একটি রহমত এবং দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু ও সুযোগ 
সুবিধা দান একটি শাস্তি । মখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা হেদায়েত হল না, তখন ) পন্পগন্তর 
সো) বলেনঃ হে আমার পালনকর্তা আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ) ফয়সালা 
করে দিন ঘা জর্দা) ন্যায়ের অনুক্ল (হয়। উদ্দেশ্য এই খে, কার্যত ফয়সালা করে 
দিন অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে কৃত সাহাধ্য ও বিজয়ের ওয়াদা পূর্ণ করুন। রসূল 
আরও বললেন) আমাদের পালনকর্তা দয়াময়, তোমরা কা বলছ (অর্থাৎ মুসলমানরা 
নিস্তনাবুদ হয়ে ষাবে ) তিনি সে বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার যোগ্য (আমরা তোমাদের মুকাবি- 
লায় এই দয়াময় পালনকর্তার কাছেই সাহাষ্য প্রাথন। করি )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষম 


AA TALIA Ne Aw 


_ বচন। মানব, জিন, জীবজন্ত, উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অনস্ত্ভূ ক্রু । রসূলুল্লাহ 
__ (সো) সবার জন্যই রহুমতস্বরাপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র 
 স্থস্ট জগতের সত্যিকার রূহ । এ কারণেই হ্বখন পৃথিবী থেকে এই রাহ বিদায় নেবে, 
তখন পৃথিবীতে “আল্লাহ্‌” “আল্লাহ্‌ বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তর মৃত্যু তথা 
কিয়ামত এসে খাবে । যখন জানা গেল ষে, আল্লাহ্‌র ধিকর ও ইবাদত সব বম্তর রাহ্‌, 
তখন রসূলুল্লাহ, (সা) শ্বেসব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি হ্ষুটে উঠল! 
কেননা, দুনিয়তে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদত তারই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার 
বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই-রসূলুপ্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ $9১৪০ ৪০৯.) ৬ 1 
আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত । (ইবনে আসাকির) হষরত ইবনে উমরের 
বাচনিক বর্ণিত হাদাসে রসুলুল্লাহ, (সা) আরও বলেনঃ ১১ ৪ 1১৪০ ৯০৯30 | 
৩২) 1 ০৯৯৯৩ 65 অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌ প্রেরিত রহমত, ঘাতে (আল্লাহর আদেশ 
পালনকারী ) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহর আদেশ 
অমান্যকারী ) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই ।--( ইবনে কাসীর ) 


এ থেকে জানা গেল খশ্রে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ* করার জন্য কাফিরদেরকে 
হীনবল করা এবং তাদের মৃকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত । এর ফলে আশা 
করা হায় ষে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে টি এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী 
হয়ে হাবে। ৮০1 5) 35 8) ৯৬৯ 4 15 


পরা তক্ক 


মদীনায় অবতীর্ণ, ১০ রুকু, ৭৮ আয্মাত 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


(১) হে লোকসকল ! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের 
প্রকম্পন একটি ভয় ব্যাপার । (২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক 
স্তন্যদান্রী তার দুধের শিশুকে বিক্ম্ৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে 
এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়; বস্তত আল্লাহ্‌র আযাব 
সকতিন। 





তফসীরের সার-সংক্ষে প 


হে লোকসকল ! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (এবং ঈমান ও ইবাদত 
অবলম্বন কর। কেননা,) নিশ্চিতভাবেই কিয়ামতের ভূকম্পন অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। 
(এর আগমন অবশ্যন্তাবী। সেদিনের বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা এখনই কর। 
এর উপাগ্ন আল্লাহ্ভীতি। অতঃপর এই ভূকম্পনের কঠোরতা বর্ণিত হচ্ছে 8) যেদিন, 
তোমরা তা (অর্থাৎ ভূকম্পনকে ) প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (এই অবস্তা হবে থে, ) প্রত্যেক 
স্তন্যদান্তরী ভৌতি ও আতংকের কারণে ) তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক 
গর্ভবতী তার গর্ভ (দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ) পাত করবে এবং তুমি (হে সম্বোধিত 
ব্যক্তি, ) মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না (কেননা, সেখানে 
কোন নেশার বস্তু ব্যবহার করার আশংকা নেই )। কিন্তু আল্লাহ্‌র আষযাবই কঠিন 
ব্যাপার (যার ভীতির কারণে তাদের অবস্থা মাতাল সদুশ হয়ে বাবে )। 


সুরা হস্ত ২৪৭ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ £ এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ন৷ মদীনায় অবতীর্ণ, সে 
সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই 
উভয় প্রকার. রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন £ এই 
স্রাটি মিশ্র। এতে মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ 
ঘটেছে। কুরতৃবী এ উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন 8 এই 
সূরার কতিপয্ বৈচিন্ল্য এই খে, এরকিছু আয়াত রাতে,কিছু দিনে,কিছু সক্ষরে, কিছু 
গে. অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু হুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে 
অবতীর্ণ হয়েছে । এছাড়া এর কিছু আযনাত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু 
মৃহকাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মৃতাশাবিহ তথা অস্পম্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই 
সমিবেশিত রয়েছে। 


AI পা A IG পাটি তা তা 


০) 6৩ | (১ uw ৪; 1 ৮ ---সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে 
রসূলে করীম (সা) উচ্চিঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে-কেরাম 
তার আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে 
বললেন £$ এই আয়াতে উল্লেখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন্‌ দিন হবে তোমরা জান 
কি? সাহাবায়ে-কেরাম আরষ করলেন £ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রস্লই ভাল জানেন। বসুলু- 
ল্লাহ (সা) বললেন £ এটা সেই দিনে হবে, ঘোঁদন আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম (আ)-কে 
সম্বোধন কয়ে বলবেন ঃ যারা জাহান্নামে ষ্বাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম আআ) জিজ্ঞেস 
করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত ।নরানব্বই জন। 
রসলুল্লাহ্‌ সো) আরও বললেন £ এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আতিশয্যে বালকরা রুদ্ধ 
হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম একথা শুনে ভীত- 
বিহবল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রস্লুল্লাহ্‌! আমাদের মধ্যে কে মৃতঃ 
পেতে পারে? তিনি বললেন £ তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের 
এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই 

বিষয়বস্ত সহীহ্‌ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবূ সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা 
যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও 
অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং আদম সন্ত।নদের মধো ধারা তোমাদের পূর্বে 
মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায় (তাই নয়শত নিরানব্বই এর-মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই 
'হবে)। তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। 


কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে £ কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনর- 
ন্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ 
কেউ বলেনঃ কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের 


২৪৮ তফসীরে ম''আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সর্বশেষ আলামতরাপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ 


PE পর 3 AAA পা এ তা 


আছে। যথা 6) 91039 2১21 552201 হি 115 


£ পা BLE. তে এপ তিতা ভু ৮54 পি 


(০158১ 8৩ এএটাও (৩) 358) ৪)। 01 হলাদ। কেউ 


কেউ আদম (আ)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, 
ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুন্থানের পর হবে। প্ররুত সত্য এই খে, উভয় উক্তির মধ্যে 
কোন বৈপরীত্য নেই । কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্‌ রি দ্বারা 


প্রমানিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। 1৭51 abl এ 


কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবতী আয়াতে বলা হয়েছে 
থে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে হ্বাবে এবং স্তন্যদান্্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধ- 
পোষ্য শিশুর কথা ভূলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দনিয়াতে 
হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন খটকা নেই । পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে 
হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে থে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের 
দিন সে তদবস্থায়ই উন্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনি- 
ভাবে শিশু সু উন্থিত হবে ।--€ কুরতুবী ) 
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(৩) কতক মান্ষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক 
অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে 
কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিদ্রান্ত করবে এবং দোঘখের আযাবের দিকে পরিচালিত 
করবে। (৫) হে লোক সকল! ঘদি তোমরা পুনরুথানের ব্যাপারে সন্দি্ধ হও, তবে 
( ভেবে দেখ---) আমি তোমাদেরকে ্বত্তিকা থেকে হূড্টি করেছি ।. এরপর বীর্ঘ থেকে, 
এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণারুতিবিশিষ্ট ও অপর্ণারুতিবিশিস্ট মাংসপিগু 
থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃ- 
গর্ভে ঘা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর 
যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর।, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বত্যুমুখে পতিত হয় 
এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিক্ষর্মা বয়স পর্যস্ত পৌছানো হয়, যাতে দে জানার পর 
জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি 
যখন তাতে ব্বচ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সবপ্রকার 
সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ সত্য এবং তিনি স্বৃতকে 
জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (৭) এবং এ কারণে যে, কিয়া- 
মত অবশ্যস্তাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
 পুনরুখিত করবেন। (৮) কতক মানুষ জ্ঞান, প্রম্মাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ, 
সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সেপাশ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহ্‌র পথ 
_ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লান্ছনা আছে এবং কিয়ামতের দিন আমি 
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তাকে দহন-মন্ত্রণা আস্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে যে, 
আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং কতক মানষ আল্লাহ্‌ তাণআলা সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও 
কার্যাবলী সম্পকে) অজ্তানতাবশত বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ 
করে (অর্থাৎ পথন্রষ্টতার এমন যোগ্যতা রাখে যে, যে শয়তান যেভাবে তাকে প্ররোচিত 
করে, সে তার প্ররোচনার জালে গড়ে ্ায়। কাজেই সে চরম পর্যায়ের গথভ্রষ্ট, তাকে 
প্রত্যেক শয়তানই পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে )। শয়তান সম্পকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) 
লিখে দেওয়া হয়েছে (এবং নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে) হে, হে কেউ তার সাথে সম্পর্ক 
রাখবে (অর্থাৎ তার অনুসরণ করবে ), সে তাকে (সৎপথ থেকে) বিপথগামী করবে এবং 
দোযখের আঙঞাবের দিকে পথ দেখাবে । ( অতঃপর বিতর্ককারীদেরকে বলা হচ্ছে ) 
লোক সকল ! হাদি তোমরা (কিম্মামতের দিন ) পুনরায় জীবিত হওয়ার (সম্ভাব্যতা ) 
সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হও, তবে (পরবতী বিষয়বস্তু সম্পকে চিন্তাভাবনা কর, যাতে সন্দেহ দূর 
 হুয়ে ঘায়। বিষয়বস্ত এই ) আমি (প্রথমবার ) তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি 
€ কেননা, থে খাদ্য থেকে বীঘ” উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে উপাদান চতুষ্টয় থেকে তৈরী হয়, 
যার এক উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা ।) এরপর বীর্য থেকে (যা খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়) 
এরপর জমাট রক্ত থেকে (যা বীর্যে ঘনত্ব ও লালিমা দেখা দিলে অজিত হয়) 
এরপর মাংসপিণ্ত থেকে খো জমাট রক্ত কঠিন হলে অর্জিত হয়) কতক পূর্ণারুতি 
বিশিষ্ট হয় এবং কতক অপূর্ণারুতি বিশিষ্টও হুয়। (এরকম গঠন, পর্যায় ক্রম ও পার্থক্য 
সহকারে সৃষ্টি করার কারণ এই ষে,)ষাতে আমি তোমাদের সামনে € আমার কুদরত ) 
ব্যক্ত কার € এটাই পুনরায় সৃষ্টি করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রমাণ। এই বিষয়বস্তর একটি পরি- 
শিষ্ট আছে, শ্দ্দ্বারা আরও বেশী কুদরত ব্যক্ত হয়। তা এই ফে,) আমি মাতৃগর্ভে হা 
(অর্থাৎ যে বীর্য)-কে ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য € অর্থাৎ প্রসবের সময় পর্যন্ত ) 
রেখে দেই (এবং যাকে রাখতে চাই ন। তার গর্ভপাত হয়ে যায়)। এরপর € অর্থাৎ নির্দিষ্ট 
সনয়ের পর) আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় (জননীর গর্ভ থেকে) বাইরে আনি। 
এরপর €তিন প্রকার হয়ে ায়। এক প্রকার এই যে, তোমাদের কতককে যৌবন 
' পৰ্যন্ত সময় দেই যাতে ) তোমরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
যৌবনের প্বেই মৃত্যুমূখে পতিত হয় (এটা দ্বিতীয় প্রক।র ) এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে 
নিক্ষর্মা বয়স (অর্থাৎ চূড়ান্ত বার্ধক্য) পথন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে এক বস্ত সম্পকে 
জ্ঞানী হওয়ার পর আবার অজ্ঞান হয়ে স্বায় (মেমন আঁধকাংশ ব্দ্ধকে দেখা যায় থে, 
এই মাত্ৰ এক কথা বলায় পরক্ষণেই তা জিজ্ঞাসা করে। এটা তৃতীয় প্রকার। এসব অবস্থাও 
আল্লাহ ত'আলার মহান শক্তির নিদর্শন । এ পর্যন্ত এক প্রমাণ বণিত হয়েছে। অতঃপর 
দ্বিতীয় প্রমাণ বৰ্ণন: করা হচ্ছে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি, ) তুমি ভূমিকে শুঞ্ক (পতিত ) 
দেখতে পাও, অতঃপর আমি ষখন তাতে রুষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও স্ফীত হয়ে 
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হায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে (এটাও আল্লাহ্‌ তা'আলার পূর্ণ শক্তি- 
সামর্থ্যের প্রমাণ । অতঃপর প্রমাণকে আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য উল্লেখিত কর্মসম্ুহের 
কারণ ও রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে ) এগুলো (অর্থাৎ উপরে দুইটি প্রমাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে 
উল্লেখিত বন্তসম্হের যা কিছু স্থচ্টি ও প্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো ) একারণে 
যে, আল্লাহ তা'আলার. সত্তা স্বয়ং সম্পূর্ণ (এটা তার সম্ভাগত পূর্ণতা ) এবং তিনিই 
মৃতকে জীবিত করেন (এটা ভাঁর কর্মগত পূর্ণতা ।) এবং তিনি সবকিছুর ওপর 
ক্ষমতাবান (এটা তার গুণগত পূর্ণতা । এই তিনটির সমভ্টি উল্লিখিত সৃষ্টি ও 
প্রকাশের কারণ। কেননা পূর্ণতা প্লয়ের মধ্যে ঘদি একটিও অনুপস্থিত থাকত, তবে 
আবিষ্কার সম্ভব হত না।) এবং এ কারণে হে, কিয়ামত অবশ্যন্তাবী। এতে সামান্যও 
সন্দেহ নাই এবং কবরে যারা আছে, আল্লাহ, তা'আলা তাদেরকে পৃনরুখিত করবেন। 
(এটা উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের রহস্য। অর্থাৎ উল্লিখিত স্থজ্টিসমূহ প্রকাশ করার 
কারণ এই যে, এতে অন্যান্য রহস্যের মধ্যে এক রহস্য এই ছিল যে, আমি কিযস্নামত 
সংঘটিত করতে এবং মৃতদেরকে জীবিত করতে চেয়েছিলম। এগুলোর সম্ভাব্যতা 
উপরোক্ত কর্মসমূহের মাধ্যমে মান্ষের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে, সুতরাং উপরোক্ত বস্তুসমূহ 
সৃষ্টির তিনটি কারণ ও দুইটি রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ব্যাপক অথে সবগুলোই 


কারণ । তাই 481০ ৩) ্ি বাক্যে ৮০০ ৪ সবগুলোর আগেই সংযুক্ত হয়েছে । 


এ পর্যন্ত বিতর্ককারীদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করে তা প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা 
হয়েছে । অতঃপর তাদের পথভ্রম্টকরণ অর্থাৎ অপরকে পথন্রম্ট করা সহ উভয় পথভ্রষ্টতা 
ও পথভ্রস্টকরণের অভিশাপ বর্ণিত হচ্ছে। কতক লোক আল্লাহ্‌ সম্পর্কে (অর্থাৎ তার সভা, 
গুণাবলী অথবা কর্ম সম্পর্কে ) জ্ঞান ( অর্থাৎ অপ্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান ) ছাড়াই এবং উজ্জ্বল 
কিতাব (অর্থাৎ এতিহাসিক প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই (এবং অন্যান্য বিচক্ষণ লোকদের 
অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি) দত্ত প্রদর্শন রুরে বিতর্ক করে, যাতে (অন্যদেরকেও) 
আল্লাহ্‌র পথ থেকে (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে ) বিপথগামী করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে 
লান্ছনা আছে। (যে ধরনের লাশ্ছনাই হোক । সেমতে কতক বিপথগামী নিহত ও 
কয়েদী হয়ে লান্ছিত হয় এবং কতক সত্যপন্থীদের কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়ে জ্ঞানীদের 
দৃষ্টিতে হেয় হয়।) এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন 

করাব। তাকে বলা হবেঃ) এট্লাতোমার স্বহস্তরুত কর্মের প্রতিফল এবং এটা নিশ্চিতই 
যে আল্লাহ্‌ (তার ) বান্দাদের প্রতি জুলুম কয়েন মা (স্তরাং তোমাকে বিনা অপরাধে 
শাস্তি দেওয়া হয়নি )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


রী A 3 LBL AST 


& 
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কারী নযর ইবনে রা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা 


ad 


২৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কল্পকাহিনী বলত । কিয়ামতে পুনরুগ্ানও সে 
অস্্ীকার করত । ---( মাযহারী ) হিট 


আয়াত ‘যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হকুম 
এ ধরনের বদভ্যাসঘুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।, 


LF Aw ASF পাবা পা পিতা 


মাতৃগভে মানব সৃচ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা ঃ ১10১ ০০ ৮ ১৯ ৬৬ 


---এই আয়াতে মাত্গর্ভে মানব সৃজ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর 
এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ গাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের বাচনিক 
এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন $ মানুষের বীর্ষ চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে 
সঞ্চিত থাকে । চষ্লিশ দিন পর 'তা জমাট রাস্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ 
দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিগু হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 
একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সেতাতে রূহ. ফুকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে 
চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় 8 -১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিযিক 
পাবে, ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা । 
--(কুরতুবী ) | 


আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর 
বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম 
করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, “তখন "মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্‌ 


তাআলাকে জিক্তেস করে 8 831০০ 186 21 8৯/৯০০ ৬০১ স অর্থাৎ এই মাংসপিণ্ড 
দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তরে 
বলা হয় ০ ,&£ তবে গর্ভাশয় সেই-মাংসপিগুকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির 
অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে ঘদি জওয়াঘে ৯৪০০৭ বলা হয়, তবে 
ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা, না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে 
এবং কোথায় মৃত্যু বরণ করবে? এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া 
হয়।--€ ইবনে কাসীর ) ৪৯৮০ ও মদ )১&£ শব্দদ্বয়ের এই তফসীর হযরত 
ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে এ কুরতুবী ) ্ 


পাপা $3 ৭৮ Br তা 2 


tile is $৯৯৬০ উল্লিখিত হাদীস, থেকে এই শব্দদ্বয়ের তফসীর এই ্‌ 


রদ 
জানা গেল যে, যে বীর্ষ দ্বারা মানব সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা ১৪১০ এবং যা বিনষ্ট ও 


পাত হওয়া অবধারিত, তা alse চি ----কোন কোন তফসীরকারক-৯4-এ ও 
৯০০০ 185 -এর এরূপ তফসীর করেন যে,যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
. সুস্থ, সুাম ও সুষম হয়, সে 8244০ অর্থাৎ পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ 


সূরা হজ্ব ২৫৩ 


অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ম ইত্যাদি অমন! সে ১৪১৯ -_-তফসীরের সার- 
সংক্ষেপে এই তফসীরই নেওয়া হয়েছে। [গা 45 


LA AS wr 3 53 | 
ক ডক ক টি Oe Ed 
1০ (জী 0১ (১---অর্থাৎ অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর 


আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয়, জান, নড়াচড়া 
ও ধারগশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে । অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাত নাভির করা 


A রর A SIA 


হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায়। 1১০1 2440 রি --এর অর্থ 


তাই। ১ 1 শব্দটি £ ১৯ এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায় ক্রমিক উন্নতির ধারা 
ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, 
যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়। 

IJIN 9 পাঠিত 


[এ ১) 1---সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও 


ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ভ্র.টি দেখা যায়। রসূলে করীম সো) এমন বয়স থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় 
প্রার্থনা করেছেন। সা"দের বাচনিক নাসাম্ীতে বণিত আছে ---রসুলুল্পাহ্‌ (সা) নিম্মোক্ত 
দোয়া অধিক পরিমাণে করতেন এবং সা'দ (রা)-ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ 
করিয়ে দিয়েছিলেন । দোয়াটি এই ঃ 


মা রি SABI ASIA তা we IAI Aw Gib 
১%!) Ul ur ৭১৪15 ০সা Ue 
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১8) 1 ০1555 


মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা 8 মসনদে 
আহমদ ও মসনদে আবু ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের বাচনিক 
এক রৈওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ প্রাপ্তবয়স্ক ন! হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম 
পিতা-মাতার “ণমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়! কোন সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার 
নিজের আমলনামায়ও লেখা হয়'না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। 
প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চাল্‌ হয়ে যায়। তখন তার হিফাযত 
ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে 
মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌছে যায়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে উন্মাদ 
হওয়া, কুষ্ঠ ও নিই রোগন্ত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বহর 


সস 


২৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে 
পৌঁছলে সে আল্লাহ্‌র দিকে রুজুর তওফীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌছলে 
আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা. তাকে মহব্বত করতে থাকে । আশি বছর বয়সে 
উপনীত হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ 
মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অগ্রপশ্চাতের সব গোনাহ 
মাফ করে.দেন এবং তাঁকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার 
দান করেন ও শাফায়াত কবূল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় “আমিনুল্লা ও 
আমিরুল্লাহ ফিল আর" অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বন্দী। (কেননা, এই বয়সে সাধা- 
রণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন কিছুতে উৎসুক্য বাকী থাকে না। সে 
_ বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে )। অতঃপর মানুষ যখন ‘আরযালে ওমর’ তথা নিক্ষর্মী 
বয়সে পৌছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে 
তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গোনাহ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না। 


হাফেয ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতটি মসনদে আবু ইয়ালা থেকে উদ্ধৃত করে 
বলেন £ ্‌ 
৪১৯ ১০) 8 15 ৬১5 নী শষ )6 ০৮৯ ০৯ [9 অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং 
এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন ঃ 
সত্ত্বেও ইমাম আহ মদ ইবনে হাম্থল হাদীসটিকে “মওকুফ ও মরফু? উভয় প্রকারে তার 
গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাসীর মসনদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার 


রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন । সেগুলোর বিষয়বস্ত প্রায় তাই, যা মসনদে আবু ইয়ালা 
থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে । ০1 48 ১ 


A শপ 


8০০ ঠা - শব্দের অর্থ পার্খ । অর্থাৎ পার্শ্ন পরিবর্তনকারী ! এখানে 


I ea 


মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে । 


২৯ 
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সূরা হত্ব ২৫৫ 


(১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে । 
ঘদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় 
পড়ে, তবে পর্বাবস্থায় ফিরে যায় । সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত । এটাই প্রকাশ্য 


ক্ষতি। (১২) নে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, সে তার অপকার করতে 


পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথন্রষ্টতা। (১৩) লে এমন 
কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত 
মন্দ এই সঙ্গী! 





তীরের সার-লংক্ষেগ 


কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত (এমনভাবে ) করে যেমন কেউ কোন বস্তুর) 
কিনারায় (দণ্ডায়মান থাকে এবং সুযোগ পেলে চম্পট দিতে প্রস্তুত থাকে )। অতঃপর 
যদি সে কোন (পার্থিব) মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, তবে তার কারণে (বাহ্যত) স্থিরতা লাভ 
করে। আর যদি সে কোন পরীক্ষায় পড়ে যায়, তবে মখ তুলে (কুফরের দিকে) 
চম্পট দেয়। (ফলে) সে ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই হারায় । এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি । 
(কোন বিপদ দ্বারা ইহকালের পরীক্ষা হয়। কাজেই ইহকালের ক্ষতি তো প্রকাশ্যই। 
পরকালের ক্ষতি এই যে, ইসলাম ও) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে এমন কিছুর ইবাদত করছে 
যে, (এতই অক্ষম ও অসহায় যে,) তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে 
পারে না (অর্থাৎ ইবাদত না করলে কোন ক্ষতি করার এবং ইবাদত করলে কোন 
উপকার করার শক্তি রাখে না। বলা বাহুল্য, সর্বশক্তিমানের পরিবর্তে এমন অসহায় 
বস্তর ইবাদত করা ক্ষতিই ক্ষতি)। এটা চরম পথপ্রচ্টতা। €শুধু তাই নয় যে, তার 
ইবাদত করলে কোন উপকার পাওয়া যায় না, বরং উল্টা অনিষ্ট ও ক্ষতি হয় । কেননা, 
সে এমন কিছুর ইবাদত করে, যার ক্ষতি উপকারের চাইতে অধিক নিকটবর্তাঁ। এমন 
কর্মকারীও মন্দ এবং এমন সঙ্গীও মন্দা (যে কোনরূপে কোন অবস্থায়ই কারও উপ- 
কারে আসে না। তাকে অভিভাবক করা; অথবা বন্ধু ও সহচর করা কোন অবস্থাতেই 


তার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায় না । ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


| JF IAS A 


১০০৯৪ সি ৩৫ ৩৪০ ৩০ বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম 


হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সো) যখন হিজরত করে 


মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, 


যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও 
ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত ঃ এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত 
দেখা গেলে বলত £ এই ধর্ম মন্দ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছে । বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। 


২৫৬ ভফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধনসম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে 
যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে 
ধর্ম ত্যাগ করে বসে। 
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(১৪) হারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ, তাদেরকে 
জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হয় । আল্লাহ্‌ যা 
ইচ্ছা করেন, তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ্‌ কখনই ইহকাল ও পরকালে 
রসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক ; এরপর কেটে 
দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কোশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা। (১৬) এমনি- 
ভাবে আমি সুস্পম্ট আয়াতরূপে কোরআন করেছি এবং আল্লাহ -ই যাকে ইচ্ছা 
হেদায়েত করেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ. 


যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা‘আলা 
তাদেরকে (জান্নাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ 
প্রবাহিত হবে। (আল্লাহ যে ব্যক্তি অথবা জাতিকে কোন সওয়াব অথবা আঘাব দিতে 
চান, তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। কেননা,) আল্লাহ্‌ (সর্বশজি'মান ) যা ইচ্ছা করেন, 
করে যান। সত্য ধর্ম সম্পর্কে যাদের বিতর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবতী 
আয়াতে তাদের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে) যে ব্যক্তি (রসূলের সাথে 
বিরোধ ও কলহ করে) মনে করে যে, (সে জয়ী হবে, রসূলের প্রচারিত দীনের উন্নতি 
স্তব্ধ করে দেবে এবং ) আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলের (ও তার দীনের) ইহকালে ও পরকালে 
সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক (এবং আকাশের সাথে 
বেঁধে দিক)া এরপর এই রশির সাহায্যে যদি আকাশে পৌছতে পারে, তবে পৌছে এই 
ওহী বন্ধ করে দিক । (বলা বাহুল্য, কেউ এরাপ করতে পারবে না।) এমতাবস্থায় চিন্তা করা 
উচিত যে, তার (এই) কৌশল (যার বাস্তবায়নে সে সম্পর্ণ অক্ষম) তার আক্রোশের 


সুরা হস্ত ২৫৭ 


হেত (অর্থাৎ ওহী) মওকুফ করতে পারে কিনা। আমি একে (অর্থাৎ কোরআনকে) 
এমনিভাবে নাযিল করেছি (এতে আমার ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া কারও কোন দখল নেই )। 
এতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (সত্য নির্ধারণে) আছে এবং আল্লাহ্‌ তা“আলাই যাকে ইচ্ছা 
হেদায়েত দান করেন । | 


আনুষঙজিক জাতব্য বিষয় 
Se BC el 
3 ০) 5 5*----সারকথা এই যে, ইরানের পথ রুহদ্ধকারী শন্র চায় যে, 
টিন, তা'আলা তার রসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ শন্ত্দের বুঝে নেওয়া 
উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র নবুতের পদ বিলুপ্ত করে 
দেওয়া হবে এবং তর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা 
যাকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল 
ও প্ররকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রয়েছে। 
যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূল 
ও তার ধার্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন 
করা উচিত, যাতে নবুয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। 
এই বিষয়বস্তটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, 
রসূলুল্লাহ সো) থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌছুক এবং 
সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলা বাহল্য, কারও পক্ষে আকাশে যাওয়া 
আল্লাহ, তা'আলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল 
যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি? এই তফসীর 
হুবহু দুররে-মনসূর গ্রন্থে ইবনে সায়দ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই 
সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর। (বায়ানুল-কোরআন --সহজকরুত )। 


কুরতুবী এই তফসীরকেই আবূ জাফর নাহ্হাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন £ এটা 
সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আব্বাস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। 
কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে, এখানে %৮৮4৮ বলে নিজ গহের ছাদ 
বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ যদি কোন মুর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে 
আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই 
বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে. সে তার ছাদে রশি রর 
ফাঁসি নিয়ে মরে যাক ।-*(মযহারী ). 
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(১৭) খারা গুসলমান, খারা ইহুদী, সাবেয়ী,' খৃস্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা 
মুশরিক, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই 
আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনে । (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা 
কিছু আছে নভোমগুলে, যা কিছু আছে ভূমগুলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, 
রুক্ষতা, জীবজন্ত এবং অনেক মানুষ । আবার অনেকের ওপর অবধারিত হয়েছে 
শাস্তি। আল্লাহ্‌ যাকে লাচ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ্‌ 
যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। | 





 তফসীরের সার-সংক্ষেগ ূ 
এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমান, ইহুদী, সাবেয়ী, খুষ্টান, অগ্নিপূজক ও 
মুশরিক এদের সবার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন ( কার্যত) ফয়সালা করে 
দেবেন (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে জান্নাতে এবং সর্বশ্রেণীর কাফিরদেরকে জাহান্নামে 
দাখিল করবেন)। নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ তাআলা সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল । 


হে সম্বোধিত ব্যক্তি ! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে 
(নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী) সবাই বিনয়াবনত হয়---যারা আকাশমগুলীতে আছে, 
যারা ভূমণ্ডলে আছে এবং (সব সৃষ্ট জীবের আনুগত্যশীল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ পর্যায়ের 
ঙ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী মানব সবাই আনুগত্যশীল নয়; বরং) অনেক মানুষও (অনুগত 
ও বিনয়াবনত হয়।) এবং অনেক মানুষ আছে, যাদের উপর আযাব অবধারিত হয়ে 
গেছে। (সত্য এই যে,) যাকে আল্লাহ্‌ হেয় করেন (অর্থাৎ হেদায়েতের তওফীক দেন 
না) তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহু (নিজ রহস্য অনুযায়ী) যা ইচ্ছা 
করেন, তাই করেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফির, অতঃপর কাফিরদের বিভিন ধর্মবিশ্বাসী 
দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দেবেন। 


সুরা হত ২৫৯ 


তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জাত। ফয়সালা কি হবে, কোর- 
আনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন 
ও অক্ষয় সুখশাস্তি আছে এবং কাফিরদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব। দ্বিতীয় আয়াতে 
জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উভভিদ ইত্যাদি সব সৃষ্ট বন্ত যে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আনুগত্যশীল, তা ‘সিজদার’ শিরোনামে ব্যক্ত করে মানব জাতির দুইটি শ্রেণী বর্ণনা করা 
 হয়েছে। এক, আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরীক । দুই, অবাধ্য 
বিদ্রোহী---সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজানুবতাঁ হওয়াকে সিজদা করা 
দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে । তফসীরের সার সংক্ষেপে তার অনুবাদ করা হয়েছে বিনয়াবনত 
হওয়া। ফলে সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে যাবে। কেননা, তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। 
মানুষের সিজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে 
উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথ পালন করা। 


সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ 8 সমগ্র সৃষ্টজগৎ অষ্টার আজ্তা- 
ধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্ট জগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার! (১) স্রষ্টিগত ব্যবস্তা- 
পনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফির, জীবিত, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি 
কেউ এই আনুগত্যের আওতা-বহিভূতি নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে 
আল্লাহ তা'আলার আক্তাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতট্ুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (২) সৃষ্ট জগতের 
ইচ্ছার্ধীন আনুগত্য । অর্থাৎ স্থ-ইচ্ছায় আল্লাহ্‌ তা*আলার বিধানাবলী মেনে চলা। 
এতে মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, তারা মুমিন 
এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে, তারা কাফির। আয়াতে মুমিন ও 
কাফিরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য 
বলে শুধু সৃষ্টিগত .আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে । এখানে 
প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীর্ন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে 
পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় 
এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে£ এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকের 
বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন 
সৃষ্ট বস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশী এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ স্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে 
আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে । অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী ও 
প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানব 
জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্ত-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা 
সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা 
দ্বারা চেনা যায়; কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, 
সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না! কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও 


২৬০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥। ষ্ঠ খণ্ড 


বিবেক ও চেতনার অধিকারী । কোরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, 


৩৮৩৬ ৩1 ৩০৩ --অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা আসমান ও যমীনকে আদেশ 


করলেন ঃ তোমাদেরকে আমার আক্তাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য 
অবলম্বন কর, না হয় বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত থাকতে হবে । উত্তরে আসমান ও যমীন 
আপর্লশয করল £ আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশীতে আনুগত্য কবুল করলাম। অন্যত্র পর্বতের 


Ae A IFA ee A 


প্রস্তর সম্পর্কে কোরআন পাক বে ঃ 4 ৯১৯ ০০ ৩) ৬০ ৩15 


অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে ওপর ৮ এমনিভাবে অনেক 
হাদীসে পর্বতসমূহের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও 
চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে 
সিজদা শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য । আয়াতের অর্থ এই 

যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ ) সব সবচ্ট বস্তু স্বেচ্ছান্ন ও সক্তানে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আক্তা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভত্তঃ 
হয়ে গেছে---এক. মুমিন, অনুগত ও সিজদাকারী এবং দুই, কাফির, অবাধ্য ও সিজদার 
প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ৷ সিজদার তওফীক না দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা শেষোক্ত দলকে 
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টি ৮৮ 


স্র হত ২৬১ 


(১৯) এই দুই বাদী-বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তী সম্পর্কে বিতর্ক করে। 
অতএব খারা কাফির, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের 
মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা 
এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। (২২) 
তারা ঘখনই হন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে 
তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে ঃ দহনশাস্তি আস্বাদন কর। (২৩) নিশ্চয় 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যান- 
সমূহে যার তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন 
ও মুত্তা ছারা অলংরুত করা হবে এবং তথায় তাঁদের পোশাক হবে রেশমী । (২৪) 
তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সতবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রংশসিত আল্লাহর 
পথপানে। 





তফনীরের সার-সংক্ষেপ 
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(7৮51573১15১1 আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছিল) এরা দুই পক্ষ, 


(এক পক্ষ মুমিন অপর পক্ষ কাফির । এরপর কাফির দল কয়েক প্রকার---ইহুদী, খৃস্টান, 
সাবেয়ী, অগ্নিপজারী) এরা এদের পালনকর্তা সম্পর্কে (বিশ্বাসগতভাবে এবং কোন 
কোন সময় তর্কক্ষেত্রেও ) মতবিরোধ করে । (এই মতবিরোধের ফয়সালা কিয়ামতে 
এভাবে হবে যে,) যারা কাফির, তাদের (পরিধানের) জন্য আগুনের পোশাক তৈরি 
করা হবে (অর্থাৎ আগুন তাদের সমস্ত দেহকে পোশাকের ন্যায় ঘিরে ফেলবে ) 
তাদের মাথার ওপর তীব্র ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যদ্দরুন তাদের পেটের 
বস্তুসমূহ (অর্থাৎ অন্ত্ৰসমূহ ) ও চর্ম গলে যাবে। (অর্থাৎ এই ফুটন্ত পানির কিছু 
অংশ পেটের ভেতর চলে যাবে। ফলে অন্ত্র এবং পেটের অভ্যন্তরস্থ সব অঙ্গ গলে 
যাবে। কিছু অংশ ওপরে প্রবাহিত হবে। ফলে চর্ম গলে যাবে ।) তাদের (মারার ) 
জন্য লোহার গদা থাকবে । (এই বিপদ থেকে তারা কোন সময় মুক্তি পাবে না।) 
তারা যখনই (দোষখে ) মন্ত্রণার কারণে € অস্থির হয়ে যাবে এবং) সেখান থেকে 
বের হতে চাইবে তখনই তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবেঃ দহন-শাস্তি (চির- 
কালের জন্য) তোমরা আস্বাদন করতে থাক (কখনও বের হতে পারবে না)। যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে (জান্নাতের) এমন 
উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যাদের তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে 
তথায় স্বর্ণকংকন "ও মোতি পরিধান করানো হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে 
রেশমের! (তোদের জন্য এসব পুরস্কার ও সম্মান এ কারণে যে, দুনিয়াতে ) তারা 
কলেমায় তাইয়্যেবার দিকে পথ প্রদর্শিত হয়েছিল এবং প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথের পানে 
পরিচালিত হয়েছিল ( এই পথ ইসলাম)! 


২৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ET Las রি 


০০ ৪ ৬০ 1 ১৪ আয়াতে উল্লেখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মুমিনগণ 


এবং তাদের বিপরীতে সব কাফিরদল; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী 
যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সেই দুই পক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণ- 
ক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে 
হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রা) ও কাফিরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, 
তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভ্রাতা শায়বা এতে শরীকছিল। তন্মধ্যে কাফির পক্ষে তিন- 
জনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় 
ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র 
পায়ের কাছে প্রাণত্যাগ করেন ! আয়াত যে এই সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্ত বাহ্যত এই হুকুম 
তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় ॥ বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য---যে 
কোন ঘমানার উম্মত হোক না কেন। 


জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানোর রহস্যঃ এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে 
কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার । পুরুষদের জন্য একে 
দূষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা 
পুরাকালের রাজা-বাদশাহ্দের একটি স্থাতত্ত্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল৷ 
হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রস্ূলুল্লাহ্‌ সো)-কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা 
ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল । আল্লাহর হকুমে 
তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুতে গেলে রসূলুল্লাহ সো)-র দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। 
সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রসূলুল্লাহ সো) তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট 
কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা 
হবে। অতঃপর হযরত উমর ফারুক রো)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং 
সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা 
দাবী করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের মধ্যে 
যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে 
কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভ্ুষণ মনে করা হয়। তাইজান্নাতীদেরকে কংকন 
পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে 
যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে; কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেনঃ জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো 
হবে---স্বর্ণ নির্মিত, রোপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও 
উল্লেখ করা হয়েছে ।---(কুরত্বী ) 


রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম 8 আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের 
পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি 


সূরা হত ২৬৩ 


রেশমের হবে | রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, জান্নাতের রেশমের 
উৎ্রুম্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়। 


ইমাম নাসায়ী, বাষযায ও বায়হাকী আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বর্ণনা 
করেন যে, রসলুল্লাহ (সো) বলেছেন £ জান্নাতীদের রেশমী পোশাক ভর ফলের 
ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে ঃ জান্নাঃমতর একটি বৃক্ষ 
থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরী হবে। 
---( মাযহারী ) 


ইমাম নাসায়ী হযরত আবু হুরায়রা রো)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনং করেন ঘে, 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেছেন $ 
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যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে 
না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বন্ছিত থাকবে। 
যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানা- 
হার করবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ এই বস্তত্রয্ জান্নারতীদের জন্য 
বিশেষভাবে নির্দিষ্ট lf কুরতুবী ) 

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে 
জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেমন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সো) বলেন £ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, 
সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে ।--- (কুরতুবী ) 


অন্য এক হাদীসে আবু সায়ীদ খুদরী রো) বর্ণনা করেন যে,  রসুকলাহ্‌ (সা) 
বলেছেনঃ 


| ০১১০১ a sd Re 


যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না, 
যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে; কিন্তু সে 
পরিধান করতে পারবে না।---কুরত্বী ) 8 

এখানে সন্দেহ হতে পারে থে, যখন তাঁকে ঢা দাখিল করা হবে, তখন 
কোন বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ 


২৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়! 
যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায়ও কোন উপকারিতা নেই। কুরত্বী 
-এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন £ জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ 
হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্ন স্তরে থাকবে । স্তরের এই ব্যবধান ও 
পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে । কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতীদের 
অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। 


তা 4015 
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এখানে কলেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝানো হয়েছে ।---€ কুরতুবী ) বিশুদ্ধ 
উক্তি এই যে, এখানে এ সবই এর অন্তভূ-ক্ত। 
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(২৫) যারা কুফর করে ও আল্লাহর পথে বাধা সুচ্টি করে এবং সেই মসজিদে 
হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত দকল মানুষের 
জন্য সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা 
করে, আমি তাদেরকে হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় যারা কাফি র হয়েছে এবং (মুসলমানদেরকে ) আল্লাহ্‌র পথে এবং মসজিদে 
হারাম থেকে বাধা দেয় (যাতে মুসলমানরা ওমরাহ্‌ ব্রত পালন না করতে পারে; অথচ 
হেরেম শরীফে কারও একচেটিয়া অধিকার নেই; বরং) আমি একে সব মানুষের জন্য 
রেখেছি। এতে সবাই সমান-_-এর সীমানায় বসবাসকারীও (অর্থাৎ যারা স্থানীয়) এবং 
বহিরাগত (মুসাফির ) ও, এবং যে কেউ এতে (অর্থাৎ হেরেম শরীফে ) অন্যায়ভাবে কোন 
ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফির দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার এই আগ্নাতে বর্ণনা করা হয়েছে । তা এই 


স্র। হক্ত ২৬৫ 


যে, কোন কোন কাফির এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্য- 
দেরকেও আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রসূলুল্লাহ (সা) 
ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধ- 
কতা সৃম্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা 
ও হত সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানায় ছিল না। ফলে কোনরকম বাধা ও প্রতি- 
বন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না। বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য 
সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী 
সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 
মসজিদে-হারামে (অর্থাৎ গোটা হেরেম শরীফে) কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করবে; যেমন 
মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া অথবা অন্য কোন ধর্মবিরোধী কাজ করা, 
তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো হবে; বিশেষ করে যখন ধর্মবিরে।ধী কাজের 
সাথে জুলুম অর্থাৎ শিরকও মিলিত থাকে । মক্কার মুশরিকদের অবস্থা তদ্র.পই ছিল। 
তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল । তাদের এ কাজও ধর্ম 
বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম- 
বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্র ও সর্বকালে হারাম, চূড়ান্ত অপরাধ ও 
শাস্তির কারণ; কিন্তু খারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ 
হয়ে যায়। তাই এখানে বিশেষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। | 


1৫৫৮ ৩৪ ৩১ ৬৪ এটা ০৬০ ( আল্লাহ্‌র পথ ) বলে ইসলাম 


বোঝানো হয়েছে । আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দুরে সরে 
আছেই; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়। 
AA 


1 gf ১৯৯০০, ১__এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ্‌। তারা মুসলমানদেরকে 


মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। ‘মসজিদে-হারাম’ এ মসজিদকে বলা হয়, 
যা বায়তুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্থে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্ব- 
পূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ 
বোঝানো হয়; যেমন আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ (সা)-কে শুধু 
মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি ঃ বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান 
করেছিল। সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা তাই প্রম।ণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে- 
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তফসীরে দুররে-মনসূরে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে-হারাম বলে হেরেম শরীফ বোঝানো হয়েছে। 


মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য 8 মসজিদে-হারাম 
ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হস্তের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়--যেমন সাফা-মারওয়া 
পাহাড়দয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার, সমগ্র ময়দান, আরাফাতের অম্পূর্ণ ময়দান এবং 
মুষদালেফার গোটা ময়দান । এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। 
কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা - এগুলে।র ওপর কখনও হয়নি এবং হতেও 
পারে না। এবিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকাহ্বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকার- 
রমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ 
বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পতি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া 
হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক 
ফিকাহবিদের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগুহসমূহের ওপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা হতে 
পারে। এগুলো ক্রয়*বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয । হযরত উমর ফারূক (রা) 
থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের 
জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আজম আবু হানীফা রে) থেকে এ ব্যাপারে 
উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী । 
(রূহুল মা'আনী ) ফিকাহ্‌ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
কিন্ত আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ । এগুলোতে ক বাধা দেওয়া 


হারাম। , আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়। (০1 Alf i 
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সরে যাওয়া । এখানে ‘এলহাদের’ অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদহর মতে কুফর ও শিরক। 
কিন্তু অন্য তফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন । ফলে প্রত্যেক গোনাহ্‌ 
ও আল্লাহ্‌র নাফরমানী এর অন্তভূক্ত। এমন কি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ 
বলাও । এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা বলেন £ “হেরেমে এলহাদ' বলে 
এহরাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ---এমন কোন কাজ করাকে 
বোঝানো হয়েছে । যেমন হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোন রুক্ষ কর্তন 
করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গোনাহ্‌ এবং আযাবের 
কারণ। তবে বিশেষ 'করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই, মক্কার হেরেমে সৎ কাজের 
সওয়াব যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি পাপ কাজের আযাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়। 
--( মুজাহিদের উক্তি )। 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রো) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এরূপও 
বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অনান্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় 


সরা হত ২৬৭ 


না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়; কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই 
গোনাহ লিখা হয়। কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে উমর রো) থেকেও বণনা 
করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর 'হত্ব করতে গেলে দুটি 
তাঁব্‌ স্থাপন করতেন---একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে । যদি পরিবার- 
বর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হত 
তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত 
হয়ে তিনি বলেনঃ আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তষ্টির সময় 


 হেরেমের অভ্যন্তরে “এলহাদ* করার শামিল ।---(মাযহারী ) 
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(২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্‌্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম 
যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গুহকে পবিভ্র রাখ তওয়াফ- . 
কারীদের জন্য, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং ক্ুকু-নসিজদাকারীদের জন্য। (২৭) 
এবং মানুষের মধ্যে হত্বের জন্য ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে 
পায়ে হেটে এবং সব্প্রকার রুশকায় উটের পিতে সওয়ার হয়ে দৃর-দৃরান্ত থেকে। 
(২৮) যাতে তারা তাঁদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে 
আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তার দেওয়া চতুষ্পদ জন্ত ঘবেহ করার সময়। অতঃপর 
তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও । (২৯) এরপর 


তারা খেন দৈহিক ময়লা দূর করে দেয়, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং এই সুঙ্গংরক্ষিত 
গৃহের তওয়াফ করে। 














২৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (এ ঘটনা স্মরণ করুন) যখন আমি ইবরাহীম (আ)-কে কাবা গৃহের 
স্থান বলে দেই (কেননা, তখন কা'বাগ্হ নির্মিত ছিল না এবং আদেশ দেই) যে (এই 
গুহকে ইবাদতের জন্য তৈরী কর এবং এই ইবাদতে ) আমার সাথে কাউকে শরাঁক 
করো না। (প্রকৃতপক্ষে একথা তাঁর পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। 
বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণের সাথে শিরক নিষিদ্ধ করার এক কারণ এটাও যে, বায়তুলাহ্‌র 
দিকে মুখ করে নামায এবং এর তওয়াফ থেকে কোন মুর্খ যেন একথা না বোঝে যে, 
এটাই মাব্দ।) এবং আমার গৃহকে তওয়াফকারী এবং ( নামাযে ) কিয়াম ও রুকু- 
সিজদাকারীদের জনা (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে ) 
পবিত্ৰ রাখ [ এটাও প্রকৃতপক্ষে অপরকেও শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। ইবরাহীম (আ) 
দ্বারা এর বিরুদ্ধাচরণের সম্ভাবনাই ছিল না । ] এবং [ ইবরাহীম (আ)-কে আরও 
বলা হল যে, ] মানুষের মধ্যে হজ্বের ( অৰ্থাৎ হজ্ব ফরয হওয়ার ) ঘোষণা করে দাও । 
(এই ঘোষণার ফলে) তারা তোমার কাছে (অর্থাৎ তোমার এই পবিত্ৰ গৃহের আঙিমায় ) 
চলে আসবে পায়ে হেটে এবং (দূরত্বের কারণে পরিশ্রান্ত ) উটের পিঠে সওয়ার হয়েও, 
সে উটগুলো দৃর-দুরান্ত থেকে পৌঁছবে । (তারা এজন্য আসবে) যাতে তারা তাদের 
(ইহলৌকিক ) কল্যাণের জন্য উপস্থিত হয়। (পারলৌকিক কল্যাণ তো প্রসিদ্ধ ও 
সুবিদিত ; যদি ইহলৌকিক কল্্যাণও উদ্দেশ্য হয়, যেমন ক্ৰয়-বিক্ৰয়, কোরবানীর 
গোশত প্রাপ্তি ইত্যাদি, তবে তাও নিন্দনীয় নয়।) এবং (এজন্য আসবে, যাতে ) নির্দিষ্ট 
দিনগুলোতে (কোরবানীর দিন দশ থেকে বারই যিলহজ্ব পর্যন্ত ) সেই বিশেষ চতুষ্পদ 
জন্তগুলোর উপর (কোরবানীর জন্ত যবেহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ 
করে, যেগুলো আল্লাহ, তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন । [ ইবরাহীম (আ)-কে বলার 
বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীকে বলা হচ্ছে) তা থেকে (অর্থাৎ 
কোরবানীর জন্তগুলো থেকে) তোমরাও আহার কর (এটা জায়েয এবং মুস্তাহাব 
এই যে,) দুঃখী ভভ্ভাবগ্রস্তকেও আহার করাও। এরপর (কোরবানীর পর) তারা . 
যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেয় (অর্থাৎ ইহ্রাম খুলে মাথা মুণ্তায়,) 
ওয়াজিব কর্মসমূহ (মানত দ্বারা কোরবানী ইত্যাদি ওয়াজিব করে থাকুক কিংবা 
মানত ছাড়াই হজ্বের যেসব ওয়াজিব কর্ম আছে, সেগুলো সব) পূর্ণ করে এবং এই 
নিরাপদ ও সংরক্ষিত গৃহের (অর্থাৎ বায়তুল্পাহ্র) তওয়াফ করে। (একে তওয়াফে- 
যিয়ারত বলা হয়) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এর আগের আয়াতে মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফে প্রবেশের পথে বাধাদান- 
কারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর সাথে সম্পর্ক রেখে এখন 
বায়তুল্পাহর বিশেষ ফযিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের দুঙ্ধম তগ্ুরও 
অধিক ফুটে ওঠে । 
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অভিধানে 9 শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গুহ দেওয়া.। আয়াতের 
অর্থ এই £ একথা উল্লেখযোগ্য ও সমর্তব্য যে, আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্‌র 
অবস্থান স্তলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) পূর্ব থেকে 
এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, 


তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। ০ ও ৮ শব্দে 


ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্‌ ইবরাহীম আ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান: ছিল । 
নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আ)-কে প্থি- 
বীতে আনার পর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আ) ও তৎপরবর্তী পয়গন্থর- 
গণ বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করতেন । নূহ, (আ)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহ্‌র 
প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল । তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল । 
হযরত ইবরাহীম আ)-কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ 
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দেওয়া হয় ঃ শি ০ ১৯ ॥ ১1 অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করো 


না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম আট) শিরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় 
না। তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরিকদের মুকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি- 
পরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানোর 
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উদ্দেশ্য, যাতে তারা শিরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেওয়া হয় ১5৮)5 2 


আমার গৃহকে পবিত্র র'খ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল নাঃ কিন্তু বায়তুল্লাহ্‌ প্রকৃতপক্ষে 
প্রাচীরের নাম নয়; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণ করা হয়েছিল 
এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ্‌ বলা হয়। এই 
ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিভ্র করার আদেশ .দানের কারণ এই যে, 
সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোন্ত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা 
এসব মূর্তির পূজা করত ।---( কুরতুবী ) এটাও যস্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবতী 
লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য । পবিভ্র করার অর্থ কুফর ও শিরক থেকেও পবিন্র রাখা । 
বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও * পবিভ্র রাখা । ইবরাহীম আ)-কে একথা বলার 
উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা । কারণ ইবরাহীম (আট) নিজেই 
একাজ করতেন। এতদসম্তবেও যখন তাকে এ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের 
এ ব্যাপারে কতটুকু যত্তবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয় । 


২৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ ষ্ঠ খণ্ড 


WA ও 


ইবরাহীম আ.)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই ঃ ৫০) ৬ ? wl $ ৩ ১ 15 


অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্‌্র হত্ব তোমাদের উপর ফরয 
করা হয়েছে ।---€(বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা 
করেন যে. যখন ইবরাহীম আ)-কে হত ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ 
দেওয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আর করলেন $ এখানে তো জনমানবহীন 
বন্য প্রান্তর । ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে 
আমার আওয়াজ কিভাবে পৌছবে.? আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন 8 তোমার দায়িত্ব 
শুধু ঘোষণা করা! সারা বিশ্ব পৌছানোর দায়িত্ব আমার । ইবরাহীম আট) মকামে- 
ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ্‌ তা“আলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবু কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন! দুই 
কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পৃব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন £ “লোকসকল ! 
তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্ব 
ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।” এই রেওয়ায়েতে 
আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বের 
কোণায় কোণায় পৌছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং 
ভবিষ্যতে কিয়ামত পৰ্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এই 


আওয়াজ পৌ?ছিয়ে দেওয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা হজ্ব লিখে দিয়েছেন, 
পা টে ডে পা কত 


তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে ৮) ৪1 শি) বলেছে অর্থাৎ 
হাযির হওয়।র কথা স্বীকার করেছে । হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ ইবরাহীমী আও- 
য়াজের জওয়াবই হচ্ছে হতে “লাব্বায়কা” বলার আসল ভিত্তি।---( কুরতুবী, মাযহারী ) 


অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম আ)-এর 
ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম 


w/w A LA AB “ us ঢে AS তা 


হয়ে গেছে। তা এই যে, 6১৫০৮ ০৪ ৪3০ ০০০১ 2.) ৫০3 


A 


৮০০ অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে চলে 


আসবে; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর- 
দৃরাত্ত দেশ থেকে আগমন করবে । ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তগুলো রুশকায় হয়ে যাবে। 
এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো রছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহ্‌র 
পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবতী পয়গস্বরগণ 
এবং তাদের উ্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা (আ)-র পর যে সুদীর্ঘ 
জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতে আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত 


সরা হজ ২৭১ 


থাকা সত্তেও, হজ্বের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আ) থেকে 
বর্ণিত ছিল' । 


নি পালি দি টিলা কিতা 


(9 ৮১ ৮০০15 ১৪১---অর্থাৎ দুর-দুরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই 


উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত । এখানে &১ ৬৬ শব্দটি ৮১ ব্যবহার করে 
ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই ; 
পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর 
যে, হত্বের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যগয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম 
করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু 
সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ 
_অথর্বা ওমরায় বায় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য 
কাজে যেমন বিয়ে-শাদীতে, গ্ুহ্নির্মাণে টাকা বায় করে নিঃস্ব ও ফকীর হওয়া হাজারো 
মানুষ যন্ত্রতত্র দুষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা হত্ব ও ওমরার সফরে এই বৈশিস্ট্যও 
নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন বাক্তি পার্থিব দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। 
বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে. আছে যে, হস্ব-ওমরায় ব্যয় কলে দারিদ্র ও অভাবগ্রস্ততা 
দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যবে । হজ্বের 
ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত একটি কল্যাণ কোন অংশে কম নয়। 
আবু হুরায়রার এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সে) বলেন £ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্ব করে 
এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহর কার্ধাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্ব থেকে এমতাবস্থায় 
ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ. থেকে বের হয়েছেঃ অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায় শিশু 
যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রপই হয়ে যায় ।---( বুখারী, মুসলিম---মাযহারী ) 


বায়তুল্লাহ্‌র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হল: 
যে, তারা তাদের রী ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার 


পা কিটি ক তা টি ডে পাতা 


এপ বণিত হয়েছে_ ৪০ ৩ ০০৮০০ 7৩1 ৪ A ৮৮ 57442 


AA AA LAL AW উন জিত তে 


a ১০৫ ০০০ ৪5 ))০ অর্থাৎ যাতে নিৰ্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম 


উন করে সেই সব জন্তর উপর, যেগুলো আল্লাহ্‌ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে 
প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার 
প্রতি লক্ষ্য নাখাকা উচিত; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকর, যা এই দিন- 
গুলোতে কোরবানী করার সময় জন্তদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ । 
কোরবানীর গোশত তাদে'র জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত । “নির্দিষ্ট 


দিনগুলো” বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয; 


২৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ATA AAL AWD ABTA শা 


অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০,১১ ও ১২ তারিখ। ০ 01 ১০৪১ ০১ ৯৪১ )১ ৩৩-এর 


অর্থ ব্যাপক; ওয়াজিব হোক কিংবা মৃত্তাহাব সব রকম কোরবানী এর অন্তু ক্ত। 
“A ASTI. 


(৪৮ {9/5 এখানে ৪45 শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব 


পর লাগি 


করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করাঃ যেমন কোরআনের ১1 


পা ডি ASA পর 


১ 11৮০ ৬ ০4০৯ আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে । 


মাস'আলা $ হত্বের মওসুমে মক্কা মুয়াষ্যমায় বিভিন্ন প্রকার জন্ত যবেহ করা 
হয়। কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে; 
যেমন কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার ওপর কোন 
জন্তুর কোরবানী ওয়াজিব হয়। শিকারকর্ুত কোন জন্তুর পরিবর্তে কোন্‌ ধরনের জন্ত 
কোরবানী করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকার গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে! এমনি- 
ভাবে ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরূপ কোন কাজ করে ফেললে তার 
উপরও জন্তু কোরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকাহ্বিদগণের পরিভাষায় এরূপ 
কোরবানীকে “দমে-জিনায়াত” ভ্রেটিজনিত কোরবানী) বলা হয়। কৌন কোন নিষিদ্ধ 
কাজ করলে গরু অথবা উট কোরবানী করা জরুরী হয়, কোন কোন কাজের জন্য 
ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজের জন্য কোরবানী ওয়াজিব 
হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। অধমের 
বিরচিত ‘আহকামূল-হজ্ব’ পৃত্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
নটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া 
অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকীনদের হক। অন্য 
কোন ধনী ব্যক্তির জনও তা খাওয়া জায়েয নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহ্বিদ 
একমত ৷ কোরবানীর অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর মাংস 
কোরবারীকারী নিজে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, 
মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে “তামাত্ত ও কেরানের” কোরবানীও ওয়াজিব কোরবানীর 
অন্তভূক্তি। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কোরবানীই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত 
বিবরণ ফিকাহ্‌ গ্রন্থে দ্র্টব্য। সাধারণ কোরবানী এবং হক্কের কোরবানীসমূহের 
গোশত কোরবানী কারী নিজে ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মুসলমান খেতে পারে। কিন্তু 
কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকীনকে দান করা মুস্তাহাব । 
এই মস্তাহাব তাঁদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বণনা কর। হুয়েছে। বল। হয়েছে £ 


সুরা হক্ত ২৭৩ 
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অভাবগ্রস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, কোরবানীর গোশ্ত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া 
মৃত্তাহ্াব ও কাম্য ! 
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(445 10) *১--০৯০-এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, ঘা মানুষের দেহে 


জমা হয়। ইহ্রাম অবস্থায় মাথা মৃগ্ডানো, কাটা, উপড়ার্নো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার 
করা ইত্যাদি হারাম । তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার । 
এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হত্বের কোরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে 
দও। অর্থাৎ ইহ্রাম খুলে ফেল, মাথা মৃণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নিচের চুলও 
পরিক্ষার কর। আয়াতে প্রথমে কোরবানী ও পরে ইহ্রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। 
এতে বোঝা খায় যে, এই ক্রম অনুহ্বাম্মীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা 
মৃুণ্ডানো ইত্যাদিনিষিদ্ধ। কেউ এরাপ করলে তাকে শ্রটি জনিত কোরবানী করতে হবে। 


হত্বের ক্রিগ়্াকর্মে ক্রমের গুরুত্ব £৪ হজ্বের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রম কোরআন ও 
হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, ফিকাহবিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন । এই ক্রম অন্যায়ী হজ্বের 
ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত ; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ 
আছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্বাচরণ করলে 
্ুটিজনিত কোরবানী ওয়াজিব হবে । ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত। কাজেই বিরুদ্ধা- 
চরণ করলে সওয়াব হ্রাস পায়, কোরবানী ওয়াজিব হয় না। হথঘরত ইবনে আব্বাসের 
হাদীসে আছেঃ ৮০১ 7)945৬ 7০15 1৯ ০৯ (০ (৯১৩ ৩০ অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
হত্তের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে খায়, তার উপর কোরবানী 
করা ওয়াজিব । ইমাম তাহাভীও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন. সনদে বর্ণনা করেছেন এবং 
সায়ীদ ইবনে জুবায়র, কাতাদাহ, নর্থয়ী ও হাসান বসরীর মাহহাবও তাই। তফসীরে- 
মাহারীতে এই মাস'আলার পূর্ণ বিবরণ ও বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া 
হত্বের অন্যান্য মাস'আলাও বর্ণিত হয়েছে। 


ASIA 32 AS চিট ক পার 

ys 4২ 1 33 শব্দটি ) ১৫-এর বহুবচন । এর অর্থ মানত । 
এর স্বরূপ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব নয়, যদি সে 
মূখে মানত করে ঘে, আমি এ কাজ করব অথবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য এ কাজ 
করা জরুত্বী, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে হায় 
যদিও মূলত তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গোনাহ্‌ 
ও নাজায়েষ না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন.গোনাহর কাজের মানত 


Lan ও 


২৭৪ তফষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


করে, তবে সেই গোনাহর কাজ করা তার ওপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা 
ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরী হবে। আবু হানীফা রে) 
প্রমূখ ফিকাহবিদের মতে কাজটি উদ্দি্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন নামায, 
রোখা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রেখা, 
সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার খিম্মায় ওয়াজিব হয়ে ঘাবে এবং মানত 
পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আম্মাত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ 
করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 


মাস*'আলা £ জ্মর্তব্য ষে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত 
হয় না, হে পর্যন্ত মানতের শব্দ মূখে উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মাধহ।রীতে এস্থলে 
নষর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, ঘা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
কিন্ত এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। 


একটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ এই আয়াতে পূর্বেও হত্তের ক্রিয়াকর্ম, তথা কোরবানী 
ও ইহরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়।ফে-বিয়ারত-এর কথা 
বর্নিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচন। করা হয়েছেঃ অথচ মানত পূর্ণ 
করা একটি স্বতন্ত্র বিধান । হক্ত, হক্ত ছাড়াও, হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে ঘষে কোন : 
দেশে মানত পূর্ণ করা ঘায়। অতএব আগ্মাতসম্হের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি? 


উত্তর এই খে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজ্বের দিন, 
হত্বের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হত্বের ক্রিয়া- 
কর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই য়ে, মানুষ যখন হক্তের জনা 
রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎ কাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার 
মনে জাগ্রত হয় । ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্ত কোরবানীর 
মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত অছে। হযরত ইবনে আব্বাস এখানে মানতের অর্থ 
কোরবানীর মানতই করেছেন । হজ্বের বিধানের সাথে মানতের আরও একটি সম্বন্ধ 
এই যে, মানত ও কসমের কারণে ঘ্বেমন মানুষের ওপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়।জিব 
নয়-এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে খায় এবং আসলে হ্রাম ও নাজায়েষ নয়, 
এমন অনেক বিষয় হ।রাম ও নাজায়েষ হয়ে খায়, তেমনিভাবে হত্বের ক্রিয্লাকর্ম, যা সারা 
জীবনে একবারেই ফর হয়; কিন্তু হত্ত ও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম 
তার ওপর ফর হয়ে থায়। ইহরামের সব বিধান প্রায়শ এমনি ধরনেরই। সেলাই করা 
কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, ছুল মুণ্তানো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েখ কাজ 
নয়ঃ কিন্ত ইহরাম কীধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায় । এ কারণেই হষরত 
ইকরামা (রা) এ স্থলে মানতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হক্রের ওয়াজিব 
কর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে মেগুলো হজ্বের কারণে তার ওপর জরুরী হরে হায়। 
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বোঝানো হয়েছে, থা ঘিলহত্বের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা 


সূরা হুত্ব ২৭৫ 


হয়। এই তওয়াফ হত্বের দ্বিতীয় রোকন ও ফরম । প্রথম রোফন আরাফাতের ময়- 

দানে অবস্থান করা। এটা আরও পর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যিয়ারতের পর 

ইহরামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ্‌ করে এবং পূর্ণ ইহ্রাম খুলে যায়।---(রাহল-মা*আনী ) 
A A 


৬৯০ ০০৪ উস শব্দের অর্থ মুক্ত । রসূলুল্প'হ্‌ (সা) বলেন £ আল্লাহ্‌ তাঁর 


গৃহের নাম ৮৮ ০৪ রেখেছেন ; কারণ আল্লাহু একে কাফির ও অত্যাচারীদের 
আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন ।---(রূহুল- মা'আ।নী ) কোন কাফিরের 
সাধ্য নেই ষে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তি বাহিনীর ঘটনা এর 
পক্ষে সাক্ষ্য দেয় । ০1401 ১ 


তফসীরে-মাধ্হারীতে এ স্থলে তওয়াফের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করা হিসি 
যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনুধাবনষোগ্য। 


2 তা পাঠিত 


55 তে হু 2871 552 TE S275 SE 
১৭5১০ ৩৪ ৭4৮ ৯৪১ 991 ১০০১০ ৮৯০ ৩০5০ এ) 
i ৮১৫7০১৬৩৯৪৬ এও 
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23 2 9* তি 


৩১০ 9৯০ ০৩ 25 ৪৩ ৪০১2৮ 
ডে EG SY AE 
SER 9201৫) চি ৬৩ ৬50 


(৩০) এটা শ্রবণযোগ্য। আর কেউ আল্লাহর সঙ্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম । উল্লেখিত ব্যতিক্রম- 
গুলো ছাড়া তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্ত হালাল করা হয়েছে । সুতরাং তোমরা মৃর্তিদের 
অপবিশ্ততা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ॥ (৩১) আল্লাহ্র 
দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তার সাথে শরীক না করেঃ .এবং যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক 
করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে গড়ল, অতঃপর ম্বতভোজী পাখী তাকে ছোঁ 
মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয্নে কোন দৃরবী স্থানে নিক্ষেপ করল । 
(৩২) এটা শ্রবণযোগ্য। কেউ আল্লাহ্র নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 








২৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করলে তা তো তার হাদয়ের আল্লাহভীতিগ্রসূত। (৩৩) চতুষ্পদ জন্তসমূহের মধ্যে 
তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল পর্যস্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোকে পৌছতে হবে 
মুক্ত গৃহ পযন্ত । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এ কথা তো হল (থা ছিল হজের বিশেষ বিধান ।) এবং (এখন অন্যান্য সাধারণ 
বিধি-বিধান শোন, হতে হজ্ব এবং হজ্ব ছাড়া অন্যান্য মাস'আলাও আছে) থে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মানষেচ্্য বিধি-বিধাঁধকে সঙ্মান করে, তা তার জন্য তার পালন- 
কর্তার কাছে উত্তম। (বিধি-বিধানের কজ্তান অর্জন করা এবং বিধি-বিধান পালনে 
যত্নবান হওয়াও বিধি-বিধানের সম্মান করার অন্তর্ভূক্ত । আল্লাহ্র বিধি-বিধানের 
সম্মান তার জন্য উত্তম এ কারণে যে, এটা আহাব থেকে মুক্তির উপকরণ এবং 
চিরস্থায়ী সখের সামগ্রী ।) কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া, ফা তোমাদেরকে (স্রা আন- 


€% ডেপাওি পারা ASF পাও পাড়ে AS 


“আমের ৮০) পা ৪1 ১১1 ও *আযাতে) পড়ে শোনানো হয়েছে 


(এই আয্মাতে হারাম জন্তরসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, উহা ব্যতীত অন্যান্য চতুষ্পদ 
জন্তকে ) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। € এখানে চতুষ্পদ জন্তদের হালাল হওয়ার 
কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাক্তা থেকে কেউ 
যাতে সন্দেহ না করে যে, ইহরাম অবস্থায় চতুঙ্পদ জন্তও নিষিদ্ধ! আল্লাহ্‌র বিধি- 
বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমেই স্খন ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল 
সীমিত, তখন) তোমরা মূর্তিদের অপবিতশ্রত৷ থেকে বেঁচে থাক। (কেননা, মৃ্তিদেরকে 
আল্লাহ্র সাথে শরীক করা প্রকাশ্য বিদ্রোহ । এ স্থলে.শিরক থেকে বেঁচে থাকার নিদেশ 
বিশেষভাবে এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা তাদের হুক্রের ‘লাব্বায়কা’র 


সাথে ৮9). 8৯ 8১9 1 বাক্যটিও যোগ করে দিত; অর্থাৎ সেই মূর্তিগুলো 


ছাড়া আল্লাহ্র কোন শরীক নেই; যেগুলো স্বয়ং আল্লাহরই ।) এবং মিথ্যা কথন 
থেকে দূরে সরে থাক; (বিশ্বাসগ্ত মিথ্যা হোক; ঘেমন মুশরিকদের শিরকের বিশ্বাস 
কিংবা অন্য প্রকার মিথ্যা হোক।) আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তার সাথে শরীক না 
করে এবং খে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে (তার অবস্থা এমন,) যেমন সে আকাশ 
থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখীরা তাকে টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলল কিংবা 
বাতযস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দৃরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। একথাও (খাছিল 
একটি সামগ্রিক নীতি) হয়ে গেল এবং (এখন কোরবানীর জন্তদের সম্পর্কে একটি 
জরুরী কথা শুনে নাও) ষে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ধর্মের (উপরোক্ত) ক্ম্ৃতিসম্হের প্রতি সশ্মান 
প্রদর্শন করে তবে তার এই সম্মান আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ভগ্ন করা থেকে অর্জিত 
হয়। (স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে কোরবানী সম্পর্কিত খোদায়ী বিধানাবলীর 
অনুসরণ বোঝানো হয়েছে, খবেহ্‌ করার পূর্বের বিধানাবলী হোক কিংবা খবেহ্‌ 


সরা হত ্‌ ২৭৭ 


করায় সময়কার হোক; যেমন অন্তর ওপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা কিংবা 
যবেহ্র পরবর্তী বিধানাবলী হোক; ঘেমন কোরবানীর গোশ্ত খাওয়া না খাওয়া । 
যে কোরবানীর গোশ্ত সার জন্য হালাল, সে তা খাবে এবং যে কোরবানীর গোশ্ত 
ধার জন্য হালাল নয়ন, সেতা খাবেনা। এসব বিধানের কতিপয় ধারা পূর্বেও উল্লেখ 
করা হয়েছে এবং কিছু এখন করা হচ্ছে । তাএই্ে,) এগুলো থেকে নির্দিষ্ট কাল 
পর্যন্ত উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য জায়েহ (অর্থাৎ শরীয়তের নীতি অনুযায়ী 
চতুষ্পদ জন্ত্রগুলোকে কাবার জন্য উৎসর্গ না করা পর্যন্ত তোমরা এগুলো থেকে দুধ, 
সওয়ারী, পরিবহন ইত্যাদি কাজ নিতে পার। কিন্তু যখন এগুলোকে কা'বা ও হজ্ব 

অথবা ওমরার জন্য উৎসর্গ করা হবে, তখন এগুলোকে কাজে লাগানো জাযকেঘ নয় )। 
এরপর (অর্থাৎ উৎসগিত হওয়ার পর) এগুলোর হবেহ্‌ হালাল হওয়ার স্থান মহি- 
মান্বিত গৃহের নিকট (অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। হেরেমের বাইরে যবেহ, করা যাবেনা) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
Af wu, 


পি এটি টি 


৩০) বলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মানষোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরী- 


ওঠার 


মতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে । এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান 
অজন করা এবং জ্ঞান অনুষায়ী আমল করা 9 পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়। 


AIA 14. রশ এটি পাই পানি টিটি AGB 


০৬০ ৮5 ৮০ 1 1181-০২-10 বলে উঠ, গরু, ছাগল, 


Las 45 


মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইহ্রাম অবস্থায়ও হালাল। ৮৯ ৩০ 1 


ASAT 


(2$/০--বাক্যে যেসব জন্তর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে 


বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ মৃত জন্ত, যে জন্তর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হঞ্ননি 
কিংবা যে জন্তর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে । এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম--- 
ইহরাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহ্রামের বাইরে। 


পাটি চি পারনি FF ca 


৩৩5 ॥]. ৩০ এটা নী এ ০৯১) শব্দের অর্থ অপবিব্লতা, 
ময়লা। (5 1 শব্দটি ১) 5 এর বহুবচন অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিভ্রতা 


বলা হয়েছে ॥ কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপবিভ্রতা দ্বারা পুর্ণ করে দেয় । 


AT 


‘2 2১1 dss [52 5-350 2 অর্থ মিথ্যা । খা কিছু সত্যের 


২৭৮. তফসীরে ম আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


পরিপন্থী, তাই বাতিল ও মিথ্যাভূক্ত। শিরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্প- 
রিক লেনদেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক । রস্নুল্লাহ্‌ (সো) বলেন ঃ বৃহত্তম 
কবীরা গোনাহ্‌ এগুলো £ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধাতা 
করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং স'ধারণ কথাবার্ত৷য় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোত্ত' শব্দ 


)3 9) 5১ -কে বার বার উচ্চারণ করেন।---(বুখারী ) 


পারনি খা প্র পাতা GAT 


4070 ০5৯ ০ 5) ০০ শব্দটি 8৯৯ এর বহুবচন । এর অর্থ 


আলামত, চিহন। যে যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে 
করা হয়, সেগুলেকে তার 1$ 59 বলা হুয়। সাধারণের পরিভাষায় থে যে বিধানকে 


মুসলমান হওয়ার স্বালামত মনে করা হয়, সেগুলোকে “শায়ায়েরে-ইসলাম’ বলা হয় । 
হজের অধিকাংশ বিধান তদ্র পই । 


AJ SIA AAT A 


ed sl ৯ ১১০-অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 


আন্তরিক আল্লাহ্‌্ভীতির লক্ষণ । যার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহ্‌্ভীতি থাকে, সে-ই 
এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে । এতে বোঝা গেল যে, মানৃষের অন্তরের 
সাথেই তাকওয়।র সম্পর্ক । অন্তরে আল্লাহ্ভীতি থাকলে তা'র প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে 
পরিলক্ষিত হয় । 


হু) ৮ 0 শিপ AJ 


so J» sl ৩৩০ $১ ৫০১ অর্থাৎ চত্*্পদ জন্ত থেকে দুধ, 


সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সর্ব প্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য তখন 
পর্যন্ত হালাল, হে পর্যন্ত এগুলোকে হেরেম শরীফে ঘবেহ্‌ করার জন্য উৎসর্গ না কর । 
হক্ত অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি যবেহ্‌ করার জন্য শে জন্তু সাথে নিয়ে খায়, তাকে হাদী 
বলা হয়। হ্খন কোন জন্তকে হেরেমের হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন 
তা থেকে কোন উপকার লাভ করা বিশেষ কোন অপারকত। ছাড়া জায়েষ নয়। দি 
কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্ত না থাকে 
এবং পায়ে হাটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারকতার কারণে সে 
হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে । 


A A AA Ed পে Pad 5 রর 
৮০৭1 ০৯৮০ ভা কত এখানে উচীত এ (সম্মানিত গৃহ) বলে 
সম্পূর্ণ হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম বায়তুল্লাহ্রই বিশেষ আডিনা। যেমন পূর্ববর্তী 


আয়াতে “মসজিদে-হারাম” বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে। ০০০০ অর্থাৎ মেয়াদ পূর্ণ 
হওয়ার স্থান। এখানে ঘবেহ করার স্থান বোঝানো হয়েছে । আয়াতের অর্থ এই যে, 


সূরা হজ্ব ২৭৯ 


হাদীর জন্ত হবেহ করার স্থান বায়তুল্ল।হ্র সন্নিকট অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বোঝা 
গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী যবেহ্‌ করা জরুরী, হেরেমের বাহরে জাগ্েষ নয় । হেরেম 
মিনার কোরবানগাহও হতে পারে, মক্কা! মুকাররমার অন্য কোন স্থানও হতে পারে। 
--( রাহুল-ম'আনী ) | 
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(৩৪) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা 
আল্লাহ্‌র দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ, করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। অতএব 
তোমাদের আল্লাহ, তো একমাত্র আল্লাহ্‌। সুতরাং তাঁরই আজ্তাধীন থাক এবং বিনগ্মী- 
গণকে সুসংবাদ দাও; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে ভীত 
হয় এবং যারা তাদের বিপদীপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও 
আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৬৬) এবং কাবার জন্য উৎসগিত উটকে 
আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্য মঙ্গল 
রয়েছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাধা অবস্থায় তাদের যবেহ, করার সময তোমরা আলা- 
হর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে 
তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাচঞা করে না তাকে এবং যে 


যাচঞা করে তাকে । এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, 
যাতে তোমরা ক্লৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র কাছে 





২৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-ংকারআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পৌছে না; কিন্তু পৌঁছে তার কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া । এমনিভাবে তিনি 
এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ব ঘোষণা কর এ 
কারণে থে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শক করেছেন । সুতরাং সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ 
শুনিয়ে দিন। 


তফসীরের 'দার-সংক্ষেপ 

(উপরে হেরেম-শরীফে কোরবানী করার যে আদেশ বণিত হয়েছে, এতে কেউ 
যেন মনে না করে যে, আসল উদ্দেশ্য হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা । প্রকৃতপক্ষে 
আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র সম্মান ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা। যবেহ্রূত জন্ত ও 
যবেহ্‌র স্থান এর উপায় মাত্র এবং স্থানের বিশেষত্ব কোন কোন রহস্যের কারণে । 
যদি এই বিশেষত্ব আসল উদ্দেশ্য হত, তবে কোন শরীয়তেই তা পরিবতন হত না। 
কিন্তু এগুলোর পরিবর্তন সবারই জানা। তবে আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য, এটা 
সব শরীয়তে সংরক্ষিত আছে। সেমতে ) আমি যেত শরীয়ত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের ) 
প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে তারা আল্লাহ্‌র দেয়া 
চতঙ্পদ জন্তদের ওপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (সুতরাং এই নাম উচ্চারণ 
করাই আসল উদ্দেশ ছিল)। অতএব (এ থেকে বোঝা গেল যে,) তোমাদের উপাস্য 
একই আল্লাহ (যাঁর নাম উচ্চারণ করে নৈকটা লাভের আদেশ সবাইকে করা হত 9। 
সৃতরাং তোমরা সর্বান্তকরণে তাঁরই হয়ে থাক (অথাৎ খাঁটি তওহীদপন্থী থাক, কোন 
স্থান ইত্যাদিকে আসল সম্মানার্হ মনে করে শিরকের বিন্দু পরিমাণ নামগন্ধ নিজেদের 
আমলে প্রবিষ্ট হতে দিও না।) এবং [হে মুহাম্মদ (সো), যারা আমার এই শিক্ষা 
অনুসরণ করে ] আপনি (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর সামনে) মস্তক নতকারীদেরকে (জান্নাত 
ইত্যাদির ) সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। যারা (এই খাটি তওহীদের বরকতে ) এমন যে, 
যখন (তাদের সামনে ) আল্লাহর € বিধানাবলী, গুণাবলী, ওয়াদা ও সতর্কবাণী ) মরণ 
করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয় এবং যারা বিপদাপদে সবর করে এবং যারা 
নামায কায়েম করে এবং যারা আমি যা দিয়েছি, তা থেকে (আদেশ ও তওফীক 
অনযায়ী ) ব্যয় করে (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদ এমন বরকতময় যে, এর বদৌলতে 
মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক উৎকর্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনিভাবে ওপরে আল্প।হর 
নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে কোন কোন উপকার লাভ নিষিদ্ধ বলে জানা 
গেছে। এ থেকেও সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কোরবানী আসল সম্মানার্হ। কেননা, 
তা দ্বারাও আল্লাহ ও তার ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য । বিশেষত্বগুলো তার 
একটি গন্থা মাত্র। সুতরাং) কোরবানীর উট ও গরুকে (এমনিভাবে ছাগল-তেড়াকে ) 
আমি আল্লাহ্‌র (ধর্মের) স্মৃতি করেছি (এ সম্পকিত বিধানাবলীর জ্ঞানার্জন ও আমল 
দ্বারা আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ধর্মের সম্মান প্রকাশ পায়। আল্লাহ্‌র নামে উৎসগিত জন্ত 
দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে রূপক মালিকের মতামত অগ্রাহ্য হলে তার দাসত্ব 
এবং সত্যিকার মালিক আল্লাহ্‌র উপাস্যতা প্রকাশ পায় এবং এই ধর্মীয় রহস্য ছাড়া) 


সুরা হত ্‌ ২৮১ 


এসব জন্তর মধ্যে তোমাদের আরও) উপকার আছে (যেমন পাথিব উপকার নিজে 
খাওয়া ও অপরকে খাওয়ানো এবং পারলৌকিক উপকার সওয়াব ।) সুতরাং (যেখন 
এতে এসব রহস্য আছে, তখন) এগ্ালার ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় (যবেহ করার 
সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। (এটা শুধু উটের জন্যে বলা হয়েছে। কারণ, 
উটকে দণ্ডায়মান অবস্থায় যবেহ করা উত্তম। কারণ এতে ঘবেহ ও আত্মা নির্গমন 
সহজ হয়। সুতরাং এর ফলে পারলৌকিক উপকার অর্থাৎ সওয়াব অজিত হল এবং 
আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল। কেননা, তার নামে একটি প্রাণের কোরবানী হল। 
ফলে তিনি যে স্রষ্টা এবং এটা যে সুষ্টি,তা প্রকাশ করে দেয়া হল।) অতঃপর যখন 
উট কাত হয়ে পড়ে যায় (এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়), তখন তা থেকে তোমরাও খাও 
এবং আহার করাও যে যাঞ্চা করে, তাকে এবং যে যাঞ্চা করে না, তাকে (এরা 


J /*5 ৮ এর দুই প্রকার। এটা পাথিব উপকারও।) এমনিভাবে আমি এসব 


জন্তকে তোম।দের অধীন করে দিয়েছি (তোমরা দুর্বল এবং তারা শক্তিশালী। এতদ- 
সত্তেও তোমরা তাদেরকে এভাবে যবেহ করতে পার), যাতে তোমরা (এই অধীন 
করার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলার ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এই রহস্য প্রত্যেক যবেহ র 
মধ্যে---কোরবানীর হোক বা না হোক। অতঃপর যবেহ্‌র বিশেষত্বগুলো যে আসল 
উদ্দেশা নয়, তা একটি যুক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দেখ, এটা জানা কথা,) 
আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে এগুলোর গোশত ও রক্ত পৌছে না; কিন্তু তাঁর কাছে তোমা- 
দের তাকওয়া (নৈকট্যের নিয়ত এবং আন্তরিকতা যার শাখা, কী পৌছে। 


AAD A তা 


(সুতরাং এটাই আসল উদ্দেশ্য প্রমাণিত হল! ওপরে 0 gw ৮9১ 3৫ বলে অধীন 


করার একটি সাধারণ রহস্য বর্ণনা করা হয়েছিল; অর্থাৎ কোরবানী হোক বা না 
হোক। অতঃপর অধীন করার একটি বিশেষ রহস্য অর্থাৎ কোরবানী হওয়ার দিক 
দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে 8) এমনিভাবে আল্লাহ্‌ এসব জন্তনষে তোমাদের অধীন করে 
দিয়েছেন, যাতে তোমরা (এগুলোকে আল্লাহ্‌র পথে ?কারবানী করে ) আল্লাহ্‌র মাহাতআ্মা 
ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে (এভাবে কোরবানী করার) তওফী'ক 
দিয়েছেন। (নতুবা আল্লাহ্‌র তওফীক পথপ্রদর্শক না হলে হয় যবেহর মধ্যেই সন্দেহ 
করে এই ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকতে, না হয় অন্যের নামে যবেহ করতে ।) এবং 
[হে মুহাম্মদ (সা) ] আপনি আতন্তরিকতাশীলদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন পের্বেকার 
সুসংবাদ আন্তরিকতার শাখা সম্পর্কে ছিল। এটা বিশেষ করে আন্তরিকতা সম্পকে )। 


আন্ঘঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


Lo RAT পালি তা G3 us তা 


৮০০০ ৯52 তি আরবী ভাষায় ০০০ ও ০৯৯ কয়েক অর্থে 


ব্যবহৃত হয়। এক. জন্তু কোরবানী করা, দুই, হর ক্রিয়াকর্ম এবং তিন. ইবাদত ৷ 


»%& কাজ, | 8, 


২৮২ রর তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কোরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে বাবহাত হয়েছে । আলোচ্য আয়াতে 
তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই তফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে ৮১০ এর 
অর্থ কোরবানী নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর যে 
আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উ্মতদেরকেও কোরবানীর 
আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কাতাদাহ্‌ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তার মতে আয়াতের 
অর্থ এই যে, হজের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের ওপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি 
পূর্ববতীঁ উ্মতদের ওপরও হত্ব ফরয করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে 
আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্ববর্তী উশ্মতদের ওপরও ফরষ 
করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উ্মতেই ছিল: কিন্তু মূল 
ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল। 


ও) পাশা 


tue ৯ 5 আরবী ভাষায় ৮৮৯ শব্দর অর্থ নি্নভূমি। এ কারণে 


এমন ব্যক্তিকে, ১১৮ ব্লা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ ও 
মজাহিদ তেস্িসিত- -এর'অর্থ করেছেন বিনয়ী । আমর ইবনে আউস বলেন 8 এমন 
লোকদেরকে * ৮৫০ বলা হয়, যারা অন্যের ওপর জুলুম করে না। কেউ তাদের 


ওপর জুলম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন £ যারা সুখে” 
দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও ত'কদীরে সন্তুল্ট থাকে, তারাই 


$8 ক 


ঙঁ ৪ 
৮ শী 


ASIASIS AT রা 


(৪ 8 ০ ৪০ এ-এর শনি অর্থ এ ভয়ভীতি, ঘা কাহারও মাহাত্ম্যের 


কারণে অন্তরে সৃষ্টি হর । আল্লাহ্র চিন বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ 
তা'আলার যিকর ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়। 


পারা ছি 9 82 lar পা একতা 


4 5 adh a4 nl (9০ (১ ০) পূ বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম 


ধর্মের আলা'মতরূপে গণা হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে )১ 5৮ বলা 


হয়। কোরবানীও এমন বিধানাবলীর অন্যতম । কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন _ 
করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ্‌ 


ডে Ar CALA AA ISI Ar 


515 ৪৮০ 401 শা [275১ ৮-১ 9" শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে । 


আবদুল্লাহ ইবনে উমর এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন £ জন্ত তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়- 
মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে । উটের জন্য এই নিয়ম । দণ্ডায়মান অবস্থায় 
উট কোরবানী করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তকে শোয়া অবস্থায় যবেহ্‌ 'করা 
সুন্নত । 


সুরা হজ ২৮৩ 


পাশা দিত A শপ পা তা রা 

(9 £৩ ০০৬৯ ১ 1 3 ৬ এখানে ই এ-এর অর্থ ৩৮৮% ; যেমন 
বাকপদ্ধতিতে বলা হয় mel লপপ- 9 অর্থাৎ সর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর 
প্রাণ নিগত হওয়া বোঝানো হয়েছে । 


আয়াতে তাদেরকে pa / বলা হয়েছে। এর অথ দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত। এই 
আয়াতে তৎস্থলে ge 5 ৮ শ শব্দদ্রয়ের দ্বারা তার তফসীর করা হয়েছে। 2 ৩ 
ওঁ অভাবগ্রতস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারও কাছে যাঞ্চা করে না, দারিদ্র্য সম্তবেও 
স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে । পক্ষান্তরে 7০০০ এ 


ফকি'রকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে. মুখে সওয়াল করুক 
বানাকরুক ---(মোযহারা ) 


ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই 


পিন ১2৬ পা রি 


আসল উদ্দেশ্য 8 13০ = 41 J ৬০৭ ---বাকো একথা বল। উদ্দেশ্য যে, কোর- 
বানী একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এর গোশ্ত ও রক্ত পৌছে না এবং 
কোরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তর ওপর আল্লাহ্র নাম 
উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। 
অন্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশাও তাই। নামাযে ওঠাবসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও 
পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয় ঃ বরং আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। 
আত্তরিকতা ও মহব্বতবর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মান্ত্। "কিন্তু ইবাদতের শরীয়ত- 
সম্মত কাঠামোও এ-কারণে জরুরী যে, আল্লাহর রি থেকে তার আদেশ পালনের জন্য 


এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ [4১ 


gs রা $ ৬9৮ 

525 ৯ ১16) ১১০০1 ll LE Si Er) jl 

-এ_শর্টাঁ্হ55 ভর্তা 
৮ 2৯ ্‌ 


(৩৮) আল্লাহ, মুমিনদের থেকে শশ্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ. কোন বিশ্বাস- 
ঘাতক অরুতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। 


২৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোর আন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ( মৃশরিকদের প্রাধান্য ও নির্যাতনের শক্তিকে ) মুমিনদের 
থেকে সেত্বরই) হটিয়ে দেবেন (এরপর হজ্ব ইত্যাদি কর্মে তারা বাধাই দিতে পারবে 
না)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক কুফর'কা'রীকে পছন্দ করেন না। 
(বরং এরূপ লোকদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট । পরিণামে তিনি তাদেরকে পরাভূত এবং 
মুমিনদেরকে জয়ী করবেন )। ্‌ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তা আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রসুলুল্লাহ, সো) ও তার 
সাহাবীদেরকে হেরেম শরীফ ও মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে এবং ওমরা আদায় 
করতে বাধা দিয়েছিল; অথচ তাঁরা ওমরার ইহ্রাম ঝেঁধে মক্কার নিকটবর্তী হোদায়- 
বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন । আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে এই ওয়াদা 
দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ্‌ তাআলা সত্বরই মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে 
“দবেন। ষষ্ঠ হিজরীতে এই ঘটনা ঘটেছিল । এরপর থেকে উপযু'পরি কাফির মুশরিকদের 
শক্তি দুর্বল ও তারা মনোবলহীন হতে থাকে । অবশেষে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজিত 
হয়ে যায়। পরবতাঁ আয্লাতসমূহে এর.বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। | 
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(৩৯) খৃদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; ' 
কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ. তাদেরকে লাহায্য করতে অবশ্যই . 
সক্ষম । (৪০) যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু 


সূরা হজ্ব | ২৮৫ 


এই অগরাধে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌ । আল্লাহ. হদি মানৰ জাতির 
একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে ( খঙ্টানদের ) নির্জন গিজা, 
ইবাদতখানা, (ইহুদীদের ) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে 
আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, 
যারা আল্লাহ্‌র সাহা, করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ, পরাক্রমশালী শক্তিধর । (৪১) তারা 
এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামথ্য দান করলে তারা নামায কায়েম 
করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে । প্রত্যেক 
কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়়ারভুক্ত | 





তফসীরের সর-সংক্ষেপ 

(এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপকারিতার কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি 
ছিল না; কিন্তু এখন) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল, যাদের সাথে ( কাফির- 
পক্ষ থেকে) যুদ্ধ করা হয়ঃ কারণ তাদের প্রতি (ঘোর) অত্যাচার করা হয়েছে। 
(এটা যুদ্ধ বৈধকরণের কারণ) এবং (এই অনুমতি প্রদানের অবস্থায় মুসলমানদের 
সংখ্যাল্পতা ও কাফিরদের আধিকোর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। কেননা) নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে জয়ী করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। € অতঃপর মুসলমানগণ কিরূপ 
নির্যাতিত হছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে 8) যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে অন্যায়- 
ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকতা আল্লাহ্‌ 
(অর্থাৎ তওহীদ বিশ্বাস করার কারণেই কাফিররা তাদের প্রতি নির্ধাতনের স্টীমরোলার 
চালায় । ফলে তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। অতঃপর জিহাদ বৈধকরণের রহস্য বর্ণনা 
করা হচ্ছে 8) আল্লাহ, যদি (অনাদদিকাল থেকে ১ মানুষের এক দলকে অপর দল দ্বারা 
প্রতিহত না করতেন, (অর্থাৎ সত্যপন্থীদেরকে অসত্যপন্থীদের ওপর জয়ী না করতেন ) 
তবে নিজ নিজ আমলে ) খৃষ্টানদের নির্জন উপাসনালগ্ন, ইবাদতখানা, ইহুদীদের 
 ইবাদতখানা এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত (ও নিশ্চিহ’ ) হয়ে যেত, যেগু- 
লোতে আল্লাহ্র নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয় । (অতঃপর সুসংবাদ দেওয়া 
হচ্ছে যে, আন্তরিকতার সাথে জিহাদ করলে বিজয় দান করা হবে )। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহ্‌র (দীনের) সাহায্য করে (অর্থাৎ 
আল্লাহর কলেমা সমুন্নত করাই যুদ্ধের খাঁটি নিয়ত হওয়া চাই)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
তাণআলা পরাক্রমশালী (ও ) শক্তিধর । (তিনি যাকে ইচ্ছা শক্তি ও বিজয় দিতে পারেন! 
অতঃপর জিহাদকারীদের ফখিলত বয্লান করা হচ্ছে £) তারা এমন যে, যদি আমি 
তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নিজেরাও নামায কায়েম 
করবে, যাকাত দেবে এবং (অপরকেও ) সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। 
সব ক।জের পরিণাম তো আল্লাহরই ইখতিয়ারভূক্ত। (সুতরাং মুসলমানদের বর্তমান 
অবস্থা দেখে কিরপে বলা যায় যে, পরিণামেও তারা তদ্রপই থাকবে; বরং এর বিপরীত 
হওয়াও সম্ভবপর । সেমতে তাই হয়েছে 9। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ £ মন্কায় মুসলমানদের উপর 
কাফিরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল । এমন কোন দিন যেত না যে, 
কোন-না-কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহ্ৃত হয়ে না আসত। মক্কায় 
অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা 
কাফিরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন | 
কিন্তু রসূলে করীম সো) জওয়াবে বলতেন £ সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের 
অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। 
---(কুরতুবী ) 


যখন রস্‌লে করীম (সা) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং 
হযরত আবু বকর রো) তার সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তার 


মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয় ৫ ১৯:৪৫. (3৫3 1 4১৯ [ অর্থাৎ এরা তাদের পয়গ- 


স্বরকে বহিস্কার করেছে । এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য । এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় 
পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ।---( কুরতুবী ) 


তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাইয়্যান, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে 
হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ এই প্রথম আয়াত কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হল। ইতিপূর্বে সত্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। 


টিক লা পা রিপা 


জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য ঃ 01 41 ১৩ /8১2- এতে জিহাদ 


ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ হয়, তা বণনা করা হয়েছে। পূৰ্ববৰ্তী 
উম্মত ও পয়গন্বরদেরকেও কাফিরদের মুকাবিলায় যুদ্ধের নিদেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ 
না করা হলে কোন মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় 
বিধ্বস্ত হয়ে যেত । 
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১৯ ৮০৩৬৬ {gla 2: ৮০18০ ৩ ০৪)-_বিগত যমানায় যত ধর্মের 


ভিত্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে 
গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেইসব ধর্মের উপাসনা- 
লক্নসমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে । কেননা, স্ব স্ব যমানায় তাদের 
উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের 
কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল নাঃ যেমন অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের ইবাদত্ব- 
খানা কোন সময়ই সম্মানাহ ছিল না। 


সরা হত ২৮৭ 
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রঃ | 5 শবটি ১৬০ প-”০ "এর বহুচন। এটা খুস্টানদের সংসার ত্যাগী 


ঠ৮ ঃ 
দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। € শব্দটি ৮৮৯ -এর বহুচন। খৃষ্টানদের 


লা জারি 


সাধারণ গির্ডাকে 8 বলা হয়। রর 15)-০ শব্দটি ৩১১ -এর বহুবচন। ইহুদীদের 
ইবাদতখানাকে ৩১ Re এবং মুসলমানদের ইবাদতখানাকে ১এ ৯% বলা হয় । 


আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ 
না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মুসা (আ)-র আমলে ৩%, 
ঈসা (আ)-র আমলে €* ০ ও £4} এবং শেষ নবী সো)-র যমানায় মসজিদ- 
সমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত।---( কুরতুবী ) | 

রখ ুলাফারে রানিরালের পক্ষে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশ £ 
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ছিল; অর্থাৎ যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের 
সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রান্ট্রীয় ক্ষমতা 
দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎ কর্মে আদেশ 
ও অসৎ কর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে । পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় 
হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রান্জ্রীয় 
ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা 
রন্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। 


এ কারণেই হযরত ওসমান গনী রো) বলেনঃ £ 2 00৮১ এ US অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা"- 


আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা কীর্তন 
করার শামিল এরপর আল্লাহ, তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ এ বাস্তব রূপ 


AS TAB 


লাভ করেছে। চারজন খুলাফায়ে-রাশিদীন এবং মৃহাজিরগণ 1? এসি ৩৪ ১১1 


আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিম্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও 
কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। 


২৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তারা নামাষ প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের বাবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন 
এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। 


এ কারণেই আলিমগণ বলেন £ এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে-রাশিদীন 
সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পান্তর ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রান্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের 
অনুরূপ ছিল ।---( রূহুল-মা“আনী ) 


এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-ন্যূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, 
কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং 
নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে । এ কারণেই তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেনঃ এই আয়াতে 
তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা রান্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন 
করেন। .ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আনজাম দেওয়া উচিত, যেগুলো 
খুলাফায়ে-রাশিদীন তাদের যমানায় আনজাম দিয়েছিলেন ।---( কুরতুবী) 
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পণ এ A i 9 ॥ 
(৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পুরে মিথ্যাবাদী বলেছে 
কওমে নূহ, আদ, সামুদ (8৩) ইবরাহীম ও লুতের সম্প্রদায়ও । (8৪) এবং মাদই- 
মানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল গৃসাকেও। অতঃপর আমি কাফির- 
দেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম । অতএব কি 
ভীষণ ছিল আমাকে অগ্বীরতির পরিণাম ! (৪৫) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি 
এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহ গার । এই সব জনপদ এখন ধ্বংসভুূপে পরিণত 
হয়েছে এবং কত কুপ পাঁরত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে! (৪৬) তারা 
কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করে নি, যাতে তারা সমবদার হাদয় ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ণের 
অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষ্ষ তো অন্ধ হয় না; কিন্তু বক্ষাস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়। 
(8৭) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলেঃ অথচ আল্লাহ, কখনও তার 
ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক- 
হাজার বছরের সমান। (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় 
ঘে, তারা গোনাহগার ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (8৯) বলুন ঃ হে লোকসকল! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট 
ভাষাগ্ন সতকঁকারী । (৫০) সূতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎ কর্ম করেছে, 
তাদের জন্য আছে পাপ মার্জনা এবং সম্মানজনক রূখী । (৫১) এবং যার। আমার 
আয়াতসমৃহকে ব্যর্থ করার জন্য চেম্টা করে, তারাই দোযখের অধিবাসী । 









তফসীরের সার-সংক্ষে প 


এবং তারা অর্থাৎ বিতর্ককারীরা ) যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে 
(আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা) তাদের পূর্বে কওমে নূহ, আদ, সাম্দ, ইবরাহীম 
ও ল্তের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরাও নিজ নিজ পয়গম্ঘরকে) মিথ্যাবাদী 
বলেছে। এবং মূসা (আ)-কেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। (কিন্তু মিথ্যাবাদী বলার 
পর) আমি কাফিরদেরকে (কিছুদিন) সুযোগ দিয়েছিলাম, (যেমন বর্তমান কাফির- 
দেরকে সুযোগ দিয়ে রেখেছি ।) এরপর তাদেরকে ( আযাবে ) পাকড়াও করলাম ! 
অতএব (দেখ,) আমার আযাব কেমন ছিল! আমি কত জনপদ (আযাব দ্বারা) 
ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত । এসব জনপদ এখন ছাদের 
ওপর পতিত স্তপে পরিণত হয়েছে (অর্থাৎ জনমানব শুন্য । স্বভাবত প্রথমে ছাদ ও 
ও পরে প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়। এমনিভাবে. এসব জনপদ ) কত পরিত্যক্ত কৃপ (যেগুলো 


২৯০ তফসীরে মা‘আরেফুল-কোরআন ॥ মষ্ঠ খণ্ড 


পূর্বে আরাদ ছিল) ও কত সৃদ্ঢ় প্রাসাদ (যা এখন ভগ্নস্তূপ--এসব জনপদে ধ্বংস 
করা হয়েছে । এমনিভাবে প্রতিশ্ন্ত সময় আসলে এষুগের মানুষকেও আযাব দ্বারা 
পাকড়াও করা হবে!) তারা কিদেশভ্রমণ করে নি, যাতে তারা এমন হৃদয়ের অধিকারী 
হয়, যদ্দ্বারা বোঝে এবং এমন কর্ণের অধিকারী হয়, যদ্দ্বারা শ্রবণ করে। বস্তুত (যারা 
বোঝে না, তাদের ) চক্ষু তো অন্ধ নয়; বরং (বক্ষস্থিত) অন্তরই অন্ধ হয়ে যায়। 
(বর্তমান কাফিরদেরও অন্তর অন্ধ হয়ে গেছেঃ নতুবা পরবতা লোকদের অবস্থা থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করত ।) তারা (নবুয়তে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) আপনাকে আযাব 
ত্বরান্বিত করতে বলে (আযাব তাড়াতাড়ি না আসায় তারা প্রমাণ করতে চায় যে, আযাব 
আসবেই না) অথচ আল্লাহ্‌ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না (অর্থাৎ ওয়াদার 
সময় অবশ্যই আযাব আসবে ।) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন (যেদিন 
আযাব আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন---তা দৈর্ঘ্যে অথবা কঠোরতায় ) তোমাদের 
গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। (সুতরাং তারা নেহাৎ নির্বোধ বলেই 
এমন ধরনের বিপদ ত্বরান্বিত করতে বলে।) এবং উল্লিখিত জওয়াবের সারমর্ম 
আবার শুনে নাও যে) আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছিলাম এমতাবস্থায় যে, 
তারা নাফরমানী করত, অতঃপর তাদেরকে ( আযাবে ) পাকড়াও করেছি। সবাইকে 
আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (তেখন পূর্ণ শাস্তি পাবে ।) আপনি (আরও) বলে 
দিনঃ হে লোকগণ, আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্প্ট সতর্ককারী। (আযাব 
আসা না আসার ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। আমি এর দাবিও করি নি।) সুতরাং 
যারা (এই সতর্কবাণী শোনে ) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে, তাদের জন্য আছে 
মাগফেরাত ও সম্মানজনক রুযী এবং যারা আমার আয়াত সম্পর্কে (অস্বীকার ও 
বাতিল করার ) চেষ্টা করে (নবীকে ও মৃ'মিনদেরকে ) হারাবার (অর্থাৎ অক্ষম করার ) 
জন্য, তারাই দোযখের অধিবাসী । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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: শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশজ্রমণ ধর্মীয় কাম্য 8 15148 [৯ 
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Ee Me ৯৪) ০১৭ ৬ J 1 ৮৯--এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে 


AIS AIS or & পাতা 
উৎসাহিত করা হয়েছে । LS 81১ ৪) ১--_-বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীত 
কাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রতাক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি রূদ্ধি 
পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের 
দৃম্টিভজিতেও দেখতে হবে! ইবনে আবী হাতেম কিতাবৃত্তাফান্ডুরে মালেক ইবনে 
দীনার থেকে বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা আ)-কে আদেশ দেন যে, লোহার 


সূরা হজ ২৯১ 


. জুতা ও লোহার লাঠি তৈরী কর এবং আল্লাহ্র পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, 
লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায় ।---( রূহুল-মা“আনী ) 
এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ।ন ও চক্ষত্মানতা অর্জন 
করা বৈ অন্য কিছু নয়৷ 

GAG 


পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য ঃ ৮০5২৩ 
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বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে । এই দিনটি 
এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর 
অবস্থার কারণে. এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। তফসীরের 


সার-সংক্ষেপে-একেই এ 1 ০০১ 1 €ৌর্ঘ মনে হওয়া ) শব্দ দ্বারা বাক্ত করা হয়েছে । 
অনেক তফসীরকা'রক এখানে এই অর্থই নিয়েছেন । 


বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের 
সমান হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর 
রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা রো) বলেন £ রস্লুল্লাহ্‌ সো) একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের 
উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি; 
আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহ্‌র 
একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাচশত বছর পূর্বে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে ।--(মাযহারী ) | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি ১1 ১.০ 1 শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত 
কর। হয়েছে। (১০ 1 4812 


একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ সরা মায়ারেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ 


ক্র ০০ তি এ পি 


হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই ঃ 9১ 1 wie ৮১1১০ এ 


- এতেও উপরোক্ত উভয় প্রকার তফসীর হতে নি প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন 
ও কম-বেশি হবে, তাই এই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও 
কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের 
দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী 
হয়ে যায়; অথাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার 
বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জওয়াব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী 
(র) বয়ানুল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন। 


২৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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(৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত গল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই 
কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে । অতঃপর 
আল্লাহ, দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ, তার আয্মাতসমূহকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ, জ্ঞানময্ন, প্রজ্ঞাময়, ৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা 
মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ করে দেন, তাদের জন্য, যাদের অন্তরে রোগ আছে 
এবং মারা পাষাণ হাদয় । গোনাহ্গাররা দৃরবতা' বিরোধিতায় লিপ্ত আছে ; (৫৪) 
এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে; তারা যেন জানে যে, এটা আপনার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য ;* অতঃপর তারা ঘেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের 
অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন 
করেন । (৫৫) কাফিররা সবদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে 
আকচ্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শাস্তি 
যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। (৫৬) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ, রই; তিনিই তাদের বিচার 


সূরা হজ্র ২৯৩ 


করবেন । অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে তারা নেয়া 
মতপর্ণ কাননে থাকবে ৫৭) এবং যার! কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে 
মিথ্যা বলে, তাদের জন্য লান্ছনাকর শাস্তি রয়েছে। | 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং [ হে মোহাম্মদ (সা), এরা যে শয়তানের প্ররোচনায় আপনার সাথে তর্ক- 
বিতর্ক করে, এটা নতুন কিছু নয়; বরং ] আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রসূল ও নবী 
প্রেরণ করেছি, তারা যখনই (আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান থেকে) কিছু আর্তি করেছে, তখনই 
শয়তান তাদের আরত্তিতে (কাফিরদের মনে ) সন্দেহ (ও আপতভি ) প্রক্ষিপ্ত করেছে । 
(কাফিররা এসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করে পয়গম্বরদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতঃ 
যেমন অন্য আয়াতে আছে £ | 
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অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা শয়তানের প্রক্ষিপ্ত সন্দেহে (অকাট্য জওয়াৰ ও 
সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা) নিশ্চিহ্ন করে দেন। (এটা জানা কথা যে, বিশুদ্ধ জওয়াবের 
পর আপত্তি দূর হয়ে যায়।) এরপর আল্লাহ. তাআলা তার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করে দেন (পূর্বেও প্রতিজ্ঠিত ছিল; কিন্তু আপত্তির জওয়াব দ্বারা এই প্রতিষ্ঠা আরও 
স্পম্ট হয়ে উঠে)। আল্লাহ. তা"আল। (এসব আপত্তি সম্পর্কে )জ্ঞানময় (এবং এগুলোর 
জওয়াব শিক্ষাদানে) প্রজ্ঞাময়! (এই ঘটনা বর্ণনা করার কারণ এই যে) শয়তান যা 
প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা তা তাদের জন্য পরাক্ষাস্বরূপ করে দেন, যাদের অন্তরে 
(সন্দেহের) রোগ আছে এবং যাদের অন্তর ( সম্পূর্ণই ) পাষাণ যে, তারা সন্দেহ পেরিয়ে 
_. মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, দেখা যাক জওয়া- 

বের পরও তারা সন্দেহের অনুসরণ করে, না জওয়াব হাদয়ঙ্গম করে সত্যকে গ্রহণ করে। 
বাস্তবিকই (এই) জালিমরা অর্থাৎ সন্দেহকারীরা এবং মিথ্যায় বিশ্বাস পোষণকারীরা) 
সুদূর বিরোধিতায় লিপ্ত আছে। (কারণ, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা হঠ- 
কারিতাবশত তাঁ কবুল করে না। পরীক্ষার জন্যই শগ্নতানকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছিল ) এবং (বিশুদ্ধ জওয়াব ও হেদায়েতের নূর দ্বারা এ সব সন্দেহ এ কারণে 
বাতিল করা হয় যে) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন (এসব জওয়াব ও 
হেদায়েতের নূরের সাহায্যে) দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, এটা তর্থৎ নবী যা আরতি করেছেন) 


২৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য, অতঃপর তারা যেন ঈমানে সুদৃঢ় হয়ে যায় 
এবং দৃঢ় বিশ্বাসের বরকতে ) তাদের অন্তরে যেন এর (আমল করার ) প্রতি অধিক 
বিনয়ী হয়। নিশ্ছয় আল্লাহ, তা'আলাই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন 
করেন। (এমতাবস্থায় তাদের হেদায়েত হবে না কেন? এ হচ্ছে মুমিনদের অবস্থা 1) 
আর কাফিররা সর্বদাই এ সম্পর্কে (অর্থাৎ পঠিত নির্দেশ সম্পর্কে ) সন্দেহই পোষণ 
ক'রবে (যে সন্দেহ শয়তান তাদের মনে প্রক্ষিপ্ত করেছিল।) যে পর্যন্ত না তাদের কাছে 
আকফ্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে (আযাব না হলেও যার ভয়াবহতাই যথেষ্ট ) 
অথবা (তদুপরি) এসে পড়ে তাদের কাছে অকল্যাণ দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামতের 
দিনের) শাস্তি। (বাস্তবে উভয়টিরই সমাবেশ হবে এবং তা হবে চরম বিপদের কারণ। 
উদ্দেশ্য এই যে, তারা আযাব প্রত্যক্ষ না করে কুফর থেকে বিরত হবে নাঃ কিন্ত তখন 
তা ফলদায়ক হবে না।) রাজত্ব সেদিন আল্লাহ তা'আলারই হবে। তিনি তাদের (কার্য- 
কর 9 ফয়সালা করবেন । .অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎ কর্ম করবে, তারা 
জুখ-কাননে বাস করবে এবং যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
বলবে, তাদের জন্য থাকবে লান্ছনাকর শাস্তি । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
8) পাপা AIH A 


২১ 85 4৮) ৬১০-এ থেকে জানা যায় যে, রসূল ও নবী এক নয় পৃথক 
গুটি পা 2 তি | রর 


পৃথক অর্থ রাখে । এতদুভয়ের মধ্যে পার্থকা কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। 
প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, ফাঁকে জনগণের সংস্কারের 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী 
আগমন করে---তাকে কোন স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী 
নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিম্ট করা হোক । যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত 
দান করা হয়, তার দৃষ্টান্ত হযরত মূসা, ঈসা (আট) এ শেষনবী মোহাম্মদ মোস্তফা 
(সা)। এবং যে পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিম্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত 
হারূন (আ)। তিনি মূসা আ)-র কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট 
ছিলেন। “রসূল তাকে বলা হয়, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়। এ 
থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রসূল হবেন, তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরী, 
কিন্ত যিনি নবী হবেন, তাঁর রসূল হওয়া জরুরী নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেব্রে। 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রসূল বলা এর 
পরিপন্থী নয়। সুরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 


GAS A পা তে শা পা 


851 ৬ ৩১ ১৪৪০ আয়াতে হত শব্দের অর্থ 1) আবৃতি 


1” বশ 


করে) এবং 8&০ { শব্দের অর্থ 81 1 'অর্থাৎ আরতি করা । আরবী অভিধানে 
এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। তৃফসীরের সার-সংক্ষেপে আয়াতের যে তফসীর লিপি- 


সূরা হত ২৯৫ 


বদ্ধ হয়েছে, তা অত্যন্ত পরিক্ষার ও নির্মল। আবু হাইয়ান বাহ্রে-মুহীত গ্রন্থে এবং 
আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রহ্থাদিতে এস্থলে 
একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা গগারানিক" নামে খ্যাত। অধিক সংখ্যক হাদীস- 
বিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্রোহীদের 
আবিষ্কার বলে আখ্য। দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক 
ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুনাহ্‌্র অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, 
তাঁরা সেসব সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের 
তফসীর এই ঘটনার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং ওপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, 
তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা । ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের 
অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপৃত 


৬ 
হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হল। (১ 485 


SILLS 20d 


রর ঠা ৯৮১৯ 1৩৮৪ ১ 55592 
কন? ক 9)$, ২ এ 


(৫৮) যারা আল্লাহর পথে গুহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা 
মরে গেছে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে অবশ্যই উৎ্রুষ্ট জীবিক। দান করবেন এবং আল্লাহ্‌ 
সবৌৎরুম্ট রিঘিক দাতা । (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে গেছবেন, যাকে 
তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল । 





তফসারের সার-সংক্ষেপ ্‌ 
যারা আল্লাহ্‌র রি (অর্থাৎ দীনের হেফায়তের, জন্য) নিজ গৃহ ত্যাগ করেছে 


A AS AIA 


(যাদের কথা পূর্ববর্তী ১ ও ld ০০ > J! ৩৪ ১ আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে) 


এরপর কাফিরদের চির নত হয়েছে অথবা € এমনিতেই স্বাভাবিক ) মৃত্যুবরণ 
করেছে, তোরা ব্যর্থকাম ও বঞ্চিত নয়; যদিও তারা পার্থিব উপকারিতা লাভ করতে 
পারে নি; কিন্তু পরকালে) আল্লাহ্‌ তা“আলা অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিঘিক দেবেন 
(অৰ্থাৎ জান্নাতের অগণিত নিয়ামত) এবং অবশাই আল্লাহ্‌ সর্বোৎকৃষ্ট রিখিক- 
দাতা। (এই উৎকৃষ্ট রিযিকের সাথে) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে (ঠিকানাও 

উৎকৃষ্ট দিবেন অর্থাৎ) এমন এক স্থানে দাখিল করবেন, যাকে তারা (খুবই ) পসন্দ 
করবে । (এখন প্রশ্ন রইল যে, কোন কোন মুহাজির পাথিব বিজয়, সাহায্য ও উপ- 


২৯৬ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


. কারিতা থেকে কেন বঞ্চিত হল এবং কাফিররা তাদেরকে হত্যা করতে কিরূপে সক্ষম 
হল? কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র গজব দ্বারা ধ্বংস করা হল না কেন? এসব প্রশ্নের 
উত্তর এই যে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তা'আলা (প্রত্যেক কাজে রহস্য ও উপকারিতা সম্পকে ) 
জ্ঞানময়, (তাদের এই বাহ্যিক ব্যর্থতার মধ্যে অনেক উপকারিতা ও রহস্য নিহিত 
আছে এবং) অত্যন্ত সহনশীল । (তাই শত্রদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না।) 


244 প* ৬৯০৩ ক 2g HV 1 
as BE 43 ts ৩০৯ ০৬ ০৮৪ 2 542) 
তে Ah ১145৫ 


(৮৯25 2 281 ৫) 


(৬০) এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন । নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ মাজনাকারী, ক্ষমাশীল 1 








তফসীরের সারসংক্ষেপ 

এ (বিষয়বস্তু) তো হল, (এরপর শোন যে) যে ব্যক্তি (শতকে) ততটুকুই 
নিপীড়ন করে, যতটুকু হুর পক্ষ থেকে) তাকে নিপীড়ন করা হয়েছিল, এরপর 
(সমান সমান হয়ে যাওয়ার পর যদি শত্রুর পক্ষ থেকে) সে অত্যাচারিত হয়, আল্লাহ্‌ 
তাআলা অবশ্যই তাকে সাহাযা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা মার্জনাকারী, 
ক্ষমাশীল। 


(কয়েক আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা মযলুম তথা 


HA পাপা এ Ar 1৮ পা ডে পা 

অত্যাচারিতকে সাহায্য করেন; 3 ১৬) ৪৯ ০) 41 ৩) 1এ---কিন্ত মযলুম 
দুই প্রকার। এক, যে শন্নুর কাছ থেকে কোন প্রতিশোধই গ্রহণ করে নাঃ বরং 
ক্ষমা করে দেয় কিংবা চুপ করে বসে থাকে। দুই, যে শত্্রর কাছ থেফে সমান সমান 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে উভভয়পক্ষ যখন সমান হয়ে যায়, তখন বাদ 
বিসম্বাদ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে শত্রু 
যদি পুনরায় তার ওপর আক্রমণ করে বসে এবং আরও জুলুম করে, তবে এ ব্যক্তি 
মযলুমই থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতে এই দ্বিতীয় প্রকার মধলুমকে সাহায্য করারই 
ওয়াদা বণিত হয়েছে। কিন্তু সবর করে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকাই আল্লাহ্‌র 
কাছে পসন্দনীয় ; যেমন অনেক আয়াতে তা ৮৪ করা হয়েছে ; উদাহরণত 


এল ডিবি ee A লাশ তা 4:25 লি A এডি hs ie 


সূরা হজ ২৯৭ 


A 3 SIA LL ৫ টার ভুলি এর 


(৩) 3৮-811১৮৩৫-৭ 5 1১৯ 5 1৮4 ৩) ০---এসব আয়াতে প্রতিশোধ 


গ্রহণে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে এবং ক্ষমা করতে ও সবর করতে 
বলা হয়েছে। কোরআন পাকের এসব নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এপন্থাই উৎ- 
কুষ্ট। যেব্যক্তি শন্ত্রর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে এই উত্তম 
পন্থা ও কোরআনী নির্দেশাবলী পালন করে না। কাজেই সন্দেহ হতে পারত যে, সে 


বোধহয় আল্লাহ্‌র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে । তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ 
84০ ৫9 তা চি 
3595 ৯০ এএা ০1 | অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা এই ব্যক্তির উত্তমগন্থা বর্জন করার জুটি 


ধরবেন নাঃ বরং সে পুনরায় অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য 
করা হবে। 


1 2 50175250013 254 185). 
নি পলি ১১84522০4০১ 
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রগ? 


টি ডি $ ৫ 
37) ০৮১৯ ও) 


(৬৯১) এটা এ জন) যে, আল্লাহ্‌ রান্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে 
দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ্‌ সবকিছু শুনেন, দেখেন । (৬২) এটা এ কারণেও যে, 








২৯৮ তফসীরে মা'আরেকফ্ুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আল্লাহই সত্য আর তার পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার 
উচ্চে, মহান। (৬৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, 
অতঃপর ভূপুষ্ঠ সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৃক্ষাদশী সর্ববিষয় খবরদার । 
(৬৪) নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে ঘা কিছু আছে, সব তারই এবং আল্লাহ্‌ই অভাবহুক্ত প্রশংসার 
অধিকারী । (৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা 
তৎসম্ুদয়কে আল্লাহ্‌ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশকে 
স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের 
প্রতি করুণাশীল, দয়াবান ! (ডে৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর 
তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ও পূনরায় জীবিত করবেন ৷ নিশ্চয় মানুষ বড় 
অক্কুতজ্ঞ । 
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এটা (অর্থাৎ মু’মিনদেরকে বিজয়ী করা) এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা (সর্ব- 
শক্তিমান । তিনি) রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশ বিশেষকে) দিনের মধ্যে এবং দিনকে 
(অর্থাৎ দিনের অংশ বিশেষকে) রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন। (এই নৈসগিক 
পরিবর্তন এক জাতিকে অন্য জাতির উপর বিজয়ী করে দেওয়ার মত বিপ্লবের চাইতে 
অধিক আশ্চর্যজনক!) .এবং এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা (তাদের কথাবার্তা ও 
অবস্থা) সম্যক শুনেন ও খুব দেখেন। তিনি শুনেন ও দেখেন যে কাফিররা যালিম ও 
মু'মিনরা মযলুম । তাই তিনি সব অবস্থা সম্পর্কে জাতও এবং তার শক্তি সামথ্যও সর্বরহৎ 
এই সমম্টিই কারণ দুর্বলদেরকে জয়ী করার ।) এটা (অর্থাৎ সাহায্য) এ কারণেও 
(নিশ্চিত) যে, (এতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই। কেননা) আল্লাহ্‌-তা“আলাই 
পরিপূর্ণ সত্তা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদের ইবাদত করে, তারা সম্পূর্ণই 
অপদার্থ। (কেননা, তারা আপন সস্তায় যেমন পরমুখাপেক্ষী, তেমনি দুর্বল। এমতা- 
বস্থায় তাদের সাধা কি যে, আল্লাহ্‌কে বাধা দেয়?) আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবার উচ্চে, 
মহান। (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তওহীদ যে সত্য এবং শিরক বাতিল, তা সবাই বুঝতে 
পারে। এ ছাড়া) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ তা*আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ 
করেন, ফলে ভূপুষ্ঠ সবুজ শ্য।মল হয়ে যায় । নিশ্চয় আল্লাহ, তাআলা অত্যন্ত মেহেরবান, 
সর্ববিষয়ে খবরদার । তাই বান্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জাত হয়ে উপযুক্ত মেহেরবাণী 
করেন।) যা কিছু আকাশ মণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, সব তারই । 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলাই অভাবমুক্ত, সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য । (হে সম্বোধিত 
ব্যক্তি!) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন 
পৃথিবীস্থ বস্তসমূহকে এবং জলযানগুলোকেও (ও), যা তার আদেশে সমুদ্রে চলমান, 
হয় এবং তিনিই আকাশকে স্থির রেখেছেন, যাতে ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়; কিন্ত যদি 
তাঁর আদেশ হয়ে যায়, (তবে সবকিছু হতে পারে। বান্দাদের গোনাহ্‌ ও মন্দ কাজের 
পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এরূপ আদেশ করেন না। কারণ এই যে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা 
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মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুনাশীল, পরম দয়ালু! তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান 
করেছেন, অতঃপর (্রেতিশ্ঠত সময়ে ) মৃত্য দান করবেন এবং পুনয়ায় (কিয়ামতে ) 
জীবিত করবেন । (এ সব নিয়ামত ও অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তওহীদ মেনে নেওয়া ও 
কৃতজ্ত হওয়া মানুষের উচিত ছিল; কিন্তু) বাস্তবিকই মানুষ বড় নিমকহারাম। (ফলে 
এখনও কুফর ও শিরক থেকে বিরত হয় না। এখানে সব মানুষকে বোঝানো হয় নি; 
বরং তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে, যারা নিমকহারামিতে লিপ্ত রয়েছে ) 
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মান্ষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে 
করা হয় যে, তারা মানুষের আক্তাধীন হয়ে চলবে । এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে 
সন্দেহ দেখা দিতে পারে ঘে, ভূপুষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংম্রজন্ত, পশু পক্ষী ইত্যাদি হাজারো 
বস্ত মানুষের আক্তাধীন হয়ে চলে না। কিন্তুকোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় 
নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর । এ কারণেই 
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হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আক্তাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ্‌ তা“আলার ছিল। 
কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, 
আশা-আকাঙক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোন এক নির্দিষ্ট 
দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর. একজন তার বিপরীত দিকে 
আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ স্বষ্টি ছাড়া কিছুই হত না। একারণেই আল্লাহ্‌ 
তাআলা সবকিছুকে আক্তাধীন তো নিজেরই রেখেছেন; কিন্তু অধীন করার যে আসল 
উপকার তা মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছেন । | 
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৩০০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৬৭) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের একটি নিয়ম-কানূন নির্ধারণ 
করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে 
বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন । নিশ্চয় আপনি 
সরল পথেই আছেন । (৬৮) তারা যদি আপনর সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন ৪ 
তোমরা যা কর, সে সম্পকে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত । (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ 
করহু, আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন । (৭০) 
তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভুমণ্ডলে আছে। এসব কিতাবে 
লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্‌র কাছে সহজ । 
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(যত শরীয়তধারী উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য 
যবেহ. করার পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছি; তারা এভাবেই যবেহ করে। অতএব 
তারা (অর্থাৎ আপত্তিকারী'রা ) যেন এ-(যবেহ্র ) ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না 
করে। (তাদের তো আপনার সাথে বিতর্ক করার অধিকার নাই; কিন্তু আপনার 
অধিকার আছে। তাই) আপনি তাদেরকে প্রতিপালকের (অর্থাৎ তার ধর্মের) দিকে 
আহ্বান করুন । আপনি নিশ্চিতই বিশুদ্ধ পথে অ।ছেন। (বিশুদ্ধ পথের পথিক ভ্রান্ত 
পথের পথিককে নিজের পথে আহবান করার অধিকার রাখে; কিন্তু ভ্রান্ত পথিকের 
এরূপ অধিকার নাই।) তারা যদি (এরপরও) আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে 
বলে দিনঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্ম সম্পকে” সম্যক অবগত আছেন ৷ (তিনিই 
তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন। অতঃপর এরই ব্যাখা করে বলা হয়েছে 8) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে (কার্যত) ফয়সালা করবেন যেসব 
বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে । (এরপর এরই সমর্থনে বলা হয়েছে £ হে সম্বোধিত 
ব্যক্তি ) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূ-মণ্ডলে 
আছে। (আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সংরক্ষিত হওয়ার সাথে এটাও ) নিশ্চিত যে, (তাদের) এসব 
(কথাবার্তা ও অবস্থা) আমলনামায়ও লিখিত আছে। (অতএব ) নিশ্চয়ই (প্ৰমাণিত 
হল) এটা (অর্থাৎ ফয়সালা করা) আল্লাহ্‌র কাছে সহজ । 
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সরার ৩৪ নং আয্মাতে উদ্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে ৮০৯৬০ শব্দের অর্থ ও 
উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে ৮) ও ৮৯৮০ কোরবানীর অর্থে হের 
বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এজন্য সেখানে 215 সহকারে ৪০1 09 5 

বলা হয়েছিল। এখানে ৮৬০ -এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ যবেহ্‌ করার বিধানাবলী' 


সূরা হত্ব ৩০১ 


অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান । 
তাই এখানে 515 সহকারে বলা হয় নি। - 


এই আয়াতের এক তফসীর তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
কোন কোন কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ, করা জন্ত সম্পর্কে অনর্থক 
তর্কবিতর্ক করত । তারা বলত ঃ তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক মে, যে জন্তবে- 
তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সরাসরি 
মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃতজন্ত, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে 


আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় ।--- (রূহল-মা“আনী ) অতএব এখানে 4৯ এর অর্থ 
হবে যবেহ করার নিয়ম। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক উম্মত 
ও শরীয়তের জন্য যবেছের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রসূলে-করীম সো)-এর 
শরীয়ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মূকাবিলা কোন পূর্ববর্তী 
শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েয নয় ; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত 
মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মুকাবিলা করছ। এটা ক্বিরূপে জায়েষ হতে 
পারে? মৃতজন্ত হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়ঃ পূর্ববর্তী 
শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সূতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই 
ভিত্তিহীন কথার ওপর ভিত্তি করে পয়গম্থরের সাথে বিতর্কে প্ররুত্ত হওয়া একেবারেই 


নিরদ্ধিতা ।---( রূহুল-মা“আনী ) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে ৮৯৯৮০ শব্দের অর্থ 
এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান । কেননা, অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, 
ঘা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে । একারণেই হত্বের 
বিধি-বিধানকে ৫6০১1 ৮-৮-+ ৮৮০ বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ 


স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে ।---(ইবনে-কাসীর) কাম্সে ৮ 


লা জা লা ভাগ 


শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে ইবাদত। কোরআনে ১১৮ ৩০০ $)15 এ অর্থেই ব্যবহাত 


হয়েছে । ৮৯০৩৬ বলে ইবাদতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে । হযরত ইবনে 
আব্বাস থেকে এই দ্বিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে । ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, 
কুরতবী, রাহল-মা“আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে । 
আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, ৮9৮০ বলে শরীয়তের 
সাধারণ বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম- 
বিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের 
ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা শুনে নিক যে, কোন 
পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল । 
কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়ে- 
ছেন। অন্য কোন উদ্মত ও শরীয়ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের 
অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে, 


৩০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে নতুন শরীয়তের কোন 
বিধান পুর্ববতী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে “মনসৃখ তথা রহিত এবং 
দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ” তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের 
বাহক, তার সাথে কাউকে তর্ক-বিতকের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ 


ক পানি পট ডেল পপি পাতা 


বাক্য ১০1 ৮5১ ৮9০ ] 82১ এর সারমর্মও তাই । অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন 


শেষনবী সো) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরীয়তের বিধি- 
বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার কারও নেই। 


এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে 
প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই! কারণ, আয়াত যবেহ সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরি- 
প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে 
শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে--অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। 
কাজেই উভয় তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে 
আলাদা আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধো ধিভিন্মুখী খু'টিনাটি বিধানও থাকে, তখন 
কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরীয়ত সম্পর্কে 
তর্কবিত্ক করবে; বরং নতুন শরীয়তের অনুসরণ তার উপর হারাল, এ সানী 


A CAE ৪ (পালা তা টে 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ডি ৮৪০৯১ এ গা ২) a রি অর্থাৎ 


আপনি তাদের আপত্তি বা তর্কবিতকে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের 
প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে 
আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যত | 


একটি সন্দেহের কারণ ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা 
গেল যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনস্থ হয়ে 
গেছে। এখন যদি খুস্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে চয, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন 
বলেছে যে, প্রতেতক শরীয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে । কাজেই ইসলামের 
আমলেও যদি আমরা মূসা ও ঈসা (আ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের 
তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ 
দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেওয়ার কথা 
উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমগ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা 
হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববী শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। 
আলোচ্য আয়াতের পরবতাঁ আয়(তগুলো দ্বারা এই বিষয়বন্ত আরও ফুটে উঠে। 
এসব আয়াতে ইসলামের বিবক্ষে তর্ককারীদেরকে হাঁশিয়ার করা হয়েছে যে, 


সূরা হত্ব ৩০৩ 


আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর 


পর বাট তাছিতা পা 58 58 ৬৮29 ০ পাপা 
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ৰ (৭১) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর পুজা করে, যার কোন সনদ নাযিল 

করা হগ্নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নাই । বস্তত জালেমদের কোন সাহাহ্য- 
কারী নাই। (৭২) ঘখন তাদের কাছে আমার সুস্পঙ্ট আয়াতসমূহ আবুত্তি করা হয়, 
তখন তুমি কাফিরদের চোখেমুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের 
কাছে আমার আয়াতসমহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারম্ুখো হয়ে ওঠে । বলুন, 
আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ. কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন; আল্লাহ 
কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন । এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাব্তনস্থল ! (৭৩) 
হে লোকসকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হল অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে 
শুন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি 
করতে পারবে না, ঘদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর ম।ছি ঘদি তাদের কাছ 
থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। 
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন । (৭8) তারা আল্লাহ্‌র 
যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিধর. পরাক্রমশীল । 














৩০৪ তফরসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সারসংক্ষেপ 


এবং তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যাদের 
(ইবাদতের বৈধতা) সম্পর্কে আল্লাহ, তা'আলা কোন দলীল (স্বীয় কিতাবে) প্রেরণ 
করেননি এবং তাদের কাছে এর কোন (মুক্তিগত ) প্রমাণ নেই এবং (কিয়ামতে যখন 
শিরকের কারণে তাদের শাস্তি হবে তখন) জালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না 
(অর্থাৎ তাদের কর্ম যে ভাল ছিল, এর কোন দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না 
এবং কার্যত কেউ তাদেরকে শাস্তির কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। গোমরাহী এবং 
সত্যপস্থীদের প্রতি শন্ত্রতা পোষণে তাদের, বাড়াবাড়ি এত বেশি যে,) যখন তাদের সামনে 
আমার €তওহীদ ইত্যাদি সম্পর্কিত ) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ (সত্যপন্তীদের মুখ থেকে) 
আরুত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখে-মুখে (আন্তরিক অসন্তোষের কারণে) 
মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে (যেমন মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হওয়া, নাক সিটকানো, ভ্র-বুঞ্চন 
ইত্যাদি । এসব প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়) যেন তারা তাদের উপর (এখন ) আক্রমণ 
করে বসবে, যারা আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করে। অর্থাৎ সর্বদাই আক্রমণের 
আশংকা হয় এবং মাঝে মাঝে হয়েও যায় । আপনি ( মুশরিকদেরকে) বলেন 8 (তোমরা 
ঘে কোরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাক সিটকাও, তবে) আমি কি তোমাদেরকে 
তদপেক্ষা (অর্থাৎ কোরআন অপেক্ষা) মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন! আল্লাহ্‌ 
তাআলা কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা নিকৃষ্ট ঠিকানা ! ( অর্থাৎ 
কোরআনকে সহ্য না করার ফল অসহনীয় দোষখ ভোগ । ক্রোধ, গোস্সা ও প্রতিশোধ 
দ্বারা তো এই বিরক্তি কিছুটা পৃষিয়েও নাও। কিন্তু দোষখ ভোগের থে বিরক্তি, 
তার কোন প্রতিকার নেই। এরপর একটি জান্বল্যমান দলীল দ্বাবা শিরক বাতিল 
করা হচ্ছেঃ) লোক সকল! একটি বিচিত্র বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে 
শোন (তা এই যে), তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর, তারা (সামান্য) 
একটি মাছিই সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা সকলেই একন্রিত হয় । €(স্থৃষ্টি 
করা তো বড় কথা, তারা তো এমন অক্ষম যে,) মাছি যদি তাদের কাছ থেকে (তাদের 
নৈবেদ্য থেকে) কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে উহা থেকে তারা তা উদ্ধার (ও) করতে পারে 
না। ইবাদতকারী ও যার ইবাদত করা হয়, উভয়েই শ ক্রিহীন। (আফসোস,) তারা 
আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য সম্মান করেনি । (উচিত ছিল তকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না 
করা; কিন্তু তারা শিরক করতে শুরু করেছে। অথচ ) আল্লাহ্‌ তা'আলা পরম শক্তিধর, 
সর্বশক্তিমান । (স্তরাং ইবাদত খাঁটিভাবে তারই প্রাপ্য ছিল। যে শক্তিধর ও পরাব্রম- 
শালী নয়, যার শক্তিহীনতা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা জানা হয়ে গেছে, সে ইবাদতের 
যোগ্য নয়।) oo 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


3 পা 3 


একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসূলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা ঃ 0০০ ৬১ )5 


--এই শব্দটি সাধারণত কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। 


সূরা হজ ্‌ ৩০৫ 


এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামি একটি সুস্পষ্ট 
উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মৃর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী 
মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একন্রিত হয়ে একটি মাছির 
ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃস্টি করা তো বড় কথা, তোমরা 
রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে 
সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে. বাঁচিয়ে 
রাখার শক্তিও তাদের হয় না । অতএব তারা নাচ চিত থেকে লি 


SAA তা 


উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ০1৮০5 ৮3৬ Bad বলে 


তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ যাদের উপাসাই এমন শক্তিহীন 


সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশি শক্তিহীন হবে । ৮) ৩4893 ০৯ ৮ 


অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্‌র মর্যাদা চিএ ফলে এমন সর্বশর্তি- 
মানের সাথে এমন শক্তিহীন ও 0 প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে,। 
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৩০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৭৫) আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন । আল্লাহ 
সবশ্রোতা, সবদ্রষ্টা। (৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং ঘা পশ্চাতে 
আছে এবং সবকিছু আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে । (৭৭) হে মুমিনগণ, তোমরা 
রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎ কাজ সম্পাদন 
কর, ঘাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য শ্রম স্বীকার 
কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের 
ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি । তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের 
ধর্মে কায়েম থাক । তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই 
কোরআনেও, যাতে রস্ল তোমাদের জন্য সাক্ষ)দাতা হয় এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও 
মানবমণ্ডলীর জন্য। সৃতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে 
শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক 
এবং কত উত্তম সহায্যকারী ! 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা (স্বাধীন। তিনি) রিসালতের জন্য (যাকে চান মনোনীত 
করেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে (যে ফেরেশতাদেরকে চান আল্লাহ্‌র ) বিধান (পয়গ- 
স্বরদের কাছে) পৌছানেওয়ালা (নিযুক্ত করেন ) এবং (এমনিভাবে ) মানুষের মধ্য 
থেকেও (যাকে চান সাধারণ মানুষের কাছে বিধান পৌছানেওয়ালা নিযুক্ত করেন। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মনোনয়নের উপরই রিসালত ভিত্তিশীল। এতে ফেরেশতা হওয়ার 
কোন বিশেষত্ব নেই; বরং যেভাবে ফেরেশতা রসূল হতে পারে, যা মুশরিকরাও স্বীকার 
করে, তেমনিভাবে মানবও রসুল হতে পারে। এখন প্রশ্ন রইল যে, মনোনয়ন বিশেষ 
একজনকে কেন দান করা হয়? এর বাহ্যিক কারণ রসূলগণের অবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং 
এটা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ তাণআলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (অর্থাৎ) তিনি (সব ফেরে- 
শতা ও মানুষের ) ভবিষ্যৎ ও অতীত অবস্থাসমূহ (খুব) জানেন (অতএব বর্তমান 
অবস্থা তো আরও উত্তমরূপে জানবেন। মোটকথা, সব দেখা ও শোনা অবস্থা তাঁর 
জানা। তন্মধ্যে কারও কারও অবস্থা এই মনোনয়নের পশ্চাতে কাজ করেছে ।) এবং 
(প্ৰকৃত কারণ এর এই যে,) সব কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলারই উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ 
তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক ও স্বাধীন কর্তা। তাঁর ইচ্ছা এককভাবে সবকিছুর অগ্রাধিকার 
নিয়ন্ত্রণ করে। এই ইচ্ছার জন্য কোন অগ্রাধিকারীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রকৃত 

শিপ ভিলা তা নি পা 

কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করা অনর্থক। ০০৯ ৩৪ ০৯ 
আয়াতের অর্থ তাই; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলাকে তার কোন কর্মের কারণ জিজাসা 
করার অধিকার কারও নেই। 


এই সূরার উপসংহারে প্রথমে শাখাগত বিধান ও শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে। 
এবং ইবরাহীমী ধর্মে অটল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতি উৎসাহ দানের 


সুরা হজ ৩০৭ 


নিমিত্ত কতক বিষয়বস্ত বর্ণনা করা হয়েছে ।) হে মুমিনগণ, (তোমরা মৌলিক বিধান 


মেনে নেওয়ার পর শাখাগত বিধানও পালন কর; বিশেষত নামাযের বিধান। . 


সুতরাং) তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং সোধা'রণভাবে অন্যান্য শাখাগত বিধানও 
পালন করে) তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর। আশা করা যায় যে, 
(অর্থাৎ ওয়াদা করা হচ্ছে যে,) তোমরা সফলকাম হবে। আল্লাহর কাজে অক্লান্ত 
চেস্টা কর, যেমন চেস্টা করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে (অন্যান্য উম্মত থেকে) স্বতত্র 
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করেছেন। (যেমন ৬৮৯, 5 ৯০ 1 ৮৮ ৬৯৯ ইত্যাদি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ) 
এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণ তা রাখেননি! €হে মুমিনগণ ! যে 
ইসলামের বিধি-বিধান-পুরোপুরি পালন করার আদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, 
তাই ইবরাহীমী মিল্লাত।) তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম 
থাক। তিনি তোমাদের উপাধি “মুসলমান” রেখেছেন পূর্বেও এবং এতেও (অর্থাৎ 
কোরআনেও ), যাতে রস্ল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং রেসূলের সাক্ষ্যদানের 
পূবে) তোমরা একটি বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ পয়গম্ধরগণ এবং প্রতিপক্ষ 
তাঁদের বিরোধী জাতিসমূহ হবে; বিরোধী) লে।কদের বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা হও (রসূলের 
সাক্ষ্য দ্বারা তোমাদের সাক্ষ্য সমর্থিত হবে এবং পয়গম্বরগণের পক্ষে ফয়সালা হবে।) 
সুতরাং (আমার বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন কর। অতএব) তোমরা (বিশেষভাবে ) 
নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং (অবশিষ্ট বিধানেও) আল্লাহকে শক্তভাবে 
ধারণ কর (অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে ধর্মের বিধি-বিধান পালন কর। 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের সন্তুষ্টি, অসন্তষ্টি এবং প্রবৃত্তির লাভ ক্ষতির দিকে ভ্রক্ষেপ করো 
না)। তিনি তোমাদের কার্যোদ্ধাপ্নকারী। (অতএব ) তিনি কতই না উত্তম কার্যোদ্ধারকারী 
এবং কত উত্তম সাহায্যকারী ! 


আনৃষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পাটি তা শপ 
্‌ L 
সূরা হত্বের সিজদায়ে তিলাওয়াত £ 1591 1951 | ৪1 
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5) 1১ ১৮০5 7 ১০০ 0 সূরা হতে এক আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে 
সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়়াজিব। এখানে উল্লিখিত আয়াতে সিজদায়ে- 
তিলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম 
আযম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী রে)-এর মতে এই আয়াতে 
সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে সিজদার সাথে রুকু ইত্যাদিও 
উল্লিখিত হয়েছে! এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে নামাযের সিজদা বোঝানো 


ATA rT A IA 


হয়েছে, যেমন ১৪) 2 ED 12 আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাযের 


৩০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-রোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সিজদা উদ্দেশ্য । (এই আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে 
আলোচ্য আয়াতেও সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের 
মতে এই আয্মাতেও সিজদায়ে-তিলাওয়াত ওয়াজিব। তাদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে 
বলা হয়েছে ঃ সূরা হজ্ব অন্যান্য সুরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দুইটি সিজদায়ে- 
তিলাওয়াত আছে। ইমাম আযমের মতে এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত 
বিবরণ ফিকাহ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রম্টব্য। 


০৩835408153 ৯ ১১৯ (৮০ শব্দের অর্থ কোন 


চর 


লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা । কাফির- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি বায় 


করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। ৯৪ -এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র 
ওয়াস্তে জিহাদ করা, তাতে পিসি নামযশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না 
থাকা! 

হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ ১৪৬---এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয়: 
করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোন কোন তফসীর- 
বিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান পালনে 
পর্ন শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা। 

যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন £ আয্াতের উদ্দেশ্য এই যে, ৯:০০ ০ ০ 
£ ০৬০ ৯৯ 5 ০৭ 5 -অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত 


এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর যেমন করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মোবারক 
বলেন £ এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রর্ত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ 


করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই ০ ৮৪৯ 7৯ অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ। ইমাম 


ব্গভী প্রমূখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে-কিরামের একটি দল কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান 
শেষে ফিরে এলে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ৪ 


8১৩ ৮৮০ 0 ১৮৫81 9৬5১ RA GET ৩০ (০৪০ ১৯৯0০ ০৪ 
চাক ১০০)1--অর্থাৎ তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে 


ফিরে এসেছ । উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও 
অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে 
লৰ টি আছে। . 


জাতব্য 8 তফসীরে-মাষহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়াত 
থেকে একটি তত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে । তা এই থে, সাহাবায়ে কিরাম যখন কাফিরদের 


সূরা হত ৩০৯ 


বিরুদ্ধে জিহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনও চালু ছিল; কিন্তু 
হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ কর! হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্ররস্তির 
"বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল ঃ কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ 
শায়খে-কামেলের সংসর্গ লাভের ওপর নির্ভরশীল । তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও 
রসূলুল্লাহ (সা)-র খিদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে । 


AS “লম 5 

উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্র মনোনীত উশ্মত ঃ MA rs 1 %.__-হষরত ওয়া- : 

দিলা ইবনে আসকা (রা) বর্ণনা করেন খে, রসূলুল্লাহ (সো) বলেছেন £ আল্লাহ, 

তা'আলা সমগ্র বনী ইসরাইলের মধ। থেকে কেনানা গোন্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর 

কেনানার মধ্য থেকে কুরায়শকে, অতঃপর কুরায়শের মধ্য থেকে বনী হাশিমকে এবং 
বনী-হাশিমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।---( মুসলিম, মাযহারী ) 


“A 80 &পাণা Are তা তা 


EI ৩০ un ১ ১9 পিল 0 ৮ 27 অর্থাৎ আঙ্গাহ্‌ তা'আলা ধর্মের 


ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। *ধর্মে সংকীর্ণতা নেই'--- 
এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন 
গোনাহ নেই- যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আমাব থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উশ্মতদের অবস্থা এর বিপরীত । তাদের 
মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহ্‌ও ছিল, খা তওবা করলেও মাফ হত না। 


হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুক্ষর বিধি-বিধান, 
যা বনী ইসরাইলের ওপর আরোপিত হয়েছিল । চকারআন পাকে একে 1 ও 
J 1 শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উশ্মমতকে এমন কোন বিধান দেওয়া 


হয়নি । কেউ কেউ বলেন £ সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংক্ীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে 
অসহনীয় । এই ধর্মে এমন কোন অসহনীয় বিধান নেই | আল্পবিস্তর পরিশ্রম ও 
কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, বাবসা ও শিল্পে কতই 
না পরিশ্রম স্বীকার করতে হয; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়না যে, 
কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন । ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না 
থাকার কারণে কোন কাজে ঘে কঠিনতা দেখা দেয়, তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও 
কঠোরতা বলা বাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি 
কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে 
রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা মায়নাষে 
রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ । | 


হষ্রত কাষী সানাউল্লাহ তফসীরে মাষহারীতে বলেন £ ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, 
এ কথার তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই উম্মতকে সকল উম্ম৯চর 


৩১০ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মধ্য থেকে নিজের জনা মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের 
পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে বায় । পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে 
থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা 

মনে হতে থাকে । হাদীসে হযরত আনাস রো) থেকে বর্ণিত আছে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 


বলেন 8 ৪ 97০31 55 ২54৮ 8 J}ট ৩০4৪০ অর্থাৎ নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয় । 
--(আহমদ, নাসায়ী, হাকিম ) 


A ৯8 পা পাতে 


"০ 1) | 1 পি | ১/০-__তার্থাৎ এটা তিন পিতা ইবরাহীম আ)-এর 


মিপ্লাত। এখানে প্ররুতপক্ষে কুরায়নী মু’মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সর।- 
সরি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। এরপর কুরায়শদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই 


ফযীলতে শামিল হয়। যেমন হাদীসে আছে £ ১ UA 89) ৮ rw 


৯১ ৮৯782 ৯৯ চি ১৪৬৯০ ৩ ৩৯11১ 


এজ 


_-অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে .কুরায়শদের অনুগামী । মুসলমান মুসলমান বুচায়- 
শীদের অনুগামী এবং কাফির ক।ফির ঝুরায়শীর অনুগামী 17 মাষহারী ) 


কেউ কেউ বলেন £ আয়াতে সব মুসলমানকে সপ্বোধন করা হয়েছে । হষরত 
ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা খে, নবী করীম (সা) হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক 
পিতা) ঘেমন তীর বিবিগণ “উত্মাহাতূল-মুগমিনীন” অর্থাৎ মুমিনদের মাতা । নবী 
করীম (সা) মে হুষরত ইবরাহীমের বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত। | 


পা এ পা IA A + A ASIA 2559 BG পারি 


1১৯৪ 5 048 ৩ + ১১০০০ ~ ৮০ ৯ ----অৰ্থাৎ হযরত ইবরাহীমই কোর- 


' আনের পূর্বে উম্মতে মূহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য “মুসলিম? নামকরণ 
| পা ৫ ০ 
করেছেন, ষেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্নিত আছেঃ ৬) 


০৮/৮2/0525 পা ৬০৪: শর্ত শর AS ASD AAA 


৯০০০ ৯০ 14833 ৩৮2 ০৪ ও ৩৯5 কোরআনে মুমিনদের 


নামকরণ [করা হয়েছে মুসলিম। হদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম 
নন, কিন্ত কোরআনের পূর্বে তার এই নামকরণ .কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত 
করার করণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও ইবরাহীম আ)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে। 


0 3০28 AS চিত তা AIA FAT 9255 AS 
৩০ ৪০ ১৪ (6 55 5 ofl { M0 ১৪৪৪ ০০৮ 51 পি অর্থাৎ, 


রস্লুল্লাহ (সা) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন খে, আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধি- 
বিধান এই উগ্মতের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উম্মতে মুহাশ্তমদী তা স্বীকার 


সূরা হত ৩১১ 


করবে । কিন্তু অন্যান্য পয়গণ্ধর ষখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উম্মতেরা অস্বীকার 
করে বসবে। তখন উত্মতে মুহাশ্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়্গন্গরগণ নিশ্চিত- 
রূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্‌ তাআলার বিধানাবলী পৌছিয়ে দিয়েছিলেন । 
সংশ্লিষ্ট উদ্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই 'সাক্ষ্যের ওপর" জেরা হবে ঘষে, আমাদের 
মানায় উদ্মতে মুহাশমদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে 
সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে মুহ।ঙ্মদীর তরফ থেকে জেরার জওয়াবে বলা হবেঃ 
আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই কিন্তু আমরা আমাদের রসৃল সো)-এর শৃখে এ কথা 
শুনেছি, ধার সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। 
অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্ত বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু 
সায়ীদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে। | 
তে 


“| 9 ১ | পারা ও কার 1 | 
৪৮69) 1 6৮ 15 8511 2১ শ----উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ, তা'আলা যখন 


তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন 
তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প।লনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া ! বিধানাবলীর 
মধ্যে এ স্থলে শুধু নামা ও ্বাকাত উল্লেখ করার কারণ এই থে, দৌহক কর্ম ও বিধানা- 
বলীর মধ্যে ন।মাষ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আথিক বিধ।নাবলীর মধ্যে ধাকাত সর্বা- 
ধিক গুরুত্ববহ॥ যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য। 

AS i“ 


4) Lf sae এ----অৰ্থাৎ সব কাজে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর এবং 


a. a 


তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন 8 এই 
বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি শেন তোমাদেরকে 
ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন । কেউ কেউ বলেন $ 
এই বাক্যের অর্থ এই খে, কোরআন ও সুন্নাহকে অবলম্থন কর, বছ বছ সি | 
আকড়িয়ে কটি Bl এক LE রর 8. 


আমি তে।মাদের জন্য দু”টি বস্ত রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দুটিকে অবলম্বন 
করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব ও. অপরটি আমার সুন্নত। 
--( মাহারী ) 


৩০০ ৪১5 

সূরা আল-মু’মিনূন 
মন্ধায় অবতীর্ণ, ৬ রুকু, ১১৮ আয়াত 
0১৯1৯১1১1৯১ 
22০2 
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960M 5 রগ তি পো 2 জরির্তি পন পা উদার ৩ APA HA oY Nel 2299, 
2 ৩৬৫7058205৩ ৫১৪৪ 
i রি 11. 52 পা শ্ব A jt 15 পুত 22 পাতি 280374 
৩০১৬৬১০৬৩১১ 4559১ পা ৬৪) ৬১ ১৬৮৯১ 4১৮ 
° 225: 2 পচ YY 23) tm Ad 3 ৬০১1৫ গটি পদ 
৮ Crs (০১৬৯৮ ৬৫ ১9০০১) 295 
TTT পগ ডে উপ, 11 2/ পেশ 22 ৫১৯৩৫ 
IDB OB Gah COB ALS ০০৯১৩ 
' 7323) (se 22 
১৫১১১৯৮১৪১১ 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়াল্‌ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। 
(১) স্ু’'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্্। 
(৩) যারা অনর্থক কথা-বার্তীয় নির্লিপ্ত, (8) যারা যাকাত দান করে থাকে (৫) 
এবং হারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে; (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানা- 
ভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কত হবে না । (৭) অতঃপর কেউ 
এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা দীমালংঘনকারী হবে । (৮) এবং যারা 
মামানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হা'শিয়ার থাকে ৯) এবং যারা তাদের নামাষসমূহের 


বর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা শীতল ছাক়'ময় উদ্যানের 
উত্তরাধিকার লাভ করবে । তারা তাতে চিরকাল থাকবে । 


সূরা মু'মিন্নের বৈশিষ্ট) ও শ্রেষ্ঠত্ব 8 মসনদে-আহমদের এক রেওয়ায়েতে 
হকষরত উমর ফারুক রো) বলেন ঃ রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি খন ওহী নাষিল হত, 
তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন 
ভার কাছে এমনি আওয়াষ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্য থেমে গেলাম। 


সূরা আল-মূর্শমনূন ৩১৩ 


ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ সো) কিবলামৃখী হয়ে বসে গেলেন এবং 
নিশ্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন $ 


a 
A SASS BIT Ad CAIN তা তা — A 53৮ 


০১৯৩৪ ৮০ 12৩৪2 ১০১15 ০84) 3 S05) p80 


৪ পাপা রিপা A পর্ণ পা ও 2 পার্ট পতি কত 


- iss) ls be py ey TY 33715 


অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌, আমাদেরকে বেশি দাও --কম দিও না। আমাদের সম্মান বদ্ধি 
কর_-লান্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর-_বঞ্চিত করো না।. আমাদেরকে 
অদন্যর ওপর অগ্রাধিকার দাও---অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিও না এবং আমাদের প্রতি, 
সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তষ্টিতে সন্তুষ্ট কর। এরপর" রস্লুলাহ্‌ (সা) 
বললেন * এক্ষণে দশটি আয়াত নাধিন হয়েছে। কেউ যদি এই দশটি তায়াত পুরোপুরি 
পালন করে, তবে সে সোজা জান্নাতে হাবে। এরপর তিনি উপরোললিখিত দশটি 
আয়াত পাঠ করে শোনালেন । 


ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায়ে ইয়্যীদ ইবনে বাবন্স থেকে ২ করেছেন 
ঘষে, তানি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন £ রসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র 
কিরূপ ছিল? তিনি বললেন £ ভর চরিব্র অর্থাৎ স্বভাবগত অগ্যাস কোরআনে 
বর্নিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন £ এগুলোই 
ছিল রসূলুপ্লাহ্‌ (সা)-এর চরিত্র ও অভ্যাস ।---( ইবনে কাসীর ) 


ওরা 


তফসীরের সার-ংক্ষেপ 
নিশ্চয় সেইসব মুসলমান (পরকালে ) সফলকাম হয়েছে, ঘারা (বিশ্বাস শুদ্ধ- 
করণের সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী দ্বারা গুণাশ্বিত ঃ অর্থাৎ তারা ) নামাষে 
(ফরখ হোককিংবা নফল ইত্যাদি) বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক বিষয়াদি থেকে (উক্ভিগত 
হোক কিংবা কর্মগতভাবে হোক) বিরত থাকে, খারা কর্ম ও চরিক্ত্রে) তাদের আত্মশুদ্ধি 
করে এবং হারা তাদের যৌনাঙকে অধ কামবাসনা চরিতার্থ করা থেকে ) সংষত 
' রাখে; তবে তাদের স্ত্রী ও (শরীয়তসম্মত ) দাসীদের ক্ষেত্রে (সংযত রাখে না); কেননা, 
(এ ব্যাপারে ) তারা তিরস্কত হবে না। হ্যা, খারা এগুলো ছাড়া (অন্যত্র কামপ্রবুত্তি 
চরিতার্থ করতে ) ইচ্ছক হবে, তারা ( শরীয়তের ) সীমালংঘনকারী হুবে। এবং সারা 
(গচ্ছিত ) আমানত ও অগ্ৰীকারের প্রতি (খা কোন কাজ-কারবার প্রসঙ্গে করে কিংবা 
এমনিতেই প্রাথমিক পর্যায়ে করে ) মনোযোগ থাকে এবং ধারা তাদের (ফরয ) নামায- 
সমূহের প্রতি যত্ববান, তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে ৷ তারা (সুউচ্চ ) ফিরদাউসের 
উত্তরাধিকারী হবে (এবং) তথায় তারা চিরকাল থাকবে। 


৩১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ যষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পু “AS ASA CATA 
সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়। ঘায় $ Gj tee 10° ৫4১1 ১১ 


7605 (সাফল্য ) শব্দটি কোরআন ও হাদীসে বহুল পরম মাণে ব্যবহাত হয়েছে। 


আঁষান ও ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রতোক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহবান 
করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবান্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কম্ট দুর হওয়া । 
(কামূস ) এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর 
চাইতে বেশি কোন কিছু কামনাই করতে পারে না। বলা বাহুল্য, একটি মনোবান্ছাও 
অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কল্টও অবশিষ্ট না থাকা---এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ 
করা জগতেন্ কোন মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধ কারী বাদশাহ 
তোক কিংবা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ রসূল ও পয়গস্বর হোক, জগতে অৱান্ছিত কোন কিছুর সম্মুখীন 
না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া. মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারও 
জন্য সম্তভবপত্র নয়-। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের খটকা 
এবং ষে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়। 


এ থেকে. জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। 
কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। 
এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া খায়, যার নাম জান্নাত । সে দেশেই মানুষের 


0৯৮৪০ ASI তা 


প্রত্যেক মনোবান্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। ১) টু ১৯৮০ ৫) 5 


অর্থাৎ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে 
না এবং প্রতোকেই এ কথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে $ 


পরার 
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অর্থাৎ---সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং 
স্্ীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন. হবার প্রত্যেক বস্ত সুপ্রতি- 
স্ঠিত ও চিরন্তন । এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকেই কিছু 
নাকিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মূখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই 
বলবে ষে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হল । কোরআন পাক স্র। আ'লায় সাফল্য লাভ 


4১, পর 24. CAAT MN 


করার বাবস্থাপল্র দিতে গিয়ে বলেছে £ +}; ৩ £5  ----অর্থাৎ নিজেকে 
পাপকর্ম থেকে পবিত্র রাখা। এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত করেছে যে পুর্ণাঙ্গ : 


সূরা আল-মু’'মিনূন ৩১৫ 


সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল) কামনা করে, তার কাজ স্তধ 


শা তাক পা ডিন ASF A 


দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছেঃ ~ 2 1 B45 ১) এই 


ly প 5৫ টি /. 


১ { 5 সিসি § নি ॥ ০---অর্থাৎ তোমরা দূনিয়াকেই পরকালের ' ওপর অগ্রাধিকার 


দিয়ে থাক; অথচ পরকাল উত্তমও; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনে।বান্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক 
কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও । 


মোট কথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমান্র জান্নাতেই পাওয়া 
ষেতে পারে--_দুনিয়া এর স্থানই নয় । তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ 
সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মৃক্তি লাভ করা---এটা! দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। অ'লোচ্য আয়াতসম্হে আল্লাহ, তা'আলা সেইসব মূর্গমনকে 
সাফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত । 
পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাঞ্চল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তভু ভর । 


এখানে প্রশ্ন হতে পারে ঘে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মু’মিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ 
সাফল্য পাবে-_-এ কথা বোধগন্য, কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফির ও পাপা- 
চারীদেরই হাতের মৃঠোয়। প্রতি যুগের পয্নগম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ 
ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কিঃ এই প্রশ্নের জওয়াব 
স্স্পষ্ট। দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি থে, কোনরাপ কষ্টের সম্মূ- 
খীনই হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কস্ট প্রত্যেক পরহিঘগার সৎ কর্মপর/য়ণ 
ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফির ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হুয়। 
মনোবান্হা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তাই» অর্থাৎ মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে 
প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই । এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য 
অর্জনকারী বলা হবে? অতএব পরিণামের ওপরই এটা নির্ভরশীল । 


দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত, 
দুনিয়াতে তারা সাময্সিকভাবে কষ্টের সম্মৃখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর 
হয়ে যায় এবং মনোবান্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে 
বাধা হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই 
পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। 


আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণঃ সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্ত 
এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সেই সাতটি 
- গুণ বর্ণন! করা হয়েছে। তা এই ঃ মা 

প্রথম, নামাযে ‘খৃশ্‌’ তথা বিনয়-নম্্র হওয়া। 'খুশ্দর আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। 
শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন 


৩১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অজ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা 
থাকা; অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা । ---(বয়ানূল কোরআন ) বিশেষত এমন 
নড়াচড়া, যা রসূলুল্লাহ (সা) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহ্বিদগণ এ ধরনের 
নড়াচড়া “নামাযের মাকরূহসমূহ” শিরোনামে সমিবেশিত করেছেন। তফসীরে মায- 
হারীতে খুশুর এই সংভ্ভা হযরত আমর. ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। 
অন্যান্য মনীষী থেকে খুশ্র সংজ্ঞা সম্পর্কে যে সব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত 
অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ । উদাহরণত হযরত মুজাহিদ বলেনঃ 
দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশ্‌। হযরত আলী (রা) বলেন £ ডানে- 
বামে জ্‌ক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশু। হযরত আতা বলেন ঃ দেহের কোন 
অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশ্‌। হাদীসে হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেন 3 নামাযের সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দুষ্টি নিবদ্ধ রাখেন 
যতক্ষণ না নামাধী অন্য কোন দিকে জক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোন দিকে জক্ষেপ 
করে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন ।---( আহমাদ, নাসায়ী 
আবু দাউদ---মাযহারী ) নবী করীম (সো) হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন $ সিজদার 
জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে বামে ভ্রক্ষেপ করো না।---( বায়হাকী 
মাযহারী ) we 

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন £ রসূলুল্লাহ্‌ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি 
নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন £ ৯৯) তি ০৮৯১৯১ 1১৯ ৯ ৮৬৯5) অর্থাৎ 
এই ব্যক্তির অন্তরে খুশু থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরততা থাকত ।---€( মাযহারী ) 


নামাঘে খুশুর প্রয়োজনীয়তার স্তর £ঃ ইমাম গাষযালী, কুরতুবী এবং অন্য 
আরও কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে খুশু ফরয। সম্পূর্ণ নামায খুশ ব্যতীত সম্পন্ন 
হলে নামাযই হবে না। অন্যেরা বলেছেন ঃ খুশু নিঃসন্দেহে নামাযের প্রাণ । খুশু 
ব্যতীত নামায নিষ্প্রাণ; কিন্ত একে নামাযের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না 
যে, খুশুনা হলে নামাযই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরয । 


হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রে) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ 
নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশ ফরয নয়; কিন্ত 
নামা কবুল হওয়া এর ওপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশ ফরয । তাবরানী 
“মু'জামে-কবীরে” হযরত আবূ দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ 
সর্বপ্রথম যে বিষয় উ্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশ। শেষ পর্যন্ত লোকদের 
মধ্যে কোন খুশ বিশিষ্ট ব্যক্তি দুষ্টিগোচর হবে না।---(বয়ানূল-কোরআন ) 

পর্ণ সু’মিনের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থকা । 


“AS As AS “ASI তাজ ডে 


ET { ৩০ (৯ ৪ ১1১১৯) -এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে 


কোন ধম য় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তর গোনাহ্‌, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই 


সুরা আল-মুপমিন্না ৩১৭ 


ক্ষতি বরং বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না 
থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্ানপক্ষে উত্তম ও প্রশংসাহ। রস্লুল্লাহ্‌ (জা) 


বলেন ঃ ৩৫১48 ) ৪৫7 ০ ১ 1 (১১৯৯১ (১৮০-অর্থাৎ “মানুষ যখন অনর্থক 


বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে । এ কারণেই আয়াতে 
একে কামেল ম্‌’মিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


তৃতীয় গুণ যাকাত £ঃ এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা । পরিভাষায় মোট অর্থ- 
সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে ষাকাত বলা হয় । কোরআন 
পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আলোচ্য 
আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় 
অবতীর্ণ । মন্কায় যাকাত ফরয হয়নি---মদীনায় হিজরতের পর ফরয করা হয়েছে। 
ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই 


ফরয হয়ে বহি । সূরা মুয্যাম্মিল ভর্তা ৪ বিষয়ে সবাই একমত । এই 
FA পা Jie 


সুরায়ও 8 $ ১1০ U pos [এর সাথে ৪ 5 7) 115 1 ০---উল্লেখ করা হয়েছে! কিন্তু 


সরকারী পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং নিসাব" ইত্যাদির বিস্তারিত 
বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যাঁরা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ 
বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য তাই। যারা বলেন যে, মদীনায় 
পৌছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীৰ্ণ হয়েছে, তাঁরা এ স্থলে ‘যাকাত’ শব্দের সাধারণ 
আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও এই অর্থ নেওয়া 


হয়েছে। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত কোরআন পাকে 
পা 19 A 2 AS 


যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে * 21-8, 91 ৩9532 ও 


FE: ৪ ডি { ৮31 জা শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরি- 


“ AS শি 


বর্তন করে ৬ এ ৩৬৪ 9S 74---বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ 


i হয়নি। এছাড়া 0 ১ শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ০১ (কাজ )-এর সাথে 
সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক যাকাত ৫৯ নয়; বরং অর্থকড়ির একটা অংশ। ৩ sl 


শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয্ন না নিয়ে উপায় নেই। মোট- 
কথা, আয়াতে যাকাতের পারিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে যাকাত যে মু’মিনের জন্য অপরি- 
হার্য ফরয, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ আত্মস্তদ্ধি নেওয়া 
হলে তাও ফরষই 7 কেননা, শিরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শন্রুতা, লোভ-লালসা, 
কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিব্ন রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও 
কবীরা গোনাহ। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয । 


৩৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


॥ 008 পাক ০ 


চতুর্থ গুণ যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংঘত রাখা £ "828 ০ ৩৭১15 


ASS AAA A পলা তা A AA পাজি AS 


Lo? | esl ০51 (120 তা ৩5৮০ অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরীয়ত- 


সম্মত দাসীদের ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই 
শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামধপ্ররত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও 
সাথে. কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্ররত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বল৷ 


পা ছি লিলা চির AIH ৩ 


হয়েছে 8 কচ তত এক ৯৪ 0. অর্থাৎ যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক 


সরা অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত 
আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবেশজীবনের লক্ষ্য করা 
যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরাপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য 


হবে না। ১০141 


97 A ISI A Grr [Hl eer 


৩১১১ ০) ০58১ ৩০০ ১৪)5 AL ০% অৰ্থাৎ বিবাহিত সতী 


অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা 
ছাড়া কা'মপ্রর্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়; যেমন যিনা----তেমনি 
হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে 
হায়েয ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথব। কোন পুরুষ 
অথবা বালক অথবা জীব-জন্তর সাথে কামপ্ররূত্তি চরিতার্থ করা--এগুলো সব নিষিদ্ধ 
ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে ১৬) 03৪ ০০৮০ 1 অর্থাৎ হস্তমৈথুনও 
এর অন্তভূ-ক্ত ।---(বয়ানুল কোরআন, কুরতুবী, বাহরে মুহীত) 


Add A Td ASI TAG পপ 
পঞ্চম গুণ আম্মানত প্রত্যর্পণ করা $ ৯১৪ ও LY BS 5 

803: Hl 
৬571} ‘আমানত’ শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার 
দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির ওপর আস্থা স্থাপন ও 
ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও 
একে বহবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়--- 
হুকুকঝুল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকুকুল-ইবাদ তথা বান্দার হক. 
সম্পর্কিত হোক। আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল 
ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়া থেকে আত্মরক্ষা 
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করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তভূজ্ঞ, তা সুবি- 
দিত; অর্থাৎ কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যর্পণ 
করা পর্যন্ত এর হিফাযত করা তার দায়িত্ব । এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও 
কাছে বললে তাও তার আমানত । শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন 
তথ্য ফাঁস করা আমানতে খিয়ানতের অন্তর্ভূক্ত । মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের 
জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ 
যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই 
করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত । কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা । 
এতে জানা গেল যে, আমানতের হিফাযত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত 
সদৃরপ্রসারী অর্থবহ । উপরোত্ বিবরণ সবই এর অন্তভু ক্ত। 


ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করাঃ অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝায়, 
যা কোন ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরাপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরয 
এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গী- 
 কারকে ওয়াদা বলা হয়ঃ অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার 
অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা । এরাপ ওয়াদা পূর্ণ করাও 
শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে ০%১ ৪২০০ অর্থাৎ ওয়াদা এক 
প্রকার খণ। খণ আদায় করা যেখন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। 
শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ। উভয় প্রকার অঙজীকারের 
মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্য- 
মেও বাধ্য করতে পারে; কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে 
, বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়ত- 

সম্মত ওষর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ্‌। ্‌ 
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নামাযে যত্রবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামায মৌস্তাহাব 
ওয়াক্তে আদায় করা। (রুহ্ল-মা*আনী ) এখানে ৩1৮৮০ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা 


হয়েছে। কারণ, এখানে পাচ ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোৌস্তাহাব 
ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে ঃ কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নম্ত্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই 


সেখানে ১৪০০ শব্দটির একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামায ফরয হো অথবা 


ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক---নামায মান্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নত্তর হওয়া । 
চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র হক ও 
বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিম্ট. সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব 


৩২০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


ওণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামিল মু'মিন এবং ইহকাল ও 
পরকালের সাফল্যের হকদার । 

এখানে এ বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামায 
দ্রারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, নামাযকে নামাযের 
মত পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি 
নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে । 
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গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে । 
উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে সত ব্যত্তি'র সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর 
স্ালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্ষ, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত বাক্তিদের জান্নাত 


প্রবেশও সুনিশ্চিত | ৮০ [১ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি 
উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের 





স্থান জান্নাতই। | 
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(১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সূঙ্টি করেছি। (১৩) £পর 
জামি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (৪৪) এরপর 
আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃঙ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে 
পরিণত কারছি, এরপর সেই মাংসপিশু থেকে অস্থি সৃড্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে 
মাংস ছ্বারা আর্ত করেছি; অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দীঁড় করিয়েছি। নিপুণতম 
সুষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণমন্ধ ! (১৫) এরপর তোমরা সৃত্যুবরণ করবে ৷ (১৬) 
অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুশখিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর 
সগ্তপথ সূঙ্টি করেছি এবং অমি সৃষ্টি সম্বন্ধে অনবধান নই । (১৮) আমি আকাশ 
থেকে পানি বর্ষণ করেছি ; এবং আমি তা অপসারণ করলেও করতে পারি (১৯) অতঃপর 
আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আলুরের বাগান সুষ্টি করেছি । তোমাদের 
জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক । (২০) এবং 
এ রূক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্থতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল ও 
ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২১) এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তসমূহের মধ্যে চিস্তা 
করার বিষয় রয়েছে । আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই 
এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে । তোমরা তাদের কতককে 
ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে 
থাক । ্‌ 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


(প্ৰথমে মানব সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (অর্থাৎ 
খাদ্য) থেকে সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রথমে মাটি, অতঃপর তা থেকে উত্ভিদের মাধ্যমে 
খাদ্য অর্জিত হয়)। এরপর আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যা (নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত) এক সংরক্ষিত আধারে € অর্থাৎ গর্ভাশয়ে) অবস্থান করেছে (তা খাদ্য থেকে 
অর্জিত হয়েছিল।) অতঃপর আমি বীর্ধকে জমাট রম করেছি। এরপর জমাট রক্তকে 
(মাংসের ) পিণ্ড করৈছি। এরপর আমি পিগুকে (অর্থাৎ পিশ্ডের কতক অংশকে ) 
অস্থিকরেছি। এরপর অস্থিকে মাংস পরিধান করিয়েছি। (ফলে অস্থি আর্ত হয়ে গেছে। 
এরপর (অর্থাৎ এসব বিবর্তনের পর) আমি (তাতে রূহ্‌ নিক্ষেপ করে) তাকে এক 
নতুনরূপে দীড় করিয়েছি। যা পূর্ববাঁ অবস্থা থেকে খুবই স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। কারণ, 
ইতিপূর্বে একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মধ্যে সব বিবর্তন হচ্ছিল, এখন তা একটি 
প্রাণবিশিষ্ট জীবিত মানুষে পরিণত হয়েছে।) অতএব শ্রেষ্ঠতম কারিগর আল্লাহ্‌ কত 
মহান! (কেননা, অন্যান্য কারিগর আল্লাহ্‌র সৃজিত বর্তসমূহে জোড়াতালি দিয়েই 
কোন কিছু তৈরি করতে পারে। জীবন সৃষ্টি করা বিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
কাজ: বীর্ষের উপর উল্লিখিত বিবর্তনসমূহ এই ক্রমানুসারেই “কানূন' ইত্যাদি চিকিৎ- 
সাগ্রন্থেও বর্ণিত আছে। এরপর মানুষের সর্বশেষ পরিণতি ফানার কথা বর্ণিত হচ্ছে )। 


৩২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কারআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


অতঃপর তোমরা (এসব বৈচিত্র্যময় ঘটনার পর ) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে । (অতঃপর 
পুনরুগান বর্ণিত হচ্ছেঃ) অতঃপর তোমরা কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে। 
(আমি যেভাবে তোমাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে অস্তিত্ব দান করেছি, তেমনি তোমাদের 
স্থায়িত্বের বন্দোবস্তও করেছি। সেমতে) আমি তোমাদের উধ্বে সপ্তাকাশ (যেগুলোতে 
ফেরেশতাদের যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে) সৃষ্টি করেছি। (এগুলোর সাথে তোমাদেরও 
কিছু কিছু উপকারিতা সংশ্লিষ্ট আছে ।) এবং আমি স্্টি সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাদের 
উপযোগিতা সম্বন্ধে বেখবর ছিলাম না; (বরং প্রত্যেক সৃচ্টিকে উপযোগিতা ও রহস্যের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি করেছি।) এবং আমি (মানুষের দায়িত্ব ও ব্রমবিকাশের 
জন্য) আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি । অতঃপর আমি তা (কিছুকাল 
পর্যন্ত) ভূভাগে সংরক্ষিত রেখেছি (সেমতে কিছু পানি ভূভাগের ওপরে এবং কিছু 
পানি অভ্যন্তরে চলে যায়, যা মাঝে মাঝে বের হতে থাকে )। আমি (যেমন তা বর্ষণ 
করতে সক্ষম, তেমনি) তা (অর্থাৎ পানি) বিলোপ করে দিতে (ও) সক্ষম (বাতাসে 
মিশিয়ে দিয়ে হোক কিংবা ম্ৃত্তিকার সুগভীর স্তরে পৌছিয়ে দিয়ে হোক, যেখান থেকে 
তোমরা যন্ত্রপাতির সাহায্যেও উত্তোলন করতে না পার। কিন্তু আমি পানি অব্যাহত 
রেখেছি।) অতঃপর আমি তা (অর্থাৎ পানি) দ্বারা তোমাদের জন্য খেভুর ও আঙ্গুরের 
বাগান সৃষ্টি করেছি! তোমাদের জন্য এতে প্রচুর মেওয়াও আছে (টাটকা খাওয়া হলে 
এগুলোকে মেওয়া মনে করা হয়)। এবং তা থেকে যা শুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়, 
তাকে খাদ্য হিসেবে) তোমরা আহারও কর এবং (এই পানি দ্বারা) এক ( যয়তুন ) 
রক্মও (আমি সৃষ্টি করেছি) যা সিনাই পর্বতে (প্রচুর পরিমাণে ) জন্মায় এবং যা 
তৈল নিয়ে উৎপন্ন হয় এবং আহারকারীদের জন্য ব্যজন নিয়ে। €অর্থাৎ এই বৃক্ষের 
ফল দ্বারা উভয় প্রকার উপকার লাভ হয় । বাতি ভ্রালানোর এবং মালিশ করার কাজেও 
লাগে এবং রুটি ডুবিয়ে খাওয়ার কাজেও লাগে। উল্লিখিত ব্যবস্থাদি পানি ও উদ্ভিদের 
দ্বারা সম্পন্ন হয় ) এবং (অতঃপর জীবজন্তর মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন উপকার বর্ণনা 
করা হচ্ছে 8) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তসমূহের মধ্যেও চিন্তা করার বিষয় আছে। 
আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু (অর্থাৎ দুধ) পান করতে দেই এবং 
তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আরও অনেক উপকারিতা আছে। (তাদের চুল ও পশম 
কাজে লাগে।) এবং তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণও কর। তাদের (মধ্যে যেগুলো 
বোঝা বহনের যোগ্য, তাদের) পিঠে ও জলযানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা 
(ও) কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষজ়্ 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর বিধি-বিধান পালনে বাহ্যিক 
কাজকর্ম ও অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং সব বান্দার হক আদায় করাকে মানুষের 
ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের পন্থা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ 
তা*আলার পূর্ণ শর্তি-সামর্থ্য ও মানবজাতি সৃজনে তাঁর বিশেষ অভিব্যকিসমূহ বর্ণিত 


সূরা আল-মুগমিন্ন ৩২৩ 


হয়েছে, যাতে পরিক্ষার ফুটে ওঠে যে, জ্ঞান ও ডতনশীন মানুষ এছাড়া অন্য কোন পথ 
অবলম্বন করতেই পারে না। 
A Aus পো পাটি এ পি পাড়ি হে AT A 
5৯5 ৩০ ৪ / ০০ ৬) [1৬ ০৪) 58১0০ অর্থ সারাংশ এবং 
১৮ অর্থ আদ মাটি । অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা 
দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সুচনা হযরত আদম (আট) থেকে 
এবং তার সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে । তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বপ্ধ- 


যুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। 
DLAI 3 পাঠ তা পা 7 


রত আয়াতে 89৮১ 8 ৮4২৯ ~~ বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে । উদ্দেশ্য এই 


যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃজ্টিধারা এই মাটির সুক্ষ অংশ অর্থাৎ 
শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিজ্ত সং খ্যক তফসীরিবদ আস্নাতের এ তফসীরই 


A A Ww a3 


লিখেছেন । একথা রলাও সম্ভবপর যে, (১০ ১০ ৪) ৯ বলে মানুষের শুক্রই 
৮ শা পণ পি 


বোঝানো হয়েছে। কেননা, শুক্র সুখাদ্য থেকে উৎ্গন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে 
সৃষ্টি হৃয়। +! এ, 

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর ৪ আলোচ্য আয়মাতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ 
করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর ৩৪০ ০১ ৪১১৮৯ অর্থাৎ মৃতিকার সারাংশ, দ্বিতীয় 


বীর্য, তৃতীয় জমাট রজ্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা 
আরতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ। 


হযরত ইবনে-আব্বাস বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত'ঃ তফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই "শবে কদর" নির্ধারণ সম্পর্কিত 
একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই ষে, হষরত উমর ফারুক (রা) একবার 
সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন £ রমঞ্বানের কোন্‌ তারিখে শবে কদর £ সবাই 
উত্তরে “আল্লাহ্‌ তা*আলাই জানেন” বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস 
তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন । তাঁকে জিক্তেস করা হলে তিনি বললেন £$ আমীরুল- 
মৃ*মিনীন ! আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের 
সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এধং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ করেছেন। তাই 
আমার তো মনে হয় ঘে, শবে কদর রমযার্নের সাতাশতম ববাভ্রিতে হবে। খলীফা এই 
অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন £$ এই বালকের মাথায় চুলও 
এখন পর্যন্ত পুপ্লাপুরি গজায়নি ঃ অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনাক্পা বলতে 
পারেননি । ইবনে আবী শায়বার মসনদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইবনে 
আব্বাস মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, বা আলোচ্য আয্নাতে বর্ণনা 
করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লিখিত আছে? 


৩২৪ তফসীরে মা‘আরেফ্ুল-কোরআন :। ষষ্ঠ খণ্ড 
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পল পা জে . 


ও 8৪৩5 ---এই আয়'তে আটটি বসন্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত 


a 


En 


TC 


a 


সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ ৫ জন্তদের খাদ্য । 


কোরআন পাকের ভাষালঙ্কার লক্ষণীয় যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই 
ডিজিতে বর্ণনা করেনি £ বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যস্তরে বিবর্তনকে ৯: শব্দ 


দ্বারা ব্যক্ত করেছে, ঘা কিছু বিলঙ্গে হওয়া বোঝায় এবং কোথাও 0৩ অব্যয় দ্বারা ব্যস্ত 
করেছে, থা অবিলম্বে হওয়া বোঝায়। এতে সেই ক্রুমের প্রতি ইঙ্গিত আছে, থা দুই বিবর্ত- 
নের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে । কোন কোন বিবর্তন মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে 
খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয় না। সেমতে কোরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে 
পট শব্দ দ্বারা বণনা করেছে---প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্ষে পরিণত করা। 
৯৯ ; ন পাপা পা BY 
এখানে fe ব্যবহার করে Hs 14৯ ন বলেছে । কেননা, মটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি 
হওয়া,এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকার ধারণ করা মানব- 
বৃদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সমস়সাপেক্ষ | এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্যের জমাট 
রস্তে পরিণত হওয়াও দীর্ঘ সমক্সাপেক্ষ ব্যাপার । একেও 82 8১ 3827 
বলে ব্যক্ত করা হয়েছে । এরপর জমাট রক্তের মাংসপিণ্ড হওয়া, মাংসপিণ্ডের অস্থি 
হওয়া এবং অস্থির ওপর মাংসের প্রলেপ হওয়া---এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন 
হওয়া তাসস্তভব মনে হয়না। তাই এগুলোতে ১ তব্য় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। 
রাহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির সর্বশেষ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, একটি: 
নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে রাহ্‌ ও জীবন সৃচ্টি করা ম'নব বুদ্ধির দীর্ঘ সময্ম চায়। 


মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্করে বিবর্তনের যে মে ক্ষেপ্রে মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে 
সময়সাপেক্ষ বাজ ছিল সেখানে ৮৮১ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইজিত করা হয়েছে 
এবং ঘেখানে সাধারণ মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে অবায় ৮ 
প্রয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা 
আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছায় চল্লিশ 
দিন করে ব্যগ্ধ হয়। কারণ, এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহ্র ঝুদরতের কাজ । 


মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করাঃ কোরআন পাক 
2 পা cA BS 


এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে । বলেছে £ ৮ ৩৮০১1 


সূরা আল-ম্’মিন্ন ৩২৫ 


রে tA 
দি 1 ৬4২ __অর্গাৎ আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। 
এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই থে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদান ও বস্তজগতের বিবর্তনের 
সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগত অর্থাৎ রূহ জগত তথা রূহ্‌ 
দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা 
হয়েছে । | | 
৩12৮৩ 
প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ £ এখানে 1৯ 1 ৪৯. এর তফসীর হযরত ইবনে 
আব্বাস, মুজাহিদ, শা*বী, ইকরামা, মাহ্হাক, আবুল আলিয়া প্রমূখ তক্চসীরবিদ “রাহ 
সঞ্চার’ দ্বারা করেছেন। তফসীরে মাষহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ. বলে জৈব 
রাহ বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটাও বস্তবাচক ও সুক্ষম দেহ বিশেষ, থা জৈব দেহের 
প্রতি রক্ধে রন্ধে অনুপ্রবিষ্ট থাকে । চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ্‌ বলে। 


মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সষ্ি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ” 


শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ‘আলমে-আরওয়াহ্‌’ তথা রহ জগত থেকে প্রকৃত রাহ্কে 
এনে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত ছারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি 
করে দেন। এর স্বরাপ জ।ন। মানুষের সাধ্য'তীত। এই প্ররুত রাহকে মানব-স্থষ্টির 
বহু পূর্বে সৃশ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্ল'হ্‌ তা'আলা এসব রূহ্‌কে সমবেত 


পাঠ) পা 9 পাপা + 


করে 8)? ০ | বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে এ} বলে আল্লাহ্র 


প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল । হ্যা, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে ‘রূহ্‌ সঞ্চার’ দ্বারা ঘর্দ জৈব রূহের 
সাথে প্রকৃত রাহের সম্পর্ক স্থাপন বোথ্ধানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর । মানবজীবন 
প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়ে গেলেই মানুষ জীবস্ত হয়ে ওঠে; এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা 
হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে। 


“A “A পাঠে পাশ রি শা পালা 

°° e ৬ $ 
৩) খা anf BS) ₹১- 1৯ ও 3155 এর আসল অর্থ 
নতুনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ্‌ তা“আলারই 
বিশেষ গুণ । এই অর্ধের দিক দিয়ে ৯ (স্রষ্টা ) একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই । 
অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন সামান্যতম বস্তরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। 
কিন্তু মাঝে মাৰে 5১ ও 5৯১5১ শব্দ কারিগরির অর্থেও ব্যবহার করা হয় । 


কারিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, অল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি 


৩২৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দিয়ে গরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা । এ কাজ প্রত্যেক মানুষই 


করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মান্ষকেও কোন বিশেষ বস্তুর স্ৃজ্টি- 
ZA - ASISIAT 


কর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে ঃ ৮০5 1! ৩ নিল হযরত ঈসা 


বশ শা 929 পা IIA oe At 


(আঁ) সম্পকে বলেছে ঃ ১৯৭1 ed এষা ৩০৫০১ ৬৩ 017 ---এসব 
ক্ষেত্রে $৯ শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিপরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


এম নভাবে এখানে ০১৯৬ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ 


মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। 
যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টি কর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা সব সৃষ্টিকর্তা 


Pd ৬ 
অর্থাৎ কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর । ০ 1481 5 


পা ভাট অত তা | ৮ ++ 30 49- 


৩9০ ০৮৭ S$ 2৮ { [১__পূর্ববতী তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথ- 


মিক স্তর উল্লেখ কর। হয়েছিল, এখন দুই আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলো- 
চনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আম্বাতে বলা হয়েছে ৪ তোমবা সবাই এ জগতে আসা ও 
বসবাস করার পর মৃত্যুর সশমুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। 


ETA Le Ar AFA SIH oS 


অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ও 2 ও ৬৫০ চট (57 ৯০১ 1 সপ মৃত্যুর পর 


আবার কিম্মামতের দিন তোমাদেরকে : জীবিত করে তি করা হবে, যাতে তোমা- 
দের ক্রিগ়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে 
পৌছিয়ে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি । অতঃপর সূচনা ও পরিণতি 
অন্তর্বতীঁকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌ তালার অনুগ্রহ ও নিয়ামত- 
রাজির অন্সবিস্তর বর্ণনা আছে, যা. পরবতী আয়াতে আকাশ পর আলোচনা দ্বারা 
শুরু করা হয়েছে। 


শি পাচ এ AAT AST AT পারত পীর ভি পাপ ৃ 

3১105 ৮৫৮ (শি তি ০১০০ 4৩০ 5--851)৮ শব্দটি ১৪৪ )৮ এর বহুবচন । 
একে স্তরের অর্থেও নেয়া ষায়। অর্থ এই ষে, স্বরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের উত্বে 
স্থষ্টি করা হয়েছে। 8 )৮ এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ 
সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ । 


পপ 


শেন ১৬ উ৯3া ও রর ০৫০ এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে শুধু 


A 


সৃষ্টি করে ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং 


₹ সূরা আল-মু’মিনূন ৩২৭ 


তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও জুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা 
এ কাজের জ্চনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য 
ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম স্ৃচ্টি করেছি। পরবর্তী আঘাতে তা এভাবে বর্ণনা 
হয়েছে ৪ 


oe ০ পা ALA FS Dr A we br পিঠ পারি পা পা 

টা চির নিত হদিস ৮ ৮৬০] ৩০ ২১১15 
টা 

953১8) 8 


মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ এই আয়াতে অঃ্ঠকাশ 


Edu 


থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে ) ১৯৫ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে 


হে, মানুষ সৃন্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরি- 
হার্থ, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি 
আঙাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রশ্নোজনের চাইতে বেশি 
বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে স্বায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও 
আঙ্াব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবষণও. পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব 
দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয়না । তবে বেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কে'ন 
কারণে প্লাবন-তৃফ্কান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন। 


| এরপর অতান্ত প্রণিধানযোগ্য বিষন্ন চিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি 
দি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্য'হুক রূষ্টি তার 
কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থী । ঘদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের 
প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পাঁনি 
ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ 
পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। হ্দি কোনরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে 
পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে, যা পান 
করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। ভাই আল্লাহর কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে 
যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সামসম্সিকভাবে রক্ষ ও স্বৃত্িকা সিক্ত হয়ে হায়, অতঃপর 
" ভূপৃষ্টের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রস্নোজনের 
সময় মান্ষ ও জীবজন্ত তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন 
চলে 'না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌছানোর জন্য 
এই ব্যবস্থা করা হযেছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত কবে পাহা- 
ডের শঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোন ধুলা বানু এমন কি মানুষ ও জীবজন্তু 
পৌছতে পারে বা। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়। এবং অব্যবহ্ারঘোগ্য হওয়ারও 
[কান আশংকা নেই। এরপর এই বরফের পানি ছুয়ে ঢুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা 


৩২৮ তফসীরে মা'আরেক্ষুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে 
পৌঁছে থায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত 
হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্ত-জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফ- 
গলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফল্গুধারার আকারে প্রবাহিত হতে খাকে। 
কূপ খনন করে এই পানি সবন্রই উত্তোলন করা যায়। কোরআন পাকের এই আয়াতে 


3 GAT 


এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মান্র বাক্য ১৬১ 1 ১৪ ৩৬০12 এ ব্যক্ত, করা 


হয়েছে । পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কৃপের মাধ্যমে 
উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয়; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য 
করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুথায়ী মাটির গভীর- 
তর অংশে মানুষের নাগালের বাইরে চলে খাওয়াও সম্ভবপর ছিল। আয়াতের শেষে 


3 Pa লি Le GB. 


5১১3) চদা (৩ ৬ fe বাক্যে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। 


অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুখ্বায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে, খেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন । বলা হয়েছে, খেড়ুর ও আঙ্গরের বাগান পানি 
সেচের দ্বারাই সচ্টি করা হয়েছে। 
এরি পরত পা FA ASB 
৪08৫ ৮5 1 ১ ৯১, *-৯ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা 
করা হয়েছে অর্থাৎ এসব বাগানে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো 
প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মূখরোচক হিসেবেও খাও এবং 


পাজি ওঠ পাটি তা 


কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। ৩ 2 gw 5 বাক্যের 


মতলব তঁই। এরপর বিশেষ করে স্বয়তূম ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। 
কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম ৷ যয়তুনের রুক্ষ তুর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর 


AAS AS A টিং RAE OH নে 


দিকে সম্বপ্ধ কর। হয়েছে। বর্লা হয়েছে £ ৩৬৮ 3৮ ৩ € ১৯৩ 8) সায়না 


ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তুর পর্বত অবস্থিত। ঘয়তুনের তৈল মালিশ ও 
3 2A 


বাতি be কাজেও মে এবং ব্যঞপ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে ০০ 


a 


us! 1 ০ 5 ৬৯১ ও খয়তুন রক্ষের জন্য বিশেষত ত্র পর্বতের উল্লেখ 


জী ভারি | কটি 


করার কারণ এই যে, এই রক্ষ সর্বপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ 
বলেন ঃ তুফ্চানে নৃহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে রূক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল 
যয়ত্ন।---(মাষহারী ) J 


সূরা আল-মু’মিনূন ৩২৯ 


এরপর আল্লহ তা'আজালা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, খা জানোয়ার 
ও চতুষ্পদ জন্ত্রদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে 
এবং আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কণা স্মরণ করে তওহীদ 


GAS AA AJ % 


ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে ঃ Ey fe ছে 7 ৩1১ অর্থাৎ 


তোমাদের জনা চতুষ্পদ জন্তদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে । অতঃপর এর কিছু 
 AJIJI A“ Ge AIA 


বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে £ Ww 8৮ i Loe 9 (9৮ অর্থাৎ এসব জন্তর 


পেটে আমি তোমাদের জন্য পাক সাফ দুধ, তৈরী করেছি, যা মানৃষের উৎকৃষ্ট 
খাদ্য । এরপর বলা হয়েছে ঃ শুধু দুধই নয়, টি জন্তর মধ্যে তোমাদের জনা 


কে A A সি তা 


অনেক (অগণিত ) উপকারিতা রয়েছে । LS — (৮.০ ৮৪-৯-১ তৈরি 


চিন্তা করলে দেখা হ্বায়, জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে 
আসে এবং এর ছারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয়। 
জন্তুর পশম, অস্থি, অন্ত এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সর্ঞ্জাম 
তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন । এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার 


এই যে, হালাল জন্তুর গোশ্তও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য ১১৭15 ৮ ৬5. 


পরিশেষে জন্ত-জানোয়ারের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে খে, 
তোমরা তাদের পিঠে আধ়েকহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই 
শেষ উপকারের মধ্যে জন্তর সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। 
মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং হদৰ এক স্থান থেকে অন্য ble নিয়ে ষায়। তাই 


সুপ শত পাটি পাতা পা 


এর সাথে নৌকার কথাও আলে'চন। করে বলা হয়েছে ঃ SB ৬৪০১ এ), 


ASI AS 
৩) ৪4৩৬ --চাকার মাধামে চলে এমন সব শানবাহনও নৌ কার হুকুম রাখে । 
পাও Vwuw 
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৩৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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(২৩) আমি নৃহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম । সে বলেছিল £ 
হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন 
মাব্দ নেই। তোমরা কি ভয় করনা? (৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাফির-প্রধানরা 
বলেছিল $ এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈনয়। সে তোমাদের ওপর নেতৃত্ব 
করতে চায় । আল্লাহ ইচ্ছা "করলে ফেরেশতাই নাষিল করতেন। আমরা আমাদের . 
পূর্বপুরুষদের মধে/ এরূপ কথা শুনিনি । (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নম়। 
সতর।ং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল ঃ হে আমার পালন- 
কর্তা, আমাকে সাহায্য কর ; কেননা তারা অ।মাকে মিথ্যাবাদী বলছে । (২৭) অতঃপর 
আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমর দৃষ্টির সামনে এবং আগার 
নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্রাবিত হয়, 

তখন নৌকায় তুলে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবগকে 
তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাদের ছাড়া! এবং তুমি 
জালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না । নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে। (২৮) 
যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল ঃ আল্লাহর শোকর, 
যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্জার করেছেন । (২৯) আরও বল ঃ 
হে পালনকর্তা আমাকে কল্য।ণকরভাবে নাশিয়ে দাও, তুমি শ্ৰেষ্ঠ অবতারণকারী ৷ (৩০) 
এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী । 


শে mm——————— i শাসক 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের সৃষ্টি এবং তার স্থায়িত্ব ও সুখ-স্াচ্ছন্দ্র জন্য 
বিভিন্ন প্রকার সাজসরর্জাশ সুষ্টি করার কথা আলোচনা করা হয়েছিল। অতঃপর তার 
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অধ্যাত্মিক লালন-পালন ও ধর্মীয্ন সাফল্য লাভের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা 
হচ্ছে ।) এবং আমি নহ (আ)-কে তার সম্প্রদান্মের কাছে পন্নগন্ধর করে প্রেরণ করে” 
ছিলাম । সে(তীর সম্প্রদায়কে) বলেছিল £ হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ তাণজালারই 
ইবাদত কর:। তিনি ব্যতীত তোমাদের উপাসা হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। (খন 
একথা প্রমাণিত, তখন ) তোমরা কি ( অপরকে উপাস্য করতে ) ভয় ক নাঃ অতঃপর 
[নহ (অ!)-এর একথা শুনে] তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা (জনগণকে ) বলল ঃ 

এ তো তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ বৈ (রসুল ইত্যাদি) নয়। (এই দাবীর 
পেছনে) তার (আসল ) মতলব তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করা (অর্থৎ জাক-জমক ও 
সম্মান লাভই তার লক্ষ্য) যদি আল্লাহ (রসূল প্রেরণ করতে ) চাইতেন, তবে (এ কাজের 
জন্য) ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন । (সুতরাং তার দাবী মিথ্যা । তওহীদের 
দাওয়াতও তার দ্বিতীয় ভ্রান্তি । কেননা, আমরা এরূপ কথা (থে, অন্য কাউকে 
উপাস্য করো না) আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে (কখনও ) শুনিনি । বস্তুত, সে একজন, 
উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। (তাই সারা জাহানের বিরুদ্ধে কথা বলে থে, সেরসুল এবং 
উপাস্য এক ।) সুতরাং নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় ) পর্যন্ত তার 
(অবস্থার) ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (অবশেষে এক সময় সে খতম হবে এবং সব 
পাপ ঘুচে ধবে।) নূহ [ (আ) তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আল্লাহর দর- 
বারে] আরঘ করল ৫ ছে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কারণ, 
তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে । অতঃপর আমি (তাঁর দোয়া কবুল করে ) তীর 
কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম শে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা 
তৈরি কর! (কারণ, এখন প্লাবন আসবে এবং এর সাহায্যে তুমি ও উঈমানদাররা 
(নিরাপদ থাকবে ।) এরপর যখন আমার €( আঙাবের ) আদেশ (নিকটে ) আসে এবং 
(এর আলামত এই যে,) ভূপুষ্ঠ প্লাবিত হয়, তখন প্রত্যেক "প্রকার (ভেন্তর মধ্য) 
থেকে (ষা মানুষের জন্য উপকারী এবং পানিতে জীবিত থাকতে পারে না, ষেমন ভেড়া, 
ছাগল, গরু, উট, ঘোঁড়া, গাধা, হঁত্যদি) এক এক জোড়া (নর ও মাদা ) এতে ( নৌ- 
কায় ) উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও (সওয়ার করিয়ে নাও ), 
তাদের ম:ধ্য খাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (যে, তারা নিমজ্জিত হবে ) 
তাদের ছাড়া । ( অর্থাৎ তোমার পরিবার-পরিজনের মধো যে কাফির, তাকে নৌকায় 
সওয়ার করো না।) এবং (শুনে রাখ যে, আহঘাব আসার সময় ) আম্মার কাছে কাফির- 
দের (মৃত্তিঃ ) সম্পর্কে কোন কিছু বলো না। €কেননা,) তারা সবাই নিমজ্জিত হবে। 
অতঃপর যখন তুমি ও তোমার (মুসলমান) সঙ্গীর! শৌকাম্ন বসে যাবে, তখন বল £ 
আল্লাহর শে:কর, ধিনি আমাদেরকে কাফিরদের (দুঙ্চৃতি ) থেকে উদ্ধার করেছেন এবং 
(যখন প্লাবন থেমে খাওয়ার পর নৌকা থেকে স্থলে অবতরণ করতে থাক, তখন) আরও 
বল ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কলাযাণকরভাবে স্কেলে) নামিয়ে দাও (অর্থাৎ 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিশ্চিন্তায় রেখো ।) তৃমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী (অর্থাৎ অন্য 
যারা মেহমান নামায়, তারা নিজ মেহমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিপদাপদ থেকে মৃক্তির শক্তি 
রাখে না। তুমি সব কাজের শক্তি রাখ ।) এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনায় বুদ্ধিমানদের 
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জন্য আমার বুগদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি (এসব নিদর্শন জানিয়ে দিয়ে 
আমার বান্দাদেরকে ) পরীক্ষা করি (খে, কে এগুলো দ্বারা উপকৃত হয় এবং কে হন না। 
নিদর্শনাবলী এই & রসূল প্রেরণ করা, মুমিনদেরকে উদ্ধার করা, কাফিরদেরকে ধ্বংস 
করা, হঠাৎ প্লাবন সৃষ্টি করা, নৌকাকে নিরাপদ রাখা, ইত্যাদি ইত্যাদি ৷) 


আমনুহঙ্গিক জ্ঞাতব্য: বিষয্ন 
22755 ্‌ 
| 35801 ১৩5১ 55 চুল্লীকে বলা হয়, থা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি কর। 
হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ ৷ তফসীরের সার সংক্ষেপে 
এই অর্থ ধরেই অনুরাদ করা হয়েছে । কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্পীর অর্থই নিয়েছেন, 
যা কুফার মসজিদে এরং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গার ছিল। এই 
দু্লী উলিত হওয়াকেই নূহ (আ)-এর জন্/ মহাপ্লাবনের আলামত ঠিক করা হয়েছিল । 
-_(মাঘহারী )। হঘরত নূহ (অ') তার মহাপ্পাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে 
বিস্তারিত বর্ণিত হুয়েছে। . 
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(৩১) অতঃপর অন্য এক সম্প্রদায় আমি তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম । (৩২) 
এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রস্লরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তে।মরা 
আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মাবুদ নেই । তবুও কি 
তোমরা ভয় করবে না? (৩৩) তার সম্প্রদায়ের" প্রধানরা যারা কাফির ছিল, পরকালের 
সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে দুখ-সথাচ্ছন্দ দিয়েছিলাম, 
তারা বলল $ এতো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নগ়। তোমরা যা খাও, দে 
তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই গান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমা- 
দের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
(৩৫) সেকি তোমাদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা মারা গেলে এবং স্থত্তিকা ও অস্থিতে 
পরিণত হলে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (৩৬) তোমাদেরকে থে ওয়াদা 
দেওয়া হচ্ছে,তা কোথায় হতে পারে? (৩৭) . আমাদের পার্থিব জীবনই একান্ত জীবন। 
আগরা মরি ও বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুথিত হবো না। (৩৮) সে তো 
এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে আল্লাহ, সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে 
বিশ্বাস করি না । (৩৯) তিনি বললেন £ হে আমার পালনকতা আমাকে সাহায্য কর, 
কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (8০) আল্লাহ্‌ বললেন ঃ কিছু দিনের মধ্যে 
. তারা অনুতপ্ত হবে। (৪৯) অতঃপর সত্য সত্যই এক ভয়ংকর শব্দ তাদেরকে 
হতচকিত করল এবং আমি তাঁদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম । 
অতঃপর ধ্বংস হোক পাপী সম্প্রদায় । 42. | 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
এরপর ( অর্থাৎ কওমে-নূহের পর ) আমি তাদের পশ্চাতে অন্য এক সম্প্রদায় 
সৃষ্টি করেছিলাম (এরা আদ অথবা সাম্দ সপগ্রদায় ) এবং আমি তাদেরই একজনকে 
তাদের মধ্যে রস্লরূপে প্রেরণ করেছিলাম । [ ইনি হুদ অথবা সালেহ (আঁ) পয়়গন্ধর, 
বলেছিলেন £ ] তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর । তিনি ব্যতীত তোমাদের 
অন্য কেন মাবুদ নাই। তোমরা কি (শিরককে) ভয় কর না? তাঁর সম্প্রদায়ের 
প্রধানরা, থারা কাফির ছিল, পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি 
পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও দিয়েছিলাম, তারা বলল $ বাস, সে তো তোমাদের 
মতই একজন (সাধারণ ) মানুষ । (সেমতে ) তোমরা থা খাও, সেও তাঁই খায় এবং 
তোমরা ঘা পান কর, সেও তাই পান করে। (সে যখন তোমাদের মতই মানুষ, 

তখন) তোমরা যদি তোম'দের মতই একজন (সাধারণ ) মানুষের আনুগত্য কর, তবে 
নিশ্চিতই তোমরা (বুদ্ধিতে) ক্ষতিগ্রস্ত । (অর্থাৎ এটা খুবই নির্বদ্ধিতা ৷) সেকি 
তোমাদেররে এ কথা বলে যে, তোমরা মরে গেলে এবং (মরে) মৃত্তিকা ও অস্থিতে 
পরিণত হয়ে গেলে (মাংসল অংশ মৃত্তিকা হয়ে গেলে অস্থিসমূহ মাংসবিহীন থেকে স্বায়। 
কিছুদিন পর তাও স্বৃত্তিকাম্স পরিণত হয়। এই ব্যক্তি বলে থে, এ অবস্থায় পৌছে 
(গলে) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (এরূপ বাক্তিও কি অনুসরণীয় হতে 


৩৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পারে? ') খুবই অবান্তর, ঘা তোমাদেরকে বলা হয়। জীবন তো আমাদের এই পার্থিব 
জীবনই । কেউ আমাদের মধ্যে মরে এবং কেউ জন্মলাভ করে। আমরা পুনরুথিত 
হব না। এই ব্যক্তি তো এমন, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা গড়ে (ষে, তিনি তাে রসুল করে 
পাঠিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং কিয়ামত অবশ্যস্তাবী।) আমরা 
তো কখনও তাকে সত্যবাদী মনে করব না। পয্মগন্থর দোয়া করলেন £ হে আমার 
পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ নাও। কারণ, তারা আঁমাকে মিখ্যাবাদী বলছে। আল্লাহ 
বললেন ঃ কিছুদিনের মধ্যে তারা অনৃতপ্ত হবে। (সেমতে) সত্যসত্যই এক ভয়ংকর 
শব্দ (আধবা মহা-আহ্গাব ) তাদেরকে পাকড়াও করল । (ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।) 
অতঃপর (ধ্বংস করার পর) আমি তাদেরকে বাত্যাতাড়িত আবর্জনা এর মত) পদ- 
দলিত করে দিলাম। অতএব আল্লাহর গষব কফিরদের ওপর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হিদায়তের আলোচনা প্রসঙ্গে নুহ আ)-এর কাহিনী 
উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসম্হে অন্যান্য পয়গন্থর ও তাদের উদ্মতদের 
অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নিদিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারগণ 
বলেনঃ লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আম্লাতে আদ অথবা সাম্দ অথবা উভয় 
_সম্পুদায্মের কথা বলা হয়েছে। আদ সম্পূদায়ের প্রতি হযরত হদ (আ)-কে প্রেরণ 
কর! হয়েছিল এবং সামুদ সম্প্রদাঘের পন্পগস্বর ছিলেন হযরত সালেহ্‌ (আ)। এই 
কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্পূদায় এক ৪০০ অর্থাৎ ভয়ংকর শব্দ দ্বারা 


ধ্বংসপ্রাপত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সাম্দ সম্প্দায় সম্পর্কে বণিত আছে যে, তারা 
মহাচীৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্র!'প্ত হুয়েছিল। এ থেকে কোন কোন তফসীরকারক বলেন £ ঃ 


A রি 


আলোচ্য আয়াতসমূহে ৪) 1 3 বলে সামদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। 


কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, ১৮০ শব্দের অর্থ আঘাব হলে আদ সম্পরায়ও উদ্দেশ্য 
হতে পারে। 


A AJA JA পারা AANA SF AS “AH পাটি পারা 


BE TMS Fl ley SLs এ ৬০ ৮৪ ০10৩ ক 98৩17 


পাথিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ ওই দুনিয়ারই এবং 
কোন পুনরুজ্জীবন নেই। ক্িয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফিরদের কথা তাই। 
যারা মুখে এই অদ্বীরুতি প্রকাশ করে, তারা তো খোলাখুলি কাফিরই £ কিন্তু অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মৃসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই 
অস্বীকৃতি ফুটে ওতে । ভারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও 
করে না। আল্লহ, তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। | 
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(৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায় সৃচ্টি করেছি । (8৩) কোন 
সম্প্রদায় তার নির্দিম্টকালের অগ্রে ঘেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না। 
(8৪) এরপর আমি একাদিক্রমে আমার রসূল প্রেরণ করেছি। ঘখনই কোন উম্মতের 
কাছে তার রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে । অতঃপর 
আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত 
করেছি। স্তরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (8৫) অতঃপর আমি মূসা ও হারূনকে 
প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সৃস্পঙ্ট সনদসহ, (৪৬) ফিরাউন ও তার 
অগ্গাতাদের কাছে । অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধত সম্প্রদায় ছিল। 
(৪৭) তারা বলল £ঃ আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব! 
অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। 
ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সৎপথ 
পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম-তনয় ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম 
এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্থচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয্ন দিয়েছিলাম । 
0 সা. শি শী শা? 
তফঙ্গসীরের সার-সংক্ষেপ 


অতঃপর তাদের (অর্থাৎ আদ ও সামূদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার) পরে আমি 
আরও বহু উম্মত সূচ্টি করেছি। ( র্রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে তারাও 


৩৩৬ তফচসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥। যষ্ঠ খণ্ড 


ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার যে মুদ্দত আল্লাহর জানে নির্ধারিত 
ছিল,) কোন উত্মত (তাদের মধ্য থেকে) তার নিদিষ্ট মুদ্দতের (ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার 
i আগে খেতে পারত না এবং (সেই মৃদ্দত থেকে) পশ্চাতেও যেতে পারত 
। বেরং ঠিক নিদিষ্ট সময়েই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। , মোটকথা, প্রথমে 

ডি সৃষ্ট করা হয়,) এরপর আমি (তাদের কাছে) একের পর এক আমার 
রসূল (হিদায়তের জন্যে) প্রেরণ করেছি; (যেমন তাদেরকেও একের পর এক সৃষ্টি 
করেছি। কিন্তু তাদের অবস্থ। এই দীঁড়ায় ষে,) যখনই কোন উপমতের কাছে তার 
(বিশেষ) রসূল (আল্লাহর বিধানাবলী নিয়ে আগমন করেছে, তখনই তারা তাকে 
মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আঁমি (-ও ধ্বংস করার ব্যাপারে) তাদের একের পর এককে 
ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি (অর্থাৎ তারা এমন 
নেস্তনাবুদ হয়েছে যে, কাহিনী ছাড়া তাদের কোন নাম-নিশানা রইল না) সুতরাং 
ধ্বংস হোক তারা, যারা পেয়গণ্ধরগণের বোঝানোর পরও) বিশ্বাস স্থাপন করতো 
না। অতঃপর আমি মুসা আ)ও তার ভাই হারুন (আ)-কে আমার নির্দেশাবলী 
ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ₹ ফরান্উন ও তার পারিষদবর্গের কাছে (পয্মগন্ধর করে) প্রেরণ 
করেছি। (বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হওয়া তো জানাই রয়েছে।) অতঃপর তার! 
(তাদেরকে সত্যবাদী বলতে ও আনুগত্য করতে) অহংকার করল এবং ত'রা ছিল 
প্রকৃতই উদ্ধত! (অৰ্থাৎ পূৰ্ব থেকেই তাদের মস্তিক্ষ বিকৃত ছিল। সেমতে) তারা 
পেরস্পরে) বললঃ আমরা কি আঁমাদের মতই দুই ব্যক্তিতে ( খাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য 
বলতে কোনকিছু নেই)বিশ্বাস স্থাপন করব (এবং তাদের অনুগত হয়ে যাব) অথচ 
তাদের সম্পূদায়ের লোকেরা (স্বয়ং) আমাদের অনুগত? (অর্থাৎ আমরা তো স্বন্সং 
তাদের নেতা । এমতাবস্থায় এই দুই ব্যক্তির ক্ষমতা ও নেতৃত্বকে আমরা কিরাপে 
মেনে নিতে পারি? তারা ধর্মীয় নেতৃত্বকে পাখিব নেতৃত্বের সাথে এক করে দেখেছে 
থে, তারা যেহেতু এক প্রকার নেতৃত্বের অর্থাৎ পাথিব নেতৃত্বের অধিকারী । কাজেই 
অন্য প্রকার নেতৃত্বেরও তারাই আধিকারী হুবে। পক্ষান্তরে এই দুই ব্যক্তি যখন পার্থিব 
নেতত্ব পায়নি, তখন ধর্মীয় নেতৃত্ব কিরাপে পেতে পারে?) তারা উভয়কে মিথ্যাবাদীই 
বলতে লাগল। ফলে (এই মিথ্যাবদী বলার কারণে ) ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। €ত।দে'র 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর) আমি মুসা আ)-কে কিতাব (তওরাত) দিয়েছিলাম যাতে 
(তার মাধ্যমে) তার' (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল) হিদায়ত লাভ করে এবং আমি (আমার 
কুদরত ও তওহীদ বোঝানোর জন্যে এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়তের জন্য) মারইয়াম” 
তনয় [ ঈসা (আঁ) ]-কে এবং তার মাতা (মারইয়াম)-কে আমার কুদরতের ও তাদের 
সত্যতার ) বড় নিদর্শন করেছিলাম ( পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা উভয়েরই বড় নিদর্শন 
ছল) এবং ( যেহেতু তাঁকে পয়গম্বর করা লক্ষ্য ছিল এবং জনৈক অত্যাচারী বাদশাহ 
শৈশবেই তাকে হত্যা করার চেষ্টায় ছিন, তাই) আমি (তার কাছ থেকে সরিয়ে ) 
তাদেরকে এমন এক টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা (শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন হুওয়।র 
কারণে ) অবস্থানমোগ্য এবং (নদীনালা প্রবাহিত হওয়ার কারণে) সবুজ-শ্যান্মল ছিল । 


সরা আল-ম্গমিন্ন ৩৩৭ 


(ফেলে তিনি শান্তিতেই যৌবনে পদার্পণ করেন এবং নবুয্নত প্রাপ্ত হুন। তখন 
তওহীদ ও রিসালতের দাবীতে তাঁকে সত্যবাদী মনে করা জরুন্পী ছিল; কিন্তু কেউ 
কেউ করেনি |) 
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পরব Ss 
REE BSN SEATTLE 
(৫১) হে রস্লগণ, পবিন্রবস্ত আহার করূন এবং সৎক।জ করুন। আপনারা 
' ঘাকরেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) অঙ্পনাদের এই উম্মত সব তো একই 
ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা ঃ অতএব আমাকে ভয় করুন। 
(৫৩) অতঃপর সানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে । প্রত্যেক সম্প্রদায় 
নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে । (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্য 
তাদের অজানতায় নিম্মঙ্জিত থাকতে দিন । (৫৫) তারা কি মনে করে ঘে, আমি 


তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি, (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত 
মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। 


চট লা শশী ্া্াশাাীীশ্ীটী 
তঞ্চসীরের সার-সংক্ষে প ই ” 

(আমি যেভাবে তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি এবং 
ইবাদত করার আদেশ করেছি, তেমনিভাবে সব পয়গম্বরকে এবং তাদের মাধ্যমে তাদের 
উহ্মণ্তগণকেও আদেশ করেছি যে,) হে পয়্গম্বরগণ, তোমরা (এবং তে'মাদের উম্মত- 
গণ) পবিত্র বস্ত আহার কর (কারণ,তা আল্লাহ্র নিয়ামত ) এবং (আহার করে শোকর 
কর; অর্থাৎ সৎ কাজ কর (অর্থাৎ ইবাদত)! তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমি 
অবগত (অতএব তাদেরকে ইবাদত ও সৎ কর্মের প্রতিদান দেব।) এবং আমি তাদেরকে 
আরও বলেছিলাম যে, যে তরিকা এখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে ) এটা তোমাদের 
তরিকা (যা মেনে চলা ওয়াজিব) একই তরিকা (সব পয়গম্বর ও তাদের উম্মতগণের । 
কোন শরীয়তে তা বদলায়নি )। এবং (এই তরিকার সারমর্ম এই যে) আমি তোমা- 
দের পালনকর্তা, অতএব আমাকে ভয় কর। (অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ 


৩৩৮ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করো না। কেননা, পালনকর্তা হওয়ার কারণে আমি তোমাদের ভ্রম্টা ও মালিক এবং 
নিয়ামতদাতা হওয়ার কারণে তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামতও দান করি। এসব বিষয় 
আনুগত্যই দাবী করে।) কিন্ত (এর ফলশ্চতি হিসেবে সবাই উল্লিখিত একই তরিকার 
অনুগামী থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি; বরং) মানুষ তাদের দীন ও তরিকা 
আলাদা! আলাদা করত বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যে দীন 
(অর্থাৎ নিজেদের তৈরি মতবাদ ) আছে, তারা তাতেই বিভোর ও সন্তুষ্ট । (বাতিল 
হওয়া সত্ত্বেও তাকেই সত্য মনে করে।) অতএব আপনি তাদেরকে তাদের অজ্তানতায় 
বিশেষ সময় পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকতে দিন। (অর্থাৎ তাদের মূর্খতা দেখে আপনি দুঃখিত 
হবেন না। তাদের মৃত্যর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে, তখন সব স্বরূপ খুলে যাবে। 
তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ওপর আযাব আসে না দেখে) তারা কি মনে করে যে আমি 
যে তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেই, এতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের 
দিকে নিয়ে যাচ্ছি? (কখনই নয়) বরং তারা (এই অবকাশ দেওয়ার কারণ) জানে 
না। অর্থাৎ (এই অবকাশ তো তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, যা 
পরিণামে তাদের জন্য আরও বেশি আযাবের কারণ হবে। কারণ, অবকাশ পেয়ে 
তারা আরও উদ্ধত ও অবাধ্য হবে এবং পাপকাজে বাড়াবাড়ি করবে । ফলে আযাব বাড়বে )। 


জানি জ্ঞাতব্য বিষয় ্‌ ্‌ 
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আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও ডি বস্ত। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, 
সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই 


দ্বারা শুধু বাহক ও আত্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিন্র হালাল বস্তসমূহই বুঝতে হবে। 
আলৌচা আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্রগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । এক, হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর ৷ দুই, সৎকর্ম কর। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা পয়গন্থরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, 
তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে 
এই আদেশের অনুগামী করা। 


আলিমগণ বলেন £ এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রসাব অপরিসীম । খাদ্য হালাল হলে 
সগ্কর্মের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে । পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎ কর্মের 
ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ 
সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধুলি-ধুসরিত থাকে । এরপর আল্লাহ্‌র সামনে দোয়ার জন্য 
হাত প্রসারিত করে ইয়া রব, ইয়া রব বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং 
পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। 
এরূপ লোকর্দের দোয়া কিরাপে কবুল হতে গারে ?---( কুরতুবী ) 


সূরা আল-মুগমিনূনা ৩৩৯ 


এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবৃল হওয়ার ব্যাপারে হালাল 
খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার 
যোগ্য হয় না। 


ঢে£%0 ০ 5০50০ গে 


(০০158 ৬৩৬ ০15-8 শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ 


পয়গন্বরের জাতির সি চলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও 


1 পল লা হি Ait 


ব্যবহৃত হয় ; মন ০ ৪০ তথা ৩ ৯2 আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে 


ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝ [নো হয়েছে। 

SSB GALEN LAT ৯৯ ০5 তা পার্ট 

1? 01941 ৮৯ 0০ 115৯৮৯৯7220 শব্দটি 3%) এর বহুবচন । এর 
অর্থ কিতাব । এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সব পঞ্নগণ্ঘর ও তাঁদের উম্মতকে মুলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দীন ও তরিকা 
অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর 
বহধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা ও কিতাব আলাদা করে 


নিয়েছে। 9) শব্দটি কোন সময় 87২) এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। 


এখানে এই অর্থই সুস্পম্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও 
বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর 
অন্তভূস্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না 
এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতি- 
হাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতা- 
হিদের মতেই জায়েয নয়। 
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(৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্তস্ত, (৫৮) যারা তাদের পাঁলন- 
কর্তার কথাক্ন বিশ্বাস স্থাপন করে, (৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক 


a 


৩৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করে না (৬০) এবং যারা যা দান, করবার, তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান 
করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রুত 
অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী । (২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব 
অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, ঘা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম 
করা হবে না। 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

‘এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের 
পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে 
কাউকে শরীক করে না এবং যারা (আল্লাহ্‌র পথে) যা দান করবার তা দান করে, 
(দান করা সত্ত্বেও) তাদের হাদয় ভীতকম্পিত থাকে এ কারণে যে, তাদেরকে তাদের 
পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সেখানে তাদের দান খয়রাতের কি ফল 
প্রকাশ পাবে। কোথাও এই দান আদেশ অনুযায়ী না হয়ে থাকে; যেমন দানের 
মাল হালাল ছিল না,কিংবা নিয়ত খাঁটি ছিলনা। এসব হলে উল্টা বিপদে পড়তে. হবে । 
অতএব যাদের মধ্যে এসব গুণ আছে) তারাই নিজেদের কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে 
এবং তারা তাতে অগ্রগামী । (উল্লিখিত আমলগুলো তেমন কঠিনও নয় যে, তা পালন 
করা দুক্ষর হবে । কেননা, ) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজ করতে বলি না। 
(তাই এসব কাজ সহজ এবং এগুলোর শুভ পরিণতি নিশ্চিত। কেননা) আমার কাছে 
এক কিতাব (আমলনামা সংরক্ষিত) আছে, যা ঠিক ঠিক (সবার অবস্থা) ব্যক্ত করবে 
এবং তাদের প্রতি জুলুম হবে না। 
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থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ দেওয়া ও খরচ করা । তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসী'র 
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করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো) থেকে এর এক কিরাআত nil le 90 


ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ য। আমল করার, তা আমল কর। এতে দান-খয়রাত, 
নামায, রোযা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী যদিও 
এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সৎকর্ম; যেমন এক 
হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ৪ আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এই আয়াতের মর্ম 
জিড্েস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত হবে? তারা, কি মদ্যপান করে 
কিংবা চুরি করে? রসূলুল্লাহ সো) বললেন £ হে সিদ্দীকতনয়া, এরূপ নয়; বরৎ 
এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে । এতদসসত্ত্রেও 
তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহ্‌র কাছে ( আমাদের কোন 
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ূটির কারণে) কবুল হবে না। এধরনের লোকই সৎ কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং 
তাতে অগ্রগামী থাকে । (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা---মাযহারী ), হযরত হাসান 
বসরী বলেন £ আমি এমন লোক দেখেছি যাঁরা সৎ কাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, 


যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও ন। !---€ কুরত্বী ) 
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করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে 
পেছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট 


হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। 
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(৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও 
কাজ রয়েছে, যা তারা করছে । (৬৪) এমন কি, ঘখন আমি তাদের এন্সশালী লোক- 
দেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়ীও করব, তখনই তারা চিৎকার জুড়ে দেবে । (৬৫) অদ্য 
চিৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে 
আমার আয়াতসমূহ শোনানো হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে (৬৭) অহং- 
কার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করে মেতে । (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম 
সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে নাঃ না তদের কাছে এমন কিছু এসেছে, ঘা তাদের পিতৃ- 
পুরুষদের কাছে আনেনি? (৬৯) না তারা তাদের রসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে 
অস্বীক।র করে? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য 
নিশ্নে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপসন্দ করে। (৭১) সত্য 
যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং 
এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি 
উপদেশ কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না । (৭২) না আপনি তাদের কাছে 
কোন প্রতিদান চান? আপনার পালনকর্তীর প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই র্িষিকদাতা ! 
(৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন; (৭৪) আর যারা পর- 
কাল বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (৭৫) যদি আমি 
তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় 
দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে । 0৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম ॥ 
কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। 
(৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে 
তাদের আশা ভঙ্গ হবে। 
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হয়েছে) অক্ঞানতায় (সন্দেহে) নিমজ্জিত রয়েছে! (তাদের অবস্থা Py ৮. ৯, ১ 
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আয়াতেও জানা গেছে )। এছাড়া (অর্থাৎ এই অজ্ঞানতা ও অস্বীকৃতি ছাড়া) তাদের 
আরও (মন্দ ও অপবিভ্র) কাজ আছে,যা তারা (অনবরত) করছে। (তারা শিরক ও 
মন্দকাজে সর্বদা লিপ্ত থাকবে ) এমনকি, যখন আমি তাদের এ্রশ্র্ধশালী লোকদেরকে 
(যাদের কাছে মাল-দৌলত, চাকর-নওকর সবকিছু রয়েছে, মৃত্যু-পরবতী ) আযাব দ্বারা 
পাকড়াও করব (গরীবদের তো কথাই নেই, এবং তাদের আযাব থেকে বাঁচার কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। মোটকথা, যখন তাদের সবার ওপর আযাব নাষিল-হবে) তখনই 
তারা আর্তনাদ করে ওঠবে (এবং তাদের বর্তমান অস্বীকৃতি ও অহঙ্কার কপূরের ন্যায় 
উবেযাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ) আজ আর্তনাদ করো না (কারণ, কোন ফায়দা 
নেই) আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না। (কারণ, এটা 
প্রতিদান জগৎ---কর্মজগণ্ নয়, যাতে আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতি কাজে আসে। কর্ম- 
জগতে তো তোমাদের এমন অবস্থা ছিল যে) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে 
(রস্লের মুখে) পাঠ করে শোনানো হত, তখন তোমরা দম্ভভরে এই কোরআন. 
সম্পর্কে বাজে গল্পগুজব বলতে বলতে উল্টোর্পায়ে সরে পড়তে (কেউ একে যাদু বলতে 
এবং কেউ কবিতা বলতে । স্তরাং তোমরা কর্মজগতে যা ফরেছ, প্রতিদান জগতে 
তা ভোগ কর। তারা যে কোরআন ও কোরআনবাহীকে মিথ্যাবাদী বলছে, এর কারণ 
কি?) তারা কি এই (আল্লাহ্র) কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনি? (যাতে 
এর অলৌকিকতা ফুটে উঠত এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করত) না, তাদের কাছে 
এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিত্পুরুষদের কাছে আসেনি ? (অর্থাৎ আল্লাহ্র 


বিধানাবলী আসা, যা নতুন কিছু নয়। চিরকালই kl dl hh মাধ্যমে উম্মতদের কাছে 
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সুতরাং মিথ্যাবাদী বলার এই কারণও অসার প্রতিপন্ন হল। এই দুইটি কারণ কোরআন 
সম্পর্কিত; অতঃপর কোরআনবাহী সম্পর্কে বলা হচ্ছে 8) না, (মিথ্যাবাদী বলার 
কারণ এই যে) তারা তাদের রসুল সম্পর্কে (অর্থাৎ রসূলের সততা, ধর্মপরায়ণতা 
ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে) জ্ঞাত ছিল না, ফলে, তাঁকে অস্বীকার করে? (অর্থাৎ এই কারণও 
বাতিল। কেননা, রসূলের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করত।) 
না (কারণ এই যে,) তারা (নাউযুবিল্লাহ) বলে যে, সে পাগল £ (রসূল যে উচ্চ- 
স্তরের বুদ্ধিমান ও দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাও সুস্পষ্ট । অতএব উল্লিখিত কোন 
কারণই বাস্তবে যুক্তিযুক্ত নয়।) বরং (আসল কারণ এই যে,) তিনি (রসুল ) তাদের 
কাছে সত্য নিয়ে' আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপসন্দ করে। 
(ব্যস, মিথ্যাবাদী বলার এবং অনুসরণ না করার এটাই একমাত্র কারণ। বস্তুত 
তারা সত্য ধর্মের কি অনুসরণ করবে, তারা তো উল্টা এটাই চায় যে, সত্য ধর্মই 
তাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করল্ক। কাজেই কোরআনে যেসব বিষয়বস্তু তাদের 
চিন্তাধারার বিপক্ষে রয়েছে, সেগুলোকে বাতিল কিংবা পরিবর্তন করা হোক; 


৩৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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৭ শট 21 fu ) এবং (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) যদি (বাস্তবে এমন হত এবং) 


সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী (ও অনুকূলে ) হত, তবে (সারা বিশ্বে কৃফরেরই 
শিরক ছড়িয়ে পড়ত। ফলে, আল্লাহ্‌র গযব বিশ্বকে গ্রাস করে নিত। পরিণামে ) 
নভোমগুল, ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবতী সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত; (যেমন কিয়া- 
মতে সব মান্ষের মধ্যে পথভ্রম্টত। ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
গযবও সবার ওপর ব্যাপক আকারে হবে এবং গযব ব্যাপক হওয়ার কারণে ধ্বংসযজ্ঞও 
ব্যাপক হবে। কোন বিষয় যদি সত্য হয়, তবে তা উপকারী না হলেও কবুল করা ওয়া- 
জিব হয়। এমতাবস্থায় কবূল না করাই স্বয়ং অপরাধ। কিন্তু তাদের শুধু সত্যকে 
অপসন্দ করারই দোষ নয়;) বরং (এছাড়া অন্য আরও দোষ আছে। তা এইযে, 
সত্যের অনুসরণ থেকে তারা দূরে পলায়ন করেঃ অথচ এতে তাদেরই উপকার ছিল। 
ব্যস,) আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ (ও উপকার ) প্রেরণ করেছি; কিন্তু তারা 
তাদের উপদেশ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না (উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়া তাদের 
মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে, তাদের সন্দেহ হয়েছে যে,) আপনি তাদের কাছে 
প্রতিদান জাতীয়. কোনকিছু চান£ (এটাও ভূল। কেননা, আপনি যখন জানেন যে,) 
আপনার পালনকর্তার প্রতিদানই সর্বোক্তম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম দাতা (তখন আপনি 
তাদের কাছে কেন প্রতিদান চাইতে যাবেন? তাদের অবস্থার সারমর্ম এই যে,) আপনি 
তো তাদেরকে সরল পথের দিকে (যাকে ওপরে সত্য বলা হয়েছে) দাওয়াত দিচ্ছেন, 
আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা এই (সরল) পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে! 
(উদ্দেশ্য এই হে, সত্য হওয়া, সরল হওয়া ও উপকারী হওয়া এগুলো সবই ঈমানের 
দাবী করে এবং অন্তরায়ের খেসব কারণ হতে পারত, তার একটিও বিদ্যমান নেই৷ 
এমতাবস্থায় ঈমান না আনা মূর্খতা ও পথপ্রস্টতা।) এবং (তাদের অন্তর এমনি কঠোর 
ও হঠকারী যে, শরীয়তের নিদর্শনাবলী দ্বারা যেমন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তেমনি 
বালা-মুসীবত ও গহ্ধবের নিদর্শনাবলী দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হয় না, যদিও বিপদ 
মৃহর্তে আমাকে আহ্বান করে; কিন্তু এই আহবান নিছক বিপদ বলানোর উদ্দেশ্যে 
হয়ে থাকে । সেমতে ) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দুরও 
করে দেই, তবুও তারা অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে € এবং বিপদের 
সমম্কু থে ওয়াদা দি করোছিন, রী bos হয়ে যাবে; হোমন এ আয়াতে 
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el dl এর প্রমাণ এই পে, মানে মাঝে ) আমি তাদেরকে আধাবে গ্রেফতারও 


করেছি কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে (পুরাপুরি) নত হয়নি, এবং কাকুতি- 
মিনতিও করেনি। (সুতরাং ঠিক বিপদমূহ্র্তেও ঘ্খন--বিপদও গ্রমন কণ্োর, যাকে 
আযাব বলা চলে; যেমন রসঙ্গূলুল্লাহ (সা)-এর বদদোয়ার ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ হয়ে- 
ছিল--তারা নতি স্বীকার করেনি, তখন বিপদ দৃর হয়ে গেলে তো এরূপ আশা করাই 
রৃথা। কিন্ত তাদের এসব বেপরোয়া ভাব ও নির্ভাকতা অভ্যস্ত বিপদাপদ পর্যন্তই খাকবে।) 
অবশেষে আমি ঘখন তাদের জন্য কান আঘাবের দ্বার খুলে দেব (যা হবে অলৌকিক, 
দুনিয়াতেই কোন গায়েবী গযব এসে পড়বে কিংবা মৃত্যুর পর তো তবশ্যস্তাবী হবে), 
তখন তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যাবে (যে একি হল? তখন সব নেশা উধাও হয়ে 
যাবে ৪) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


Boh 


8 ৩% -_-এর অর্থ এমন গভী'র পানি, যাতে মানৃর্ষ ডুবে ঘায় এবং থা প্রবেশ- 
কারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই ৮) শব্দ আবরণ ও আরতকারী 
বস্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্খতাকে ৮) বলা হয়েছে, 


হাতে তাদের অন্তর নিমচ্জ্িত ও আর্ত ছিল এবং কোন দিক থেকেই আলোর কিরণ 
'সপেঁছত না। 
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এক ণিরক ও কুফরের আবরণই ঘথেষ্ট ছিল; কিন্ত তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য 
কুকর্মও অনবরত করে যেত । 


A ইন 


ras ৯7৯০ শব্দটি ১1 থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ এদৰ্য ও সূখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল 


হওয়া । এখানে কওমকে আধাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে । 
এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু গ্রশ্বর্থশালীদের কথা বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই হে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার 
কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম 
তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আগ্নাতে তাদেরকে শে আম্ষাবে গ্রেফতার করার কথা 


বলা হয়েছে, হকফরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সেই আঞ্জাব বোঝানো হয়েছে, 


ঘা বদর যৃদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের ওপর পতিত হয়েছিল। 
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কারও কারও মতে এই আফার দ্বারা দুর্ভিক্ষের আথাব বোঝানো হয়েছে, ষা রস্লুপ্জাহ্‌ 
(সা)-এর বদদোয়ার কারণে মস্কাবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে, 
তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রস্লে করীম (সো) 
কাফিরদের জন্য খুবই কম বদদৌয়া করেছিলেন! কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের 
ওপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি a হয়ে এরাপ দোয়া করেন--- 
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৮ 
শব্দের সর্বনাম হেরেমের দিকে ফেরে, ঘা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি । হেরেমের 
সাথে কুরায়শদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রস্নোজন নেই । অর্থ এই যে, মন্দার কুরায়শদের 
আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে হ্বাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের 


2 তা | 
সাথে সম্পর্ক ও তার তত্তববাবধ।নপ্রসূত অহংকার ও গব ছিল! ly ৬১ শব্দটি 1১ 


থেকে উদ্ভত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রান্রি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা 
ছিল আরবদের অভ্যাস । তাই J শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহাত হয়। 


7০ ৩৮ বলা হয় গল্পগুজবকারীকে। শব্দটি একবচনে হুলেও বহুবচনের অর্থেও 


ব্যবহাত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । মুশরিকরা য়ে আল্লাহ্র 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক, তত্বাবধান- 
জনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীম্ কারণ বর্ণিত হয়েছে এই মে, ভারা ভিত্তিহীন ও বানো- 
যাট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদেব অভ্যাস। আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি 
তাদের কোন উঁৎসুক্য নেই । মা 

CAS টিকা IAS 


৬১১ শব্দটি টন থেকেউদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ । 


আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলা- 
পোল্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রস্লুল্লাহু (সা) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ 
ব।ক্যে তারা বলত । 

এশার পর কিস্সাকাহিনী বলা নিষিদ্ধ, এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ $ রাল্রিকালে 
কিস্সা কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে 
অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হুত। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) এই প্রথা মিটা- 
নোর উদ্দেশ্যে এশার পর্বে নিদ্রা হাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্সাকাহিনী বলা 
নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই ম্ষে, এশার নামাখের সাথে সাথে মানুষের 
সোদনের কাজকর্ম শেষ হয়ে ঘায়। এই নামা সারাদিনের গোনাহ্সমূহের কাফফারাও 


সূরা আল-মুর মন্ন ৩৪৭ 


হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। ঘদি এশার পর 
অনর্থক ফিস্সা কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বস্নং অনৰ্থক ও অপছন্দনীয়; 
এহাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও কত রকমের গোনাহ সংঘটিত হয়। 
এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্র। গেলে প্রত্যষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর 
হয় না। এ কারণেই হযরত উমর (রা) এশার পর কাউকে গল্পগুজবে মত্ত দেখলে 
শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন £ শীঘ নিদ্রা মাওঃ 
সম্ভবত শেষরান্ত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফী ক হস্পে খাবে ।-( কুরত্বী ) 
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উল্লেখ করা হয়েছ, ঘা। মৃশরিকদের জন্য রসূবূল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে 
কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক. হতে পারত । এগুলে।র মধো প্রত্যেকটি বিষয়ই হে 
অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই হবে, স্বেসব কারণ 
তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তম'ন নেই। 


পক্ষান্তরে 'বশ্বাস স্থাপনের জন্যে ছ্েসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। 
এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজল শল্লুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। 
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পরবর্তী আয়াতে একথ। এভাবে ব্যক্ত করা হুয়েছে 8 10512 উস ২. (৯ 5 ৬০৯ 
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৩ 55) ৪ সত ॥৯--অৰ্থাৎ রিসালত অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত ও স্থভাব- 


জাত কারণ তো বতমান নেইঃ এতদসত্তবেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই 
নয় যে, রসূলুগ্লাহ (সা) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে 
__ শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবংসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ 
এবং মুর্খদের অনুসরণ । ঈমান ও নবুস্পত স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে 
খে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই । 
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৪ ১ ) 5 J P {অৰ্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত 


এই যে, খে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুয়তের দাবী নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি 
ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিক্র সম্পর্কে তারা জাত নয়। 
এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত ঘে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত 
নই» কাজেই তাঁকে নবী ও রসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখনে 
তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল থে, রসূ.-জ্লাহ (সা) সঙ্জান্ততম কুরা- 
য়শ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তার হৌবন 
ও পরবতী সমগ্র হ্বমানা তাদের সামনই অতিবাহিত হয়েছিল! তাঁর কোন কর্ম, 
কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুন্নত দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র 


৩৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কাফির সপ্প্রদায় তাঁকে “সাদিক? ও “আমীন'- সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। 
তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি । কাজেই তাদের এ 
অজুহাতও অচল থে, তারা তাকে চেনে না। 
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পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্চে বলা হয়েছিল শে, তারা আন্বাবে পতিত হওয়ার 
সময় আল্লাহর ক'ছে অথবা রস্লের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি ঘদি তাদের ফরিয়।দের 
কারণে দয়'পরবশ হয়ে আধার সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে অ'যাব 
থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে ঘ'বে। এই আয়।তে 
তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা ধর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আবাবে 
গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর দোয়ার বরকতে অ'ঘাব থেকে মুত্তি 
পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আকড়ে 
থ।কে। 

মক্ধাবাসীদের ওপর দুর্ভিক্ষের আযাব এবং রঙ্গ্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর দোয়ায় তা 
দূর হওয়া $ পূর্বেহ বলা হয্পেছে যে, রসূলুল্লাহ সো) মক্কাবাসীদের ওপর দুর্ভিক্ষের 
‘আযাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় 
এবং মুত জন্ত, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু 
স্ফিয়ান রসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমি জাপনাকে 
আল্লাহর আতআীয়তার কসম দিচ্ছি । আপনি কি একথা বলেন নি যে, আপনি বিশ্ব- 
বাসীদের জন্য রহুমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন £ তিনি উত্তরে বললেন £ নিঃসন্দেহে আমি 
একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবূ সুফিয়ান বলল £ আপনি স্বগোল্রের প্রধান- 
দেরকে তো বদর খুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন এখন-খারা জীবিত্ব আছে, তাদেরকে 
হ্ষ্ধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আমাব আমদের 
ওপর থেকে সরে হায় । রস্লুল্প।হ সো) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আমাব খতম 


AS ATT Ae 


হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ৮১ fe ১ ১৩, ১) এ আয়াত নাধিল হয । 


এই আয়াতে বলা হয়েছে ঘে, আযাবে পতিত হওয়া ও অতঃপর তা থেকে 
মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই 
ছিল । রসূলুল্লাহ সো)-এর দোয়া দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল; কিন্তু মক্কার মুশরিকরা 
তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল 1--(মাষহারী ১ 
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(৭৮) তিনি তোমাদের কান চোখ ও অন্তঃকরণ স্‌চ্টি করেছেন ; তোমরা 
খুবই অল্প রুতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
রেখেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ 
দান করেন এবং স্বৃত্য ঘটান এবং দিবা রানির বিবর্তন তারই কাজ, তবুও কি তোমরা 
বুঝবে না? (৮১) বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত । (৮২) তারা 
বলেঃ যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমরা 
পুনরুথিত হব £ (৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিত্পুরুষদেরকে এই. 
ওয্মাদাই দেওয়া হয়েছে । এটা তো পুর্ববীদের কল্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) 
বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। 
(৮৫) এখন তারা বলবে £৪ সবই আল্লাহ্র । বল্ন ঃ তবৃও কি তোমরা চিন্তা কর 
না? (৮৬) বলুন £ স’্তাকাশ ও সমহা-আরশের মালিক কে? (৮৭) এখন তারা 
বলবে ঃঃ আল্লাহ । বলুন তবুও কি তোস্বরা ভয় করবে না? (৮৮) বলন ঃ তোমাদের 
জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কতুত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে 
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কেউ রক্ষা করতে পারে নাঃ ৮৯) এখন তারা বলবে 8 আল্লহ্র। বলুন £ তাহলে 
কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে? (৯০) কিছুই নয়, আম তাদের কাছে 
সত্য পৌছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী । (৯১) আল্লাহ্‌ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি 
এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক ম'বুদ নিজ নিজ সূষ্টি নিয়ে চলে 
খেত এবং একজন অন্য জনের ওপর প্রবল হয়ে ঘেত। তারা যা বলে তা থেকে 
আল্লাহ্‌, পবিভ্র। (৯২) তিনি দুশ্য ও অদৃশ্যের জানী। তারা যাকে শরীক করে, তিনি 
তা থেকে উধ্বে। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তিনি ( আল্লাহ ) এমন (শক্তিশালী ও নিক্নামতদাতা ), যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, 
চক্ষ ও অন্তঃকরণ সৃস্টি করেছেন (বাঁতে আরামও অর্জন কর এবং ধর্মও অনুধাবন কর। 
কিন্ত) তোমরা খুবই কম শোকর করে থাক। ( কেননা, এই নিয়ামতদাতার ধর্ম গ্রহণ 
করা এবং কিয়্ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার না করাই ছিল প্ররৃত শোকর । ) 
(তিনি এমন, খিনি তে মাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমরা সবাই (কিয়া- 
মতে) তীরই কাছে সমবেত হবে। তেখন নিয়ামত অস্বীকার করার স্বরাপ জানতে 
পারবে।) তিনি এমন, খিনি প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং রাশি ও দিবসের 
' বিবর্তন তারই কাজ । তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ ন৷? (যে, এসব প্রমাণ তওহীদ 
ও কিয়ামতে পুনরতজ্জীবন দুই-ই বোঝায়। কিন্তু তবুও মান না।) বরং তারা তেমনি 
বলে, হেমন পূর্ববর্তীরা বলত। (অর্থাৎ) তারা বলে £ খন আমরা মরে বাব এবং 
মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুজ্জীবিত হব£ এই ওয়াদা 
তো আমাদেরকে এবং (আমদের ) পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে। 
এগুলো কল্পিত কাহিনী বৈ কিছুই নয়, ঘা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বণিত হয়ে আসছে । 
(এই উক্তি দ্বারা আল্লাহর শর্তি'সামর্থ্ের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে এবং পুনরুদথানের 
অস্বীরুতির ন্যায় 'তওহীদেরও অস্বীরুতি হয়। তাই এর জওয়াবে শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ 
করার সাথে সাথে তওহীদও প্রমণ করা হুচ্ছে। অর্থাৎ) আপনি (জওয়াবে) বলুন £ 
(আচ্ছা বল তো,) পৃথিবী এবং পৃথিবীতে খারা আছে ত।রা কার? যদি তোমরা খবর 
রাখ। তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌র । বলুন ঃ তবে চিন্তা কর না কেন? (খাতে 
পূনরুথানের ক্ষমতা ও তওহীদ উভয়ই প্রমাণিত হয়ে ঘায়।) আপনি আরও বলুন £ 
(আচ্ছা বল তো,) সপ্তাকাশ ও মহা-আ'রশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে, 
এটাও আল্লাহর । বলুন, তবে তোমর। (তাকে ) ভয্ কর না কেন 2 (মাতে কুদরত ও 
পুনরুখানের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতে ।) আপনি (তাদেরকে ) আরও বন্ধুন £ 
শ্বার হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব, তিনি কে£ঃ এবং তিনি (থাকে ইচ্ছা ) আশ্রয় দেন ও তার 
মূক৷বিলাম্ম কেউ কাউকে আশ্রম্ম দিতে পারেন না, খদি তোমরা জান। (তবুও জওয়াবে ) 
তারা অবশ্যই বলবে, এসব গুণও আল্লাহরই । আপনি (তখন) বলুন ঃ তাহলে তোমরা 
দিশেহারা হচ্ছ কেন ? (প্রমাণের বাক্যাবলী সব স্বীকার কর । কিন্তু ফলাফল স্বীকার 
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শমী 251 উক্তি বাতিল করা হচ্ছে, অর্থাৎ কিয়ামত আসা এবং মৃতদের জীবিত 


হওয়া পূর্ববর্তীদের উপকথা নয়।) বরং আমি তাদেরকে সত্য বাণী পৌছিয়েছি এবং 
নিশ্চয় তারা (নিজেরা )মিথ্যাবাদী। €এ পর্যন্ত কথে।পকথন সমাপ্ত হল এবং তওহীদ 
ও পুনরুগ্থান প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে তওহীদের বিষয়টি অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পরিশিস্টে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা কর হচ্ছে 8) আল্লাহ, তা'আলা 
কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি (ঘেমন মুশরিকরা ফেরেশতাদের সম্পর্কে একথা বলে) 
তার সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ তার সৃষ্টি (ভাগ করে ) পৃথক 
করে নিত এবং (দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের ন্যায় অন্যের সৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে 
একজন অপরজনের ওপর আক্রমণ করত ! এমতাবস্থায় সৃষ্টির ধ্বংসলীলার শেষ 
থাকত না; কিন্তু বিশ্বব্যবস্থায় এমন কোন বিশুঙ্খলা নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, 
তারা খেসব ( ঘৃণ্য ) কথাবার্তা বলে, তা থেকে আল্লাহ্‌ পবিত্র । তিনি দৃশ্য ও অদুশের 
জানী। তিনি তাদের শিরক থেকে উধ্বে (ও পবিন্ন )! 


আন্ষজিক জ্ঞাতব্য বিষয্ন 


Ae টি তা পারা IFA ডি পান্তা 


ale § 2 ১৯25 5--তার্থাৎ আল্লাহ, তা'আলা থাকে ইচ্ছা, আম্বাব, 


মৃসীবত ও দুঃখকস্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই হে, তার 
ম্কাবিলায় কাউকে আশঅ্রস্ন দিয়ে তাঁর আষ।ব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়! দুনিয়ার 
দিক দিয়েও একথা সত্য খে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ 
বাধা দিতে পারে না এবং শ্বাকে কষ্ট ও আহ্াব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তকে 
বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাঁকে তিনি 
আখাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং শ্বাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ 
ফিরাতে পারবে না।--( কুরতুবী ) 
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(৯৩) বলুন £ ‘হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া 
হয়েছে তা যদি আম্মাকে দেখান, (৯৪) হে আমার পালনকর্তা! তবে আপনি আমাকে 
গোনাহ পার সম্প্রদায়ের অন্তভূ ক্ত করবেন না। (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের 
ওয়াদা দিয়েছি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম । (৯৬) মন্দের জওয়াবে তাই 
বলুন, ঘা উত্তম । তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত । (৯৭) বলুন ঃ 
“হে আমার পালনকর্ত। ! আম্মি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, 
(৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা ! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার 
আশ্রম প্রার্থনা করি । (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে স্বত্য আসে, তখন সে বলে ঃ 
"হে আমার পালনকত। ! আমাকে পুনরায় ( দুনিয়াতে ) প্রেরণ করুন । (১০০) যাতে 
আমি সৎকর্ম করতে পারি, ঘা আমি করিনি ।” কখনই নয়, এ তো তার একটি কথা মাত্র । 
তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুল্গান দিবস পর্যন্ত । 








তফসীপের সার-সংক্ষেপ 
আপনি (আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে) দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, 
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কাফিরদের সাথে যে আযাবের কথা ওয়াদা করা হচ্ছে (যেমন ওপরে ৪৬৬৮ ০০০1 


থেকেও জানা যায়) তা যদি আমাকে দেখান, (উদাহরণত আমার জীবদ্দশাতেই 
তাদের ওপর এভাবে আসে যে, আমিও দেখি । কারণ, এই প্রতিশ্নত আযাবের কোন 
বিশেষ সময় বলা হয়নি। উল্লিখিত আয়াতও এ ব্যাপারে. অস্পম্ট। ফলে, উল্লিখিত 
সম্ভাবনাও বিদ্যমান। মোটকথা, যদি এরূপ হয় ) তবে হে আমার পালনকর্তা, আপনি 
আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা 
দিচ্ছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (তবে ষে পর্যন্ত তাদের ওপর আযাব 
না আসে,) আপনি (তাদের সাথে এই ব্যবহার করুন যে) তাদের মন্দকে এমন 
ব্যবহার দ্বারা প্রতিহত করুন, যা খুবই উত্তম (ও নরম। নিজের জন্য প্রতিশোধ নেবেন 
নাঃ বরং আমার হাতে সমপ্ণ করুন) তারা (আপনার সম্পর্কে ) যা বলে, সে বিষয়ে 
আমি সবিশেষ জাত । ( যদি মানুষ হিসেবে আপনার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে) 
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আপনি দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার 

আশ্রয় প্রার্থনা করি (যা শরীয়ত-বিরোধী না হলেও উপযোগিতা বিরোধী কাজে উৎ€- 
সাহিত করে) এবং হে আমার পালনকর্তা, আমার নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও 
আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (প্ররোচিত করা তো দূরের কথা । এই দোয়ার ফলে 
ক্রোধ দূর হয়ে যাবে । কাফ্িররা তাদের কুফর ও পরকালের অস্বীকৃতি থেকে বিরত 
হবে নাঃ এমনকি) যখন তাদের কারও মাথার ওপর মৃত্যু এসে (দণ্ডায়মান হয় এবং 
পরকাল দেখতে থাকে), তখন (চোখ খুলে এবং মূর্খতা ও কুফরের কারণে অনুতন্ত 
হয়ে) বলে হে আমার পালনকর্তা. (মৃত্যুকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিন এবং ) 
আমাকে (দুনিয়াতে ) পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে যাকে ( অর্থাৎ যে দুনিয়াকে) 
আমি ছেড়ে এসেছি, তাতে (পুনরায় গিয়ে ) সৎ কাজ করি (অর্থাৎ ধর্মকে সত্য জানি 
ও ইবাদত করি। আল্লাহ তা'আলা এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলছেন ৪) কখনও 
(এরূপ হবে) না, এ তো তার একটি কথা মাত্র, যা সে বলে যাচ্ছে। €ত। বাস্তবে 
পরিণত হবে না। কারণ,) তাদের সামনে এক আড়াল (আযাব) আছে (যার আসা 
জরুরী। এটাই দুনিয়াতে ফেরত আসার পথে বাধা। অর্থাৎ মৃত্যু এই মৃত্য নির্ধারিত 


সু 
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দুনিয়াতে ফিরে আসাও) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (আল্লাহ্‌র আইনের খেলাফ )। 


"আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষন্ন 
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এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফিরদের 
ওপর আযাবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতে এই আয।ব হওয়া তো অকাট্য 
ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে. হয়, 
তবে রসূলুল্লাহ সো)-র আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর যমানায় 
তাঁর চোখের সামনে তাদের ওপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে 
যখন কোন সম্প্রদায়ের ওপর আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতি- 
ক্রিয়া শুধু জালিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সৎ লোকও এর কারণে , 
পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন আযাব ভোগ করবে না; 
বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। কোরআন পাক বলে ঃ 
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কর, যা এসে গেলে শুধু জালিমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অনারাও এর 
. কৰলে পতিত হবে। 


আলোচ্য আয়াতসমূহে রস্লুল্লাহ (সা)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 

যে, হে আল্লাহ্‌, যদি তাদের ওপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের 

ওপরই আসে, তবে আমাকে এই জালিমদের সাথে রাখবেন না। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 

নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও 

তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে সওয়াব রৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন ।---( কুরতুবী ) 
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সামনেই তাদের ওপর আযাব আসা দেখিয়ে দিতে পুরাপুরি সক্ষম! কোন কোন 
তফসীরবিদ বলেন ঃ$ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই উশ্মমতের ওপর ব্যাপক আযাব 
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না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌, বলেন ঃ 7৪ ১০১) 481৪ ৮০2 
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Par ৮১ { 5---অৰ্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু 


a 


বিশেষ লোকদের ওপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আখাৰ আসা এর পরিপন্থী নয়। 
এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। 
মন্কাবাসীদের ওপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির 
আযাব রসূলুল্লাহ সো)-র সামনেই তাদের ওপর পতিত হয়েছিল। 
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জুলুমকে মি দ্বারা এবং EE দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন । এটা রসূলুল্লাহ 
(সা)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক ক।জ-কারবারে 
সর্বদাই প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা 
ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবতীকালে 
জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চ- 
রিন্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছেঃ যেমন কোন নারীকে হত্যা না করা, 
শিশু হত্যা না করা, ধমীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মুকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 
“মুছলা” না করা ইত্যাদি। তাই পরবতাঁ আয়াতে রসূলুল্লাহ সো)-কে শয়তান ও তার 
প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেলেও 
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তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না 
 পায়। দোয়াটি এই ঃ 


CASI IAG A we FASS Ae A Pad টি ১ তিতা 05 পা 


১০১৪ ৩1০১ ০9 ও 25 ০:5৯ ক I ৬10০ ০০০ ০ ১৩৩ ৬১3 0৯১ 


3৯ শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেওয়া । পশ্চাদ্দিক থেকে আওয়াজ দেয়ার 


 অর্থেও ব্যবহাত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা একটা 

সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রসূলুল্লাহ সো) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ 
করেছেন, যাতে ক্লোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বেকাবু হয়ে পড়ে, তখন 
শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া 
শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দোয়াটি 
পরীক্ষিত। হযরত খালিদ রো)-এর রান্ত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-তাকে 
এই দোয়া পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল 
থেকে মুক্তি পান । দোয়াটি এই ঃ 
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৩১974 ০ 1---সহীহ, মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণিত 
| আছে, রসূলুল্লাহ সো) বলেনঃ শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং 
সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে 1--কুরতুবী ) 


এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়।টি শেখানো হয়েছে। 
লিনা ু 
১ +%৯) 1 ৮) _ অৰ্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফির ব্যক্তি পরকালের আযাব 
অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি, 
পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎ কর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম ! 


ইবনে জরীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়তে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন £ মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন 
সামনে দেখতে পায় ।. ফেরেশতা তাকে জিজেস করে; তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে 
ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কম্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? 


৩৫৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ট খণ্ড 


আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফিরকে একথা জিক্তেস করা হলে সে 


AS A 2 


বলে, ৩ নি J ৮১.) অর্থাৎ আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। 
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€3172-এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্ত। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝ- 


খানে যে বস্ত আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃতার পর কিয়ামত ও 
হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক 
জীবনের মাঝখানে সীমা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোল্মুখ ব্যক্তির ফেরেশ- 
তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে 
বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা 
নেই। কারণ, সে বরযখে পৌছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিশ্নাতে ফিরে আসে না 
এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনজাঁবন পায় না, এটাই আইন । 
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(১০১) অতঃপর যখন শিংগায়্ ফুকার দেয়। হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক 
আত্ীক্পতার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের 
পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাঁদের পাল্লা হালকা হবে তারাই 
নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে তারা দৌথখেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) আগুন 
তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে । (১০৫) 
তোমাদের সামনে কি আমার আয্মাতসম্হ পঠিত হত না? তোমরা তে সেগুলোকে 
মিথ্যা বলতে । (১০৬) তারা বলবে 8 হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে 
পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি । (১০৭) হে আমাদের পালনকর্তা! 
এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা 
গোনাহগার হব। (১০৮) আল্লাহ, বলবেন 8 তোমর ধিরুত অবস্থায় এখানেই পড়ে 
থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। (১০৯) আমার বান্দাদের একদল বলত ঃ 
হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে 
ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু । €১১০) 
অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাট্রার পান্ররূপে গ্রহণ করতে । এমন কি, তা তোমাদেরকে 
আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে । (১১১) 
আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফল- 
কাম। (১১২) আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কি পরিমাণ বিলম্ব করলে বছরের 
গণনায়। (১১৩) তারা বলবে, আমরা একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান 
. করেছি । অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন । (১১৪) আল্লাহ্‌ বল- 

বেন £ তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে ! (১১৫) 
. তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃস্টি করেছি এবং তোমরা 
আমার কাছে ফিরে আসবে না? | 
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 তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অতঃপর যখন (কিয়ামত দিবসে ) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন (এমন ভয় 
ও ভ্রাসের সঞ্চার হরে যে,) তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনও সেদিন €( যেন) 
থাকবে না। (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না * অপরিচিতের 
মত বাবহার করবে ।) এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (ষে, ভাই, তমি 
কি অবস্থায় আছ? মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব পরিচয় কাজে আসবে না। সেখানে 


৩৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


একমাত্র ঈমানই হবে উপকারী বিষয়। এর প্রকাশা পরিচিতির জন্য একটি পাল্লা খাড়া 
করা হবে এবং তাতে ক্রিয়াকর্ম ও বিশ্বাস ওজন করা হবে ।) অতএব যাদের পাল্লা 
(ঈমানের) ভারী হবে (অর্থাৎ যারা মু'মিন হবে) তারাই সফলকাম (অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত) 


হবে ( এবং মুমিনগণ উপরোক্ত ভয়ভীতি ও অজিজক্তাসামূলক অবস্থার সম্মুখীন হবে 
্‌ এ পান পাঠ Foran III IAS 


না। আল্লাহ্‌ বলেন £ HD { € 081০৪ 0৯ এ এবং যাদের (ঈমানের) পাল্লা 


হালকা হবে , (অথাৎ যারা কাফির হবে) তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা 
চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে । (জাহান্নামের ) অগ্নি তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ 
করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। (আল্লাহ তা"আলা প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরকে বলবেন $) কেন, (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহ 
তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হত মনা কি? আর তোমরা সেগুলোকে মিথ্যা বলতে । 
(এটা তারই শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছ।) তারা বলবে 8 হে আমাদের পালনকর্তা, (বাস্ত- 
বিকই) আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং (নিঃসন্দেহে ) আমরা 
ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। (অর্থাৎ আমরা অপরাধ স্বীকার এবং তজ্জন্য অনুশোচনা 
ও ওষরখাহী করে আবেদন করছি যে, ) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এ. 
(জাহান্নাম ) থেকে (এখন ) বের করে দিন (এবং পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুনঃ) 
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যেমন সূরা সিজদায় আছে ১৮০ }০৯১ ৮.৯১১১১ আমরা যদি পুনরায় তা করি, 


তবে নিঃসন্দেহে আমরা পুরাপুরি দোষী (তখন আমাদেরকে খুব শাস্তি দেবেন। এখন 
ছেড়ে দিন)। আল্লাহ্‌ বলবেন £ঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এতেই (অর্থাৎ জাহান্নামেই ) 
পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন নামঞ্জুর । 
তোমাদের কি মনে নেই যে,) আমার বান্দাদের এক (ঈমানদার ) দলে বলত £ হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা 
কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু । অতঃপর তোমরা 
(শুধু এই কথার ওপর যারা সর্বাবস্থায় উত্তম ও গ্রহণযোগ্য ছিল,) তাদেরকে ঠাট্টার 
পান্ররাপে গ্রহণ করেছিলে, এমন কিতা. (অর্থাৎ এই বৃত্তি ) তোমাদেরকে আমার 
স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে হাস্য করতে । (অতএব 
তাদের তো কোন ক্ষতি হয়নি, কিছুদিনের কম্টের জন্য সবর করতে হয়েছে মান্ত্র। 
এই সবরের পরিণতিতে) আজ আমি তাদের সবরের এই প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই 
সফলকাম । € আর তোমরা এহেন অকৃতকার্ধতায় গ্রেফতার হয়েছ। জওয়াবের 
উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তির সময় অন্যায় স্বীকার করলেই ক্ষমা করা হবে--তোমাদের 
অন্যায় এরাপ নয়। কেননা, তোমাদের আচরণে আমার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বান্দার 
হকও নম্ট হয়েছে এবং বান্দাও কেমন, আমার সাথে বিশেষ সম্পর্কশীল মকবুল ও 
প্রিয় বান্দা। তাদেরকে ঠাট্টার পানর করায় বান্দার হক নম্ট হয়েছে এবং ঠাট্টার আসল 
লক্ষ্য সত্যকে মিথ্যা বলায় আল্লাহ্‌র হক নম্ট হয়েছে। সুতরাং এর জন্য স্থায়ী ও 
পূর্ণ শাস্ভিই উপযুক্ত । তাদের সামনে মুমিনদেরকে জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করাও 
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' কাফিরদের জন্য একটি শাস্তি । কেননা, শন্্ুর সফলতা দেখলে অত্যধিক পীড়া অনুভূত 
হয়। এ হচ্ছে তাদের আবেদনের জওয়াব। অতঃপর তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম যে বাতিল 
তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে লান্ছনার ওপর লান্ছনা ও পরিতাপের ওপর পরিতাপ 
হওয়াতে শাস্তি আরও তীব্র হয়ে যায়। তাই) বলা হবেঃ (আচ্ছা বল তো,) তোমরা 
বছরের গণনায় কি পরিমাণ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছ? (যেহেতু কিয়ামতের 
দিন ভয়ভীতির কারগে তাদের হ'শ-জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সেদিনের দৈর্ঘও দৃষ্টিতে 
থাকবে, তাই) তারা জওয়াব দেবে (বছর কোথায়, বড় জোর থাকলে) একদিন অথবা 
দিনের কিছু অংশ আমরা অবস্থান করেছি (সত্য এই যে, আমাদের মনে নেই ১, আপনি 
না হয় গণনাকারীদেরকে তের্থাৎ ফেরেশতাদেরকে, যারা আমল ও বয়স সবকিছুর 
হিসাব রাখে) জিজ্তেস করুন। আল্লাহ্‌ বললেন £ (একদিন ও দিনের কিছু অংশ 
ভূল ; কিন্তু তোমাদের বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তি থেকে এতটুকু তো প্রমাণিত হয়েছে যে) 
তোমরা (দুনিয়াতে) অল্পদিনই অবস্থান করেছ; কিন্তু ভাল হত যদি তোমরা (একথা 
তখন ) বুঝতে (যে, দুনিয়ার স্থায়িত্ব ধর্তব্য নয় এবং এটা ছাড়া আরও অবস্থানস্থল আছে । 
কিন্তু তোমরা স্থায়িত্বকে দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে এবং এ রানী অস্বীকার 


“A ASA ঠী কলা পাত চিঠি পা তা 


করেছ। (৩4০ ৩স্ট এ ৬3 3৬৯81 ৩৯০1 905 


এখন ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং তোমরা ঠিক মনে করছ; কিন্তু বেকার। বিশ্বাসের 
ভ্রান্তি বর্ণনা করার পর এই বিশ্বাসের কারণে সতর্ক করা হচ্ছে) তোমরা কি ধারণা 
করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক (উদ্দেশ্যহীনভাবে ) সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা 
আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে নাঃ (উদ্দেশ্য এই যে, যখন আমি বিশুদ্ধ প্রমাণাদি 
দ্বারা সত্য প্রমাণিত আয়াতসমৃহে কিয়ামত ও তাতে আমলের প্রতিদানের সংবাদ দিয়ে- 
ছিলাম, তখনই মানব সৃজ্টির অন্য রহস্যসমূহের মধ্যে এ রহস্যও জান। হয়ে গিয়েছিল 
যে, কিয়ামত অস্বীকার করা ছিল অতি জঘন্য ব্যাপার 1) 


আন্ঘঙজিক জ।তব্য বিহয় 


ল্টিলা পা পা পট রি তর পার্টি পা 


(০) 1 25 21 1১ ০১ _কিয়ামতের দিন দুবার 
al ) ৬ te 


শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে! প্রথম ফুৎকারের ফলে এনী: আসমান ও এতদুভয়ের 
মধ্যবতাঁ সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎ্কারের ফলে পুনরায় সব মৃত 


ads পাতা তাত 228 


জীবিত হয়ে উথ্থিত হবে। কোরআন পাকের ৯ 5 ৩৮৪) | ৬১ ৮৯১ 9৬ 


শা নি উস ঞ লা 


৩ 5125 ৬ আয়াতে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা দ্লয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিংগার 


প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ক্ুৎকার---এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে 


৩৬০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন | ষষ্ঠ খণ্ড 


জুবায়রের রেওয়ায্মেতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে 
প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন এবং আতার 
রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে 
তফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের 
ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে 
এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা 
হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র 
অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিশ্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় 
করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পৃন্ন আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের 
কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিশ্মায় নিজের কোন 
প্রাপ্য দেখলে! এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও ঘিম্মায় কারও প্রাপ্য 
থাকলে সেও তা আদায় করতে উদাত ও সন্তম্ট হবে! এই সংকটময় সমর সম্পর্কেই 


ASD AA পা পি ০৮ 


আলোচ্য আয়াতে (৪82 এ» ৬ | /-$- বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারস্পরিক 
আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে ' আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না। 
প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে । নিম্নোস্ত আয়াতের বিষয়বস্তও তাই $ 


রি পট পা কি পাতা ৬ পা ৬, A IATA SB TAT 
অর্থাৎ সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সম্ভতির কাছ 
থেকে দূরে পলায়ন করবে। | 


হাশরে মুমিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য 8 কিন্তু এ আয়াতে কাফিরদের অবস্থা 
বর্ণনা করা হয়েছে--মুমিনগণের নয় । কারণ, ওপরে কাফিরদের প্রসঙগই আলোচিত 


ABT Ww 4 A পাজি লাজ তা 


হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন বলে যে, গদ ১১ 63? Us) 


---অর্থাৎ সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা (ঈমানদার 
হওয়ার শর্তে ) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন £ঃ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন 
যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে স্ৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের 
পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পামি চাইবে। তারা বলবে, আমরা 
আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি । এ পানি তাদের জন্যই । ---মাযহারী ) 


এমনিভাবে হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কেউ কারও উপকার করতে পারবে না )---আমার বংশ ও আমার 
বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত । আলিমগণ বলেন £ নবী করীম (সা)-এর 


সূরা আল মু*মিনূন ্‌ ৩৬১ 


বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উশ্মতও অন্তূক্ত থাকবে । কারণ, তিনি উম্মতের পিতা 
এবং তাঁর পৃণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা । মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক কাজে আসবে না; কিন্তু এটা কাফিরদের অবস্থা । মুমিনগণ একে অপরের 
সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে। 


শা জেটি তা রতি তা পার্স লট পি 


১১) ৪ ৮৯০  ১--অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে 


AS পা পাতি ৮০৮ পা পা ছি পা পা 


না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, wg ৫৭ Si rR ? 0+ 1 5 অর্থাৎ 


হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । এই আয়াত সম্পর্কে হযরত 
ইবনে আব্বাস রো) বলেন £ হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের 
অবস্থা ভিন্নরূপ হবে! এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। 
এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিক্তাসা 
করবে ।--(মাযহারা ) | 


CH or AGA AS “AS AIA II পা ASI CIA পরা 8 পাটি তা কিতা 


Sj ০ ৬৯৬ ০৮ ৩0 এ 2৭4০0 লতি 2 ৬৪] 2০ ৬৯৯১ ০০ 


LAS er eH A ASTI AS ror A GB পা & আতা 


০১ ০১ ৯৮৫২ ০৪১ ৮১115৯৯০৪31 ৪১ ৬ 


অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে-ই সফলকাম হবে । পক্ষান্তরে 
যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে । এখন সে 
চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে । এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফিরদের 
ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে । এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি 
উল্লেখ করা হয়েছে । কামিল মুমিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা সফলকাম হবে। 
কাফিরদের পাল্লা হালকা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে 
হবে। 


কোরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু’মিন- 
দের পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গোনাহ্র পাল্লায় কোন 
ওজনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের পান্না হালকা হওয়ার 
অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না, শূন্যের মতই হাল্কা হবে। 


GAS ee A AAT AS IA SI Orr 


কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ৬ )5 8০৬১৪) [১ 5873) (৮১ &১ অর্থাৎ আমি 


কিয়ামতের দিন কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম ওজনই করব না। কামিল মু’মিনদের এই অবস্থা 
বর্ণিত হল। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোন গোনাহ্‌ সংঘটিতই হয়নি কিংবা তওবা 


৩৬২ ৷ তফসীরে মা‘আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গোনাহ্র পাল্লায় কিছুই থাকবে না। 
অপরদিকে কাফিরদের নেক আমলাও ঈর্মানের শর্ত বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওজন 
হালকা হবে। গোনাহ্গার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গোনাহ্‌র 
পাল্লায়ও আমল থাকবে । আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পম্টত কিছু বলা হয়নিঃ 
বরং কোরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। 
এর কারণ সম্ভবত এই যে, কোরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, 
: তাঁরা সবাই কবিরা গোনাহ, থেকে পবিভ্রই ছিলেন। কারও দ্বারা কোন গোনাহ্‌ হয়ে 
গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে। | 
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কোরআন পাকের ৩৮ তি ০০ ০০ 15415 আয়াতে এমন লোক- 


দের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ SR তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে 
আব্বাস বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যার নেকী গোনাহ্‌র চাইতে বেশি হবে ---এক নেকী 
পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে যার গোনাহ্‌ নেকীর চাইতে বেশি 
হবে--এক গোনাহ্‌ বেশি হলেও সে. দোষখে যাবে; কিন্তু এই মুর্মিন গোনাহ্গারের 
 দৌষখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে হবেঃ যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে 
ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোখখের অগ্থি দ্বারা যখন তার গোনাহ্‌্র মরিচা দৃরী- 
করণ হবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। 
হযরত ইবনে আব্বাস আরও বলেন $ কিয়।মতের পাল্লা এমন নিভু ল ওজন করবে যে, 
তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক-ফেদিক হবে না। যার নেকী ও গোনাহ্‌ পাল্লায় সমান 
সমান হবে, সে আ"রাফে প্রবেশ এবং দোষখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের 
অপেক্ষায় থাকবে । অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে । --( মাযহারী ) 


ইবনে আব্বাসের এই উক্ভিতে কাফিরদের উল্লেখ নেই, শুধু মু'মিন গোনাহ্গার- 
দের কথা আছে। ্‌ | | 


আস ওজনের ব্যবস্থাঃ কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মুমিন 

ও কাফির ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। কাফিরের কোন ওজনই হবে না, 
সে যত মোটা ও স্থলদেহীই হোক না কেন ।---(বুখারী, মুসলিম) কোন কোন রেওয়ায়েত 
থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওজন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে 
হিব্বান ও হাকিম এই বিষয়বস্ত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করে- 
ছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওজনহীন ' 
ও দেহহীন আমলসম্হকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থায় পাল্লায় রাখা হবে এবং 
ওজন করা হবে। তাবারানী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাসের ভাষ্যে রসূলুল্লাহ (সো) থেকে 
এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন । তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত 
উল্লেখ করা হয়েছে । সেখানে দেখে নেওয়া যায় । শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আবদুর 
রাজ্জাক “ফযলুল ইলম" গ্রন্থে ইব্রাহীম নাখয়ী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। . 
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তাতে বলা হয়েছে 8 কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওজনের জন্য পাল্লায় রাখা 
হলে পাল্লা হাল্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্ত এনে তার নেকীর পালায় রেখে 
দেওয়া হবে। ফলে, পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে £ তুমি জান 
এটা কি£ (যার দ্বারা পাল্লা ভারী হয়ে গেছে )। সে বলবে £ আমি জানি না। তখন 
বলা হবে 8 এটা তোমার ইল্ম, যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে । যাহাবী ইমরান ইবনে 
হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সো) বলেছেন £ কিয়ামতের দিন শহীদদের 
রক্ত এবং আলিমদের কলমের কালি €যদ্দ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রস্থাদি লিখতেন ), 
পরস্পরে ওজন করা হবে। আলিমদের কালির ওজন শহীদদের রক্তের চাইতে বেশি 
হবে।---মাযহারী ) 


আমল ওজনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধত করার পর 
তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওজন করার মধ্যে 
কোন অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও 
বিরোধ নেই। ্‌ 
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ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাতকে আরত করে না। এক ওষ্ঠ ওপরে উথ্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে : 
ঝুলে থাকে, ফলে দাত বের হয়ে থাকে । এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে 
জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্দ্বয়ও তদ্রপ হবে এবং দাত খোলা ও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় 
দৃষ্টিগোচর হবে । 


A ASUS 


৩ 5১০ ঠ 5 ---হযরত হাসান বসরী বলেন £ এটা. জাহান্নামীদের সর্বশেষ 


কথা হবে। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যা- 
লাপ করতে পারবে নাঃ জন্তদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ 
করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন £ কোরআনে জাহান্নামীদের 
পাঁচটি আবেদন উদ্ধত করা হয়েছে । তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেওয়া হয়েছে এবং 


রা নি ০পাব্ট তা 


পঞ্চমটির জওয়াবে এ 5৯ ॥ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা । এরপর 


তারা কিছুই বলতে পারবে না।---(মাযহারী ) 
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৪৫১৯৯ ১ Be ACN) 
৬৯৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্‌, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত 
কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক । (১১৭) যে কেউ আল্লাহ্র সাথে 
অন্য উপাস্য ডাকে, তাঁর কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। 


নিশ্চয় কাফিরর। সফলকাম হবে না। (১১৮) বলুন £ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা 
করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(এসব বিষয়বন্ত যখন জানা গেল) অতএব (এ থেকে পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় 
যে,) আল্লাহ্‌ মহিমান্বিত, তিনি বাদশাহ্‌ (এবং বাদশাহ্‌-ও ) সত্যিকার । তিনি ব্যতীত 
ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই (এবং তিনি) মহান আরশের অধিপতি | যে বাক্তি (এ 
বিষয়ে প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মাবৃদের ইবাদত 
করে, যার (মোবৃদ হওয়া) সম্পর্কে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার 
পালনকর্তার কাছে হবে, (যার অবশ্যস্তাবী ফল এই যে,) নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম 
হবে না। (বরং চিরকাল আযাব ভোগ করবে এবং যখন আল্লাহ্‌ তা“আলার শান এই, 
তখন) আপনি (এবং অন্যরাও ) বলুন $ হে আমার পালনকর্তা, (আমার জুটিসমূহ ) 
ক্ষমা করুন ও সর্বাবস্থায় আমার প্রতি) রহম করুন €জীবিকায়, ইবাদতের তওফীক- 
দানে, পরকালের মুক্তির, ব্যাপারে এবং জান্নাত দানের ব্যাপারেও।) রহমকারীদের 
মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারাী । 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
Ge“ AF “AT BAAS A লা লাল 
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নিয়ে শেষ স্রা পর্যন্ত বিশেষ ফযীলত রাখে । বগভী ও সালাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মাসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনৈক রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে। রস্লুল্পহ্‌ 
(সা) তাঁকে জিজ্েস করলেন যে, তুমি তার কানে কি পাঠ করেছ£ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ বললেনঃ আমি এই আয়াতগুলো পাঠ করেছি। তখন রসূলুল্াহ্‌ (সা) বললেন 
সেই আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াত- 
গুলো পাহাড়ের ওপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে। 


ক 
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করা হয়নি অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি । 
এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর 
বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভু ক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু 
অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভূ ক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব- 
জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস । উভয়টিই দোয়ার অন্ত্ভূ ক্রু হয়ে গেছে ।-- 
( মাযহারী )। রস্লুল্লাহ্‌ সো) নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে 
মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্রবান হওয়া উচিত ।---€(কুরতুবী ) 
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আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং সমাগ্তি ১১ | 6৯৮ / দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। 


এতে বোঝা গেল যে, ফালাহ্‌ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফিররা 
এ থেকে বঞ্চিত । 


33531 8305 
সরা ভ্ান.-নূর 


মদীনায় অবতীর্ণ, রুকু ; ৬৫ আয়াত 


সর। নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য £ এই স্রার অধিকাংশ বিধান সতীত্বের সংরক্ষণ 
ও পর্দাপুশিদা সম্পর্কিত । এরই পরিপূরক হিসাবে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 
পূর্ববর্তী সুরা আল-মু’মিনূনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব 
গুণের ওপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একাটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল ষযৌনাঙঈ্গকে 
সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম । এ স্রায় সতীত্বকে গুরুত্বদানের জন্যে 
এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে । এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। 


হযরত উমর ফারাক রো) কুফাবাসীদের নামে এক ফরমানে লিখেছেন £ ole 
১5 [8 ) (৮৮৮৯ অর্থাৎ তোমাদের নারীদেরকে সূরা আন-নূর শিক্ষা দাও । 


পর পাকি পাপা পা পা পির তা ভিত BAAS 


এ স্রার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে; অর্থাৎ ৩০৩০৩ 7৯০ নি ১ 
এটাও এ সূর্মর বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 


(১) এটা একটা সূরা, ঘা আমি অবতীর্ণ করেছি, দায়িত্বে অপরিহা করেছি। 
এবং এতে আমি সুস্পম্ট অংয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ । (২) 
ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী. পুরুষ ঃ তাদের প্রত্যেককে একশ" করে কশাঘাত কর। 
আল্লাহর বিধান কার্ধকরকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, 








সুরা আন্-নূর ৩৬৭ 


যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থকে; ম্রগমনদের একটি 
দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। 





তফসীরের সার-সংক্ষে প 


এটা একটা সূরা, যা (অর্থাৎ যার ভাষাও) আমি হে) অবতীর্ণ করেছি, যা ( অর্থাৎ 
যার অর্থসম্ভার তথা বিধানাবলীও ) আমি (ই) নির্ধারিত করেছি (ফরখ হোক কিংবা 
ওয়াজিব, মনদৃব হোক কিংবা মুস্তাহাব) এবং আমি (এসব বিধান বোঝাবার জন্য ) 
এতে (অর্থাৎ এই স্রায়) সৃস্পম্ট- আয়াতসম্হ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বোঝ 
এবং আমল কর)। ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (উভয়ের বিধান এই সে, ) 
তাদের প্রত্যেককে একশ করে দুররা মার এবং তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে ষ্ষেন 
দয়ার উদ্রেক না হয় (যেমন দয়ার বশবর্তী হয়ে ছেড়ে দাও কিংবা শান্তি হ্রাস করে দাও ), 
হৃদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিম্নামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক । তাদের 
শাস্তির সমম্ন মুসলমানদের একটি দল ঘেন উপস্থিত থাকে (যাতে তাদের ল।ল্ছনা হয় এবং 
দর্শক ও শ্রোতারা শিক্ষা গ্রহণ করে) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যদ্দ্বারা এর বিধানাবলীর বিশেষ গুরুত্ব 
বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি---ঘা স্রার উদ্দেশ্য 
---উল্লেখ করা হয়েছে । সতীত্ব ও তজ্জন্যে দুষ্টির হিফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও 
গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হবে। 


ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমাক্স উপনীত হওয়া 


এবং আল্লাহ্র বিধানাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই 
ইসলামে মানবিক অপরাধসমৃহের ঘেসব শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধে) 
ব্যভিচারের শাস্তি সবচাইতে কঠোর ও অধিক । ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ 
অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরও শত শত অপরাধ নিম্নে আসে এবং সমগ্র 
মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায় । পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুঠনের 
ঘটনাবলী সংঘটিত হয়; অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে শে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ 
কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক । তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও 
নির্লজ্ঞতার মূলোৎপাটনের জন্য এর শরীয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। 


ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমন্টি ; তাই শরীয়তে এর 
শাস্তিও দর্বরহৎ রাখা হয়েছে 8 কোরআন পক ও ম্ৃতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের 
শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও 'শাসনকর্তার মতামতের 
ওপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় হদুদ' বলা হয়। 
এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি ; বরং 


৩৬৮ :.. তফসীরে ম/আরেক্ুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্তা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির 
প্রতি লক্ষ্য রেখে খে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেস্ট মনে করে, সেই 
পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে । এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় “তা'বীরাত' (দণ্ড) 
বলা হয়। হুদুদ চারটি ঃ চুরি, কোন সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান 
করা এবং ব্যভিচার করা । এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতের 
শান্তি-শৃ*খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি ; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও 
ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে ঘেমন মারাত্মক আঘাত হানে, 
তেমনটি বোধ হয় অন্য কোন অপরাধে নেই। 


(১) কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও জ্রীর ওপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার 
নামান্তর । সন্জান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্থ কোরবানী 
করা ততটুকু কঠিন নয়, ৃতটুকু তার অন্দরমহলের ওপর হাত রাখা কঠিন। এ কারণেই 
দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, খাদের অন্দরমহলের ওপর হাত 
রধখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই 
প্রতিশোধস্পুহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়। 


(২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারও 
বংশই সংরক্ষিত থাকে না; জননী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদির সাথে বিবাহ হারাম ॥- 
সখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার 
সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের চাইতেও কঠোরতর অপরাধ । 


(৩) চিন্ত। করলে দেখা যাযত্ন যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, 
তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ অর্থসম্পদ। শে আইন 
নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার 
বাইরে যেতে না দেশ্স, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব)ভি- 
চারের প্রাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার 
স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেস্ট। 
এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোরতর 


করেছে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ SIPS 


পাৰ “JAY e BI ASF A 


৪০৫৪০ সার 9515 ১১৩ ৩---এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্রে এবং 


4 a 


ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই । বিধানাবলী বর্ণনার 
ক্ষেপ্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুধদেরকে সম্বোধন করে আদেশ 
দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভূক্ত থাকে, তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ 


ATCA ABH OL 


করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না! সমগ্র কোরানে 12০ ১৪১৭ 1 ৬ পুংলিঙ্গ 


সুরা আন্-নূর ৩৬৯ 


পদবাচা ব্যবহাধ করে খেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই 
অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । সপ্তবত এর রহস্য এই ঘে, আল্লাহ তা*আলা নারী জাতিকে সংগোপনে 
থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পর্ষদের আলোচনার 
আবরণে ঢেল্কে রাখা হয়েছে । তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত 
থে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত! তাই 
বিশেষ নিশেষ আর়াতসম্হে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয়ঃ জেমন 


টপ AT (৮৩65 পা জরা তা 
8৪৫0) 1 এ) 15 8৮9 1৩০ গে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ 


উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে. অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর 
5 


উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুথায়ী 5) 1 


434 Ar ASAT IA SG পা 


৩৪৪ ১৪11১ ৩ ৬৪১০ 12 -_বলা হয়েছে । এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর 


অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেতে প্রথমতঃ নারীর উল্লেখ 
প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হগ্জনি ; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে কলা 
হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ নারীকে পূরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয্মেছে, এতে অনেক রহস্য নিহিত 
আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয় । তাকে স্পষ্টত 
উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত ধে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির অ।ওতাধীন 
নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই থে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। 
নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নিরভীকতা ও ওঁদাসীন্যের ফলেই সন্তবপর ৷ 
কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লঙ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তি- 
শালী প্রেরণা গচ্ছিত্ত রেখেছেন এবং তার হিফাষতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন । 
কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুরনায় অধিকতর অন্যায় । চোরের 
অবস্থা এর বিপরীত । পুরুষকে আল্লাহ্‌ তা'অ।লা উপার্জনের শত্তি দিয়েছেন । তাকে গানে 
খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুমোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যরস্তি 
অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা । নারীর অবস্থা তদ্রুপ নয়। 
সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘূ ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে। | 
A 3 A লা 


| ১০৩ ৩-_-এএএ" শব্দের অর্থ চাবুক মারা । শব্দটি ১ (চামড়া ) থেকে 


উত্তত। কারণ, চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হুয়। কোন কোন তফ- 


সীরকার বলেন $ ১ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে থে, এই কশাঘাতের 
প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌছা চাই ৷ স্বয়ং 
রস্লুল্পাহ (সা) কশাঘাতের শাস্তিতে কার্ষের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন 


৩৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


হে, চাবুক বেন এত শত না হয় যে, মাংস পর্যন্ত উপড়ে ঘায় এবং এমন নরমও যেন না 
হয় শে, বিশেষ কোন কষ্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তঞফসীরধিদ এই হাদীসটি 
সনদ ও ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন । 


একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; 
ধিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা £ ক্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত 
বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লব্দু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে; 
হ্েমন মদের নিষেধাক্তা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায় ক্রমিক বিধান স্বয়ং কোরআনে 
বর্মিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত 
সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ অং়াতে বর্ণিত হয়েছে । আয়ম।তদ্বয় এই £ 
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“তোমাদের নারীদের মধ্যে হারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের 
চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। ঘদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ 
হে পর্যন্ত না তাদের মৃত্য ঘটে অথবা আল্লাহ্‌ তাদের জন্য অন্য কোন পথ করে দেন 
এবং তোমাদের মধ্যে যে প্রুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে হাদি 
তওবা করে সংশোধিত হয়ে খায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তওবা কবৃলকারী, দয়ালু।” এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত 
হয়েছে । ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ জশমূখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এখানে 
আয়াতদ্রয়ের পুনরুপ্পেখ করা হল। আয়াতদ্য়ে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ 
পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হুবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের 
শাস্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান করা উল্লিখিত 
হায়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান 


পটে BITS পীর & ৩ চে 


সর্বশেষ ন়--ভবিষাযতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের ৬৯ ৩৩) 41 052 


অংশের মর্ম তাই। 


উল্লিখিত শস্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে 
করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে । কিন্ত 


সরা আন-নূর ৩৭১ 


এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হুগ্ননি। বরং 
কোরআনের ভাষা থেকে জানা হায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শান্তি শুধু ‘তা’খীর’ 
তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; 
বরং বিচারক. ও শাসনকর্তার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়। হয়েছিল তাই আয়াতে 


AeA A 


“কষ্ট প্রদানের’ অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্ত সাথে সাথেই 4 8 en এ ৰা 


PA পে ঠিক 


১&৯ ৪) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের 


শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসন্তব নয়। সুরা ন্রের উল্লিখিত আগ্নাত অবতীর্ণ হলে হযরত 


ZA IAT AAALAT 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস মন্তব্য করলেন £ সূরা নিসায় Jit ৮১9) 4801 05৯ 9177 


বলে ঘষে ওয়াদা করা হয়েছিল দে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোন পথ 
করবেন, সরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী 
উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত 
ইবনে আব্বাস একশ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও ন।রীর জন্য নির্দিষ্ট 


করে বললেন £ 7০ ১৭০) 1 ) ত 2) 1 ৮৩ অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভি- 
চারের শাস্তি নির্ধারণ এই ষ্বে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে 


 প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত হি ও নারী করলে একশ কশাঘাত 
করা হবে । 


বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনরাপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের 
শাস্তি একশ, কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে । এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য 
নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা-_-একথা হযরত 
ইবনে আব্বাস কোন হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম 
মসনদে আহমদ, সুমানে নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে 
সামিতের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ 


সী রি jy 


রসূলুল্লাহ (সো) বলেন £ আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসয় প্রতিশ্ন্ত পথ স্রা নূরে বাৎলে দিয়েছেন । 
ত এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং 
বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।---€ ইবনে কাসীর ) 


সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত প্রুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে 
এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হুয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের 


৩৭২ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


জন্য দেশাস্তরিত করতে হবে। দেশাস্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ 
কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, না বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয্নো- 
জনবোধ করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরিতও করে দেবেন--এ ব্যাপারে ফিকাহ- 
বিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল অর্থাৎ ' 
বিচারকের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল । দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবাহিত পূরুষ ও 
নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হুত্যা---এর আগে একশ” কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা 
হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রসূলুঞ্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কাৰ্যপ্ৰণালী 
থেকে প্রমাণিত রয়েছে থে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্রিত হবে না। বিবাহিতকে শুধু 
প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 


ZA পা 9 এত 5 পাশা পা পা 


রস্লুল্লাহ্‌ সো) এতে $+ 8) 401 05 51 আয়াতের তফসীর করেছেন। 


তফসীরে স্রা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের ওপর কতিপক্ন অতিরিক্ত বিষয়ও 
সংযুক্ত হয়েছে । প্রথম, একশ কশাঘাতের শাস্তি আববাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য 
নির্দিষ্ট হওয়া; দ্বিতীয়, এক বছরের জন্য দেশার্তরিত করা এবং তৃতীয়, বিবাহিত 
পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্ত রাঘাতে হন্যা করার বিধান । বলা বাহুলা, সূরা নূরের আয়াতের 
ওপর রস্লুক্লাহ্‌ (সা) যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহ্র 


lL AGS Ard “$3 A 


ওহী ও আল্লাহর আদেশ বলেই ছিল। এ 9: 05 1৯ ০1 পয়গন্থর ও 


তার কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কোরআন ও 
অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রস্লুল্লাহ্‌ (সো) সাহাবায়ে কিরামের বিপুল সমা- 
বেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'এষ ও গামেদিয়ার ওপর তিনি 
রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রস্থে সহীহ্‌ সনদসহ বর্ণিত 
আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়রত আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালেদ জোহানীর 
রেওয়ায়তে আছে, জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে । 
ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোভিম্র মাধ্যমে 
ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ Ab fp US Losi? dh 
অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সাল। আল্লাহ্‌র কিতাব অনুষায়ী করব। অতঃপর 
তিনি আদেশ দিলেন থে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি 
বিবাহিতা মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়সকে আদেশ দিলেন। 
উনায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোত্তি করল। তখন তার ওপর 
প্রস্তরাঘ/তে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হল।---€ ইবনে কাসীর ) 

এই হাদীসে রস্লুল্াহ্‌ (সা) একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে 
প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উত্তর শাস্তিকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী 
ফয়সালা বলেছেন; অথচ ন্রের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শাস্তি উল্লিখিত 
হয়েছে---প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই মে, আল্লাহ, তা'আলা 


সূরা আন্-ন্র ৩৭৩ 


রসূলুল্লাহ, (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে এই আয্মাতের তফনসীর ও ব্যাখ্যা পুরাপুরি বলে 
দিয়েছিলেন। কাজেই এই তফসীর আল্লাহ্‌র ফিতাবেরই অনুরূপ £ যদিও তার কিছু অংশ 
আল্লাহ্‌র কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে হষরত 
উমর ফারাক (রা)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়তে উল্লিখিত হয়েছে। 


মুসলিমের ভাষায় $ 
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হযরত উমর ফারাক রো) রসূলুল্লাহ সো)-র মিশ্ছরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন ঃ 
আল্লাহ্‌ তাণআলা মুহাম্মদ সো)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল 
করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্ধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, 
যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি! অতঃপর রসূলুল্লাহ, 
(সা)-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি। এখন আমি 
আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু 
করে যে আমরা প্রস্তরাধাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে পাই না। ফলে সে 
একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথন্র্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্‌ নাযিল 
করেছেন। মনে রেখ, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত 
পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য---যদি ব্যভিচারের শরীয়ত সম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত 
হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।---(মুসলিম ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃঃ ) 


এই রেওয়ায়েত সহীহ্‌ বুখারীতে আরও বিস্তারিত বর্ণিত আছে।---€ বুখারী, 
২য় খণ্ড ১০০৯ পৃঃ ) নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষা এরাপ $ 
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৩৭৪ তফসীরে মা'অরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


“শরীয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শান্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে 
বাধ্য। কেননা, এটা আল্লাহ্‌র অন্যতম হদ। মনে রেখ, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) রজম করেছেন 
এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি । যদি এরূপ আশংকা না থাকত যে, লোকে 
বলবে উমর আল্লাহ্‌র কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি 
কোরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম । উমর ইবনে খাত্তাব, আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রস্লুক্সাহ্‌ সো) রজম করেছেন এবং তার 
পরে আমরা রজম করেছি ।---(ইবনে কাসীর) 


হযরত উমর ফারাক রো)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, স্বা 
নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত উমর 
সেই আয়াতের ভাষা প্রকাশ করেননি । তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আম্মাতটি 
কোরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন? তিনি শুধু বলেছেন, অমি 
আল্লাহ্‌র কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি 
আয়াতটি কোরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম--(নাসাম্নী ) 


এই রেওয়ায়েতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা হৃদি বাস্তবিকই কোরআনের 
আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হব্রত উমর মানুষের নিন্দাবাদের 
ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তার কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও 
সুবিদিত। এখানে আরও প্রণিধানম্োগ্য বিষয় এই যে, হযরত উমর একথা বলেননি-- 
আমি এই আয়াতকে কোরআানে দাখিল করে দিতাম॥ বরং বলেছেন, আমি একে 
কোরআনেব প্রান্তে লিখে দিতাম । 


এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত উমর (রো) সূরা নূরের উল্লিখিত 
আয়াতের যে তফসীর রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিমি একশ কশা- 
ঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নার্দীর জন্য নিদিষ্ট করেছিলেন এবং বিবা- 
হিতের জন্য রজমেব বিধান দিয়েছিলেন, সেই তফসীরকে এবং তদনুষায়ী রস্ল- 
(সো)-র কার্যপ্রণালীকে তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত 
করেছেন। এর মর্ম গ্রই যে, রস্লুপ্লাহ্‌ সো)-র এই তফসীর ও বিবরণ কিতাবের 
হকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কোরআনের অন্ত- 
ভক্ত করে দিতে কোন শত্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার 
ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোন আয়াত নয়; বরং সূরা নূরের 
আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এস্থলে স্থবতগ্ত আয়াত 
_ব্লা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর 
ভিত্তিতে কোরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকাহ্বিদগণ একে “তিলাওয়াত 
মনস্খ, বিধান মনসুখ নম্র” এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দুষ্টান্তই 
মান্ন। এতে প্ররুতপক্ষে এর কোরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না। 


সারকথা এই যে, সুরা নূরের উল্লিখিত ভায়াতে বণিত ব্যভিচারিণী নারী ও 
ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র ব্যাখ্যা ও তফসীরেব 


সুরা আন্-নূর ৩৭৫ 


ভিত্তিতি অবিবাহিতদের জন্য নিদিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ 
আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও শে পবিত্র সত্তার প্রতি আয়াত নাযিল হয়েছিল, তার 
পক্ষ থেকে দ্বার্থহীন ভাষায় বণিত আছে। শ্তধূ মৌখিক শিক্ষাই নয়ঃ বরং সাহাবায়ে 
ফিরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়নও প্রমাণিত রয়েছে। এই প্রমাণ আমাদের 
নিকট পর্যন্ত “াওয়াতুর তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌছেছে। তাই 
বিবাহিতা পূরুষ ও নারীর এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান। একথাও 
বলা ধায় যে, রজমের শাস্তি শৃতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত 
আলী রো) থেকে একথাই বর্ণিত আছে! উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ। 


জরুরী জ্ঞাতব্য £ এ স্থলে বিবাহিত ও অববাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে 
ব্যত্ঃকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হযেছে। আসলে ‘মুহসিন’ ও গার মুহসিন” অথবা 
'সাইয়েব ও “বিক্র' শব্দই হাদীসে ব্যবহাত হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুহসিন 
এমন জানসম্পন্ন ব্যত্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে স্হবাস 
করেছে । বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সবত্রই এই অর্থ বোঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যস্ত 
করণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বল। হয়। 


ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর 8 উপরোক্ত রেওয়ায়েত ও কোরআনী 
আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘ রাখা হয়েছিল। 
অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযাক্ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে 
কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বণিত 
হুয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান স্রা নূরে বিবৃত হয়েছে থে, উভয়কে একশ করে 
চাবুক মারতে হুবে। তৃতীয় ত্রের বিধান রসূলুল্লাহ (সা) উল্লিখিত আয়াত নাযিল 
হওয়ার পর বর্ণন। করেছেন মে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' কশাঘাত করতে 
হবে। কিন্তু ববাহিতদের শাস্তি রঞ্জম তথা প্রস্থারাঘাতে হত্যা করা । 


ইসলামী আইনে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও কড়া 
রাখা হয়েছেঃ উপরে বণিত হয়েছে দ্বে, ইসলামে ব্যভিচাপ্পের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর । 
এতদসঙ্গে ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ 
করা হয়েছে, সবাতে সামান্যও শ্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম 
শাস্তি হদ মাফ হয়ে শুধু দগ্ডমূলক শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিল্ট থেকে থায়। 
অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য 
প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্ত ব্যভিচারের হুদ জারি করার জন্য চারজন 
প্রুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও ছ্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরী; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 
এই সাক্ষ্য দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত 
অনৃপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষাদাতাদের নিস্তার নেই। 
ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের ওপর “হদ্দে 
কযফ' জারি করা হবে; অর্থাৎ আশিটি বেজ্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ 
থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দানে অগ্রসর হবে না। এদি সৃস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ 


৩৭৬ তফসীবে মা'আরেফুল-কোরআন 1 ষ্ঠ খণ্ড 


না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুইজন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত 
হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচাত্নক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শাস্তি বেন্রাঘাত 
ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবতী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলী ফিকাহ 
গ্রস্থাদিতে দ্রষ্টব্য । 


পুরুষ কোন পুরুষের সাথে অথবা জন্তর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের 
অন্তভূ-স্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তি কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা সুরা নিসার তফসীরে করা হয়েছে। তা এইযে, অভিধানে ও পরিভাষায় 
হদিও একে ব্যভিচার বলা হুয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয় ঃ কিন্তু এর শাস্তিও কঙোরতায় 
ব্যভিচারের শান্তর চাইতে কম নয়। সাহাবায়ে কিরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে 
মারার শাস্তি দিয়েছেন। 


A Bond তা AS AIM পা 


dns sl ৩ ০৮৫ ১৯৩ ১} __ ব্যভিচারের : শাস্তি অত্যন্ত কঠোর 


বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা 
হাস করার সন্তাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্য করকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া 
অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বন্ন প্রশংসনীয় ॥ কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র 
মানব জাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ । 


“A A HA “Ww ABA পা পা ASF 8১ পাক তা 


টি রগ 
১৬ পা ৩০ ইত ৬ ০৪14০ ১৪৫৭) ১ অর্থা, ব্যভিচারের শাস্তি 


প্রয়োগ করার সময় HG একটি দল উপস্থিত থাকা বান্ছনীয় ॥। ইসলামে 
সব শাস্তি বিশেষত হদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে 
দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্ত এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ 
দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিল্ট্য। 


ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রনাণ 

দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূণ লান্ছুনাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞ 8 অশ্লীল ও 
নির্লজ্জ কাজকারবার দমনের জন্য ইসলামী শরীয়ত দৃর-দূরাস্ত পর্যন্ত পাহারা বসি- 
য়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার 

_ আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারী কণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
কারণ, এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ ম্বোগায় । সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে 
বটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্ত লাশ্ছিত করার 
অনুমতি নেই । কিন্ত যে ব্যক্তি শরীয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিডিয়ে এমন 
পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার অপরাধ - সাক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে ধায়, তদবস্থান্ন তার 
অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ 


সুরা জান্-ন্‌র ৩৭৭ 


গোপন রাখার জন্য শরীয়ত যতটুকু যত্রবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় 
ওলাস্হিত করার জন্যও ততটুকুই যত্ববান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য 
স্থানে প্রয্জোগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি ঃ বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে 
উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে । ূ 
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(৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশারকা নারীকেই বিয়ে 


করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথব! মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং 
এদেরকে মমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে। 





তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ < 


(ব্যভিচার এমন নোংরা কাজ শে, এতে মানুষের মেজ৷যই বিগড়ে যায়। তার 
আগ্রহ মন্দ বিষয়াদির প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। এমন বদ লোকের প্রতি আগ্রহ তার 
মতই আরেকজন চরিত্রপ্রল্ট বদ লোকেরই হতে পারে। সেমতে ) ব্যভিচারী পুরুষ (ব্যভি- 
টারী ও ব্যভিচারের প্রতি অগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা 
মশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ( এমনিভাবে ) ব্যাভচারিণীকেও ( ব্যভিচারিণী ও 
ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে ) ব্যভিচারী অথবা মৃশরিক ছাড়া কেউ 
বিয়ে করে না। এবং এটা ( অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর যে বিবাহ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে হয়, যার ফলস্বরাপ সে ভবিষ্যতেও ব্যভিচারিণী থাকবে অথবা ঘে বিবাহ কোন 
মৃশরিকা নারীর সাধে হয় ) মুসলমানদের ওপর হারাম € এবং গোনাহ, কারণ ) করা 
হয়েছে (যদিও শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতায়. উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ব্যভিচারিণী 
হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যভিচারিণীকে কেউ বিয়ে করলে গোনাহ্‌ হুওয়া সত্ত্বেও বিয়ে 
শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে মৃশরিকা নারীকে বিয়ে করলে গোনাহ্‌ তো হবেই, বিস্নেও শুদ্ধ 
হবে না; বরং বাতিল হবে ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান £ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল: 
ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত! এই দ্বিতীম্প বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে 
বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর 
সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে৷ আলোচ্য আয়াতের তফসীর সম্পর্কে 


৩৭৮ তফসীরে ম।আরেফুল-কোরআন ॥ বণ্ঠ খণ্ড 


তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ । তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত তফসীরই 
অধিক সহজ ও নির্ভেজাল মনে হ্য়। এর সারমর্ম এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে 
শরীয়তের কোন বিধান নয়, বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। 
এতে উল্লেখ করা হ্রয়েছে থে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিল্টত। সুদৃর- 
প্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ষে, ব্যভিচার একটি চারিপ্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে 
মানুষ চরির্ুপ্রষ্ট হয়ে যায় । ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুণচরিন্রতাই কাম্য 
হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রাত. লক্ষ্য থাকে না। এরাপ চরিপ্রন্রপ্ট লোক ব্যভিচার 
ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোন নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য 
সাধনে ব্যর্থ হলে অপারক অবস্থায় বিবাহু করতে সম্মত হয় ; কিন্ত সে মনেপ্রাণে 
বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিল্র জীবন-যাপন করা 
এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের 
দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকাব্র মেনে নিতে হয় । চরি্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ 
বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ এ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের 
আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়ঃ বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। 
মূশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোন সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত 
আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হুয়ে জায় । এ বিবাহ হালাল 
ও শুদ্ধ কিনা অথবা শরীয়ত মতে বাতিল হবে কিনা, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও জুক্ষেপ 
কঞ্ধেনা। কাঁজেছ্ এরূপ চরিক্রপ্রষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা ষে নারীকে 
পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে---পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যন্ত হোক 
কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোন 
মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর । এ হচ্ছে 
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এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন 
সত্যিকার ম্গমিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে ন।। কারণ, মুমিন মুসলমানের 
আসল লক্ষ্য হুল বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়তসম্মত উপকারিত ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ 
নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশ। করা যায় না; বিশেষত এখন এ কথাও জানা 
থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হ্যা, 
এরূপ নারীকে কোন ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-্ররৃত্তি চরিতার্থ 
করা--বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোন পাথিব স্বার্থের কারণে 
তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে; তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও 
সম্মত হয়ে হ্বাযস। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোন মুশরিক সম্মত হবে। 
হেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে 
দুটি বিষয়ের সমাবেশ হবে অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং বাভিচারী৬। এ হচ্ছে আয়াতের 
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উল্লিখিত তঞ্চসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে 
এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল 
থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের 
উদ্দেশ্যে কোন সতী-সাধবী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোন ব্যভিচারিণী নারী কোন 
সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত দ্বারা এরাপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। 
শরীয়ত মতে এরূপ রিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আহম আবু হানীফা, মালিক, শাফেঈ 
প্রমূখ বিশিষ্ট ফিকাহ্বিদের মযহাব তাই। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এরূপ বিবাহ 
ঘটানোর ঘটনাবলী প্রমাণিত আছে। তফসীরে ইবনে কাসীরে ছথরত 9 আব্বাস 
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আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোন কোন তরকারি মতে 53 1১ বলে যিনা 


তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই শে, ব্যভিচার যেহেতু 
অপকর্ম, তাই ম্"মিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তফসীযে অর্থের দিক 


দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ৮৮৩ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো আয়াতের 
পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তফসীরকারক বলেন যে, 


৮০1) দ্বারা ব্যভিচারী ও ঝভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের 
দিকে ইশারা করা হয়েছে । এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুদলমান নারীর 
বিবাহ এবং ম্শরিকা নারীর স।থে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কোর- 
আনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম: সম্প্রদায় 
একমত । এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী 
নারীর সাথে সৎ পূরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই 
অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে 
তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেক়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে । কেননা, 
এমতাবস্থাক্স এটা হবে দায়্যুসী (ভেডুয়়াপনা) যা শরীয়তে হারাম। এমনিভাবে কোন 
সন্ান্ত সতী নারী বদি কোন ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের 
পরও ব্যভিচারে সঙ্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গোনাহ্‌। কিন্তু এতে তাদের 
পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় 
‘হারাম’ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহাত হয়---এক. কাজটি গোনাহ্‌। যে তা করে সে পরকালে 
শাস্তিযোগ্য এবং ইহ্কালেও বাতিল বলে গণ্য। কোন পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য 
নয়; ষ্মন কোন মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ 
করা। এরাপ বিবাহ কবীরা গোনাহ এবং শরীয়তে অস্তিত্বহীন । তিন ও এর 
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মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দুই. কাজটি হারাম অর্থাৎ শাস্তিষোগ্য গোনাহ্‌ঃ কিন্ত দুনি- 
মাতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; ঘেমন কোন নারীকে ধোকা 
দিয়ে অথবা অপহরণ করে এমন শরীয়মতানুষায়ী দুলজন সাল্ষীর সামনে তার সঞ্গমতি- 
ক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গোনাহ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা 
পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের 
উদ্দেশ্যে এবং কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, 
তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু পার্থিব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের 
শরীম়তারোপিত ফলাফল-যেমন ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি 


“WwW 


সব ত।দের ওপর প্রন্োজ্য হবে । এভাবে PS ২ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর 


ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেঞ্জে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠি ক। 
কোন কোন তফসীরকারক আয্মাতটিকে মনস্খ তথা রহিত বলেন। কিন্তু বর্ণিত তফসীর 
অনুযায়ী আয়াতটিকে মনসূখ বল্লার প্রয়োজন নেই। ্‌ 
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(8) যারা সতী সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন 
পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেন্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের 
সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং 
সংশোধিত হয় ; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং যারা সতী সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের ) অপবাদ আরোপ করে, 
(যাদের ব্যভিচারিণী হওয়া কোন প্রমাণ অথবা শরীয়তসম্মত ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত 
নয়) অতঃপর (দাবীর স্বপক্ষে ) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে 
আঁশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করবে না (এটাও অপবাদ 
আরোপের শাস্তির অংশ । তাদের সাক্ষ্য চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ হচ্ছে দুনিয়ার 
শাস্তি।) এবং এরা পেরকালেও শাস্তির যোগ্য । কেননা তারা) পাপাচারী। কিন্তু 
যারা এরপর (আল্লাহ্‌র কাছে ) তওবা করে (কেনন।, অপবাদ আরোপ করে তারা 
আল্লাহ্‌র নাফরমানী করেছে এবং আল্লাহ্‌র হক নম্ট করেছে ) এবং (যার প্রতি অপ- 
বাদ আরোপ করেছে, তার দ্বারা ক্ষমা করিয়েও ) নিজের (অবস্থার ) সংশোধন করে । 


সুরা আন্-নূর | ৩৮১ 


(কেননা, তারা তার হক নষ্ট করেছিল ) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁআলা ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু (অর্থাৎ খাঁটি তওবা করলে পরকালের আযাব মাফ হয়ে যাবে; যদিও 
জাগতিক শাস্তি অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া বহাল থাকবে। কেননা, এটা শরীয়তের 
হদের অংশ এবং অপরাধ প্রমানিত হওয়ার পর তওবা করলে হদ মওকুফ হয় না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ব্যভিচার সম্পকিত তৃতীয় বিধান; মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ £ 
পূর্বেই বর্নিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট 
ও কলুষিত করে । তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশি কঠোর রেখেছে। 
এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ 
আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক 
গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও 'সুবিচারের দাবী । শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য 
চারজন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী । এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও 
প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ 
করাকেও কঠোর অপবাদ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত 
করেছে। এর অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের 
অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম 
সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে 
আরও তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, 
যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের 
ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি 
নেওয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না। 


একটি সন্দেহ ও জওয়াব ঃ এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্য- 
দানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে 
যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোন সময় শরী- 
য়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে 
না। কিন্ত বাস্তবে এই ধারণা ভ্রান্ত। কেননা, এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ 
একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্ত দুইজন গায়র মাহরাম 
পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবার্তা বলা অবস্থায় 
দেখে এ-ধরনের সাক্ষাদানের ওপর কোন শর্ত আরোপিত নেই। এ-ধরনের যেসব 
বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরীয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ । তবে 
এক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে নাঃ বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা 
অনুযায়ী বেন্নাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পূরুষ ও নারীকে 
ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে 
নাঃ কিন্ত অবাধ মেলামেশার সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে 
তাদেরকে দণ্ডমূলক শাস্তি দিতে পারবে। 
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মুহসিনাত কারা? ৩১ ৬০০৮ শব্দটি ১৮০৯1 থেকে উদ্ভূ্ত। শরীয়তের 
পরিভাষায় ১ ৮০৯ 1দুই প্রকার । একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি 
অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ০ > | 


এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্তানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসল- 
মান হতে হবে এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও 
হতে হবে। এরপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। 


পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৩১ ৬৫০৮ 1 এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি 


ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জানসম্পন্ন, বালেগঃ মুক্ত ও মুসলমান 
হতে হবে এবং সৎ হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনও তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত 
হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই ।---(জাস্সাস ) 


মাসআল।ঃ কোরআনের আয়াতে সাধারণ রীতি অনুযায়ী কিংবা শানে নুযূলের 
ঘটনার কারণে অপবাদের শাস্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে আছে অপবাদ 
আরোপকারী পুরুষ ও অপরদিকে যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সেই সতী- 
সাধবী নারী। কিন্ত শরীয়তের বিধান কারণের অভিন্নতাবশত ব্যাপক; কোন. নারী 
অন্য নারীর প্রতি অথবা কোন পুরুষের প্রতি কিংবা কোন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে এবং প্রমাণ উপস্থিত না করলে সবাই এই শাস্তির 
যোগ্য বলে গণ্য হবে ।---(জাস্সাস, হিদায়া ) 


০ ব্যভিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখিত এই শাস্তি শুধু এই অপবাদের জন্যই 
নির্দিষ্ট। অন্য কোন অপরাধের অপবাদ আরোপ করা হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে 
না। তবে বিচারকের বিবেচনা অনৃযায়ী প্রত্যেক অপরাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক 
শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কোরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, এই 

হদ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে ঃ কিন্তু চারজন পুরুষের 
. সাক্ষ্যের কথা বলা এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত শুধু ব্যভিচার 
প্রমাণের জন্যই নির্দিষ্ট ।---(জাস্সাস, হিদায়া ) 


০ অপবাদের হদে বান্দার হক অর্থাৎ যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, 
তার হকও শামিল রয়েছে। তাই এই হদ তখনই কার্ধকর করা হবে, যখন প্রতিপক্ষ 
অর্থাৎ যার প্রতি আরোপ করা হয়, সে হদ কার্ধকর করার দাবীও করে। নতুবা 
হদ জারি করা হবে না ---হিদায়া), ব্যভিচারের হদ এরূপ নয়। এটা খাঁটি আল্লাহ্‌র 
হক। কাজেই কেউ দাবী করুক বা না করুক, হদ কার্যকর হবে । 


চা 


[১১1 ৪১ ৮৫৯ (8) 01490 | ১-অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা 


অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবীর কারণে হদ 
কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে ঃ তাকে আশিটি 


সুরা আনৃ-নূর ৩৮৩ 


বেত্রাঘাত করা হয়েছেঃ দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে । তা এই যে, কোন 
মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবৃূল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে 
অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে 
তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলিমগণের মতে তার. সাক্ষ্য কবল 
করা হয় না। হ্যা, তবে গোনাহ মাফ হয়ে যায়; চিনি তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা 


BA STAI, ডে ASIST তা AS পা LA ও 


হয়েছে £ ১35 | ৩ ও চিএে9 ০৭ ১০ ০০টি? ও এই আঠা 


---অর্থাৎ যাদের ওপর অপবাদের হদ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং 
নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু। 

ASD তালাক HH 


RU ১১ ৃ J ! বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবু জার ও অন্য কয়েক 


জন ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু.শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে; অর্থাৎ 


AY AA শী এটি পা ASI তা 


বি (৯ ৮ %515--অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই ঘে, যার 


ওপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সেফাসেক। কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে 
এবং উল্লিখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে সৈ ফাসেক থাকবে না এবং তার 
পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশৃন্তি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার 
যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আশিটি বেন্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত 
হওয়া---এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে । কেননা, প্রথম বড় শাস্তিটি 
তো কার্যকর হয়েই গেছে । দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদেরই অংশবিশেষ । এ বিষয়ে সবাই 
একমত যে, তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় নাঃ যদিও পরকালীন আযাব মাফ হয়ে যায়। 
অতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেঈ 
ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লেখিত ব্যতিক্রম পর্ববতাঁ আয়াতের সব বাক্যের 
সাথে সম্পর্ক রাখে । এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে 
না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাস্সাস ও মাযহারীতে উভয় পক্ষের ' 
প্রমাণাদি ও জওয়াব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে । বিক্ত পাঠক সেখানে দেখে নিতে 
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এবং (৬) যারা তাদের জ্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া 
তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহ্র কসম খেয়ে 
চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী ; (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি 
সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহ্র লানত। (৮) এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে 
_ যাবে ঘদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যা" 
ব্বাদী; (৯) এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর 


আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে । (১০) তোমান্দর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না 
থাকলে এবং আল্লাহ্‌ তওবা কবুলকারী প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত । 


 তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 


্‌ এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি (ব্যভিচারের ) অপবাদ আরোপ করে এবং তারা 

নিজেরা ছাড়া (অর্থাৎ নিজেদের দাবী ছাড়া ) তাদের আর কোন সাক্ষী নেই; এরূপ 
ব্যক্তির সাক্ষ্য (যাতে আটকাদেশ অথবা অপবাদের হদ দূর হয়ে যায়) এভাবে হবে যে, 
সে আল্লাহ'র কসম খেয়ে চারবার বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে 
যে, তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত হবে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। (এরপর )স্ত্রীর শাস্তি 
(অর্থাৎ আটক থাকা অথবা ব্যভিচারের হদ ১ রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্র কসম 
খেয়ে চারবার বলে যে, এই পুরুষ অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার 
ওপর আল্লাহ্র গযব নেমে আসবে যদি এই পুরুষ সত্যবাদী হয় (এভাবে উভয় 
স্বামী-স্ত্রী পাথিব শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবে। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম 
হয়ে যাবে)। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত (যে কারণে 
মানুষের স্বভাবগত প্রবণতার প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য রেখে বিধানাবলী প্রদান করেছেন) 
এবং আল্লাহ্‌ তওবা কব্লকারী ও প্রজ্ঞাময় না হতেন, তবে তোমরা সমূহ ক্ষতির 
সম্মৃখীন হতে (যেগুলো পরে বর্ণনা করা হবে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ব্যভিচার সস্পর্কিত চত্র্থ বিধান লেয়ান £ ৩৬ ৩) ও 4০০ শব্দের অর্থ একে 


অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা! শরীয়তের পরিভাষায় 
স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোন স্বামী 


সূরা আন্-নূর ৩৮৫ 


তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার 
শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবী করে যে, তাকে 
মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেন্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে 
চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ 
করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন 
সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে 
স্বামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে উল্লেখিত ভাষায় চারব।র সাক্ষ্যদান করুক যে, 
সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বনুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি 
আল্লাহর অভিশাপ বষিত হবে। ্‌ 


স্বামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী 
হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরে।ক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে 
পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে 
তার ওপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে 
নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কোরআনে বণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেয়া হবে। যদি 
সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না 
করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা 
হবে। এরপ স্বীকারোক্তি করলে তার ওপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। 
পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, 
তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্তিতে পাথিব শান্তির কবল থেকে উভয়েই 
বেঁচে যাবে! পরকালের ব্যাপার আল্লাহ. তা“আল্লাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে 
মিথ্যাবাদী । মিথ্যাবাদী পরকালে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী 
শরীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে 
যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না 
দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনু- 
রূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনবিবাহও হতে পারবে না। লেয়ানের এই বিবরণ 
ফিকাহ প্রস্থাদিতে উল্লেখিত আছে । 


ইসলামী শরীয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর আনৰ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার 
ভিত্তিতে প্রবতিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত কোন ব্যক্তির প্রতি 
ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে, অভি- 
যোগ উত্থাপনকারী বাক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না 
পারে, তবে উল্টা তার ওপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ 
মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন 
ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি 
থেকে নিরাপদ থাকে; কিন্তু স্বামীর পঞ্চে বাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে 


৩৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি 
ভোগ করবে আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে 
হবে এবং জীবন-ধারণও দুবিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ 
আইনের আওতা-বহিভূতি করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরও 
জানা গেল যে, লেয়ান শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী 
আয়াতে বণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দুটি ঘটনা উল্লেখ 
করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ান আয়াতের শানে নুষূল কোন্‌ ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তফসীর- 
কারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে 
শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টীকাকার হাফেষ ইবনে হজর এবং মুসলিমের 
টীকাকার ইমাম নবভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে 
উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে 
বণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ্‌ বুখারীতে 
হযরত ইবনে আব্বাসের জবানী বণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে 
আব্বাসেরই জবানী মসনদে আহ্‌মদে এভাবে বণিত হয়েছে $ 


হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ যখন কোরআনে অপবাদের হদ সম্পকিত 
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8 ১৯ ১১১০) আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা 


দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের 
জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে 
একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা 
হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার 
হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রস্লাল্লাহ্‌, 
আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাধিল হয়েছে? রস্লুজাহ্‌ (সা) সা'দ ইবনে উবাদার 
মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন £ 
তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বলল ঃ ইয়া 
রস্লাল্লাহ্‌, আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর এ কথা বলার কারণ তার 
তীব্র আত্মমর্ধাদাবোধ। অতঃপর সা’দ ইবনে উবাদা নিজেই আরযঘ করলেন ঃ ইয়া 
রস্লাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমার পুরাপুরি বিশ্বাস যে, 
আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্য 
বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার ওপর ভিন্ন 
পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে 
শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই: না আমার জনা এটা জরুরী যে, আমি 


সুরা আন্-নূর . ৩৮৭ 


চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ 
করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এ স্থলে হযরত 
সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপ বণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই ।---কেরতুবী ) 


অপবাদের শাস্তি সম্পফিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াষের এই কথা- 
বার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হল। হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় 
ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তদের 
কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রসূলুল্লাহ সে)-র 
কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে 
করলেন। এদিকে আনসারগণ" একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার 
সাদ যে কথা বলেছিলেন, . এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন 
শরীয়তের আইন অনুষায়ী রসূলুল্লাহ সো) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত 
করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে । কিন্তু হিলাল 
ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা. আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন । বুখারীর রেওয়ায়েতে আরও 
বলা হয়েছে, যে, রসূলুল্লাহ সো) হিলালের ব্যাপার শুনে কোরআনের বিধান মোতাবেক 
তাকে বলেও দিয়েছিলন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় 
তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে আর 
করলেন £ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তার কসম, আমি আমার কথায় 
সত্যবাদী এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা অবশ্যই এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার 
পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে । এই কথাবার্তা চলছিল, এমতা- 
বস্থায় জিবরাঈল লেয়ানের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; অর্থাৎ 
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আবু ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস রো) থেকেও বর্ণনা করেছেন। 
এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাধিল হওয়ার পর রস্লল্লাহ্‌ (সা) 
হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তোমার সমস্যার 
সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল আরয করলেন $ আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে 
এই. আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে 
আনলেন. স্বামী -স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। সে বললঃ আমার 
স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন! রসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন £ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন । 
জিক্তাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত, 
কথা প্রকাশ করবে? হিলাল আরযষ করলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, 
আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রসূলুল্লাহ সো) আয়াত অনুযায়ী উভয়কে 
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লেয়ান করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কোরআনে 
বণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌কে হাযির ও নাধির বিশ্বাস 
করে বলছি যে, আমি সতা/বাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ/ দিলেন। 
পঞ্চম সাক্ষ্যের কোরআনী ভাষা এরূপ £ যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি 
আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ্‌ (সা) হিলালকে বললেন ঃ 
দেখ হিলাল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় 
অনেক হাল্কা। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই 
পঞ্চম সাক্ষাই শেষ সাক্ষ্য । এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হিলাল আরয করলেন $ 
আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে 
পরকালের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে 
দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া 
হল। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রস্লুল্লাহ্‌ সো) বললেন ঃ একটু থাম। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। 
এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য । আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির 
চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনেসে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগল । এ অবস্থায় 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বললঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার গোন্ত্রকে 
_লান্ছিত করব না। অতঃপর সে সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী 
সত্যর্বাদী হলে আমার ওপর আল্লাহ্‌র গযব হবে। এভাবে লেয়ানের কার্ষধারা সমাপ্ত 
হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সা) উভয় স্বাসী-স্বীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্গাৎ তাদের বিবাহ 
নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম- 
গ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে-_-পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। 
কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হব না । --(মাযহারী ) 


দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী 
ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন £ অপরাদের শাস্তি সম্বলিত 
আয়াত নাথিল হলে রস্লুল্লাহ্‌ সেট মিম্বরে দাড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন । 
উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাড়িয়ে আরষ 
করলেন £ ইয়া রস্লুল্লাহ্‌, আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ 
যদি তার স্ত্রীকে কোন পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার 

কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং 
মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে । এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব £ 
সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্ধসিদ্ধি করে পলায়ন করবে । এটা 
হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াষের উন্থাপিত প্রশ্ন । 


এক শুক্রবারে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম 
ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন 
খাওলার সাথে হয়েছিল! ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে 
লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল । ওয়ায়মের 


সূরা আন্-ন্র ৬৮৯ 


আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি পান 
করলেন এবং পরবর্তী দিন জুম'আর নামাযের সময় রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে আরয 
করলেন £ ইয়া রসূলুল্লাহ, বিগত জুম'আয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরি-. 
‘তাপের বিষয় যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা, আমার পরিবারের 
মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে৷ ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের 
মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন ।---€ মাহহারী ) বুখারী ও মুস- 
লিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে 
যে, ওয়ায়মের আজর্লানী রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে আরয করলেন £ ইয়া রসূলুল্লাহ, 
যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, 
যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নত্বা সে কি করবে? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন £ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও, 
স্রীকে নিয়ে এস । বর্ণনাকারী সাহল বলেন £ তাদেরকে এনে রসুলুল্লাহ (সা) মস- 
জিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান 
সমাপ্ত হল, তখন ওয়ায়মের বললেন $ ইয়া রস্লাল্লাহ, এখন যদি আমি তাকে শ্ত্রীরূপে 
রাখি, তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই 
আমি তাকে তিন তালাক দিলাম ।---(মাযহারী ) 


উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের 
আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হজর ও ইমাম নবভী উভয়ের 
মধে; সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার 
ছিল এবং লেয়ান-আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে । এরপর ওয়ায়মের এমনি 
ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। 
কাজেই এ ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে পেশ কর। হল, তখন তিনি বললেন। 
'তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার 
ঘটনায় হারান ভাষা হচ্ছে 0৬3 ১47 J 7 এবং ওয়ায়মেরের ঘটনায় ভাষা 

হচ্ছে ৮১ 41 ৭951 ১ এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার . 


অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাথিল করেছেন ।---(মাহহারী ) ৯৬1 4 5 
মাস'আলা £ বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর 
জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়ঃ যেমন দুধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায় । রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ ৩৮৮ ৮০1 
1১১ 1 ১১৮৪ ॥  লেয়ানের সাথে-সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়; কিন্তু 


ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই 
জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে 
দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি 


৩৯০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন 17 যষ্ঠ খণ্ড 


করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে । এরপর তিন হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী 
অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে 1---মাযহারাী ) 


মাস'আলা £ লেয়ানের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে 
স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে । 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়েরই ঘটনায় এই 
ফয়সালা দিয়েছিলেন । রর 


লেগ্মানের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে যাবে; কিন্তু 
দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিজ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও 
সন্তানকে জারজ সন্তান. বলাও কারও জন্য জায়েয হবে না। হিলাল ইবনে উমাইয়ার 
1 (€ 3 কথ ৬ 
ঘটনায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। ১০0 এ ও 55 5 
৬১০১ 55 
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(১১) হারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল । তোমরা 
একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এট! তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক ৷ 
তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে 
যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি । (১২) তোমরা 
যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরচ্ষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পকে 
উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নিলা অপবাদ £ (১৩) তারা কেন 


. এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি; অতঃপর যখন তার সাক্ষী উপস্থিত 


করে নি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী । (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে 


৩৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে, 
তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা একে মুখে 
মুখে ছুড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের 
ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার 
ছিল। (১৬) তোমরা ঘখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা 
বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্‌ তো পবিন্র, মহান। এট। তো এক গুরুতর অপবাদ। 
(১৭) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা হদি ঈমানদার হও, তবে কখনও 
পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরারত্তি করো মা। (১৮) আল্লাহ, তোমাদের জন্য 
কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ দর্বজ, প্রজ্তাময়। (১৯) যারা পছন্দ 
করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকালে ও 
পরকালে হন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা জান না । (২০) যদি 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ্‌ দয়াল, মেহেরবান 
না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। (২১) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাক্ষ 
অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান 
নির্জ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্তহ ও দয়া তোমাদের 
প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিন্ন হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা পবিব্র করেন। আল্লাহ্‌ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে 
যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচ্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা 
জাজীক্-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে 
না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষন্_টি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি 
ক।মনা কর না ষে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ, ক্ষমাশীল, পরম করুণাঁ- 
সয়। (২৩) যারা সতী-সাধবী, নিরীহ, ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, 
তারা ইহকালে ও পরকালে ধিরুত এবং তাদের জন্য রয়েছে শুরুতর শাস্তি । (২৪) 
যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা 
করত; (২৫) সেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরাপুরি দেবেন এবং তারা জানতে 
পারবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পচ্ট ব্যক্তকারী । (২৬) দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিন্র 
পরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুঃষকুল দুশ্চরিদ্রা নারীকুলের জন্য । সচ্চরিত্রা 
নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকু,লর জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য । 
তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও 
সম্মানজনক জীবিকা । | 


পূর্বাপর সম্পর্ক £ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত 
সতীত্ব ও পবিভ্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত । এর 
বিপরীতে সতীত্ব ও পবিভ্রতার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি 
ও প,রলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভি- 
চারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে । অপবাদের 


সুরা আল-মু*মিন্ন ৩৯৩ 


হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ 
করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি 
বেভ্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে । এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে 
সম্পৃক্ত ছিল। ষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা 
জিদ্দীকা রো)-র প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ 
করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল । ব্যাপারটি সাধারণ 
মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অতধিক গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত 
দশটি আয়াত নাযিল করেছেন । এ সব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা 
করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে 
হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। 
এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে “ইফ্কের ঘটনা” নামে খ্যাত। 
‘ইফ্ক’ শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ । এসব আয়াতের তৃফসীর বোঝার জন্য 
অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী । তাই প্রথমে সংক্ষেপ কাহিনীটি বর্ণনা 
করা হচ্ছে। 


মিথ্যা অপবাদের কাহিনী £ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি 
অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই 
যে, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রস্নুল্লাহ্‌ সো) বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন 
করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে 
নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দা 
বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার 
হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল 
নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা 
ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রান্রে প্রস্থানের কিছু পুর্বে 
ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। 
তাই প্রতোকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হযরত আয়েশার পায়খানায় 
যাওয়ার প্রয়োজন ছিল £ তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন । সেখানে ঘটনাক্রমে তার 
গলার হার ছিড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল! তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু 
সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার 
সময় হযরত আয়েশার পর্দ। বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে 
দেওয়া হল এবং বাহক্করা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। ওঠানোর সময়ও 
সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন । ফলে আসনটি 
. শন্য---এরূপ ধারণাও কারও মনে উদয় হল না। হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন 
_ কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমন্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং 


৩৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ঘষ্ঠ খণ্ড 


কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে 
চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে, করলেন যে, রস্লুলাহ্‌ (সো) ও তদীয় 
সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে 
তারা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেপ্দিক চলে গেলে তাঁদের জন্য তালাশ 
করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় 
ছিল শেষরান্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন । 


অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াস্তালকে রস্লুল্লাহ্‌ (সো) এ কাজের জনা নিযুক্ত 
করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে 
যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে 
পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্শিম ততটুকু উজ্জল ছিল না। তিনি শুধু একজন 
মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখত পেলেন । কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন । 
কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত 
পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” উচ্চারিত 
হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে 
গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে 
বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা রো) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের 
নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিমি কাফেলার সাথে মিলিত 
হয়ে পেলেন। 


আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিন্র, মুনাফিক ও রসূলুল্লাহ (সা)-র শন্লু। সে 
একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আধোল-তাবোল বকতে শুরু করল। 
কতক সরলগ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনাপ্প মেতে ওঠল। পুরুষদের 
মধ্যে হধরত হাসসান, মিস্তাহ্‌ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্‌ ছিল-এ শ্রেণীভুক্ত । তফসীরে 
দূররে মনসূরে ইবনে মরদুওয়াইহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই 


’ ৬ 
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ঘখন এই মৃনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রসলুল্লাহ্‌ সো) 
এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তে। দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ 
মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল । 
অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আয্নেশার পবিভ্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে 
অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাঘিন করেন। আয়াতগুলোর তফসীর 
পরে বণিত হবে। অপবাদের হদে বণিত কোরআানী বিধি অনুষাম়ী অপবাদ আরোপ- 
কারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এই ভিত্ডিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা 
থেকে আনবে? ফলে রস্ল্ল্লাহ, (সা) শরীয্নতের নিয়ম অনুায়ী তাদের অপবাদের হদ 


প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেন্রাঘাত করা হল। বাধার ও ইবনে মরদুওয়াইহ্‌ | 


হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রসূনুক্লাহ্‌ (সা) তিনজন মুসলমান 


সূরা আন্‌ নূর ৩৯৫ 


মিসতাহ্‌, হামনাহ্‌ ও হাসসানের প্রতি হুদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত উমর রো) 
থেকে বর্ণনা করেছেন ঘে, রসলুল্লাহ (সো) আদল অপবাদ রচত্তিতা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
উবাইয়ের প্রতি ছিগুণ হদ প্রয্োগ করেন। অতঃপর মুসলমানক্লা তওবা ক্গে নেত্র এবং 
মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে ।---বিস্লানুল কোরআন) 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মুসলমানগণ, তোমরা যারা হযরত আয়েশা সম্পকিত মিথ্যা অপবাদ খ্যাত হওয়ার 
কারণে দুঃখিত হয়েছ, হঘরত আয়েশাও এর অন্তভূক্ত, তোমরা অধিক দুঃখ করো না। 
কেননা) যারা এই মিথ্যা অপবাদ হেঘরত আয়েশা সম্পর্কে) রটনা করেছে, তারা 
তোমাদেরই একটি ক্ষেদ্র)দল। (কেননা অপবাদ আরোপকারী মোট চারজন ছিল; একজন 
সরাসরি এবং মিথ্যা অপবাদ রচয়িতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং 
তিনজন পরোক্ষভাবে তার প্রচারণাগ্ন প্রশ্ভাবান্বিত হয়ে যায় অর্থাৎ, হাসসান, মিসতাহ্‌ ও 
হামনাহ। এরা ছিল খাঁটি মুসলমান। কোরআন তাদের সবাইকে ৯% বলে মুসল- 
মানদের অন্তর্ভুক্ত করেছে; অথচ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক। এর কারণ 
ছিল তার বাহ্যিক মূসলমানিত্বের দাবি। আয়াতের উদ্দেশ্য সান্ত্বনা দান করা যে, অধিক 
দুঃখ করো না। প্রথমত, সংবাদই মিথ্যা, এরপর বর্ণনাকারীও মাত্র চারজন। অধিকাংশ 
লোক তো এর বিপক্ষেই। কাজেই সাধারণভাবেও এটা অধিক চিন্তার কারণ হওয়া 


উচিত নয়। অতঃপর অন্য এক গন্থায় সান্ত্বনা দেগ্না হচ্ছে £) "তোমরা একে (অর্থাৎ 


অপবাদ আরোপকে) নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না (যদিও বাহ্যত দুঃখজনক 


~~ ৰ 


কথা; কিন্তু বাস্তবে এতে তোমাদের ক্ষতি নেই।) বরং এটা (পরিণামের দিক দিয়ে) | 


তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক! (কেননা, এই দুঃখের কারণে তোমরা সবরের সওয়াব 


পেয়েছ । তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিদের পবিত্রতা 


সম্পর্কে অকাট্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যতেও মূসলমানদের জন্য এতে মঙ্গল 
আছে। কারণ, এরূপ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঘটনা থেকে সান্ত্বনা লাভ করবে! সুতরাং 
তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে চর্চাকারীদের ক্ষতি হয়েছে ষে,) তাদের মধ্যে যে 
_ ষতটুকু করেছে, তার গোনাহ্‌ (উদাহরণত মুখে উচ্চারণকারীদের অধিক গোনাহ্‌ হয়েছে। 
ঘারা শুনে নিশ্চপ রয়েছে কিংবা মনে মনে কুধারণা করেছে, তাদের তদনুষায়ী গোনাহ্‌ 
হয়েছে।) এবং তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে ভের্থাৎ অপবাদ রটনায়) হে অগ্রণী ভূমিকা 
নিয়েছে (অর্থাৎ একে আবিষ্কার করেছে। এখানে আবদুল্লাহ্‌ হবনে উবাই মুনাফিককে 
বোঝানো হয়েছে।) তার (সর্বাধিক) কঠোর শাস্তি হবে ( অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে। কুফর, 
কপটতা ও রস্‌লের প্রতি শত্রতা পোষণের কারণে পূর্ব থেকেই সে এর ঘোগ্য ছিল! 
এখন সে আরও অধিক শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত বলা হল ঘে, দুঃখিতদের 
কোন ক্ষতি হয়মি বরং অপবাদ আরোপকারীদেরই ক্ষতি হয়েছে। অতঃপর তাদের 
মধ্যে যারা খাঁটি মুসলমান ছিল তাদেরকে উপদেশম্লক তিরস্কার করা হচ্ছেঃ ) যখন 
তোমরা এ-কথা শুনলে, তখন মুসলমান পূরুষ হোসসান ও মিসতাহ্‌ও এর অন্তভূক্ত)। 


৩৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


এবং মুসলমান নারীগণ হহোমনাহ্‌ও এর অন্তভূক্ত ) কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে (অর্থাৎ 
হঘরত আয়েশা ও সাফওযান সাহাবী সম্পর্কে মনেপ্রাণে) সৃধারণা করেনি এবং (মুখে) 
বলেনি যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা। (দূররে মনস্রে আবু আইউব ও তাঁর শ্রীর এরূপ 
উক্তিই বর্ণিত আছে। এতে অপবাদ আরোপকারীদের সাথে তারাও শামিল রয়েছে, 
যারা শুনে নিশ্চুপ ছিল কিংবা সন্দেহে পড়েছিল। সাধারণ ঈমানদার পুরুষ ও নারী 
সবাইকে তিরস্কার করা হয়েছে। অতঃপর এই অপবাদ খণ্ডন এবং সুধারণা রাখা যে 
ওয়াজিব, তার কারণ ব্যস্ত করা হচ্ছেঃ) তারা (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা ) 
কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? (যা ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য 
শর্ত।) অতঃপর যখন তারা (নিয়ম অনুষ্ায়ী) সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন 
আল্লাহ্র কাছে (থে আইন আছে, তার দিক দিয়ে) তারাই মিথ্যাবাদী । (অতঃপর 
অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল, তাদের প্রতিও রহমতের কথা বলা 
হচ্ছেঃ ) যদি হো হাসসান, মিসতাহ্‌ ও হামনাহ্‌ ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত ইহকালে (হেমন তওবার সময় দিয়েছেন) এবং পরকালে, 
€ম্বেমন তওবার তওফীক দিযে তা কবুলও করেছেন। এরূপ না হলে) তবে তোমরা 
ঘ্বে কাজে লিপ্ত হয়েছিলে, তজ্জন্যে তোমাদেরকে গুরুতর আত্াব স্পর্শ করত যেমন 
তওবা না করার কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে স্পর্শ করবে, যদিও এখন দুনি- 
মনতে তাকেও অবকাশ দেওয়া হয়েছেঃ কিন্তু উভয় জাহানে তার প্রতি রহমত নেই। 
এ থেকে জানা গেল থে, সাহাবায়ে কিরামের তওবা কবূল হবে এবং তাঁরা পাক 


অবস্থায় পরকালে আল্লাহ্র রহমতপ্রা্ত হবেন। (৫ এ ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা 
AJ AIA He 


হয়েছে। এর ইঙ্গিত প্রথমত উপরের আয়াতে ৩৮০ স্পা ৩ ৮ দ্বিতীয়ত 5 cS 


a 


বলা। কেননা, মুনাফিক তো পরকালে জাহান্নামের সর্বনিশ্ন স্তরে থাকবে। অতএব. 
তারা নিশ্চিতই পরকালে রহমতপ্রাপ্ত হতে পারবে না এবং তৃতীয়ত সম্মমখে 
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তিনজন ম্‌’মিনকে সম্বোধন করা হয়েছে---মিসতাহ্‌, হামনাহ ও হাসসান। অতঃপর . 
বর্ণনা করা হচ্ছে খে, মৃ’মিনদের তওবার তওফীক ও তওবা কব্ল করে হদি আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে তারা সে কাজ করেছিল, তা স্বতন্ত্র 
দৃষ্টিতে গুরুতর আখাবের কারণ ছিল। বলা হয়েছে £) ঘখন তোমরা এই মিথ্যা 
কথাটিকে মূখে মূখে ছড়াচ্ছিলে এবং মূখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন 
(প্রমাণভিত্তিক ) জান তোমাদের ছিল না (এই খবরের বর্ণনাকারী যে মিথ্যাবাদী, তা. 
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৩৪১ 2 ১১৮০53} . ৮ বাক্যে বিরৃত হয়েছে।) তোমরা একে তৃচ্ছ 


মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর (অর্থাৎ মহাপাপের কারণ) ছিল। 
[ প্রথমত কোন সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ স্বয়ং মস্ত গোনাহ্‌ ; তদুপরি 
নারীও কে£ রসূলুল্লাহ (সো)-র পবিভ্রা স্ত্রী, খার প্রতি অপবাদ আরোপ করা রস্লে 
মাকবুল সো)-এর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। সুতরাং এতে গোনাহের অনেক কারণ 
একক্রিত হয়েছে । ] তোমরা খন এ কথা (প্রথমে ) শুনলে, তখন কেন বললে না শে, 
এবিষয়ে কথা বলা আমাদের জন্য শোভন নম্ম। আমরা আল্লাহ্র আশ্রন্ন চাই; এতো 
গুরুতর অপবাদ। (কোন কোন সাহাবী এ কথা বলেও ছিলেন; যেমন সা'দ ইব্‌নে 
ম'আব, হ্বায়াদ ইবনে হারিসা ও আবূ আইউব (রা)। আরও অনেকে হয়তো বলে থাকবেন। 
উদ্দেশ্য এই বে, অপবাদ আর্রোপকারী এবং নিশ্চুপ ব্যক্তি সবারই এ কথা বলা উচিত 
ছিল। এ পর্যন্ত অতীত কাজের জন্য তিরস্কার ছিল। এখন, ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ 
দেওয়া হচ্ছে, যা তিরস্কারের আসল উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে 8) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে 
উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা দি ঈম।নদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের কাজ 
করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিঞ্চার করে বিধান বর্ণনা করেন (উপরোজিখিত 
উপদেশ, অপবাদের হদ, তওবা কবুল ইত্যাদি সব এর অন্তর্ভূক্ত ৷) আল্লাহ্‌ সর্বজ, 
প্রজাময়। [ তোমাদের অন্তরের অনুশোচনার অবস্থাও তিনি জানেন। ফলে তওবা কবুল 
করেছেন এবং শাসনের রহস্য সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তাই শাসনের কারণে 
তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছেন । €ইব্নে আব্বাস---দৃররে মনসূর ) এ পর্যত্ত 
পবিত্রতার আযগ্নাত নাযিলের পূর্বে খারা অপবাদের চর্চা করত, তাদের কথা আলোচনা 
করা হুল। অতঃপর তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা পবিভ্রতার আয়াত নাঘিল হওয়ার 
পরও কুৎসা রটনায় বিরত হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বেঈমানই হবে। বলা 
হচ্ছে 8] যারা (এসব আয়াত অবতরণের পরেও ) পছন্দ করে ( অর্থাৎ কার্যত চেস্টা 
করে) ষে, মুসলমানদের মধ্যে অঙ্লীল কথা প্রচার লাভ করুক (অর্থাৎ মুসলমানগণ 
নির্লজ্জ কাজ করে---এ সংবাদ প্রসার লাভ করুক। সারকথা এই ঘে, হারা এই পবিক্প 
লোকজনের প্রতি ব্যভিচার আরোপ করে ) তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে হ্বন্তরণাদায়ক 
শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে । €এ কারেণে শাস্তির জন্য বিস্মিত হুয়ো না; কেননা) 
আল্লাহ্‌ তা*আলা জানেন ( যে, কোন গোনাহ, কোন স্তরের) এবং তোমরা [ এর স্বরূপ 
পুরোপুরি ) জান না। (ইবনে আব্বাস--দ্ুররে মনসুর) এরপর যারা তওবা করে 
পরকালের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছেঃ] এবং 
(হে তওবাকারিগণ) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, (যে 
কারণে তোমরা তওবার তওফীক লাভ করেছ) এবং আল্লাহ্‌ দয়ালু ও মেহেরবান না 
হতেন, (যে কারণে তিনি তোমাদের তওবা কবূল করেছেন) তবে তোমরাও (এই 
হুমকি থেকে ) বাচতে পারতে না। (অতঃপর মুসলমানগণকে উল্লিখিত গোনাহ্সহ 
সকল প্রকার গোনাহ্‌ থেকে বিরত থাকার আদেশ এবং তওবা দ্বারা আত্মশুদ্ধির কথা বলা 


৩৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


হচ্ছে, যা গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইরশাদ করা হচ্ছে যে) হে ঈমানদারগণ, 
তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (অর্থাৎ তার প্ররোচনায় কাজ করো 
না)যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেঃ শয়তান তো (সর্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ) 
নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে (যেমন এই অপবাদের ঘটনায় তোমরা 
প্রত্যক্ষ করেছ। শয়তানের পদাক্ক অনুসরণ করে চলার এবং গোনাহ্‌ অর্জন করার 
পর তার অবধারিত অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়াও আমারই অনুগ্রহ ছিল। 
নতুবা) যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ 
কখনও (তওবা করে) পবিত্র হতে পারত না। হেয় তওবার তওফীকই হত না, 
যেমন মুনাফিকদের হয়নি; না হয় তওবা কবূল করা হত না। কেননা আমার ওপর 
কোন বিষয় ওয়াজিব নয়।) কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে চান, (তওবার তওফীক দিয়ে ) পবিভ্র 
করেন। তওবার পর নিজ কৃপায় তওবা কবৃল করার ওয়াদাও করেছেন।) আল্লাহ্‌, 
তা“আলা সবকিছু শোনেন, জানেন। (সুতরাং তোমাদের তওবা শুনেছেন এবং তোমাদের 
অনুশোচনা জেনেছেন। তাই অনুগ্রহ করেছেন। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পবিত্রতার 
আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বকরসহ অন্য কয়েকজন সাহাবী ক্রোধের 
আতিশয্যে কসম খেয়ে ফেললেন যে, যারা এই অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেছে, 
এখন থেকে আমরা তাদেরকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করব না। বলা বাহুল্য 
তাদের মধ্যে কয়েকজন অভাবগ্রস্তও ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দুটি ক্ষমা করে 
সাহায্য পুনর্বহাল করার জন্য বলেনঃ) তোমাদের মধ্যে যারা এরশ্থর্যশালী, তারা যেন 
কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভানপগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরত- 
কারীদেরকে কিছুই দেবে না। (অর্থাৎ তারা যেন এই কসমের ওপর কায়েম না থাকে 
এবং কসম ভেঙ্গে দেয় । ,নতুবা কসম তো হয়েই গিয়েছিল । অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলীর 
কারণে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত; বিশেষত যার মধ্যে সাহায্যের কোন হেতু 
বিদ্যমান আছে, যেমন হযরত মিসতাহ্‌ হযরত আবু বকরের আত্মীয় ছিলেন এবং 
মিসকীন ও মুহাজিরও ছিলেন। অতঃপর উৎসাহদানের জন্য বলা হয়েছে 8) তাদের 
ক্ষমা করা উচিত এবং দোষন্ুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্‌ 
তাণ“আলা তোমাদের ভ্রটি ক্ষমা করেন£ (অতএব তোমরাও দোষী ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা 
করে দাও।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম করুণাময়। (অতএব তোমা- 
দেরও আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত। অতঃপর মুনাফিকদের প্রতি উচ্চারিত 


“AD ঠেলা A BH 


শাস্তিবাণী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা ওপরে 8৪ 18) 5458 ৩৭ ১1 ৩ [আয়াতে : 


সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ) যারা (আয়াত নাধিল হওয়ার পর) সতী- 
সাধবী, নিরীহ ও ঈমানদার নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, 
[যাদের পবিত্রতা কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সা)-এর 
বিবিদের সবাইকে শামিল হওয়ার জনা বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে । যারা এমন পবিভ্রা 
নারীদেরকে অভিযুক্ত করে; বলা বাহুল্য, তারা কাফির ও মুনাফিকই হতে পারে। ] 
তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত € অর্থাৎ তারা কুফরের কারণে উভয় জাহানে 
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আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত থেকে দূরে থাকবে) এবং পরকালে তাদের জনা রয়েছে 
গুরুতর শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের হস্তপদও 
(সাক্ষ্য দেবে) যা কিছু তারা করত। (উদাহরণত জিহ্বা বলবে, সে আমার দ্বারা 
অমুক অমুক কুফরের কথা বলেছে এবং হস্তপদ বলবে, সে কুফরের বিষয়াদি প্রচলিত 
করার জন্য এমন-এমন চেম্টা সাধনা করেছে। ১ সেদিন আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাদের 
সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং (সেদিন ঠিক ঠিক) তারা জানবে যে, আল্লাহ্‌ সত্য 
ফয়সালাকারী এবং স্পম্ট ব্যক্তকারী (অর্থাৎ এখন তো কুফরের কারণে এ বিষয়ে তাদের 
যথার্থ বিশ্বাস নেই; কিন্তু কিয়ামতের দিন বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস হওয়ার পর 
মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে । কেননা, তাদের উপযুক্ত ফয়সালা হবে 
চিরন্তন আযাব। এই আয়াতগুলো তওবা করেনি এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা 
পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও অপবাদের বিশ্বাস থেকে বিরত হয়নি। তওবা- 


CIA তা IFAS 


কারীদেরকে ২০০০৯ ) 5 এ 0-১ আয়াতে উভয় জাহানে রহমত প্রাপ্ত বলা হয়েছে 


AS 


এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে 1) বলে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। 


Pu 
GHA পা IB পাশ A ASAT A এ তাত 


তওবাকারীদেরকে (৮৮2 ৬১1১2 ৮৯ (4০৪১ 1৬ ০1৯০০) বাকো আযাব থেকে 


HBA IB or AS 
নিরাপদ বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি এমন লোকদেরকে (৮৮০ ৩০1৪ *৫ বলে 


৬ পপ A 


এবং এর আগে ৮৫ 5 0 ১1, এ বলে আযাবে লিপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদের 


BA 646 *2তাতা | 
জন্য Ee )) 5৯ 48119 বাক্যে ক্ষমা ও গোনাহ উপেক্ষা করার সুসংবাদ দেওয়া 


টির A Aw “S 


হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদের জন্য ১৪% ও es 47 বাক্যে ক্ষমা না 


AS A - 


করা ও লান্ছিত করার হুমকি উচ্চারণ করা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে ও (551 0 


বাক্যে পবিত্র বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে পরবতা আয়াতে 
১৮৬৯ তথা দুশ্চরিন্র বল। হয়েছে। একেই পবিত্রতার বিষয়বস্তুর প্রমাণ হিসেবে পেশ 


৪০০ - তফসীরে মা‘আরেফুল-কোরআন ॥ স্ঠ খণ্ড 


করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সামগ্রিক নীতি যে) দুশ্চরিত্রা নারী- 
কুল দুশ্চরিত্র পূরুষকুুলের জন্য উপযুক্ত এবং দুশ্চরিন্্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের 
জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিনত্রা নারীকুল সচ্চরিন্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং সচ্চরি্র 
পুরুষকুল সচ্চরিন্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত । (এ হচ্ছে প্রমাণের এক বাক্য । এর 
সাথে আরও একটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য সংযোজিত হবে। তা এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে 
প্রত্যেক বস্তু তার জন্য যোগ্য ও উপযুক্তই দেওয়া হয়েছে এবং তা পবিত্র বৈ নয়। অত- 
এব এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিবিগণও সচ্চরিন্রা । তাঁরা সচ্চরিত্রা 
হলে এই বিশেষ অপবাদ থেকে হযরত সাফওয়ানের নিক্ষলুষতাও জরুরী হয়ে পড়ে। 
তাই পরের আয়াতে বলা হয়েছে 8) তাঁদের সম্পর্কে মুনাফিক) লোকেরা যা বলে 
বেড়ায়, তা থেকে তাঁরা পবিত্র। তাদের জন্য (পরকালে ) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা 
(অর্থাৎ জান্নাত) আছে। 


, আন্ষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


হযরত আয়েশা সিদ্দীকার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী এবং অপবাদ-কাহিনীর 
অবশিষ্টাংশ £ শত. রা রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করতে 
দ্বিধা করেনি। তাকে কম্ট দেওয়ার জন্য যে যে উপায় তাদের মস্তিক্ষে উদিত হতে 
পারত, তা সবগুলোই তারা সন্নিবেশিত করেছে । কাফিরদের তরফ থেকে তিনি যে-সব 
কষ্ট পেয়েছেন, তন্মধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট। মুনাফিক 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদুষী, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত ও 
পবিভ্রতমা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো) ও তাঁর সাথে সাফওয়ান ইবনে 
মুয়া্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা 
এতে রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় ছিল এই যে, 
কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রান্তে প্রভাবান্বিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে 
লাগল। এই ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে 
আপনা-আপনিই খুলে যেত; কিন্ত্ত স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো) ও উম্মুল মু'মিনীনের মানসিক 
ক্লেশ মোচনের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা ওহীর কোন প্রকার ইঙ্গিতকে যথেম্ট মনে করেননি 
বরং কোরআনের প্রায় দুইটি রুকু তার পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাযিল করেন। 
যারা এই অপবাদ রচনা করে অথবা এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে, তাদের সবার 
প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় 
ইতিপূর্বে অন্য কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়নি। 


প্রকৃতপক্ষে এই অপবাদ-ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার 
সাথে সাথে তার অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও ওড্জ্বল্য দান করেছে। এ কারণেই উল্লিখিত 
আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে 
তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক । বলা 
বাহল্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা দশটি আয়াতে তার 
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পবিত্রতা ও নিক্ষলুষতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত 
করা হবে। স্বয়ং আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন 8 আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ, (সা)-এর কাছে আমার সাফাই ও পবিত্রতা প্রকাশ করে 
দেবেন; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কোরআনে চিরকাল পঠিত 
হবে, এমন আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাযিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরও 
কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তফসীর হাদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক 
হবে! তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে ঃ 


সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন। 
মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কেকি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন 
না। বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত আয়েশা বলেনঃ সফর থেকে ফিরে আসার 
পর আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই ঘষে, 
আমি এ যাবৎ রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছ থেকে যে ভালবাসা ও রুপা পেয়ে এসে- 
ছিলাম, তা অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম 
করতেন এবং অবস্থা জিক্তেস করে ফেরত চলে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর 
রটনা করা হচ্ছে, আমি যেহেতু তা জানতাম না, তাই রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই ব্যব- 
হারের হেতু আমার কাছে উদ্ঘাটিত হত না। আমি এই আগুনেই দগ্ধ হতে লাগলাম। 
একদিন দুর্বলতার কারণে মিসতাহ্‌ সাহাবীর জননী উম্মে মিস্তাহকে সাথে নিয়ে আমি 
বাহ্যের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা, তখন পযন্ত গৃহে 
পায়খানা তৈরি করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগ- 
লাম, তখন উম্মে মিস্তাহ্‌র পা তার বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে 


গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল ৫৯০ ৮4 (মিস্তাহ্‌ 


নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বদদোয়ার জন্য ব্যবহাত হয়। জননীর মুখে 
পুত্রের জন্য বদদোয়ার বাক্য শুনে হযরত আয়েশা বিস্মিতা হলেন। তিনি বললেন ঃ 
এ তো খুবই খারাপ কথা! তুমি একজন সৎ লোককে মন্দ বলছ। সে বদর যুদ্ধে যোগ- 
দান করেছিল। তখন উম্মে মিস্তাহ আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বলল £ মা, তুমি কি জান 
না আমার পুন্র মিস্তাহ্‌ কি বলে বেড়ায় £ আমি জিজ্ঞেস করলাম £ সে কি বলে? 
তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ অভিযানের আদ্যোপান্ত ঘটনা 
এবং মিসত।হর তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা করল। হযরত আয়েশা বলেন ৪ 
একথা শুনে আমার অসুস্থতা দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন 
আমি তাঁর কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম।- তিনি অনুমতি দিলেন 
পিতামাতার কাছে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য । আমি সেখানে 
পৌছে মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন £ মা, তোমার মত 
মেয়েদের শন্র, থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না। 


৪০২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আপনা-আপনিই ব্যাপার পরিক্ষার হয়ে যাবে। আমি বললাম ঃ সোবহানাল্লাহ ! সাধার- 
ণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিরাপে সবর করব £ 
আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম । মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি 
এবং চক্ষু লাগেনি। অপরদিকে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে 
দারুণ মর্মাহত ছিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে কোন ওহীও তাঁর কাছে আগমন 
করেনি। তাই পরিবারেরই লৌক হযরত আলী রো) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে 
পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত? হযরত উসামা পরিক্ষার 
আরয করলেন ঃ যতদূর আমি জানি, হযরত আয়েশা সম্পর্কে কোনরূপ কুধারণাই 
করা যায় না। তাঁর চরিন্তরে এমন কিছু নেই, যদ্দ্বারা কুধারণার পথ সৃষ্টি হতে পারে। 
আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী রো) তাঁকে চিন্তা ও অস্থির- 
তার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার 
ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা করেননি। গুজবের কারণে হযরত আয়েশার প্রতি মন কিছুটা 
মলিন হয়ে থাকলে আরও অনেক মহিলা আছে। হযরত আয়েশার বাদী বরীরার 
কাছ থেকে খোঁজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দুর হতে পারে! সেমতে 
রসূলুল্লাহ, (সা) বরীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরারা আরষ করল £ অন্য কোন 
দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি; তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে। 
মাঝে মাঝে আটা গুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা 
খেয়ে যায়। (এরপর হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ভাষণ দান, মিম্থরে দাঁড়িয়ে 
অপবাদ ও গুজব রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত 
হয়েছে। পরবর্তা সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই যে) হযরত আয়েশা বলেনঃ আমার 
সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হল। অ'মার 
পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন। তারা আশংকা করছিলেন যে, কাদতে 
 স্কাদতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার পিতামাতা আম্মার কাছেই উপবিষ্ট 
ছিলেন । এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ সো) ঘরে এসে আমার কাছে বসে গেলেন। যেদিন 
থেকে এই ঘটনা চাল হয়েছিল, তারপর থেকে পূর্বে তিনি কখনও আমার কাছ এসে 
বসেননি। এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদতের খুতবা পাঠ করে বললেন £ হে আয়েশা, 
তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি দৌষমুক্ত হও, তবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে মুক্ত 
হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন)। পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহ্র 
কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। বান্দা তার গোনাহ্‌ স্বীকার করে তওবা করলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার তওবা কবুল -করেন। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই 
আমার অশ্ট একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দু অশ্ুচও আর রইল না। 
আমি পিতা আবু বকর সিদ্দীক রো)-কে বললাম £ আপনি রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কথার 
উত্তর দিন। পিতা বললেনঃ আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি। অতঃপর আমি 
মাকে বললামঃ আপনি উত্তর দিন। তিনিও ওযর পেশ করে বললেনঃ আমি কি 
জওয়াব দেব! তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হল। আমি ছিলাম অন্পবয়ন্কা 


সুরা আন্-নূর ৪০৩ 


বালিকা । এখন পর্যন্ত কোরআনও বেশি পড়িনি। পাঠকবর্গ চিন্তা করুন, এহেন 
দুশ্চিন্তা ও চরম বিষাদময় অবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুজিপূর্ণ কথা 
বলা সহজ হয় না। কিন্তু হযরত আয়েশা রো) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় 
জ্ঞানী ও বিজসলভ উক্তি । নিম্নে তার বক্তব্য হুবহু তারই ভাষায় উদ্ধৃত করা হলঃ 
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“আল্লাহ্‌র কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যপরি 
শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন 
করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত; যেমন আল্লাহ্‌ 
তা'আলাও জানেন যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস কর- 
বেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। 
আল্লাহ্‌র কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা বাতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা 
ইউসুফ আ)-এর পিতা ইয়াকুব জো) পন্রদের ভ্রান্ত কথাবার্তা শুনে বলেছিলেন £ আমি 
সবরে জমীল অবলম্বন করছি এবং তোমরা যা কিছু বর্ণনা করছ,সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র 
কাছে সাহাযয প্রার্থনা করছি।” 


হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় 
শুয়ে পড়লাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষম্ক্ত আছি আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা আমার দোষমুক্ততার বিষয় অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। 
কিন্তু এরূপ কল্পনাও ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কোরআনের 
এমন আয়াত নাযিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম 
অনুভব করতাম। এরূপ ধারণা ছিল যে, সম্ভবত স্বপ্নযোগে আমার দোষমূক্ততার 
বিষয় প্রকাশ করা হবে। হযরত আয়েশা বলেন £ রসূলুল্লাহ সো) মজলিসেই বসা 
ছিলেন এবং গুহের লোকদের মধোও কেউ তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে 
এমন ভাবাস্তর উপস্থিত হল, যা ওহী অবতরণের সময় উপস্থিত হত। ফলে, কনকনে 
শীতের মধ্যেও তার কপাল ঘর্মান্ত হয়ে যেত। এই ভাবান্তর দূর হওয়ার পর রসূলুল্লাহ 
(সা) হাসিমুখে গান্রোথান করলেন এবং সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিল এই ঃ 
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আল্লাহ, তা'আলা তোমাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন £ দাড়াও আয়েশা 
এবং রসুলুল্লাহ, সা)-এর কাছে যাও। আমি বললামঃ না মা, আমি এ ব্যাপারে 


808 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও খণ স্বীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। অমি আল্লাহ্‌র 
কাছে কৃতজ্ত যে, তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন। 


হযরত আয়েশা (রা)-র কতিপয় বৈশিষ্ট্য £ 8 ইমাম বগভী উপরোক্ত আযম্মাত- 

সমূহের তফসীরে বলেছেন ঃ হযরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো 
অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি । তিনি নিজেও আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব 
বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন। প্রথম, রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিবাহে আসার পূর্বে 
ফেরেশতা জিবরাঈল একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রসলুললাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে আগমন করেন এবং বলেনঃ এ আপনার স্ত্রী।--(তিরমিযী) কোন কোন রেও- 
য়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন। 


দ্বিতীয়, রসূলুল্লাহ্‌ তাঁকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি। 
তৃতীয়, তাঁর কোলে রসূলুল্লাহ সো)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হযরত আয়েশার গুহেই 
তিনি সমাধিস্থ হন। পঞ্চম, রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি কখনও ওহী অবতীর্ণ হত, 
যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন 
বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় 
অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তম, তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফার কন্য। এবং সিদ্দীকা 
ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা 
দিয়েছেন, তিনি তাদেরও অন্যতমা। 


হযরত আয়েশার ফকীহ ও পণ্ডিতসূলভ জ্ঞাানুসন্ধান এবং বিজ্তজনোচিত 
বক্তব্য দেখে হযরত মুসা ইবনে তালহা রো) বলেন £ আমি আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে 
অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞজলভাষী কাউকে দেখিনি 1---(তিরমিযী ) 


তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইউসূফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ 
করা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা 
তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তার পুত্র ঈসা আ)-র সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআনের দশটি 
আয়াত নাযিল করে তার দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্তান-গরিমাকে 
আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। 


আলোচ্য আয়াতসম্হের সংক্ষিপ্ত তফসীর, তফসীরের সার-সংক্ষেপে আলো- 
চিত হয়ে গেছে। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ বাক্য সম্পর্কে যেসব আলোচনা 
আছে, সেগুলো দেখা যেতে পারে। 
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Cd 


পাল্টিয়ে দেয়া, বদলিয়ে দেয়া । যে জঘন্য হা সতাকে বাতিলরূপে, বাতিলকে 


স্র। আন্-নূর | 8০৫ 


সত্যরূপে বদলিয়ে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্ভীরুকে ফাসিক ও ফাসিককে আল্লাহ্‌- 
ভীরু পরহিষগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকেও 1 বলা হয়। ৯০৮ শব্দের অর্থ 
দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশির জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। 


AA 


৮০ বলে মু’মিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আবদুল্লাহ্‌ 


ইবনে উবাই মু'মিন নয়---মুনাফিক ছিল, কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানী দাবি করত 
বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মুমিনদের বাহক বিধানাবলী প্রযোজ্য হত! তাই 1৮০০ শব্দে 


তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন শ্ত্রীলোক 
এতে জড়িত হয়। রসূলুল্লাহ সো) আয়াত নাথিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান 
করেন। অতঃপর. মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের তওবা 
কব্ল করেন। হযরত হাসসান ও" মিস্তাহ্‌ তাদেরই অন্যতম ছিলেন। তারা উভয়েই 
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্য আল্পহ্‌ তা'আলা কোরআন 
পাকে মাগফিরাত ঘোষণ। করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশার সামনে কেউ 
হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি অপবাদের শাস্তি- 
প্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলতেন £ হাসান রস্লুল্লাহ্‌ সা)-এর 
পক্ষ থেকে কাব্যমধ্যে কাফিরদের চমৎকার মুকাবিলা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ 
বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোন সময় হযরত আয়েশার কাছে আগমন করলে তিনি 
সসম্জরমে তাঁকে আসন দিতেন 1---(মাযহারী) 

AID ডি তাত নতণা AT, 

9110 5 5৩ -এতে নবী করীম সো)-হযরত আয়েশা, সাফওয়ান ও 
সকল মুর্শমন মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা সবাই এই গুজবের কারণে 
মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এইযে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না । কেননা, 
আল্লাহ. তাআলা কোরআনে তাদের দোষমূক্ততা নাযিল করে তাদের সম্মান আরও 
বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী 
নাযিল করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পতিত হবে । 
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a 


অংশ নি সেই পরিমাণে তার গোনাহ্‌ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার 
শান্তি হবে। যেব্যক্ি-এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ, 
করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ 
রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে। 


শা এয তালা (৮ পা A 59 


nike ০১1১০ ৬3 (০ ৮ ১9৮ ৬৪১১ 153% শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য এই 
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যে, যে ব্যক্তি এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, 
তার জন্য গুরুতর আযাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ্‌, 
ইবনে উবাই 1---বেগভী ) | 


aus Fed 
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টিন ঠ A | 
শেখা 9 অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান 


পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলম্মান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল 
না কেন এবং একথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এই আয়াতে কয়েকটি 


A IFA 


বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম. rq ৮ শব্দ দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, 


যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লান্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে 
নিজেকেই লাচ্ছিত করে। কারণ, ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ 


ধরনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে; যেমন এক জায়গায় বলা 
AS IAT ASW 
হয়েছে, ৯৯১1 50৬ ঠপাঅর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। 


উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যন্ন বলা হয়েছে 
AS IAT ASST 
৮০৪ { 4 অৰ্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করোনা । এখানেও কোন মুসলমান 


AS AS rr 


ভাইকে হত্যা করা বোঝানো হয়েছে। আরও এক জায়গায় আছে 989৯4১, 


AS না AS ASAIN 


. 30 ৩ ৬৯ ৯৪১ [নিজেদেরকে অর্থাৎ কোন মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে 


Pd 
AY এটি তা | ASdw re 


বাধ্য করো না। আরও বলা হয়েছে, ৮৪১ 1 (৬ 0০ ১-নিজেদেরকে অর্থাৎ 


মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কোরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ 
এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন 
করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা, সমগ্র জাতির অপ- 
মান ও দুর্নামই এর পরিণতি । সাদী বলেন? 


সূরা আন্-নূর ৪০৭ 


১746 98 ঠি 2 oR a5) TR 
Le 8 ০১ ৩০০১) y 


কোরআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ ঘখন উন্নতি করেছে, তখন সমগ্র 
জাতি উন্নতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। . এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ 
দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে। 
এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য 


পম 
DAT AS IAM Ado IAIIA পাক পাঞ্জা 


করলে ৮০০০ ৬7035 ৮৫০৬০৮91850 সিঙ্োধন পদে বলা উচিত 


RSA রা 


ছিল; যেমন শুরুতে রি সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক, 


এই সংক্ষিপ্ত বাকা ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করত সম্বোধন্পদের পরিবর্তে 
রা AS ASA 29৩ 


টি 5 fol ৮ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ 


সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। 
কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে--এটাই ছিল 
ঈমানের দাবি। 


শি কারি 


এখানে তৃতীয় প্ৰণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক; টা EE 


TA WG 


দশ এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের ‘এটা প্রকাশ্য মিথ্যা’ 


বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান সম্পর্কে 
কোন গোনাহ, অথবা দোষ শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধা- 
রণা রাখা এবং. প্রমাণ ছাড়াই তাকে গোনাহ্‌ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে 
করা সাক্ষাত ঈমানের পরিচয় । 


মাস‘আলা £ এতে প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর 
প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব । তবে শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত 
হলে ভিন্ন কথা । যদি কেউ শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত 
করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব । কারণ, 
এটা নিছক গীবত (পরনিন্দা) এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা । 
""-( মাযহারী) 


৪০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


টা 


ie j | To 
$y, শে পাপা তি AS Ar AT টু রি এটি টি এ A APT AS or AT 
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AS fA 33 
৩: ১ (5 এও ১০___এই আয়াতের প্রথম বাক্য শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর 


প্রজা 


EG কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে 
প্রমাণ দাবি করা । ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী 
ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের” কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা 
তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় 
বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ্‌র কাছে 
তারাই মিথ্যাবাদী । 


এখানে চিস্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করল এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই 
ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, 
বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনরূপেই বুঝে আসে না। কেননা, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতা- 
বস্থায় সে আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে £ এই প্রশ্নের দুই জওয়াব 
আছে। প্রথম, এখানে “আল্লাহর কাছে” বলার অর্থ আল্লাহ্‌র বিধান ও আইন। 
অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপ- 
বাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, আল্লাহ্র বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা নাকরা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই 
বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। 


দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, অনর্থক কোন কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য 
বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। 
অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন দোষ অথবা গোনাহের সাক্ষা 
গোনাহের মলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে। কাউকে হেয় করা অথবা কম্ট দেও+ 
মার উদ্দেশ্যে দিতে পারে না। হ্বে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করেঃ 
সে শেন দাবি করে যে, আমি মানব জাতির সংশোধন, সমাজকে কল্ষমুক্ত করণ 
এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবী করছি । কিন্তু সে ঘখন শরীম্মতের আইন 
জানে খে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না 
এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শাস্তি ভোগ করতে হবে, 
তখন সে আল্লাহ্‌র কাছে উপরোক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিখ্যাবাদী। কেননা শরীয়তের 
ধারা মোতাবিক দাবি না হওয়ার ক্ষেপ্পে উপরোক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। 
-(মাযহারী) 


সরা আন-নর ৪০৯ 


একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারী £ উপরোক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে 
অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপ- 
রীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে 
প্রশ্ন হতে পারে মে, তাহলে রস্লুল্লীহ্‌ (সো) পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন 
না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেন? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকতবাবিমূঢ় 
অবস্থায় কেন রইলেন£ এমন কি, তিনি হযরত আয়েশাকে একথাও বলেছেন খে, 
দেখ, যদি তোমা দ্বারা কোন ভূল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও । ্‌ 

কারণ এই থে, রসৃনুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই ইকিংকর্তব্যবিম়্ অবস্থ। সুধারণার আদেশের 
পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি খবরটির সত্যায়নও করেন! নি এবং তদনুঘায়ী কোন কর্মও 
করেন নি। তিনি এর চর্চা কর।ও পছন্দ করেন নি। সাহ।বায়ে-কিরামের সমাবেশে তিনি 


এ কথাই বলেছেন শে, { 4> yf ss ese অর্থাৎ আমি আমার 


স্রী সম্পর্কে ভাল ছড়া কিছুই জানি না-।----(তাহাভী ) রস্নুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই কম- 
পন্থা উপরোক্ত আয়াত অনুায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। 
তবে কিংকর্তব্যবিম্‌ তাও দূর হয়ে যায়, এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জান আয়াত অবতব- 
ণের পরে অজিত হয়েছে । 

মোটকথা এই যে, অন্তরে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতা- 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ঘেমন রসুলুল্লাহ (সা) করেছেন, মুসলমানদের প্রতি সুধারণা 
পোষণ করার পরিপন্থী ছিল না। তিনি তো খবর অনুায়ী কোন কর্মও করেন নি। 
ধেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভগ্ন আয়াতে 
যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে তারা খবর অনুষাম়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা 
করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও 
শাস্তিযোগ্য ছিল। 
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গ্রহণ টি এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই 
আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আক্মাত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে 
শে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণ দুনিয়াতেও আধাব আসতে 
পারত, খেমন পূর্ববতা জাতিসমূহের ওপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হত। 
কিন্তু মুমিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং 
পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের ওপর থেকে অন্তহিত হয়েছে। দুনিস্নাতে আল্লাহ্‌র 


A Gn 


৪১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তওফীক 
দিয়েছেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সা)-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব অবতরণের 
পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গোনাহ্‌র জন্যে সত্যিকার তওবার তওফীক দিয়েছেন 
এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে 
ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাতের ওস্নাদা দিয়েছেন। 


AFI পা AT CLAD A 
ot 6 


19০১ ও ৩ 589 317583 শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে 


জিজ্ঞেস করে৷ বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তা সত্যাসত্য, ঘাচাই না করে 
সামনে চালু করে দেয়া বোঝানো হয়েছে। 
IA রা AA পাঠ তিতা ATTA 
85০ 401 ১১০ 5৯ 5 ৪ ৬৩ 5৮মএ 5--অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার 
মনে করেছিলে যে, থা শুনলে তা-ই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য 
যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, ঘদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ 
মর্মাহত হয়, লাম্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে গড়ে। 
পপ পারত পা পজজ পাপাপা LT AIS 55825585558 পা পা দলা 
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দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ্‌ পবিভ্র। 
এতো গুরুতর অপবাদ। এই আয়াতে পুনর্বার সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, ঘ। 
পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের 
সংবাদ শুনে মূসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোন 
সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরাপ কথা মূখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা 
গুরুতর অপরাধ । 


একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব ঃ কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোন 
ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা খায় না, ফলে তার চর্চা কর ও মুখে উচ্চারণ 
 কর। অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোন কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বোঝা ঘায় না। 
কাজেই এরাপ কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরপে বলা যেতে পারে? উত্তর এই যে, 
প্রত্যেক মুসলমানকে গোনাহ্‌ থেকে পাক-পবিভ্র মনে করা শরীয্মতের মূলনীতি। এই 
মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলীলে যে কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য 
কোন দলীলের প্রষ্মোজন নেই। এতটুকুই ঘথেস্ট ঘে, একজন ম্'মিন-মুসলমানের প্রতি 
শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা অপবাদ । 
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করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির 
কথা উচ্চারণ করা হয়েছে । আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, হারা এরূপ খবর 
রটনা করে, তারা হবেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্মজ্জতার প্রসারই কামনা 
করে । 


নির্জ্জতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরী ৫ এ উপেক্ষার ফলে 
আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছেঃ কোরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই 
বিশেষ কর্মসূচী তৈরী করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে 
পারবে না। রটিত হলেও শরীয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, মাতে রটনার 
সাথে সাথে সাধারণ সমাবেশে ব্যভিচারের হুদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের 
উপায় করে দেয়া যায়। যেক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের 
নিলরর্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণ ভাবে 
মানুষের মন থেকে নিলর্জতার ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধ- 
প্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে । আজকাল পল্র-পল্লিকায় প্রত্যহ দেখা হ্াচ্ছে যে, এ 
ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পন্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা 


৷ সেপ্তলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই 


দুক্ষর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ 
হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই 
দেয়, খন এর সাথে শরীয়তসম্মত প্রমাণ থাকে । ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার 
ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে ত্বাবে। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ 
ধরনের সংবাদ প্রচারকে কোরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রাপে 
আখ্যা দিয়েছে । আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত! 
এই আগ্মাতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 

, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি ভোগ করবে । 
পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবেনা, 
কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তে। প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত । যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি 
প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। হদি কোন ব্যক্তি 
শর্তাবলীর অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেকে শ্বায়, তবে 
দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপত হবে । আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই 
হৃথেম্ট । 
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শব্দের অর্থ কসম খাওয়া । হথরত আয্েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের 
মধ্যে মিসতাহ্‌ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন । রসূলুপ্াহ্‌ (সা) আয়াত নাযিল 
হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন । তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট 
সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন । কিন্তু তাদের দ্বারা 
একটি ভূল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ঘেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাশিল করেন, এমনিভাবে এই মুসল- 
মানদের তওবা কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন । 


মিসতাহ্‌ হঘরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি 
তাকে আখিক সাহাম্ব্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার 
কথা প্রমাণিত হল, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হুষরত আবূ বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন 
কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি 
কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আথিক সাহাষ্য করবেন না। বলা 
বাহুল্য, কোন বিশেষ ফকিরকে আথিক সাহায্য প্রদান করা নিদিস্টভাবে কোন 
বিশেষ মুসলমানের ওপর ওয়াজিব নম্। কেউ কারও আর্থিক সাহায্য করার পর 
ঘদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহ্র কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের 
দলকে আল্লাহ তা'আলা বিখের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। 
তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত 
দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে খারা স্বভাবগত দুঃখের কারণে গরীবদের সাহায্য 
ত্যাগ করার কসম খেয়েছিল, তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান 
করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে ' 
দেয়। গ্ররীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে 
সমীচীন নয্ন। আল্লাহ্‌ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও 
ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত। 


হ্রত মিসতাহ্‌কে আর্থিক সাহায্য করা হখরত আবু বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব 
ছিল না। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা কথাটি এভাবে বলছেন ঃ ঘেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ 


সূরা আন-ন্র ৪১৩ 


তা'আলা ধৰ্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আর্থিক 
ASA 6০95৩ 


 সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরাপ কসম খাওয়া উচিত নয়্। আম্বাতে 05931 16) 2 


পা তা 


০০) 5773 অর্থেই ব্যক্তি হয়েছে। 


«5৮১৬ 82 


আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হইয়াছে ঃ 41988 ৪৯৯৩1 ০১ 8 
অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ করনা মে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোনাহ্‌ মাফ কর- 


৬ 
বেন? আয়াত শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রো) তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন £ st 45 


দির: 


941 0৯৯ ১1 1 অর্থাৎ আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। 


আমি অবশ্যই তা গছন্দ করি। এরপর তিনি হর্ধরত মিসতাহর আথিক সাহায্য পুন- 
বহাল করে দেন এবং বলেন $ এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না ।---(বুখারী, মুসলিম) 


এহেন উচ্চাঙ্গের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কিরাম লালিত হন। ৭ 
আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেনঃ ০1 9) 1 সী 
৬৮০১ ২০২) ০০০০৩ 1 51 531 0515) ১৭ 5:5১ ৬) ৮-অর্থাৎ ঘারা 
আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হুক আদায়কারী নয়ন; বরং 


প্রকৃত আত্মীগ্নতার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি, ঘে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিলি , 
করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে । 


ad A BIA A ASIA AIA LAG 


Gy ole Fo SUI 5 ase) | Sg 8 ৩৪১11 
ও তা ঠ পাশ উতলা পা পাঠ টি 


Pa" ৩০15০ ৪) 1৯ 15 1%) ১)1- ---এই আয্মাতে বাহ্যতঃ ইতিপূর্বে অপবাদের 
আয়াতে বণিত সেই বিষয়বস্ত পুনরায় বণিত হয়্েছে। অর্থাৎ 


সুন্্গ 2 
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৪১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একট বড় পার্থ ক্য বিদ্যমান। কেননা, শেষোত্তর 
আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা 
রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহকালের ও পর- 
কালের অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় থে, এই 
আয়াত তাদের সাথে সম্পকশীল, যারা হ্রত আয়েশার চরিত্রে অপবাদ আরোপ 
করার পর তওবা করেনি। এমন কি, কোরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাথিল হওয়ার 
পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চচাম্ম মশগুল খাকে। বলা বাহুল্য, 
একাজ কোন মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোন মুসলমানও কোরআনের এরূপ 
বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের 
সম্পর্কে, ষারা দোষমুক্ততার আয্মাত নাধিন হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ 
করে নি। তারা ঘে কাফির মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ নেই। তওবা- 


পারা JA 


কারীদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ৬০) রর 40 বলে উভয় জাহানে রহমতগ্রাপ্ত 


আখ্যায়িত করেছেন। হ্বারা তওবা করেনি, চারটা রর এই আয়াতে উভয় জাহানে অভি- 
শপ্ত বলেছেন। তওবাকারীদেরকে আযাব থেকে মৃক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং খারা 
তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আথাবের হাশিয়ারী দিয়েছেন। তওবাকারীদেরকে 


IA S59 «2 পা ডে 


১; £4 441 বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং ঘারা তওবা 


A Ae টা কু Aw 


করে নি তাদেরকে পরবর্তী 9০ ১৪৩৭ "57 আয়াতে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং 
শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন।---€ বয়ানূল-কোরআন ) 


একটি জরুরী হুশিয়ারী ঃ$ হম্ধরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদের ব্যাপারে 
কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন 
কোরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাধিস হয়নি। আয্মাত নামষিল হওয়ার পর থে ব্যক্তি 
হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির, কোরআনে 
অবিশ্বাসী । ক্বেমন শিয়াদের কোন কোন দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা সায়। 
তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনরাপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সব- 
_সম্মমতিব্রমে কাফির । 


পে 89০৮০ AS পা শা AII IA AA Me AII7 wr A EET পালিত 


যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের সির হস্ত ও পদ রা বলবে এবং তাদের 





সূরা সার ৪১৫ 


অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। ৷ হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন ঘে গোনাহগার তার 
গোনাহ্‌ স্বীকার করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে 
সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে হে ব্যক্তি সেখানেও 
অস্বীকার করে বলবে ঘষে, আমি এ কাজ করি নি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভূলে 
এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্ত- 


3 wi পা ভি পাও পা 


পদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। ১০০১ ১১৬1 


আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে 
কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহবাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে 
না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে। 
বরং তাদের জিহবা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও 
সম্ভবপর ছে, এক সময় মুখ ও জিহবাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহবাকে 


সত্যকথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে । চি 4015 
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অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিল্ল পূরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিন্ন পুরুষকুল 
দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপষূক্ত । সচ্চরিল্লা নারীকুল সচ্ছরিল্র পুরুষকুলের জন্য 
এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিন্লা নারীকুলের জন্য উপমুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে | 
ধা বলে, এরা তা থেকে পবিল্ল। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা । 


এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মানবচরিন্লে . স্বাভাবিকভাবে থ্োগসূল্র ' রেখেছেন । দুশ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী 
ব্যভিচারী পূরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিল্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং 
সচ্চরিন্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিন্রা নারীদের প্রতি হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ 
অনুষ্ষায়ী জীবনসঙ্গী ভোজ করে নেয় এবং প্ররুতির বিধান অনুষায়ী সে সেরাপই পায় । 


এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিক্ষার বোঝা হায় যে, বাহ্যিক ও 
অভ্যন্তরীণ পবিল্লতার মূর্ত প্রতীক পয্পগম্ধরগণকে আল্লাহ্‌ তা'আলা পত্নীও তাঁদের 


৪১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল হে, পযগন্ব রকুল শিরোমণি হযরত 
রসূলে করীম সো)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় 
তীরই মত ভার্যাকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধো 
শ্ৰেষ্ঠা ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সে-ই 
হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে বর্ণিত আছে 
যে, হযরত নৃহ ও হযরত লূত (আ)-এর বিবিগণ কাফির ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে 
এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফির হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে 
লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন $ চি ৰ 3" 1 ৩৩ 
_-অর্থাৎ কোন পয়গম্থরের বিবি কোনদিন ব্যভিচার করে নি । _-(দ্ুররে মনসুর ) 
এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্থরের বিবি কাফির হবে---এটা তো সম্ভবপর ॥ কিন্তু 
ব্যভিচারিণী হবে---এটা সম্ভবপর নয়! কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের 


ঘৃণার পাত্র । কিন্তু কুফর স্বাভাবিকভাবে ঘৃণার কারণে হয় না। ---( বয্নানুল 
কোরআন ) 
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(২৭) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গুহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, 
যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গুহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের 
জন্য উত্তম, যাতে তোমরা মরণ রাখ । (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে 
অনুমতি গ্রহণ না করা পর্ষস্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 
ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জনা অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা 
যাকর, আল্লাহ্‌ তা ভালোভাবে জানেন । (২৯) ঘে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে 
তোমাদের সামগ্রী আছে, এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই। এবং 
আল্লাহ্‌, জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর। 






























সুরা আন্-নুর . ৪১৭ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার কারও গৃহে প্রবে- 
শের পূবে অনুমতি গ্রহণ করা £ সূরা নূরের শুরু থেকেই অশ্নীলতা ও নির্লজ্জতা 
দমন করার জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারও 
প্রতি অপবাদ আরোপের নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অশ্লীলতা দমন এবং 
সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা সুগম হবে 
এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি নাহয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী এসবের অন্যতম । অর্থাৎ 
কারও গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উকি দিয়ে দেখা নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। মাহরাম নয় এমন নারীদের ওপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য 
আয়াতসমূহ বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে। 


গৃহ চার প্রকারঃ ১. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারও আসার সম্ভাবনা নেই; 
২. যেগুহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহ্রাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সম্ভাবনা 
আছেঃ ৩. যে গৃহে কারও কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা আছেঃ ৪ 
যে গৃহ কোন বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নিদিষ্ট নয়ঃ যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ্‌ 
ইত্যাদি সাধারণের আসা -যাওয়ার স্থান। প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্তাত যে, 
এতে প্রবেশের জন্য. কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিক্ষারভাবে 
এই বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের বিধান আলোচ্য আয়াত- 
সম্হে বণিত হচ্ছে £) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের (বিশেষ বসবাসের ) গৃহ ব্যতীত 
অন্য গৃহে (যাতে অন্য লোক বসবাস করে, সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক 
কিংবা বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক) প্রবেশ করো না, যে 
পর্যন্ত অনুমতি লাভ না কর এবং ( অনুমতি লাভ করার পূর্বে) গৃহবাসীদেরকে সালাম 
না কর। তের্থাৎ প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করে জিজেস কর যে, ভেতরে প্রবেশের 
অনুর্মতি আছে কিঃ বিনানুমতিতে এমনিতেই ঢুকে পড়ো না। যদিও কতক লোক 
অনুমতি নেয়াকে মর্ষাদাহানিকর মনে করে; কিন্তু বাস্তবে ) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। 
"(বিষয়টি তোমাদের এ জন্য বলা হলো,) যাতে তোমরা স্মরণ রাখ (এবং তদনুষায়ী 
আমল কর। এতে অনেক রহস্য আছে। এ হলো দ্বিতীয় প্রকার গৃহের বিধান )। যদি 
গহে কোন মানুষ নেই বলে মনে হয় (বাস্তবে থাকুক বা না থাকুক), তবে সেখানে 
প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়। (কেননা, প্রথমত সেখানে কেউ থাকার 
সম্ভাবনা আছে; যদিও তুমি জান না। বাস্তবে কেউ না থাকলেও অপরের খালি গৃহে 
বিনানুমতিতে ঢুকে পড়া তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল, যা জায়েয নয়। 
এ হল তৃতীয় প্রকার গৃহের বিধান ।) যদি (অনুমতি চাওয়ার সময়) তোমাদেরকে বলা 
হয় (এখন) ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে আস। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (সেখানে 
এই মনে করে অটল হয়ে থাকা যে, একবার তো বাইরে আসবে ; তা বাল্নীয় নয়। 
কারণ, এতে নিজের অবমাননা এবং অপরকে অহেতুক চাপ প্রয়োগ করে কষ্ট দেওয়া 


৪১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


হয়। কোন মুসলমানকে কম্ট দেয়া হারাম।) আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের সব কাজ কর্মের 
খবর রাখেন। (বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি পাবে। এ বিধান তখনও যখন গৃহের লোকেরা 
ফিরে যেতে বলে না; কিন্তু হ্যা, না-ও কিছুই বলে না। এমতাবস্থায় হয়তো শোনেনি 
এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে তিনবার অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এরপরও কোন 
জওয়াব পাওয়া নাগেলে ফিরে আসা উচিত ;যেমন হাদীসে স্পষ্টত একথা বলা হয়েছে) 
এমন গৃহে (বিশেষ অনুমতি ব্যতীত) প্রবেশ করাও গোনাহ, হবে না যাতে (বাসগৃহ হিসেবে) 
কেউ বাস করে না, এবং যাতে তোমাদের উপকার আছে। (অর্থাৎ এসব গৃহ ভোগ 
করার ও ব্যবহার করার অধিকার তোমাদের আছে। এ হলো চতুর্থ প্রকার গৃহের বিধান, 
ঘা জনহিতকর কাজের জন্য নিমিত হয়। ফলে সেখানে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার থাকে 91 
তোমরা যা প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সব জানেন। 
(কাজেই সর্বাবস্থায় তাকওয়া ও আল্লাহ্‌্ভীতি অপরিহার্য |) 


" আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কোরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 8৪ কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে 
গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারও গহে প্রবেশ করো নাঃ পরিতাপের 
বিষয়, ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত 
বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর 
প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন । 
লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গোনাহ্‌ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার 
চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ 
সুসংহত করে নিয়েছে £ কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি- 
বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা শরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি 
চাওয়া কোরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তন- 
কেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কোরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর 
ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে. মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন 
উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কোরআনের বিধানই নয়। ইন্না 


অন্মতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা £ আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে 
বসবাসের জায়গা দিয়েছেন । তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, 
সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম । 


কোরআন পাক. অম্ল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে ঃ 
পপ পা AS AISI A DAB পাপা 


uw ৮ &) uy 0 0*২ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলা তোমাদের গুহে তোমাদের জন্য 


শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষপ্ণ থাকতে পারে, 
যখন মানুষ অন্য কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে 


সূরা আন্-নূর ৪১৯ 


কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে 
পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর । এটা খুবই কম্টের কথা । ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট 
দেওয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পকিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা 
হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিপ্ন সৃষ্টি করা ও কম্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা 
প্রত্যেকটি সন্তরান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎ্প্রার্থার। 
সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য 
ঘত্বসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে 
সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোন ব্যক্তির ওপর বিনানুমতিতে 
চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকল্ক্সাৎ বিপদ মনে যত শীঘু সম্ভব বিদায় করে দিতে চেস্টা 
করবে এবং হিতাকাজ্ক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তক 
ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পাপী হবে। 


তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও 
গৃহে প্রবেশ করলে মাহ্রাম নয়, এমন নারীর ওপর দৃঙ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ 
সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষা কবেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কোর- 
অ।ন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তির বিধি-বিধানে সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন । 


চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ 
করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি 
ব্যতিরেকে গৃহে টুঁকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জাত হয়ে যায়। 
কারও গোপন কথা জবরদস্তি জানার চচস্টা করাও গোনাহ্‌ এবং অপরের জন্য কম্টের 
কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাস'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে 
এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাস'আলা পরে বণিত হবে। 


চিজ 
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মাসআলা 8 আয়াতে 16০০ 15৯ ১) ৪2118 বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা 


পুরুষের জন্য ব্যবহাত হয়। কিন্ত নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভস্ত; যেমন কোর- 
আনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভ ক্ত 
রয়েছে। কতিপয় বিশেষ মাস'আলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের 
সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীদের অভ্যাসও 
তাই ছিল। তাঁরা কারও গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস রো) 
বলেনঃ আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর 
কাছে অনুমতি চাইতাম । তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম ।--- 
(ইবনে কাসীর ) 


মাস'আলা ঃ এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারও গৃহে 
প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ মাহরাম ও গায়র-মাহ্রাম সবাই 


৪২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার 
জন্যই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এক ব্যক্তি ঘদি তার মা, বোন অথবা 
কোন মাহ্রাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। ইমাম মালেক 
মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)- 
কে জিক্তাসা করল £ আমি কি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? 
তিনি বললেন £ হ্যা অনুমতি চাও। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌,! আমি তো আমার মাতার 
গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেনঃ তবুও অনুমতি নানিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি 
আবার বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। তিনি বললেন £ 
তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলজ অবস্থায় দেখা 
পছন্দ কর? সে বলল £ না। তিনি বললেন ঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক । কেননা, 
গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশ্যযোগ/ কোন অজ খোলা থাকতে পারে।-(মোষহারী ) 


এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হল যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে 
এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে---পিতার্মাতা, ভাইবোন 
প্রমুখ থাকে না। 


সাস‘আলা £ঃ যে গহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে, তাতে প্রবেশ করার জন্য যদিও অনু- 
মতি চাওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্ত মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা 
খবরে যাওয়া উচিত নয়। বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে হু শিয়ার 
করা দরকার । হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ্‌ যখন বাইরে 
থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুশিয়ার করে দিতেন, 
যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন ।---(ইবনে কাসীর ) এক্ষেত্রে অনুমতি 
চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে 
জিক্তাসা করলেন ঃ নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী £ 
তিনি বললেন £ না। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন ঃ এর অর্থ ওয়াজিব 
নয়। কিন্ত মেস্তাহাবও উত্তম এ ক্ষেত্রেও । 


| ৮ 452৬ পাতা £ ০ ঠা পাজি 


অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরীকা £ আয়াতে ৬ ০% ০০ এ 


(৫/৯ 1 বলা হয়েছে; অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারও গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম 
৮০৩০ শাব্দিক অর্থ শ্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর 
অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে (/ ৩৬৮০ 1 শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে 


যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়---সে আতঙ্কিত 
হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন তফসীর- 
কার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গুহে প্রবেশের সময় 


সূরা আন্-ন্‌র ৪২১ 


সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে 
অগ্রপশ্চাৎ নেই। তিনি আবু আইউব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। 
মাওয়ারদি বলেন, যদ্দি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি পড়ে, 
তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং 
গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই 
জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, 
অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়। | 


ইমাম বুখারী আদাব্‌ল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আব. হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, 
ষে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, কাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নত তরীকা ত্যাগ 
করেছে । টি রাহুল মা'আনী ) আব. দাউদের এক হাদীসে আছে, Af আমেরের জনৈক 


ব্যক্তি রসুলুল্লাহ, (সা)-এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল ঃ a আমি কি ঢুকে 
পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেন £ঃ লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে 
গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক ঃ ০2এ sale p ){ অর্থাৎ সালাম 
করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম a যাওয়ার আগেই 
লোকটি রসূলুল্লাহ সো)-র কথা শুনে ০১০1 Sale (৮৯ বলল। অতঃপর তিনি 
তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন । ---€( ইবনে কাসীর) বায়হাকী হযরত জাবেরের 
রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র এই উক্তি বর্ণনা করেছেন 2 ___ ১০ ঠি১০ £ 
Pll funy অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও 
না ।---( মাযহারী ) এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ সো) দুটি সংশোধন করেছেন---প্রথমে সালাম 
করা উচিত এবং &৯ ৩1 এর স্থলে ০1! শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, &| 
শব্দটি ত৪)5 থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। মাজিত 


ভাষার পরিপন্থী । মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ 
করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম 
করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য 
শোনে । গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে। 


মার্সআলা £ উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি 
গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে । এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। 
হযরত উমর ফারুক ky: ots করতেন। ॥ একবার তিনি রসূলুল্লাহ সো)-র দ্বারে এসে 
বললেন, ০৪ ০ ০৪ ৯৪4০ p Ll! 401 ০) ৮০ (০ অর্থাৎ সালামের 
পর বললেন, উমর প্রবেশ করতে পারে কি £---( ইবনে কাসীর ) সহীহ্‌ মুসলিমে আছে, 
হযরত আবূ মুসা হযরত উমরের কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, 
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৪২২ ৃ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


প্রথমে নিজের নাম আবু মূসা বলেছেন, এরপর আরও নিদিষ্টভাবে প্রকাশ করার 
জন্য আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে 
জওয়াব দেয়া যায় না। 


মাসআলা ঃ এব্যাপারে কোন কোন লোকের গন্থা মন্দূ। তারা বাইরে থেকে ভেতরে 
প্রবেশের অনুমতি চায়; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না। ভেতর থেকে গৃহকর্তা 
জিজ্ঞাসা করে, কে? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলা বাহুল্য, এটা জিক্তাসার জওয়াব নয়। 
যে প্রথম শব্দে চেনেনি, সে ‘আমি’ শব্দ দ্বারা কিরূপে চিনবে £ | 


খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরায় হযরত মুগীরা ইবনে 
শো"বার সাক্ষার্প্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরা ভেতর থেকে প্রশ্ন 
করলেন,কে? উত্তর হল, আনা অর্থাৎ আমি । হযরত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের 
মধ্যে তো কারও নাম ‘আনা’ নেই । এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস শুনালেন 
যে, একদিন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির 
জন্য দরজার কড়া নাড়লেন। রসূলুল্লাহ (সা) ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে? উত্তরে 
জাবের ‘আনা’ বলে দিলেন । এতে রসূলুল্লাহ (সা) তাকে শাসিয়ে বললেন 8£ “আনা” 
‘আনা’ অর্থাৎ ‘আনা’ ‘আনা’ বললে কাউকে চেনা যায় নাকি? 


মাস'আলা' £ এর চাইতেও আরও মন্দ পন্থা আজকাল অনেক লেখাপড়া জানা 
লোকেরাও অবলম্বন করে থাকে । দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন ভেতর থেকে জিজ্ঞেস 
করা হয়, কে? তখন তারা নিশ্চুপ দীড়িয়ে থাকে ---কোন জওয়াবই দেয় না। এটা 
প্রতিপক্ষকে উদ্বিগ্ন করার নিকৃষ্টতম পন্থা । এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে 
যায়। 


মাস'আলা £ উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয়. যে, দরজার কড়া 
নেড়ে নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা করে--- 
অনুমতি চাওয়ার এ পন্থাও জায়েয । 


মাস'আলা £ কিন্তু এত জোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রোতা চমকে ওঠে, 
বরং মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌছে যায় এবং কোনরূপ 
কর্কশতা প্রকাশ না পায়। যারা রসূলুল্লাহ সো)-র দরজায় কড়া নাড়তেন তারা নখ দিয়ে 
দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রসূলুল্লাহ, সো)-র কম্ট নাহয়। ---(কুরতুবী ) অনুমতি 
চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা । যারা এই 
উদ্দেশ্য বোঝে তারা আপনা -আপনি সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে জরুরী মনে করবে। 
প্রতিপক্ষ কষ্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে ভারা বেঁচে থাকবে। 


জরুরী হুশিয়ারি ঃ আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রক্ষেপই 
করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার গোনাহ্‌। যারা সুন্নত তরীকায় অনুমতি 
নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অস্গুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত 


সূরা আন্-ন্র ৪২৩ 


যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দুরে থাকে । সেখানে সালামের 
আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌছা মুশকিল হয্স। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, 
অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ নাঁ করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা 
প্রতি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিম্নরাপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক গন্থা 
তো হাদীস থেকেই জান গেল। এমনিভাবে খারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই 
ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য ঘথেস্ট শর্ত এই ষে, ঘন্টা বাজানোর পর 
নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌছে। এছাড়া অন্য 
কোন পন্থা কোন স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েষ । আজকাল ইউরোপ 
থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা যদিও হইউরোপায়'রা চালু করেছে; 
কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর 
সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনাক্াসে জেনে নিতে পারে । তাই এই পন্থা অবলম্বন 
করাও দোষের কথা নয় । 


মাস'আলা £ যদি কেউ কারও কাছে অনুমতি চায় এবং উত্তরে বলা হয়, এখন 
সাক্ষাৎ হতে পারবে না--ফিরে ঘান, তবে একে খারাপ মনে না করা উচিত । কেননা 
প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা বিভিন্নরাপ হয়ে থাকে । মাঝে মাঝে সে বাইরে না আসতে 
বাধ্য হস্স এবং আপনাকেও ভেতরে ডেকে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় তার ওর মেনে 
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১ ৬5] 8৪ ‘pane a অর্থাৎ ঘখন আপনাকে আপাতত ফিরে থেতে বলা 


হয়, তখন আপনার হাম্টাচিতে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা 
সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পরবতাঁকালের জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ 
আমি সারা জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারও কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং 
সে আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কোরআনের এই 
আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করি; কিন্তু হায়, এই নিয়ামত কখনও আমার ভাগ্যে 
জুটল না। 


মাসআলা £ ইসলামী শরীয়ত সূন্দর সামাজি কতা শিক্ষা দিয়েছে এবং সবাইকে কষ্ট 
থেকে বাচনোর জন্য দ্বিমখখী সুষম ব্যবস্থা কাম্মম করেছে । এহ্‌ আয়াতে যেমন আগন্তককে 
অনুমতি না দিলে এবং ফিরে ঘেতে বললে হাস্টচিন্ডে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 
তেমনিভাবে এক হাদীসে এর অপর পিঠ এভাবে বণিত হয়েছে যে, 5১99) ৬1 
(5১, 5815 অর্থাৎ সাক্ষাত্প্রার্থী ব্যক্তিরও আপনার উপর হক আছে। তাকে কাছে 
ডাকু, বাইরে তার সাথে মৌলাকাত করুন, তার সম্মান করুন, কথা শুনুন এবং 
গুরুতর অসুবিধা ও ওষ্র ছাড়া সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক 


8২৪ তহ্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ৷ যষ্ঠ খণ্ড 


পি 


ম্্‌ 


মাস“আলা £ কারও দ'রজায় অনুমতি চাইলে ঘদি ভেতর থেকে জওয়াব না আসে, 
তবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নত। ঘদি তৃতীয়সবারও জওয়াব না 
আসে, তবে ফিরে আসারই নির্দেশ আছে। কারণ তৃতীয়বার বলতে এটা প্রায় নিশ্চিত 
হয়ে খায় শে, আওয়াজ শুনেছে; কিন্তু নামাঘরত থাকা অথবা গোসলরত থাকা অথবা 
পাক্সখানায় থাকার কারণে সে জওয়াব দিতে পারছে না। কিংবা এক্ষণে তার সাক্ষাতের 
ইচ্ছা নেই। উভয় অবস্থায় সেখানে অটল হয়ে থাকা এবং অবিরাম কড়া নাড়াও কষ্টের 
কারণ, ঘা থেকে বেঁ:চ থাকা ওয়াজিব। অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষ্যই কষ্ট দান থেকে 
বেঁচে থাকা । 
হযরত আব্‌ মূসা আশআরী বর্ণনা করেন, একবার রস্লে করীম সো) বললেন $ 
৮১০ ৬) 3 2 5 ও ১ ৮০৯৯1 3 ০৮০1 01- অর্থাৎ তিনবার অনুমতি 
চাওয়ার পরও যদি জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত।--(ইবনে কাসীর) 
মসনদে আহমদে হখরত আনাস থেকে বণিত আছে, একবার রস্লুঞ্লাহ (সা) হযরত 
সাদ ইবনে ওবাদার গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য 
সালাম করলেন। হ্ষ্রত সা'দ সালামের জওয়াব দিলেন; কিন্তু খুবই আস্তে, মাতে 
রসলুল্লাহ্‌ সো) না শোনেন। তিনি দ্বিতীয্নবার ও তৃতীয্নবার সালাম করলেন। হযরত 
সাদ প্রত্যেকবার শুনতেন এবং আস্তে জওবার দিতেন। তিনবার এরূপ করার পর 
তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ খন দেখলেন ঘে, আওয়াজ আসছে না, তখন গুহ থেকে 
বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং ওখঘর পেশ করে বললেন $ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি 
প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ শুনেছি এবং জওয়াবও দিয়েছি, কিন্তু আস্তে দিয়েছি, 
যাতে আপনার পবিত্র মূখ থেকে 'আমার সম্পর্কে আরও বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত 
হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময় । অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত বলে দিলেন মে, 
তিনবার জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত। এরপর হদ্বরত সা'দ রস্লুল্লাহ 
(সো)-কে গৃহে নিয়ে যান এবং কিছু খাবার পেশ করেন। তিনি তা কবুল করেন। 


হযরত সা*দের এই কার্য ছিল অধিক ইশৃক ও মহব্বতের প্রতিক্রি্।। তখন 
তিনি এদিকে চিন্তাও করেন নি ঘে, দু'জাহানের সরদার হুযুর পাক (সা) দরজায় উপস্থিয 
আছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁর পদদুষ্বন করা উচিত। বরং তার চিন্তাধারা এদিকে 
নিবদ্ধ ছিল যে, রসূলে পাক সে)-এর পবিভ্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশে খত বেশি 
“আসসালাম্‌ আলাইকুম” শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাণকর 
হবে। মোট কথা, এ থেকে প্রমাণিত হল মে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জওয়াব না 
আসলে ফিরে মাওয়া সন্নত। সেখানেই অটল হয়ে বসে খাওয়া সুন্নত বিরোধী এবং 
প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক । 


মাস'আলা 8 এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম, কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে 
অনুমতি লাভ করার জন্য তিন বার চেস্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে 
হাওয়া কষ্টদায়ক । কিন্তু দি কোন আলিম অথবা বুযুর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া 


সূরা জন্-নূর ৪২৫ 


ব্যতীত ও খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায্ন বসে থাকে শে, অবসর সময়ে বাইরে 
আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তবে তা উপরোক্ত বিধানের মধ্যে দাখিল নয়; এবং 
এটাই আদব ও শিষ্টাচার । স্বয়ং কোরআন নির্দেশ দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সা) যখন 
গৃহাভ্যন্তরে থাকেন, তখন তাঁকে আওয়াজ দিয়ে আহবান করা আদবের খেলাফ ; বরং 
এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মূতাবিক বাইরে আগমন 


পাঠিকা লা রিপা AMIE এতো পা 


করেন, তখন সাক্ষাৎ করা উচিত। আয়াত এই £ Ty SSI 81575 


ASG LAT পা পারা ক কা 


০1৯৩৩ ৮1 "হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন £ মাঝে মাঝে আমি 


কোন আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ দ্িপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করি, যাতে তিনি বাইরে 
আগমন করলে তাঁর কাছে কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তার কাছে 
সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি 
একে আদবের খেলাফ মনে করি। তাই অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করে নেই ।---(বুখারী ) 
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৮৭ 6৩০ las B gS J ৩ ৫৯ 2৯০৮ এ তি pit ১৪৫ ৩০ 
শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তদ্দ্বারা উপকৃত 
হওয়া। যা দ্বারা উপকৃত হওয়া মায়, তাকেও. Ee বলা হয়। এই আমাতে আভি- 
ধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে । অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্থাৎ ভোগ করার অধিকার । 
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রে।) থেকে বণিত আছে, খন বিনানুমতিতে কারও গৃহে 
প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লিখিত আয়াত নাঘিল হয়, তখন তিনি রসূল্ল্লাহ (সা)-র 
কাছে আরঘ করলেনঃ ইয়া রস্লাল্লাহ! এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরায়শদের ব্যবসা- 
জীবী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক 
সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। 
এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার 
কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাষিল হয় 
-(মাষহারী )। শানে নুষুলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল বে, আয়াতে ২১০৮০ চি ১982 
বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, থা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; 
বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন 
বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নিমিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একহ কারণে 
মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, 
জাতীয় চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তভূত্ত। 
এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুর্মতিতে প্রবেশ করতে পারে। 


৪২৬ ্‌ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মাস'আলা £ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের মে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা 
মৃতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো 
পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব । উদাহরণত রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে 
টিকিট ব্যতীত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্লাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরী; এর 
বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ । বিমান বন্দরের ঘে অংশে ম্বাওয়া কতৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিদ্ধ, 
সেখানে অনুমতি ব্যতীত হাওয়া শরীয়তে নাজায়েছ । 


মাসআলা 8 এমনিভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা , খানকাহ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে খেসব 
কক্ষ ব্যবস্থাপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নিদিষ্ট; ষ্বেঘন এসব প্রতিষ্ঠানের 
বিশেষ কক্ষ, অফিস গুহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া 
নিষিদ্ধ ও গোনাহ্‌ । 


জনু্মতি চাওয়া সম্পর্কিত জারও কতিপয় মাসআলা 

পৃূবেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওলা সম্পকিত বিধানাবলীর আসল উদ্দেশ্য 
অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। 
এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবণিত মাস*আলাসমূহও জানা আয় । 


টেলিফোন সম্পার্কত কতিপয় মাসআলা £ কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য 
কোন দরকারী কাজ অথবা নামাষে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত 
টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েশ নয়। কেননা এতেও বিনানুর্মতিতে কারও গৃহে প্রবেশ 
করে তার স্বাধীনতায় বিপ্ল সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে। 


মাসআলা £ ছে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে 
আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সমস্ম নিদিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত। 


০ টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজে স করতে হবে থে, 
আপনার ফ্ুর্সত থাকলে আমি আমার কথা আরষ করব। কারণ, প্রায় টেলিফোনের 
শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারী কাজে 
মশগুল থাকলেও তাছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে । কোন নির্দ'য় ব্যক্তি তখন লম্বা 
কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয় । 

০ কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনরাপ পরওয়া করে না এবং জিজেস করে 
না শে, কে ও কি বলতে চায়? এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং ষে কথা বলতে চায় 
তার ছক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ১৪৯. ৮১০০5 )5 9) এ 
অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তক ব্যক্তির তোমার ওপর হক আছে। তার সাথে কথা 


বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে থে ব্যক্তি টেলিফোনে 
কথা বলতে চায়, তার হুক এই ঘে, আপনি তার জওয়াব দিন। 


সুরা আন্-নূর ৪২৭ 


০ কারও গৃহে পৌছে সাক্ষাতের অনুমতি চেক্ে দাড়িয়ে থাকার সময় গুহাভ্যন্তরে 
উকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ । কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই ঘ্ধে, প্রতিপক্ষ যে 
বিষয়ে আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পকে আপনি অবগত মা হউন। 
প্রথমে গৃহের ভেতরে উকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে 
এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাক্তা বণিত আছে।---( বুখারী, মুসলিম ) রসুলুল্লাহ সো) খন 
অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাড়িয়ে 
ডানে কিংবা বামে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতেন; দরজার বিপরীতে না দাড়ানোর কারণ 
ছিল এই হে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পদা খুব কম থাকত; থাকলেও তা 
খুলে যাওয়ার আশংকা থাকত । -€ মাখহারী ) 

০ উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা 
সাধারণ অবস্থায় । যদি দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে মায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ 
ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহাষ্যের জন্য যাওগ্লা 
উচিত ।---(মান্হারী ) 


০ ঘাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে ঘদি দূতের সাথেই এসে খ্বায়, তবে 
অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই । দূতের আগমনই অনুমতি । তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, 


তবে অনুমতি নেওয়া জরুরী । রসুলুলাহ্‌ সো) বলেন £ €০ 2১৯০ পপ 5 5 51 
৩১1 ৬) ৮৮9 ৩ ৭ ৭01 অর্থাৎ ঘাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে ঘদি' দূতের 


সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভেতরে আসার অনুমতি । --( আবূ দাউদ, 
মাখহারী ) 
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(৩০) ম্রুমিনদেরকে বলুন, তারা থেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের 
ঘৌনাঙ্জের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা ঘা 
করে আল্লাহ্‌ তা অবহিত আছেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন 
তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাঘত করে। তারা যেন থা 
সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্থ প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের 
মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বশু র, পু, 
স্বামীর পূত্র, ভ্রাতা, জ্রাতুষ্পত্র, ভর্লিপূত্র, জ্রীলোক, অধিকারভ্ক্ত বাদী, যৌনকামনামুত্ত 
পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে জজ, তাদের বাতীত কারও কাছে 
তাদের নৌন্দয প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসত্জা প্রকাশ করার জন্য 
জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমর( সবাই জাল্লাহর সামনে তওবা কর, 
হাতে তোমরা সফলকাম হও। 


তহ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ | 
(নারীদের পর্দা সম্পকিত ঘষ্ঠ নির্দেশ) আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে 
দিন £ তারা যেন দৃষ্টি নত রাধে (অর্থাৎ ষে অঙ্জের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা 
নাজায়েয, সেই অঙ্গের প্রতি খেন মোটেই দুষ্টিপাত না করে এবং খে অঙ্গ এমনিতে দেখা 
জায়েখ, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েম, সেই অঙ্গ মেন কামভাব সহকারে না 
দেখে ) এবং তাদের যৌনাঙ্জের হিফাম্ত করে (অর্থাৎ অবৈধ পালে কামপ্রর্ত্তি চরিতার্থ 


না করে। ব্যভিচার ও পুংমৈথুন সব এর মধ্যে অন্তত্ত-ভ্ত ) এটা তাদের জন্য অধিক 
পবিশ্রতার কারণ। €এর খেলাফ করলে, হয় ব্যভিচার, নাহয় ব/তিচারের ভূমিকায় লিপ্ত 
হবে )। নিশ্চয় আল্লাহ অবহিত আছেন ঘা কিছু তারা করে। (সুতরাং বিরুদ্ধাচরণ- 
কারীরা শাস্তিঘোগ্য হবে) আর€ এমনিভাবে ) মুসলমান নারীরদেকে বলে দিন £ তারা ঘেন 
দৃষ্টি নত রাখে । ( অর্থাৎ ঘে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েঘ সেই 
অঙ্গের প্রতি ঘেন ঘধোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং ছে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েঘ, কিন্ত 
কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ ঘেন কামভাব সহকারে না দেখে ) এবং 
তাদের যৌনাঙ্গের হিফাঘত করে। ( ব্যভিচার, পারস্পরিক কোলাকুলি সব এর অনস্তর্ভ, ত্র ) 
এবং তারা শেন তাদের সেন্দর্ষ (অর্থাৎ সোন্দর্মের স্থানসমূহ ) প্রদর্শন না করে। 
( “সৌন্দর্য” বলে গহনা । যেমন কংকন, চুড়ি, পায়ের অলংকার, বাজুবন্দ, বেড়ী, ঝুমুর, 
পট, বালি ইত্যাদি এবং ‘সৌন্দর্যের স্থান’ বলে হাত, পায়ের গোছা, বাহ, গ্রীবা, মাথা, 
বক্ষ, কান বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব স্থান সবার কাছ থেকে গোপন রাখবে, সেই 
ব্যতিক্রমদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, স্কা পরে বণিত হবে। এসব স্থানকে বেগানাদের কাছ 
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থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব এবং মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ করা জায়েঘ। পরে 
একথা বণিত হবে । অতএব দেহের অন্যান্য অঙ্গ---ঘেমন পিঠ, পেট ইত্যাদি আর্ত রাখাও 
আয়়াতদৃষ্টে ওয়াজিব হে শ্বায়। কারণ, এগুলো মাহরামের সামনেও খোলা জায়ের 
নয়। সারকথা এই যে, নারীরা ষেন তাদের আপাদমস্তক আর্ত রাখে । উপরোক্ত দু'টি 
ব্যতিক্রমের প্রথমটি প্রয্নোজনের খাতিরে ব্যক্ত হয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে যেসব 
অঙ্গ খোলার প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভ-স্ত করা হয়েছে। এর বিবরণ 
এরূপ ঃ) কিন্তু ঘা (অর্থাৎ মে সৌন্দর্যের স্থান সাধারণত) খোলা (ই-) থাকে যো আর্ত 
করার মধ্যে সার্বক্ষণিক অসবিধা রয়েছে। এরাপ সৌন্দ্যের স্থান বলে মুখমণ্ডল ও 
হাতের তালু এবং বিশ্বদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী পদযুগলও বোঝানো হয়েছে। কেননা 
মুখমণ্ডল তো প্ররুতিগতভাবেই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এবং ইচ্ছারুতভাবেও কোন কোন 
সাজসজ্জা এতে করা হয় £ যেমন সুরমা ইত্যাদি । হাতের তালু, অঙ্গুলি মেহদী ও আংটির 
স্থান। পদযূগলও আংটি ও মেহদীর স্থান। এসব স্থান না খুলে কাজকর্ম সম্ভবপর 


নয় বলেই এগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ত-স্ত করা হয়েছে। হাদীসে )$১ ৮০- -এর 
তফসীরে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু উল্লেখ করা হয়েছে। ফিকহ্‌্বিদগণ কারণের - 
ভিত্তিতে অনুমান করে পদযুগলকে এই বিধানের অন্তর্ভ.ক্ত করে দিয়েছেন) এবং (বিশেষ 
করে তারা শেন থব শ্বত্ন সহকারে মাথা ও বক্ষ আর্ত করে এবং ) তাদের ওড়না (যা 
মাথা আরত করার জন্য ব্যবহাত হয়) বক্ষদেশে ফেলে রাখে (যদিও বক্ষদেশ জামা 
দ্বারা আরুত হয়ে হ্বায়ঃ কিন্তু প্রাস্সই জামার বোতাম খোলা থাকে এবং বক্ষের আকুতি 
জামা সত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে পড়ে । তাই বিশেষ ম্বত্র নেওয়ার প্রয়োজন আছে। অতঃপর 
দ্বিতীয় ব্যতিক্রম বণিত হচ্ছে । এতে মাহরাম পুরুষদেরকে পর্দার উল্লিখিত বিধান 
থেকে ব্যতিক্রমতুস্ত করা হয়েছে।) এবং তারা শেন তাদের সৌন্দর্যকে (অর্থাৎ সৌন্দর্যের 
উল্লিখিত স্থানসমূহকে কারও কাছে) প্রকাশ না করে; কিন্তু স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, 
স্বামীর পুত্র, (সহোদর, বৈমান্্েয় ও বৈগিক্পেক্ন ) ভ্রাতা, (চাচাত, মামাত ইত্যাদি ভ্রাতা 
নয়) ভ্রাতৃঙ্পুপ্র, (সহোদরা, বৈমান্রেপ্না ও বৈপিষ্লেক্পা ) ভগ্মিপুন্র, (চাচাত, খালাত বোনদের 
পূর্ন নয়) নিজেদের (ধর্মে শরীক ) স্রীলোক (অর্থাৎ মুসলমান ভ্রীলোক। কাফির আ্রীলোক 
বেগানা পুরুষের মতই) বাঁদী (কাফির হলেও; কেননা পুরুষ ক্রীতদাসের বিধান ইমাম 
আবু হানীফার মতে বেগানা পুরুষের মত। তার কাছেও পর্দা ওয়াজিব ), এমন পুরুষ 
যারা (শুধু পানাহারের জন্য) সেবক হিসাবে থাকে এবং ইন্দ্রিয় সঠিক না হওয়ার 
কারণে ) মহিলাদের প্রতি উৎসাহী নগ্ন। [বিশেষভাবে এদের কথা বলার কারণ এই যে, 
তখন এ ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল। (দুররে-মনসূর ) প্রত্যেক নির্বোধ ব্যক্তির বিধান 
তাই। কাজেই এই বিধানটি নির্বোধ হওয়ার ওপর ভিত্তিশীল, সেবক হওয়ার ওপর নয়। 
কিন্ত তখন যারা সেবক ছিল, তারা এমনি ছিল। তাই তাবে" তথা সেবক উল্লেখ করা 
হয়েছে। বারা বোধশক্তির অধিকারী, তারা বৃদ্ধ খোজা অথবা লিঙ্গকর্তিত হলেও বেগানা 
পুরুষ। তাদের কাছে পর্দা ওয়াজিব।] অথবা এমন বালক যারা নারীদের গোপন 
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অঙ্গ সম্পর্কে এখনও অক্ষ (অর্থাৎ যেসব বালক এখনও পর্যন্ত সাবালকত্বের নিকটবতাঁ 
হয়নি এবং কামভাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরোজ্ঞ সবার সামনে মুখমণ্ডল, 
হস্তদ্বয়ের তাল ও পদযুগল ছাড়াও সাজসঙ্জার উল্লিখিত স্থানসম্হ প্রকাশ কবাও 
জায়েষ ; অর্থাৎ মাথা ও বক্ষ । স্বামীর সামনে কোন অঙ্গ আর্ত রাখা ওয়াজিব নয়। 
তবে। বশেষ অঙ্গকে দেখা অনুস্তম | 
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এতটুকু ঘত্রবান হতে পারে যে, চলার সময়) সজোরে পদক্ষেপ করবে না, শ্বাতে তাদের 
গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অলংকারার্দির আওয়াজ বেগানা পুরুষদের 
কানে পৌছে যায় )। হে মুসলমানগণ, (এসব বিধানের ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা ষে 
মটি হয়ে গেছে, তজ্জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে তওবা কর, যাতে 
তোমরা সফলকাম হও (নতুবা গোনাহ্‌ পূর্ণ সফলতার পরিপন্থী হয়ে যাবে )। 


জান্যঙ্জিক জাতব্য বিষয় 

পর্দীপ্রথা নির্লজ্তা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় £ মহিলা- 
দের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আম্মাত সরা আহ্ষাবে উচ্মমূল মু'মিনীন হযরত যয়্নব বিনতে 
জাহাশের সাথে রসূলুল্লাহ সো)-র বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয় । এর তারিখ কারও মতে 
ততীন্দ হিজরী এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরী! তফসীরে ইবনে কাসীর ও নায়লুল 
আওতার গ্রন্থে পঞ্চম ছিজরীকে অগ্রগণ/তা দান করা হয়েছে। রাহুল মাঁআনীতে হযরত 
আনাস থেকে বর্ণিত আছে থে, পঞ্চম হিজরীর ধিলকদ মাসে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। 
এ বিষয়ে সবাই একমত থে, পর্দার আয়াত এই বিবাহের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল । 
সূরা নূরের আলোচ্য আযাতসমূহ বনী মৃস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার 
পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত 
ছয় । এই আলোচনা থেকে জানা যায় হে, সূরা নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ 
পরে এবং স্রা আহধাবের পর্দা সম্পর্কিত আঘাতসমূহ আগে অবতীর্ণ হয়। স্রা 
আহঘাবের আয়াতসমূহ নাধিল হওয়ার সময় থেকেই পরার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। 
তাই সুরা আহ্যাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পকে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে 
শুধু স্রা নূরের আয়াতসমৃহের তফসীর লিখিত হচ্ছে। 
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- 8৩৭ (৯7৫ 4 ul (৪1758 শব্দটি ৬১৪ থেকে উদ্ভৃত। এর 


অথ কম করা এবং নত করা । ---(রাগিব ) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু 
থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ । ইবনে কাসীর ও 
ইবনে হাইয়়ান এ তফসীরই করেছেন । বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিষতে দেখা হার” 
এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মকরুহ--এ বিধানটি এর অন্তভুতক্ত। কোন নারী অথবা 
পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখা-ও এর মধ্যে দাখিল (চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে 
প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুত্ত )। এ ছাড়া কারও গোপন তথা জানার জন্য 
তার গৃহে উকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার কবা শরীয্নত নিষিদ্ধ করেছে, 
সেগুলোও এর অন্তর্ভূক্ত 

AS ABI ASA 

(৪৯ 2) 95৬৯ এ যৌনাঙ্গ সংঘত রাখার অগ্ধ এই হে, কুপ্ররত্তি চরিতাথ 
করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে স্বৌনাঙ্গকে সংষত রাখা । এতে ব্যভিচার, 
পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ--ক্বাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব 
অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম-প্ররৃত্তি 
. চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কামপ্ররত্তির প্রথম 
ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দচ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। 
এ দুটিকে স্পঙ্টত উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে । এতদুভয়ের অন্তর্বতী 
হারাম ভূমিকাসম্হ---ম্েমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর 
অন্ততুত্ঞ হয়ে গেছে । 


ইবনে কাসীর রে) হম্ধরত ওবায়দা রো) থেকে বর্ণনা করেন যে, ৮৮০০ ৮০০5 
৬১ 0৭1 06 5 5 2 উ 0৬46 2১ 8 4 [অর্থাৎ হদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, 
তাই কবীরা । কিন্তু আস্সাতে তার দুই প্রান্ত-_-সৃচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। 
স্চনা হচ্ছে চোখ তলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার । তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন হবে, রস্লুঞ্জাহ (সা) বলেন ঃ 
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ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান 
দান করব, ঘার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে । 

সহীহ মূসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র 


_ উক্তি বর্ণিত আছে ঘে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর ওপর দৃষ্টি পতিত হলে 
সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও ।---( ইবনে কাসীর ) হঘরত আলী (রা)-র হাদীসে আছে, 


৪৩২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥। ষ্ঠ খণ্ড 


প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে গোনাহ্‌ । এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত 
অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমাহ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও 
ক্ষমাহ নয়। 


শমশ্চবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছারুত দৃষ্টিপাত করারও বিধান জনুরাপ £ ইবনে 
কাসীর লিখেছেন £ পূর্ববর্তী অনেক মনীষী *মশ্টবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেজে 
তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম । 
সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে শ্খন বদনিম্নত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়। 


চা ক  ASAU ASF 


ৰেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ £ ৩৪৫৯২ ৬ ৩৬৩ এও ০১৪ 


ও “AM A 


৪] ৮4১ 1 ১৮০_এই দীর্ঘ আয়াতের সৃচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, জা 


পূর্ববর্তী আয্মাতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা ক্ষেন দৃষ্টি নত রাখে তথা 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভূক্ত ছিল; কিন্ত জোর দেওয়ার 
জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এ থেকে জানা গেল ম্বে, মাহরাম 
ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলিমের 
মতে নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম ॥ কাম- 
ভাব সহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হহ্বরত 
উম্মে সালমার হাদীস, মাতে বলা হয়েছে $ একদিন হথ্খরত উম্মে সালমা ও মায়মূনা 
(রা) উভয়েই রসূলুল্লাহ (সো)-র সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ 
ইবনে উম্মে মকতুম তথায় আগমন করলেন । এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রস্লক্লাহ সো) ভাদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ 
করলেন। উম্মে সালমা আরম্ব করলেন £ ইয়া রস্লাল্লাহ, সে তো অন্ধ । সে আমা- 
দেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন $ 
তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ ।---( আবু দাউদ, তিরমিত্রী ) অপর কয়েক- 
জন ফিকাহবিদ বলেন £ কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দৃষণীয় 
নয়্। তাদের প্রমাণ হযরত আমেশার হাদীস, ঘাতে বলা হয়েছেঃ একবার ঈদের 
দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনাস্্ কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ 
করছিল। রসূলুল্লাহ (সা) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তার আড়ালে 
দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ 
না হওয়া পর্যন্ত দেখে ঘান। রস্লুল্লাহ (সা) তাকে নিষেধ করেন নি। এ ব্যাপারে 
সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা ছারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও 
অন্ভ্ম। আয়াতের ভাষা দৃষ্টে আরও বোঝা ঘায় যে, বিশেষ প্রয্লোজন ব্যতিরেকে 
যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও ছারাম। রেননা পুর্বে 
বর্ণিত হয়েছে ঘে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন জঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল 


সূরা আন-নূর 8৩৩ 


ও হাতের তান ব্যতীত বাকীগুলো নারীর গোপন অঙ্গ । সবার কাছেই এসব জায়গা 
গোপন রাখা ফরম । কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্জ বেমন দেখতে পারে না, 
তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্জও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং 
পূরুষ কোন নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা 
আরও সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আল্মাতের বিধান দৃষ্টি নত 
রাখার পরিপন্থী। কেননা আয্নাতের উদ্দেশ্য শরীম্নতে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে 
দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্ত্ভূ ক্র 
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অভিধানে ৮০৮১৯] এমন বস্তুকে বলা হয়, দ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও 


স্দৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্ত 
হদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা 
পুরুষদের জন্য হালাল; যেমন বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অনংকার 
ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়নাতে 


4৪] এর অর্থ নিয়েছেন সাজসকজ্জার স্থান; তাাৎ ষেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার 


ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই খে, সাজ-সজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ 
না করা মহিলাদের ওপর ওয়াজিব ।---( রাহুল মা'আনী ) আয়াতের পরবর্তী অংশে 
নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ একটি হার প্রতি দেখা 
হয়, তার হিসাবে এবং অপরটি ঘে দেখে, তার হিসাবে । 


শা কার লা 


পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম $ প্রথম বতিক্রম হচ্ছে ৩ ৪ ৮ অর্থাৎ নারীর 


কোন সাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত 
হোগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েইণ্পড়ে ; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় 
যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই খায় । এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তভূত্ত। এগুলো প্রকাশ করার 
মধ্যে কোন গোমাহ্‌ নেই।---(ইবনে কাসীর) এতে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ বোঝানো হয়েছে, 
এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও হুঘরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর বিভিন্ন রূপ। 


A we পা 


 হধরত ইবনে মাসউদ বলেন 8 ৮৪৮০ 3৪5 ৮০ বাক্যে উপরের কাপড়; ম্বেমন বোরকা, 


লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তভূক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসঙ্জার পোশা- 
ককে আর্ত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই খে, প্রয্নোজনবশত 


৪৩৪ তফসীরে মা'আরেকফুল-কোরআন ॥॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আর্ত করা সম্ভবপর নয্প, সেগুলো 
ব্যতীত সাজসঙ্জার কোন বন্ত প্রকাশ করা জামেষ নগ্ন । হথরত ইবনে আব্বাস বলেন $ 
এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোন নারী প্রয়োজন- 
বশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফে'রা ও লেনদেনের সময় মূখমণ্ডল ও হাতের 
তালু আর্ত রাখা খুবই দুরাহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তফসীর অনুযায়ী 
নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জাম্বের নয় । 
শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্ৰয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত 
ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের 
সামনে প্রকাশ করা জায়েব। এ কারণে ফিকাহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ 
দেখা দিয়েছে । কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি . 
দৃষ্টিপাত করার কারণে হ্বদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়াব আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও 
জায়েষ নয় এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েঘ নয় । এমনিভাবে এ 
ব্যাপারেও সবাই একমত হে, গোপন অঙ্গ আরত করা খা নামাষে সর্বসম্মতিক্রমে 
ফরঘ এবং নামা্ষের বাইরে বিশুদ্ধতম উত্তিৎ অনুযায়ী ফরয তা থেকে মুখমণ্ডল ও 
হাতের তাল ব্যতিক্রমভূত্ত। এগুলো খুলে নামা পড়লে নামা শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে। 


কাষী বায়ম্াভী ও 'খার্ষেন” এই আম্মাতের তফসীরে বলেন £ নারীর আসল বিধান 
এই ঘে, সে তার সাজসজ্জার কোনকিছু প্রকাশ করবে না। আয্মাতের উদ্দেশ্য তাই 
মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্থভাবত যেগুলো খুলে মায়, সেগুলো প্রকাশ 
করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তভূত্ত। নারী 
কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনিদিষ্ট । 
ঞ্লানদেনের প্রয়োজনে কোন সমস মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও 
ক্ষমাহ--গোনাহ নম্ম। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয়না যে, বিনা 
প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েয ঃ বরং পুরুষ- 
দের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রস্বোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত 
খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওষর ও প্র্মোজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা 
পুরুষদের জন্য অপরিহার্য । এই ব্যাখ্যায় পূর্বোপ্লিখিত উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে। 
ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মথহাবও এই ছে. বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু 
দেখাও বিনা প্রয্মোজনে জায়েঘ নগ্ন । ঘাওয়াজের গ্রন্থে ইবনে হাজার মক্কী শাফেঈ রে) 
ইমাম শাফেঈ (র)-ও এই মাথহাব বর্ণনা করেছেন । নারীর মুখমণ্ডল ৩ হাতের তালু 
গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামা হয়ে শ্রান্সঃ কিন্তু বেগানা 
পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েষ নম্ম। পূর্বে 
বলা হয়েছে যে, ঘেসব ফিকাহবিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েঘ, তারাও 
এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও 
নাজায়েঘ । বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা 
অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ । তাই বিশেষ প্রয়োজন ক্বেমন চিকিৎসা 
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অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছারুতভাবে মুখমণ্ডল খোলা 
নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে 
পুরুষদের জন্য জায়েঘ নম | 

আলোচ্য আয়নাতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
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৬ নী ক? 5৯ J ৩৪ 0) 2 অৰ্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে 
রাখে ৷ {9৯ শব্দটি ১০১ এর বহুবচন । অর্থ এ ক্ষাপড়, ঘা নারী মাথায় ব্যবহার 
করে এবং তদ্ৰারা গলা ও বক্ষ আর্ত হয়ে ঘায়। 5 ঠি? শব্দটি লাগ? এর 


বহুবচন। এর অর্থ জামার কলার । প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই 
প্রচলিত । তাই জামার কলার আরত করার অর্থ বক্ষদেশ অরত করা । আয়াতের শুরুতে 
সাজ-সজ্জা, প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার 
তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে । এর আসল কারণ মর্খতাযুগের 
একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। ম্র্থতাযুগে নারীরা ওড়না মাথার ওপর ফেলে 
তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত । ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনার্ত থাকত । তাই 
মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরাপ না করেঃ বরং ওড়নার উ্গ্ 
প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আর্ত হয়ে পড়ে ।---( রূহুল মা'আনী ) 
এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, খাদের কাছে শরীয়তে 
পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। এক. ঘেসব পূরুষকে ব্যতিক্র মভুত্ত 
করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা মাহ্রাম। আল্লাহ 
তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব 
সংরক্ষণ করে ঃ স্বক্সং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নেই। দুই. সদাসর্বদা 
এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে । 
স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে ঘে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার 
বিধান থেকে ব্যতিক্রম---গোপন অঙ্জ আর্ত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয় । নারীর ঘে গোপন 
অঙ্গ নামাহে খোলা জানে নক্ম' তা দেখা মাহরামদের জন্যও জাম়েষ নয় । 


আলোচ্য আয্মাতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার প্রকারের 
অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্নিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহষাবের আয়াতে মান্ত্র সাত প্রকার 
উল্লিখিত হয়েছে । সরা নূরের আয্মাতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে 
অবতীর্ণ হয়েছে। 


হুশিয়ারী ৪ স্মরণ রাখা দরকার ঘে, এ স্থলে মাহরাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে স্বামীও এর অন্তর্ভূ ক্তু । ফিকাহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, 
তাকে মাহ্রাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয় । আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত 
বারজন ব্যতিক্রমভূক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ $£ প্রথমত স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন 
তাঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রস্পোঞ্জনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুভ্তম। হম্বরত আয়েশা 


৪৩৬ | তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষণ্ত খণ্ড 


সিদ্দীকা (রা) বলেন 8 ৬১০ ০৯) 5 ১ ও) ৬. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সো) 
আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেন নি এবং আমিও তাঁর দেখিনি । 


দ্বিতীয়ত. পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত । তৃতীয়ত. শ্বশুর তাতে দাদা, 
পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থত, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চমত,. স্বামীর অন্য স্ত্রীর 
গৰ্ভজাত পৃন্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা । সহোদর, বৈমান্রেয় ও বৈপিত্রেয্ সবাই এর অন্তর্ভূক্ত । কিন্ত 
মামা, খালা ও 'ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর 
অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায্সর-মাহরাম। সপ্তম, ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, 
বৈমান্লেত্ন ও বৈপিন্রেক্ন ভ্রাতার পুল্ন বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভূ ক্ত নয়। 
অষ্টম. ভগ্নিপুত্রৰ। এখানেও সহোদরা, বৈমান্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোন বোঝানো হয়েছে। 


a 
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এই আট প্রকার হলো মাহরাম । নবম, ০ এ ১ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক; উদ্দেশ্য 


মুসলমান জ্ীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, শেগুলো নিজ পিতা 
ও পুত্রের সামনে খোলা ঘায়। পূর্বে বলা হয়েছে ঘে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে 
- গোপন অঙ্জ আর্ত করা থেকে নয । তাই নারী ঘেসব অঙ্গ তার মাহ্রাম পুরুষদের 
সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায় নয় । 
তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা । | 
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4585 »১-_--মুসলমান জ্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফিরে মূশরিক 


শা পরান a 


স্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব । তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত । এই 
আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হষ্রত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন $ এ থেকে 
জানা গেল মে, কাফির নারীর সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্য জায়েষ 
নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রসূলুক্লাহ সো)-র বিবিদের সামনে কাফির রমণীদের 
যাত।য়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান । 
কারও মতে কাফির নারী বেগানা পুরুষের মত । কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও 
কাফির উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে 
হবে না। ইমাম রাষী বলেনঃ প্ররুত ব্যাপার এই ঘে, মুসলমান কাফির সব নারীই 
Ba 
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4785 ৮৯১ শব্দের অন্তর্ভুক্ত । পূর্ববর্তী বৃরূর্গগণ কাফির নারীদের কাছে পর্দা করার 
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ঘে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ । রাহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলুসী 
এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন £ 
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৬১ (৮০ 4) ১১০ ৩ ৮০৬) অর্থাৎ এই উক্তিই আজকার মানুষের অবস্থার সাথে 
বেশি খাপ খায় । কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফির নারীদের কাছে পর্দা 
কর প্রান্ম অসম্ভব হয়ে পড়েছে । ্‌ 
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দশম প্রকার ৩৪) ৮? { ৩০/০ ৬০ 5 {----অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানা- 


ধীন। এতে দাস-দাসী উভম্মেই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের 
মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানে। হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাদের 
কাছে সাধারণ মাহ রামের ন্যায় পর্দা করা ওয্লাজিব। হথরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব 


তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন ৫ ১০০৮০ ১ 5 05051 8 ৮2১৯ 
১৪53! অৰ্থাৎ তোমরা সুরা নূরের আল্াতদৃষ্টে বিশ্রান্ত হয়ো নাযে, ১০০" ৬ 
(১৫ ৬ শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে 


বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তভূক্তি নয়.। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, 
হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন £ পুরুষ দাসের জন্য তার প্রভু নারীর কেশ 
দেখা জায়েছ নম্ম ।---€ রাহুল মা'আনী ) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু নারী 


টে A 


দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী ১০ Ls 3 | শব্দের মধ্যেই 


a পল 


অন্তভূক্ত রমিত! দিতে আলাদা বর্ণনা করার প্রয্নোজন কি? জাসসাস এর জও- 


স্নাবে বলেন £ (5১85 ws শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্য 


লাশ ভাটি লা 


প্রযোজ্য । দাসীদের মধ্যে ঘদি কেউ কাফিরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভূক্ত করার 
জন্য এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে । | 


Ae পান 


একাদশ প্রকার এ) ০৭ 838 9210 এক UI [হযরত 


ইবনে আব্বাস বলেন 8 এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয্মবিকল ধরনের লোক বোঝানো 
হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কেন আগ্রহ ও উৎসুক্যই নেই ।--- (ইবনে কাসীর ) 
ইবনে জারীর এই বিষম্সবস্তই আবূ আবদুল্লাহ্‌, ইবনে জুবামসর, ইবনে আতিয়যা প্রমুখ 
থেকে বর্ণনা করেছেন । কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, ঘাদের 
. মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও 
কোন ওৎসূক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক 
যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পদা ওয়াজিব 
হযরত আয়েশা রো)-র হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র 


৪৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 11 ষষ্ঠ খণ্ড 


| 3 
বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত .5) 5 11: 


রা 


শা তা; LA এ 
০১11 ০১০ ৪) -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন । 
রসূলুল্লাহ সো) তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন! 


এই কারণেই ইবনে হজর মন্ধী মিনহাজের টীকায় বলেন ঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্ব- 
3 A 


হীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বদ্ধ হয়, তবুও সে & ৯৪১ ১81 ১. এ ৯ শব্দের 


“A A 


অন্তর্ভূক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা SRE এখানে ৪81 9917 


“A 


#9 
শব্দের সাথে ০% ০1 শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই হে, নির্বোধ 


ইন্দ্রিয়বিকল লোক, ঘার। অনাহৃত মেহমান হয়ে খাওয়া -দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, 
তারা ব্যতিক্রমভূত্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের 
কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা ঝনাহত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহ- 
মধ্যে প্রবেশ করত । বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার ওপর 
অনাহ,ত মেহমান হওয়ার ওপর নয়। 


দ্বাদশ প্রকার ১৪ Jf 5 [---এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে 
বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তাঁও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ 
আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর । ঘে বালক এসব অবস্থা 
সম্পকে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবতী। তার কাছে পর্দা 
করা ওয়াজিব। ---(ইবনে কাসীর) ইমাম জাসসাস বলেন £ এখানে 08৮ বলে 
এমন বালককে বোঝানো হয়েছে, ঘে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী ও 


পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে এব সত জা বর্ণনা 
সমাপ্ত হল। 


A JA AJ পা পাপা 5 EN “A ASF পাপা 


৩৪০৭) ৩০ ৩৫৪৬৭ ০49০৪০63১8৫ টানটান হারা 


যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, শদ্দর্ন অলঙ্কারাদির আওয়।জ ভেসে ওঠে এবং তাদের 
বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওডে। | 


সূরা আন্-নূর 8৩৯ 


অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় ঃ আম্াতের শুরতে 
চবগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। 
উপসংহারে এর প্রতি আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসঙ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ 
ইত্যাদি আর্ত করা তো ওয়াজিব ছিলই ---গোপন সাজসজ্জা ঘে কোনভাবেই প্রকাশ 
করা হোক, তাও জায়েঘ নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরঃন অল- 
ক্লার ঝঙ্কুত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে শাজা কিংবা 
মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে 
পৌছে, এসব বিষয় আলোচ্য আগ্লাতদৃষ্টে নাজায়েঘ । এ কারণেই অনেক ফিকাহবিদ 
বলেনঃ হ্রখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ 
প্রমানিত হল, তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরও কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে 
অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তভূত্ত করেছেন । 
নাওয়াষেল গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নাব্রীগণকে, কোরআনের শিক্ষাও নারীদের 
কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করা জায়েয । 


সহীহ্‌ বুখারী ও মূসলিমের হাদীসে আছে, নামাঘে ঘদি কেউ সম্মূখ দিয়ে পথ 
অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত “সুবহানাল্লাহ্‌* বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু 
নারী আওয়াজ করতে পারবেন নাঃ বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে 
সতর্ক করে দেবে। 


নারীর আওয়াজের বিধান ঃ নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত কিনা 
এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েঘ কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে 
মতভেদ বর্তমান। ইমাম শাফেঈ গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তু সঃ 
কর। হয় নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াঘেলের বর্ণনার ভিত্তিতে 
গোপন অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করেছেন । হানাফীদের মতে নারীর আষান মকরহ । কিন্তু 
হাদীস দারা প্রমাণিত আছে মে, রসূলুল্লাহ (সা)-র বিবিগণ পর্দার আয্মাত অবতীর্ণ হওয়ার 
পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলো- 
চনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই ঘষে, স্ে স্থানে নারীর আওয়াজের 
কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশংকা নেই, 
সেখানে জায়েষ। --- (জাসসাস ) কিন্তু বিনা প্রয্লোজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা 
না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত । 


সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া £ নারী হদি প্রয়োজনবশত বাইরে ঘায়, তবে 
সূগন্ধি লাগিয়ে না ঘাওয়াও উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত । কেননা, সগন্ধিও গোপন 
সাজ-সজ্জা! বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌছা নাজায্নেম্র । তিরমিষীতে 
হযরত আবু মূসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা 
করা হয়েছে। 


880 ৷ তফ্সীরে মা‘আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েষ ৪ ইমাম জাসসাস 
বলেন £ কোরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও খন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত 
রঙিন কারুকার্ধঘচিত বোরকা, পরিধান করে বের হওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ 
হবে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্ত- 
ভুঁক্ত নয়ন; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্বরহৎ কেন্দ্র হওয়ার কাবুণে একেও আর্ত রাখা 
ওয়াজিব । তবে প্রয়োজনের কথ স্বতন্ত্র । ---(জাসসাস) 


. Fe 
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সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয্মাতে প্রথমে পুরুষদেরকে দুষ্টি নত 
রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা 
পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে 
নারী-পুরুষ নিবিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্ররৃত্তির ব্যাপারটি খুবই 
সূক্মা। অপরের তা জানা কঠিন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রক।শ্য 
ও অপ্রকাশ্য বিষস্ব সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোন সময় 
যদি কারও দ্বারা কোন ন্রুটি হয়ে হায়, তবে তার জন্য তওবা কর! নেহায়েত 
জরুরী । সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইবে এবং 
ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটউবতাঁ না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে । 
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(৩২) তোমাদের সধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও 
এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও । তারা ঘদি 
নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ. নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন । আলাহ প্রাচুর্যমন়্, 
সর্বজ্ঞ । (৩৩) যার! বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না 
আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(মুক্তদের মধ্যে) হ্বারা বিবাহহীন € পুরুষ হোক কিংবা নারী বিবাহহীন 
হওয়াও ব্যাপক অর্থে--এখন পর্যন্ত বিবাহই হয়নি কিংবা হওয়ার পর স্ত্রীর মৃত্য 
অথবা তালাকের কারণে বিবাহহীন হয়ে গেছে) তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন 


সুরা আন্-নূর ৪৪১ 


করে দাও এবং (এমনিভাবে) তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা এর (অর্থাৎ) 
বিবাহের) যোগ্য, (অর্থাৎ বিবাহের ছক আদায় করতে সক্ষম) তাদেরও (বিবাহ 
সম্পাদন করে দাও ৷ শুধু নিজেদের স্বার্থে তাদের বিবাহের স্বার্থকে বিনষ্ট করো 
না এবং মুক্তদের মধ্যে যারা বিবাহের পয়গাম দেয়. তাদের দারিদ্য ও নিঃস্বতার 
প্রতি লক্ষ্য করে অস্বীকার করো না ষদি তাদের মধ্যে জীবিকা উপাজনের যোগ্যতা 
থাকে, কেননা) তারা দি নিঃস্ব হন, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) 
তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিত্তশালী করে দেবেন । ( মোটকথা এই হে, বিত্তশালী 
না হওয়ার কারণে বিবাহ অস্বীকার করো না এবং এরাপও মনে করো না থে, 
বিবাহ হলে খরচ রদ্ধি পাবে । ফলে এখন যে বিত্তশালী সেও বিস্তহীন ও কাঙ্গাল 
: হয়ে যাবে। কারণ, আসলে আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই জীবিকা নির্ভরশীল । তিনি 
কোন বিত্তশালীকে বিবাহ ছাড়াও নিঃস্ব ও অভাবপ্রস্ত করতে পারেন এবং কোন 
দরিদ্র বিবাহওয়ালাকে বিবাহ সত্ত্বেও দারিদ্য ও নিঃস্বতা থেকে মুক্তি দিতে পারেন ৷) 
আল্ল৷হ তা‘অ৷লা প্রাচুর্যময় (থাকে ইচ্ছা প্রাচ্য দান করেন এবং সবার অবস্থা 
সম্পর্কে) জ্ঞানময় । €ঘাকে বিস্তশালী করা বুহস্যের উপযোগী হবে তাকে বিস্তশালী 
করে দেন এবং থাকে দরিদ্র ও অভাবপ্রস্ত রাখাই উপযুক্ত, তাকে দরিদ্র রাখেন।) 
আর (ঘদি কেউ দারিদ্র্যের কারণে বিবাহের প্রম্বোজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী 
না হয়, তবে) খারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন প্ররুত্তিকে বশে রাখে, যে পর্যন্ত 
না আল্লাহ, তা'আলা (ইচ্ছা করলে) নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। 
অভাবমুক্ত করা হলে বিবাহ করবে )। 


বিবাহের কতিপয় বিধান ঃ পূর্বে বণিত হয়েছে যে, সূরা নূরে বেশীর ভাগ সতীত্ব 
ও পবিত্রতার হেফাঘত এবং নির্লজ্জতা অশ্লীলতা দমন সম্পর্কিত বিধি-বিধান 
উল্লিখিত হয়েছে । এই পরম্পরায় ব্যভিচার ও তৎসম্পকিত বিষয়াদির কঠোর শাস্তি 
বর্ণনা করা হয়েছে । এরপর অনুমতি চাওয়া ও পর্দার বিধান বিধৃত হয়েছে। 
ইসলাম শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর হাবতীয় বিধি-বিধানে সমতা নিহিত 
আছে। এক দিকে মানুষের স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হয়েছে এবং অপরদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে । তাই একদিকে ঘখন মানুষকে অবৈধ পন্থায় কামপ্ররৃত্তি চরিতার্থ করা 
থেকে কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, তখন স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার 
প্রতি লক্ষ্য রেখে এর কোন বৈধ ও বিশুদ্ধ পন্থাও বলে দেয়না জরুরী ছিল । এছাড়া 
মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অক্ষপ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার ভেতরে থেকে নর ও 
নারীর মেলামেশার কোন পন্থা প্রবর্তন করাও যুক্তি ও শরীয়তের দাবি। কোরআন 
ও সুন্নাহর পরিভাষায় এই পম্থার নাম বিবাহ । আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে স্বাধীন 
নারীদের অভিভ।বক এবং দাস-দাসীদের মালিকর্দেরকে তাদের বিবাহ সম্পাদন করার 
আদেশ করা হয়েছে । | 
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প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, বার বিবাহ বর্তমান নেই; আসলেই বিবাহ না করার 
কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধো একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের 
কারণে হোক । এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাঁদের অভিভাবক: 
দেরকে আদেশ করা হয়েছে । 


আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে 
ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কেন পুরুষ ও 
নারীর প্রতাক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে ও কাজ সম্পাদন 
করাই বিবাহেক্স মসন্ন ও উত্তম পস্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পাথিব উপকারিতা 
আগে । বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা হেমন একটা 
নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খ্লে বাওয়ারও সম্হ সম্ভাবনা থাকে । 
এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের 
বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে । ইমাম আগম ও অন্য 
কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরীম়্তগত নির্দেশের 
মর্যাদা রাখে । যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি 
ব্যতীত “কুফু” তথা সমতুল্য লোকের সাথে. সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে 
ধাবে। তবে স্ৃন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরক্কারের ঘোগ্য ঘদি সে কোনরূপ 
_ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে । 


ইমাম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে 
প্রাস্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটাবিরোধ- ্‌ 
পূর্ণ মাসআলাসমৃহের আলোচনা ও উভম্ম পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নম্ম। 
কিন্ত এটা স্স্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় 
যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাচ্ছনীয়। এখন কেউ ঘবর্দি অভিভাবকদের মধ্য- 
স্থৃতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ॥ 


Le 
বিশেষত এ কারণেও যে, (55 ৮1 (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ 
ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত । প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা 
ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ--কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বোঝা যায় 
থে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। 
তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে। 


_ বিবাহ ওয্লাজিব, না সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ? £ মৃজতাহিদ উমাম- 
গণ প্রায় সবাই একমত যে, ঘরে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না 


সূরা আন্-ন্র ৪৪৩ 


করলে শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং 
বিবাহ করার শক্জি-সামর্থ্যও রাখে, এরপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফর অথবা ওয়া- 
জিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন গোনাহ্গার থাকবে। হ্যা, যদি বিবা- 
হের উপায়াদি না থাকে; ঘেমন কোন উপধুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল 
মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার 
বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ষে, সে হেন উপায়াদি সংগ্রহের চেস্টা অব্যাহত 
রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য 
ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য রস্লুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেন ঘষে, সে 
উপর্যুপরি রোধা রাখবে । রোষার ফলে কামোস্তেজনা স্তিমিত হয়ে ঘায়। | 


মসনদ আহ্মদে বর্ণিত আছে---রস্লুল্পাহ্‌ সো) হণ্রত ওকাফ রো)-কে জিজ্েস 
করলেন £ তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেনঃ না! আবার জিজ্ঞেস করলেন $ 
কোন শরীয়তসম্মত বাঁদী আছে কি? উত্তর হুল $ না। প্রশ্ন হল তুমি কি আর্থিক 
স্বাচ্ছন্দ্যশীল£ উত্তর হলঃ হ্যা । উদ্দেশ্য এই যে, তুমি ক্রি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় 
নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হ্যা বললে রসূল্ল্লাহ্‌ সো) বললেন £ তাহলে তো 
তুমি শয়তানের ভাই । তিনি আরও বললেন 8 বিবাহ আমাদের সুন্ধত। তোমাদের 
মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, শে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক 
নীচ, ঘেবিবাহ না করে মারা গেছে ।--- মাষহারী ) 

হেক্ষেব্রে বিবাহ না করলে গোনাহর আশংকা প্রবল, ফিকাহ্বিদদের মতে এই 
হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা স্ভভবত রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র জানা 
ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মসনদ আহ্মদে হযরত আনাস 
থেকে বর্ণিত আছে যে, রস্লুপ্লাহ সো) বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহ- 
হীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন 1---মাহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক 
হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, থেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গোনাহে 
লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল থাকে৷ এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিফাহ্বিদ একমত 
খে, কোন ব্যক্তির দি প্রবল ধারণা থাকে যে,সে বিবাহ করলে গোনাহে লিপ্ত হয়ে 
ঘাবে, উদাঙ্রণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর ওপর 
জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন গোনাহ্‌ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তি'র জন্য 
‘ববাহ করা হারাম অথবা মকরাহ। 

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও ঘার গোনাহের সম্ভাবনা 
প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোন গোনাহের আশংকা জোরদার নম, এরূপ ব্যক্তি 
সম্পর্কে ফিকাহ বিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ । কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম 
এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্বম। ইমাম আঘম আবূ হানীফার মতে নফল 
ইবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেঈ বলেন, নফল 
ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মততেদের আসল কারণ এই ঘে, বিবাহ সত্তাগত- 
ভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ্‌ তথ। শরীগ্নতসিদ্ধ 


888 তফসীরে মা‘আরেকফুল-কোঁরআন ॥! যষ্ঠ খণ্ড 


কাজ। ঘি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গোনাহ থেকে 
আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে হায় 
এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ ঘদি এরাপ সদুদ্দেশো ঘে কোন মূবাহ্‌ কাজ 
করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে শ্রায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ 
নিয়তের ফলে হইঁবাদত হয়ে ঘায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি ইবাদত ৷ 
তাই ইমাম শাফেঈ ইবাদতের উদ্দেশো একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। 
ইমাম আব হানীফার মতে বিবাহের মধে! ইবাদতের দিক অন্যান্য মৌবাহ, কর্মসম্হের 
তুলনায় প্রবল ৷ সহীহ হাদীসসমূহে বিবাহকে পত্মগস্বরদের ও স্বগ্নং রসূল্প্লাহ (স)-র সুন্নত 
আখ্যা দিয়ে এর ওপর 'ঘথেলট জোর দেওয়া হয়েছে! এ সব হাদীসের সমস্টি থেকে একথা 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম 
নয়; বরং এটা পল্পগন্থরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়ন; 
বরং পয়গন্বর্গণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে । কেউ বলতে পাংর যে, এভ।বে 
তো পানাহার ও নিদ্বাও পয়গন্বরগণের সূন্সত। কারণ, তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। 
এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেন নি 
এবং কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পল্পগন্থরগণের সুন্মত। বরং 
একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পল্পগম্থরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে । 
বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সৃস্পম্টভাবে পয়গন্থ রগণেব সুন্নত এবং রস্লুঞ্পাহ (সা)-র 


নিজের সৃন্নত বলা হয়েছে। 


তফসীরে মাথহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি 
মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত, কামভাবের হাতে পরাভূভও নয় এবং বিবাহ 
করলে কোন গোনাহতে লিপ্ত হওয়ার আশংক্কাও নেই, এরূপ ব্যক্তি খদি অনুভব করে 
যে, বিবাহ করা সত্তেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার ধিকর ও ইবাদতে অন্তরায় 
হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ করা উত্তম। সকল পয্পগন্থর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা 
তদ্র পই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পনিবার পরি- 
জনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক বিকর ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, 
তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম । কোরআন 
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পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয্মাত এই ঃ (১ ০31 ৪2108 
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অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া 
সমীচীন । 


সূরা আন্-নূর 88৫ 


ন 


AS Pd 


S13 ৬ ৩৭ ০০3 ০৭15 --অর্থাৎ তোমাদের জাতত ও 


বাদীদের মধ্যে যারা ঘোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও । এখানে মালিক ও 
প্রভূদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। (৯) ৬৩ শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে 


ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের 
বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভূদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ স্ত্রীর বৈবাহিক 
অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধরোগ্য মোছর আদাম করার শস্বোগ্যতা। 


হদি (১১০) ৮৩ শব্দের সৃবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের 


কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য San থেকে আত্মরক্ষা করা । এটা সৎ- 
কর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে । 


মোট কথা, ক্রীতদাস ও বাঁদীদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ 
সম্পাদন করার আদেশ প্রভূদেরকে প্রদত্ত হয়েছে । উদ্দেশ্য এই বৈ, যদি তারা বিবাহের 
প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোন কোন ফিকাহ্বিদের 
মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা প্রভূদের ওপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকাহ- 
বিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করা। বরং অনুমতি দেওয়া প্রভুদের জন্য 
অপরিহার্য হবে। কারণ, ক্রীতদাস ও বাঁদীদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে 
পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কোরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে 
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না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য । এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা)-ও বলেছেন, 
তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে 
অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপূল পরিমাণে অনর্থ দেখা 
দেবে ।---(তিরমিতী ) 

সারকথা এই ষে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত ন। করে সেইজন্য 
এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিশমায় ওয়াজিব--_এটা 
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| Ed 
হিফাধতের জন্য বিরাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্ত আর্থিক সঙ্গতি নেই; আয়াতে তাদের 
জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা খন ধর্মের হিফাষত ও সুন্নতে রসুল (সা) পালন করার 
সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দন করবেন। 
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যাদের কাছে দবিদ্র লোকের বিবাহের পয়গাম নিয়ে হায়, ভাগ্নাতে তাদের প্রতিও নির্দেশ 
আছে শে, তারা শেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায় । 
অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্ত। এই আছে এই নেই । কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস । এটা 
বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়। | 


হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুক্ত ও ক্লীতদাস নির্বি- 
শেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে 
আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন ।--€ ইবনে কাসীর )। ইবনে আবী হাতেম 
বর্ণনা করেন, হযরত আব্‌ বকর সিদ্দীক রো) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে 
বললেন ঃ তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তিনি ম্কে ধনাত্যতা 
দান করার ওয়াদা করেছেন, তাপূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন £ 
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হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেনঃ. এ 9 ৩1 
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হুশিয়ারী £ তফসীরে মাষহারীতে বলা হয়েছে, ্মতব্য খে, বিবাহ করার কারনে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাদ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, ঘখন পবিব্ূত। সংরক্ষণ 
ও স্ন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা 
হয়। এর প্রমাণ পরবতা আয়াত £ 
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অর্থাৎ যারা অর্থসম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশংকা 
আছে থে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গোনাহ্গার হয়ে ঘাবে, তারা যেন 
পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে 
তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওস্বা 
হয়েছে ষে, তারা বেশি পরিমাণে রোমা রাখবে । তারা এরূপ করলে আল্লাহ্‌ ত।আলা 
স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থসম্পদ দান করবেন। 
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(৩৩) তোমাদের অধিকারভূক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে 
চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। 
আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের 
দাসীরা নিজেদের পবিভ্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের 
লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। ঘদি কেউ তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি 
করে, তবে তাদের ওপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ, তাঁদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দগ্নালু। 


পার্টি এ তর 
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তফঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমাদের অধিকারভূক্তদের মধ্যে (দাস হোক কিংবা দাসী ) ষারা মোকাতাব 

হতে ইচ্ছক (উত্তম এই যে,) তাদেরকে মোকাতাব করে দাও ঘদি তাদের মধ্যে 
কল্যাণ (অর্থাৎ কল্যাণের চিহ ) দেখতে পাও। আর আল্লাহ তা“আলা প্রদত্ত অর্থসম্পদ 
থেকে তাদেরকেও দান কর খোতে দ্রুত মুক্ত হতে পারে )। তোমাদের (অধিকারভূত্ত ) 
দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না (বিশেষত ) শি তারা সতী থাকতে চায় ( এবং 
তোমাদের এই হীন কর্ম) শুধু একারণে যে, তোমরা পার্থিব জীবনের কিছু উপকার 
(অর্থাৎ ধনসম্পদ) লাভ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে (এবং তারা বাঁচতে 
চাধবে,) আল্লাহ, তা'আল। তাদের ওপর জবরুদস্তি করার পর (তাদের প্রতি ) ক্ষমাশীল, 
করুণাময় । 


' আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভূত্ত গোলাম ও বাঁদীদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা 
দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বল। হয়েছিল 
যে, তারা যেন নিজেদের স্থার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদীদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা 
না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারতুক্ত 
গোলাম ও বাঁদীদের সাথে সদ্বযবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো । এর 
সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই 
যে, গোলাম ও বাঁদীরা ঘদি মালিকদের সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চাম্, 
তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার 
গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকাহ্বিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ 
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অধিকারভূক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু 
মুস্তাহাব ও উত্তম । এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ 8৪ কোন গোলাম অথবা বাঁদী তার 
মালিককে বলবে, আপনি আমার ওপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি 
পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মৃক্ত হয়ে 
শ্বাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে দুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল ! অথব। মালিক 
স্বেচ্ছায় গোলামকে.প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি 
মৃক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে ঘাবে। যদি প্রভূ ও গোলা- 
মের মধ্যে প্রস্তাব ও পেশ গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরীয়তের আইনে 
তা অপরিহার্য হয়ে থায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। ঘখনই গোলাম 
নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে। 


টাকার এই অঙ্ককে “বদলে-কিতাবত বা চুক্তির বিনিময় বলা হযস। শরীয়ত 
এর কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মুল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম 
বেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরীক্ৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত 
হুবে। ইসলামী শরীগ্পতের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদী মু 
করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাদীর সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার 
নির্দেশ ও তাকে শ্বস্তাহব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। ঘারা 
শরীয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদী, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে 
আগ্রহী । - খাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাদী মূত্ত করার বিধান আছে। 
এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মণ্ধ্য বিরাট সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে লিখিত চুক্তির 
ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে! তবে এর 
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সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে ঘে, ()8 ৯৪৯১ পরত ৩! অর্থাৎ লিখিত চুক্তি 


করা তখনই দুরস্ত হবে, ঘখন তেমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও । হঘরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের ভার্থ বলেছেন উপার্জন- 
ক্ষমত৷। অৰ্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা ঘায় ঘে, তার সাথে দুক্তি করলে উপার্জনের 
মাধ্যমে নিরধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা 
অধোগ লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। 
ভিদায়ার গ্রন্থকার বলেন £ এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে,সে মুক্ত হলে মুসলমানদের 
কোনরূপ ক্ষতির আশংকা নেই £ উদাহরণত সে কাফির ছলে এবং তার কাফির 
ভাইদের সাহাষ্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভূক্ত ৷ 
গোলামের মধ্যে উপার্জনশরক্তিও থাকতে হবে এবং তার মৃক্তির কারণে মুসলমানদের কোন- 
রূপ ক্ষতির আশংকাও না থাকা চাই।--€ মাথহারী ) ্‌ 
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ও 159 ১১1 £)1 এ ৬০ ০ ৯৯515 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে 


সুরা আন্-পূর 88৯ 


ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে 
এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে । গোলামের মুক্তি ঘখন 
নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার ওপর নির্ভরশীল, তখন মৃসলমানদের 
এ ব্যাপারে তার সাহাম্্য করা উচিত নগ্ন। খাকাতের অর্থও ভাকেদিতে পারবে । মালিক- 
দেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, ধাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির 
বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেত়। সাহাবায়ে কিরাম তাই করতেন। তা চুক্তির বিনিময় 
সামর্থ্য অনুষ্ায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরও কম হ্রাস করে দিতেন ।---(মাঘহারী ) 


অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা এবং সে সম্পর্কে কোরআনের ফয়সালা ঃ 
আজকাল দুনিম্বাতে বস্তবাদের রাজত্ব প্রতিজ্ভিত। সমগ্রবিশ্ব পরকাল বিস্মৃত হয়ে কেবল 
অর্ধোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি 
শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় 
এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধরণ করে ফেলেছে। 
তন্মধ্যে অর্শাস্ত্রই সর্বরহৎ । | 

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুধিদিত 
এবং উভস্ন মতবাদহ বিপরীতমুখী । মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জ'তিসমৃহের মধ্যে 
পারস্পরিক ধান্কাধান্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্বব।সীর 
কাছে শাস্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে । 


একটি হচ্ছে পঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপ্িট্যালিজম বলা হয়। 
দ্বিতীপনটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। 
একথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত হে, এই বিশচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা 
যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, 
পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বন্তসমূহের ওপর স্থাপিত । মানুষ চিন্তাভাবনা ও 
শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক 
দ্রব্য তৈরি করে। বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরোক্ত উভক্র ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে 
চিন্তা করত ষে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে ম্বাকস়নি। এগুলোর 
কোন একজন ভ্রম্টা আছেন । একথাও বলা বাহুল্য থে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই 
হবেন, ধিন এগুলোর শ্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর ম।লিক হওয়া 
অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নহ। বরং প্রকৃত মালিক ও অ্রস্টা যদি কিছু 
নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্ত বস্তপূজার উন্মাদনা 
তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও অ্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে । তাদের 
মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকুই যে, ষে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভূক্ত করে 
এগুলো দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলে,র 
স্বাধীন মালিক হয়ে খায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াফক ও যৌথ মালিকানাধীন থে, প্রত্যেকেই 
এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে 2 


8৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরজআান ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


প্রথম মতবাদ পঁজিবাদী ব্যবস্থা মনুষকে এসব বস্তুর ওপর স্বাধীন মালিকানা 
অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা হচ্ছা ব্যস্ন 
করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা-নিষেধ অসহনীয় । এই মতবাদই প্রাচীনকালে 
মুশরিক ও কাফিরদের ছিল । তারা হযরত শোয়্ায়ব আ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে 
বলেছিল £ এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের । আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের ওপর 
বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েঘ-নাজায়েছের কথা বলার আধকার আপনি কোথায় 


খৃ চার্চ + 
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নর বরে 
পেলেন ? কোরআনের £2 ৯১ ৮০ 7৮ 1 5১ 4৯৯১ 15 1 আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। 


দ্বিতীয় মতবাদ সোশ্যালিজম মানুষকে কোন বন্তর ওপর কোপরূপ মালিকানার 
অধিকার দেয় না; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের ঘৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে 
এবং সবাইকে তা দ্বারা উপরূত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের 
আসল ভিত্তি। কিন্ত ঘখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে 
কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা ঘায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতি ব্রমভুত্তও 
করে দেওয়া হল। 


কোরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে ম.লনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের 
সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, িনি এগুলোর ভ্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয়, অনুগ্রহ 
ও কুপায় মান্ষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন । এই আইনের 
দৃষ্টিতে থাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তার অনুমতি ব্যতীত 
অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন 
মালিকানা দেওয়া হয়নি ষে, যেভাবে ইচ্ছা, উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্য করবে; 
বরং উভয্ন দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের 
অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অনুক জায়গার ব্যয় করা হালাল ও অমুক 
জয়গায় হারাম। এছাড়া ষে সব-বস্তর মালিবন্না দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের 
অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, ঘা আদায় করা তার দায়িত্ব । ৃ 


আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে; কিন্ত  প্রস জব্রমে 
উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মুলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে। 
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এই অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে আল্লাহ, তা'আল।র সেই ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা 
আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে । এক, ধন-সম্পদ 
তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ্‌ । দুই, তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর 
এক অংশের মালিক করেছেন। তিন, তিনি থে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু 


স্রা আন্-নূর ্‌ ৪৫১ 


বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন । কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোন 
৬ 
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তে।মাদের বাঁদীদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ কড়ি 
উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্খতা যুগের অনেক মানুষ বাঁদীদেরকে এ কাজে ব্যবহার 
করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্টি জারি করল এবং মুক্ত ও গোলাম নির্বি- 
শেষে সবাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ বিধান প্রদান 
করাও জরুরী ছিল । 
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es) uy {(----অৰ্থাৎ যদি ঝাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার ও 


সতীত্ব রক্ষা করার ইচ্ছা করে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি 
করা খুবই নির্লজ্জ কাজ। বাক্যটি দিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্ত সর্বসম্মত 
_মতানুস।রে প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় ঘে, বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চাইলে 
তাদের ওপর জবরদস্তি করা জায়েষ নয় এবং বাঁচতে না চাইলে জায়েঘ । বরং উদ্দেশ্য 
এই যে, সাধারণ চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাঁদীদের মধ্যে লঙ্জাশরম ও সভীত্ব- 
বোধ মৃর্খতাযুগে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামী বিধানাবলী অগমনের পর তারা ্গখন তওবা 
করল, তখনও তাদের প্রভূরা অর্থ।ৎ ইবনে-উবাই প্রমুখ মূনাফিক জবরদস্তি করতে 
চাইল। এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় ষ্বে, তারা খন 
ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চায়, তখন তোমরা ত।দেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের 
প্রভুদেরকে শাসানো উদ্দেশ্য ষে, বাঁদীরা তো সতীসাধ্বী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই 
তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য কর---এট। নিরতিশয় বেহায়াপনার কাজ । 
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বাঁদীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হারাম। কেউ এরূপ করলে এবং প্রভুর জবরদত্তির 
কারণে বাধ্য হয়ে কোন বাঁদী বভিচার করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার গোনাহ, মাফ করে 
দেবেন এবং সমস্ত গেনাহ্‌ জবরকারীর ওপর বর্তাবে 1---€ মাষষ্তারী ) 
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2 
(৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের 
পূর্ববীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্‌-ভীরুদের জন্য দিয়েছি উপদেশ । (৩৫) আল্লাহ্‌ 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, ভাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে 
একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপান্ত্ে স্থাপিত, কাঁচপান্রটি উজ্ভ্বল নক্ষত্র সদৃশ । তাতে 
পৃতঃপবিভ্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রস্থলিত হয়, যা পূর্বশ্বখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয় । 


অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবতী । জ্যোতির 
ওপর জ্যোতি । জাল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে । আল্লাহ্‌ মানুষের 


সূরা আন্-নূর | ৪৫৩ 


জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ, সব বিষয়ে জঞাত। (৩৫) আল্লাহ্‌ 
যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ 
দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; (৩৬) 
এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায 
কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে 
নেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দুঙ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা 
ঘোষণা করে ) যাতে আল্লাহ্‌ তাদের উৎরুষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ 
অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযষা দান করেন। 
(৩৯) যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি 
পানি মনে করে। এমন কি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় 
সেখানে আল্লাহ্‌ৃকে, অতঃপর আল্লাহ্‌, তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব 
গ্রহণকারী । (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের 
ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরলের ওপর তরঙ্গ, যার ওপরে খন কাল মেঘ আছে। 
একের ওপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে 
পায় না। আল্লাহ্‌ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই। 





তফসীরের সারসংক্ষেপ 


আমি (তোমাদের হিদাযসতের জন্যে এই স্রায় অথবা কোরআনে রসূলুল্লাহ, সো) 
-র মাধ্যমে) তে।মাদের প্রতি সুস্পষ্ট শিক্ষাগত ও কর্মগত) বিধানাবলী অবতীর্ণ 
করেছি এবং তোমাদের পূর্বে খারা অতিক্রান্ত হয়েছেতাদের জেথবা তাদের মত লোকদের) 
কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্যে উপদেশ (অবতীর্ণ করেছি)। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নভোমগুলের (বাসিন্দাদের ) এবং ভূমণ্ডলের (বাসিন্দাদের ) জ্যোতি (অর্থাৎ হিদায়ত ) 
দাতা। (অর্থাৎ নভোমগ্ডল ও ভূ্মগ্ডলের বাসিন্দাদের ষধ্যে যারা হিদায়ত পেয়েছে, 
তাদের সবাইকে আল্লাহ্‌ তা'আলাই হিদায়ত দিয়েছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বলে 
সমগ্র বিশ্ব বোঝানো হয়েছে। সৃতরাং ঘেসব সৃষ্ট জীব নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের বাইরে, 
তারাও এর অন্তর্ভক্ত আহে, তেমন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদল ॥) তার জ্যোতির 
(হিদায়তের) আশ্চর্য অবস্থা এমন, ঘেমন €মনে কর) একটি তাক, তাতে একটি প্রদীপ 
(স্থাপিত )। প্রদীপটি (স্বয়ং তাকে স্থাপিত নয়; বরং) একটি কাচপান্রে স্থাপিত (এবং 
কাঁচপান্ত্রটি তাকে রাখা আছে) । কাচপান্রটি (এমন পরিক্ষার ও স্বচ্ছ ) নেন একটি 
উজ্দ্বল তারকা । প্রদীপটি একটি উপকারী বৃক্ষ (অর্থাৎ বৃক্ষের তৈল) দ্বারা প্রস্বলিত 
'কর' হয়, যা হয়তন (রৃক্ষ)। রুক্ষটি (কোন আড়ালের ) পূর্বমৃখী নয় এবং (কোন 
আড়ালের ) পশ্চিমমৃখীও নম্ম। (অর্থাৎ এর পূর্বদিকে কোন রুক্ষ অথবা পাহাড়ের 
অড়াল নেই যে, দিনের শুরুতে তার ওপর রৌদ্র পাতিত হবে ন। এবং তার পশ্চিম 
দিকেও কোন পাহাড়ের আড়াল নেই শে, দিনশেষে তার ওপর রৌদ্র পড়বে নাঃ বরং 
রূক্ষটি উন্মৃক্ত' প্রান্তরে অবস্থিত, ঘেখানে সারাদিন রৌদ্র থাকে । এমন রৃক্ষের তৈল অত্যন্ত 
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সৃক্ষ, পরিক্ক'র ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এবং) এর তৈল (এতটুকু পরিক্ষার ও প্রস্তলনশীল 
থে) অগ্নি স্পর্শ না করলেও মনে হয় যেন আপন্]-আপনি জ্বলে উঠবে। €আর খন 
অগ্নি স্পর্শ করে, তখন তো) জ্যোতির ওপর জ্যোতি । (অর্থাৎ একে তো তার মধ্যে 
জ্যোতির ঘোগ্যতা উৎকৃষ্ট স্তরের ছিল, এরপর আগুনের সাথেও মিলিত হয়েছে। মিলনও 
এমনভাবে যে, প্রদীপটি কীচপাল্রে রাখা আছে, ঘদ্দরুন চাকচিক্য দৃশ্যত আরও বেড়ে যায়। 
এরপর কাঁচপান্রটি তাকে স্থাপিত আছে, যা একদিক থেকে বন্ধ। এমতাবস্থায় কিরণ 
একস্থানে সংকুচিত হয়ে আলো অনেক তীব্র হয়ে যায়। তৈলও যয়ত্নের, যা পরিক্ষার 
আলো ও কম ধোয়া হওয়ার জন্যে প্রসিদ্ধ । ফলে অনেকগুলে। আলোর একত্র সমাবেশের 
ন্যায় প্রথর আলো ছবে। একেই “জোতির ওপর জ্যোতি” বলা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত 
সমাপ্ত হল। এমনিভাবে ম্*মিনের অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘখন হিদায়তের নূর সৃষ্টি 
করেন, তখন তার অন্তর দিন দিন ত্য গ্রহণের জন্যে উন্মুক্ত হতে থাকে এবং সর্বদাই 
আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত থাকে; যদিও কার্যত কোন কোন আদেশের জান থাকে 
না! কেননা, জ্ঞান ধাপে ধাপে অজিত হয়। ধয়তুনের তৈল যেমন অগ্নি সংযোগের পূর্বেই 
আলো বিকীরণের জন্যে -প্রস্তত ছিল, তেমনি মুমিনও নির্দেশাবলীর জান লাভ করার 
পূর্বেই সেগুলো পালন কর।র জন্যে প্রস্তত থ।কে। এরপর খন জান হাসিল হয়, তখন 
কর্মের নূর অর্থ।ৎ পালন করার দৃঢ় সংকল্পের সাথে জ্ঞানের নূরও মিলিত হয় । ফলে, 
সে তৎক্ষণাৎ তা কবূল করে নেয্ন। সুতরাং কর্ম ওজ্ঞান একন্রিত হয়ে নূরের ওপর 
নূর হয়ে হাক়। নির্দেশাবলীর জ্ঞান অজিত হওয়ার পর মূ”মিন সত্য গ্রহণে কোনরূপ দ্বিধা 
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দলা জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সেতার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক ন্রের ওপর 
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মোট কথা, এ হচ্ছে নূরে হিদায়তর দৃশ্টান্ত।) আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের 
দিকে পথপ্রদর্শন করেন। এবং পৌছিয়ে দেন। হিদায়তের এই দৃষ্টান্তের ন্যায় কোর- 
আনে অনেক দৃষ্টান্ত বণিত হয়েছে। এর দ্বারাও মানুষের হিদায়ত উদ্দেশ্য। তাই) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের (হিদায়তের ) জন্য (এসব) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (যাতে 
জ্ঞানগত বিষয়বস্ত ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর ন্যায় বোধগম্য হয়ে যায় )। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সব বিষয়ে ভাত। (তাই শে দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট, সেই দৃষ্টান্তই অবলম্বন করেন। 
উদ্দেশ্য এই খে, আল্লাহ্‌ তা'আলার বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ খুবই যথোপযুক্ত হয়ে থাকে । 
এরপর হিদাম্তপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) তারা এমন গৃহে (গিয়ে ইবাদত 
করে), যেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার 
জন্যে আল্লাহ্‌ আদেশ দিয়েছেন; (অর্থাৎ মসজিদসমূহ। মসজিদের সম্মান এই শে, 
তাতে নাপাক ও হায়েষওয়ালী প্রবেশ করবে না, কোন অপবিত্র বস্তু সেখানে নেয়া যাবে না, 
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গণ্ডগোল করা খাবে না, পাথিব কাজ ও কথাবার্তা বলার জন্যে সেখানে বসা স্বাবে না, 
দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খেয়ে সেখানে হাওয়া ঘাবে না, ইত্যাদি । মোটকথা) সেগুলোতে (অর্থাৎ 
মসজিদসমূহে) এমন লোকেরা সকাল ও সন্ধ্যায় (নামাযে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বণনা করে, 
যাদরকে আল্লাহ্র মরণ (অর্থাৎ নির্দেশাবলী পালন) থেকে এবং (বিশেষভাবে ) নামায 
পড়া থেকে এবং শ্বাক।ত প্রদ।ন থেকে (শাখাগত নির্দেশাবলীর মধ্যে এগুলো প্রধান) 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না। (আনুগত্য ও ইবাদত সত্তেও তাদের 
ভরভীতি এরূপ হে) তারা সেই দিনকে (অর্থাৎ সেই দিনের ধরপাকড়কে ) ভস্ম করে, 
খেদিন অন্তর ও দৃ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (শেমন অন্য আয়াতে আছে se 37 
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পথে খরচ করে এবং এতদসন্ত্বেও তাদের অন্তর কিয়ামতের ধরপাকড়কে ভয় করে। 
এখানে হিদায়ত ও নূর -ওয়ালাদের গুণাবলী ও কর্ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর 
তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।) পরিণাম এই হবে হে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের কাজ-কর্মে উৎকুষ্টতর প্রতিদান দেবেন (অর্থাৎ জান্নাত দেঁবেন।) এবং (প্রতি- 
দান ছাড়াও ) নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেবেন। ( প্রতিদান তো এটা ---যার ওয়াদা 
বিস্তারিত উল্লিখিত অছে, অধিক হল ---ঘার ওয়াদা বিস্তারিত নেই, দিও সংক্ষিপ্ত 
আছে।) আল্লাহ্‌ তা'আলা কে ইচ্ছা, অগণিত (অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে ) রল্ষী দান করেন। 
স্তরাং তাদেরকে জান্নাতে এমনিভাবে অপরিসীম দেবেন। এ পর্যন্ত ছিদায়ত ও হিদায়ত- 
ওয়ালাদের বর্ণনা ছিল। অতঃপর পথভ্রষ্টর্তা ও পথভ্রস্টদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ 
হারা কাফির (পথন্রষ্ট এবং নূরে-হিদায়ত থেকে দূরে ) তাদের কর্ম € কাফিরদের দুই 
প্রকার হওয়ার কারণে দু”টি দৃষ্টান্তের অনুরূপ । কেননা, এক প্রকার কাফির পরকাল 
ও কিয়ামত বিশ্বাস এবং তাদের যেসব কর্ম তাদের ধারণা অন্প্বায়ী সওয়াবের কাজ, 
পরকালে সেগুলোর প্রতিদান আশা করে। দ্বিতীয় প্রকার কাঁফর পরকাল ও কিয়ামতে 
অবিশ্বাসী। প্রথম প্রকার কাফিরদের কর্ম তো) মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত 
ব্যক্তি থাকে দের থেকে ) পানি মনে করে (এবং তার দিকে দৌড় দেয়); এমন কি, 
সে ঘখন তার কাছে পৌঁছে, তখন তাকে (ঘা মনে করেছিল ) কিছুই পায় না এবং) 
চরম পিপাসা তদুপরি নিদারুণ নৈরাশ্যের কারণে শারীরিক ও আত্মিক আঘাত পেরে 
সে ছটফট করতে করতে মারা হ্বায়। এমতাবস্থায় বলা উচিত ঘে, পানির পরিবর্তে ) 
আল্লাহ্‌র ফগ্রসালা অর্থাৎ মৃত্যুকে গায়। সেমতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার (জীবনের ) 
হিসাব চুকিয়ে দেন (অর্থাৎ জীবন সাঙ্গ করে দেন)। আল্লাহ্‌ ত।অ'লা (হর মেয়াদ 
এসে ধায়, তার) দ্র.ত হিসাব (নিষ্পত্তি) করে দেন! (তাঁকে মোটেই ঝামেলা পোহাতে 
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মনে করে, তেমনিভাবে ক।ফিররা তাদের কর্মকে বাহ্যিক আকারে গ্রহণযোগ্য ও আখি- 
রাতেও ফলদায়ক মনে করে এবং খেমন মরীচিকা পানি নয়, তেমনিভ।বে তাদের কর্ম 
কবুলের শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকার কারণে গ্রহণযোধ্য ও ফলদাক্সক নয় । পিপাসার্ত 
ব্যক্তি মরাঁচিকার কাছে পৌছে ঘেমন আসল স্বরূপ জানতে পারে, তেমনিভাবে ক।ফির- 
রাও আখিরাতে পৌছে তার কর্ম ও বিশ্বাসের স্বরূপ জানতে পারবে । পিপাসার্ত বাস্তি 
যেমন আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে হা-হুতাশ করতে করতে মারা গেল, তেমনিভাবে 
কাফিরও তার আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে চিরন্তন ধ্বংস অর্থাৎ জাহান্নামের আঞ্থাবে 
পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয্প প্রকার কাফিরের কর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। 
অর্থাৎ ) অথবা তাদের (কর্ম কিয়ামত অগ্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ) গভীর 
 সম্দ্রের অভ্যন্তরীণ অন্ধকারের ন্যায়, খর এক কারণ সমৃদ্রের গভীরতা, তদুপরি ) 
তাকে (অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগকে ) একটি বিশাল তরঙ্গ ঢেকে রেখেছে (তরঙ্গ ও একা 
নয়, বরং) তার (তরঙ্গের ) ওপর অন্য তরঙ্গ (আছে, এরপর ) তার ওপর কাল মেঘ 
আছে, যদ্দরুন তারকা ইত্যাদির আলোও পৌছে না। মোটকথা) ওপর-নীচে অনেক 
অন্ধকারই অঞ্ধকার। ঘি (এমতাবস্থায় কোন লোক সমুদ্রের গভীরে হাত বের করে 
এবং তা দেখতে চায়) তবে (দেখা দূরের কথা) দেখার সন্তাবনাও নেই। €এই দৃষ্টা- 
সতের সারমর্ম এই খে, যেসব কাফির পরকাল, কিয়ামত ও তাতে প্রাতদান ও শাস্তির 
বিষয় অস্বীকার করে, তাদের কাছে কাল্পনিক নূরও নেই; যেমন প্রথম প্রকার কাফিরদের 
কাছে একটি কাল্পনিক নূর ছিল। কেননা, তারা তাদের কতক সৎ্কর্মকে পরকালের 
পূজি মনে করেছিল, কিন্তু ঈমানের শর্ত না থাকার কারণে তা প্রকৃত নূর ছিল না-- 
একটি কাল্পনিক নূর ছিল। পরকাল অস্বীকারকারীরা তাদের বিশ্বাস'ও ধারণা অনুখবায়ী 
কোন কাজ পরকালের জন্যে করেইনি, খার নূরের কল্পনা তাদের মনে থাকতে পারে। 
মোটকথা, তাদের কাছে অগ্ধকারই আছে, নূরের কল্পনাও তাদের কাছে হতে পারে না। 
সমুদ্রের গভীরতার দৃষ্টান্তে তাই আছে। ন। দেখা যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে হাতকে 
উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই থে, মানুষের অঙ্জ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হাত নিকটতম । এছাড়া 
একে যতই নিকটে আনতে চাইবে ততই নিকটে আসবে। এমতাবস্থায় হাতই স্বখন 
দুষ্টিগোচর হয় না, তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা বলাই বাহুল্য। অতঃপর এই 
কাফিরদের অন্ধকারে থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, (যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নর 
দেন না, সে (কোথা থেকেও) নর পেতে পারে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতকে আলিমগণ ‘ন্রের আগ্নাত’ বলে থাকেন। কেননা, এতে ঈমানের 
নূর ও কুফরের অঞ্ধকারকে বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হয়েছে। 


সূরা আন্-ন্র ৪৫৭ 


নূরের সংজ্ঞা $ ন্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাঘযালী বলেন 8 ৮৮৯৫ )৪ 101 
১১5৯) ১৪5০) এ অর্থাৎ শে বস্তু নিজে নিজে প্ৰকাশমান ও উজ্জল এবং অপরাপর বস্তুকেও 


প্ৰকাশমান ও উজ্জল করে! তফসীরে মাষহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন 
একটি অবস্থায় নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে 
চোখে দেখা খায়, এমন সব বস্তুকে অনূভব করে ; যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার 
বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের ওপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে; 
অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। 
এ থেকে জানা গেল যে, “নূর শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে 
আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নন! কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও 
নন, বরং এগুলোর বহু উত্র্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার জন্যে ব্যবহাত 
“নূর শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে "মুনাওয়ের” অর্থাৎ উজ্জ্বল্য দানকারী । 
অথবা অতিশয়বোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে নূর বলে ব্যক্ত করা হয়েছে । যেমন 
দানশীলকে “দান বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায্নপরায়ণশীলকে ন্যাক্মপরায়ণতা বলে 
দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ তাই, ঘা তফসীরের সার-সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে থে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নভে৷মণ্ডল, ভূমগ্ুল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব স্থষ্ট জীবের ন্রদাতা। 
এই নূতন বলে হিদায়তের নূর বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর হখরত ইবনে আব্বাস [ক 


এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেনঃ ৩) 5৩! ৮০ nf 5০১০৯ 4 1 
আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের ফিনাযতকাহ | 


IA পা 2 টিপা 
মুশমনের নূর 8 & 8 ঠ)%) ১০ মৃ’মিনের অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার 


| আগ 
যে নূরে-হিদায়ত আসে, পর তার একটা বিচিজ দৃষ্টান্ত। ইবনে-জারীর হযরত উবাই 
ইবনে ক।ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন $ 


yi ০ (০ ৬৪ 141 02 ১৪১১1৩০০15৯ 
) 8১) ১ ১ ৪৯৯৪) J 543 1, ৬৪) | 5 ৩5 1,০৯1 J 48) J a; tlie abt 
35 die Bf 83 5? (5210৬ 8৪ (১০ 1] ৩৮ 55) ০9০ এ ৬৬ ০০ এপি 
- ৬৪ ৩০ 1 ১ 
তর্থাৎ__-এটা সেই ম্‌’মিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ. তাআলা ঈমান ও কোর- 
আনের ন্রে-হিদায়ত রেখেছেন । দি প্রথমে আল্লাহ্‌ তাণআলা নিজের নূর উল্লেখ করে- 
ছেন 31 ১৩5 ৮০৯৯) ) 5 81 অতঃপর মু’মিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন 


AS ঠাপ AS সপে 


ৰ 800১০ উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের কিরআতও ১) $} ১০ এর পরিবর্তে 
1৮৮ 17 


an a 


8৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পার না AS তালা 


8৪ (১১ 1 ১০ 38১ 04০ পড়তেন। সাঈদ ইবনে জুবাগ্মর এই কিরঅ।ত এবং আয়াতের 
|” ক 


এই অর্থ হশ্বরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণমা করেছেন। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত 
বর্ণনা করার পর লিখেছেনঃ ৮ $১.০ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, 


এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে; এক, এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র নূরে-হিদায়ত, যা মু’মিনের 


IA 


অন্তরে সৃম্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত $ $5 এটা হথরত ইবনে 
Lb পপ 


আব্বাসের উক্তি। দুই, সবনাম দ্বারা মুমনকেই বোঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণন।ধারা 
থেকে এই ম্‌’মিন বোঝা হ্বায়। তাই দৃম্টান্তের সারমর্ম এই মে, মুমিনের বক্ষ একটি 
তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রাদীপ সদৃশ । এতে থে স্বচ্ছ হয়ত্ন তৈলের 
কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হিদায়তের দৃ্টান্ত, খা মৃ*মিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। 
এর বৈশিগ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তুন তৈল রাখা নৃরে-হিদায়ত যখন 
আল্লাহর ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত 
করে দেম্স। সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ এই দুষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের 
অন্তরের সাথে সম্পকষুক্ত করেছেন । এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা 
শুধু মৃ"মিনই উপকার লাভ করে। নতৃব। এই সৃষ্টিগত ন্রে-হিদায়ত যা সৃষ্টির সমন্ম 
মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় নাঃ বরং প্রত্যেক 
মানুষের মজ্জায় স্বভাবে এই নৃরে-হিদায্তত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক 
জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মীবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে. তারা আল্লাহ্‌র 
অস্তিত্ব ও তর মহান কুদরতের প্রতি সৃ।জ্টগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন 
করে। তার। আল্লাহ সম্পকিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় ঘত ভূলই করুক; কিন্তু আল্লাহ্‌র 
অস্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী । তবে কিছুসংখ্যক বস্তবদীর কথা ভিন্ন ৷ 
তাদের স্বভাবধর্মই বিরুত হয়ে গেছে । ফলে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই অস্বীকার করে! 


একটি সহীহ্‌ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া হ্বায়। এতে 
বলা হয়েছে, ৪7৮৯) ০১) :+53১ 3) 34 45---অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশু ফ্িতরতের 
উপর জল্মনাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে 
দ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হিদায়ত। ঈমানের হিদায়ত ও 
তার নূর প্রত্যেক মান্ষকে স্থাষ্ট কর।র সময় ত।র মধ্যে রাখা হয়। এই নূরে হিদায়তের 
কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা স্্টি হয়। বখন পল্সগম্থর ও তাদের 
নায়েবের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে 
নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিরুত কতিপক্ন লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা 
স্বজ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান. 


স্রা আন্-নুর ৪৫৯ 


করার কথাটি ব্যাপকাকারে ' বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমগডলের অধিবাসীরা 
সবাই শামিল। মুমিন ও কাফিরেরও প্রভেদ করা হয় নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা 


FD AC AS 58 “ AT 


হয়েছে . 2 ৮০১৪ ৪৩০৭. 4 ) 5৮ Al! us ১৫? ---অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা 


তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার শর্তুটি সেই সৃন্টিগত 
নূরের সাথে সঙ্গপৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়ঃ বরং'এর সম্পক কোর- 
আনের নূরের সাথে , ঘা প্রত্যেকের জনা অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহ্র তওফীক ছাড়া মানুষের 
চেষ্টাও অনর্থক বরং ম।ঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেন ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহাম্্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা 
তার জন্য ক্ষতিকর হয় । i 


নবী করীম (সা)-এর নূর ৪ ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার 
হশ্বরত ইবনে আব্বাস কা'ব আহবারকে জিজ্তাসা করলেন £ এই আয়াতের তফসীরে 
আপনি কি বলেন? কা'ব আহব।র তওরাত ও ইন্জীলে সুপত্তিত মুসলম।ন ছিলেন। 
তিনি বললেন £ এটা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র পবিভ্্ অন্তরের দৃষ্টান্ত । মিশকাত তথা তাক মানে 


তার বক্ষদেশ, &৯ 9 তথা কাঁচপান্র মানে তার পৃত পবিভ্র তত্তর এবং Tz he 
তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত । এই নবুঞ্মতরূপী---নৃরের বৈশিষ্ট্য এই সে, প্রকাশিত ও 
ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও উজ্জল ছিন। এরপর ওহী ও 
ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, থা সমগ্র বিশ্বকে আলো- 


রানার করে দেয়। 


রসলুল্লাহ্‌ সো)-র নবুয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তীর নবুয়তের 
স্সংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চয ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের 
পরিভাষায় এসব ঘটনাকে ‘এরহাসাত’ বলা হুয়। কেননা, ‘মূজিশ্বা’ শব্দটি বিশেষ- 
ভাবে এমন ঘটনাবলী বোঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, গ্বেগুলো নবুগ্নতৈর দাবির 
সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। 
পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূবে এক ধরনের অত্য।শ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম 
দেওয়া হয় “এরহাসাত”। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুস্ৃতী “খাসায়েসে-কোবরা” গ্রন্থে, আনু নায়ীম প্দালায়েলে- 
নবুয়ত” গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলিমও স্বতন্ত্র গ্রস্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত 
করেছেন। এ স্থলে তফসীরে-মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে। 


৪৬০ তফসীরে মা'অরেফুল-কোরজান । ষ্ঠ খণ্ড 


NIE পপ পি পাপা তা 


ঘয়তুন তৈলের বৈশিষ্ট £ ঃ 5) 1 8 3 ৮০ & কারিনার প্রমাণিত হয় যে, 


ঘয়তন ও যস্সতুন বক্ষ কলা।ণময় ও উপকারী জারির বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা 
এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন! একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এয় 
আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞজনের 
স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এরতৈল বের করার জন্য কোন 
যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না---আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল 
বের হয়ে আসে । রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ শ্বয়তুন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও 
কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ ।---€(মাঘহারী) 


৯১-9-9% AA C7 Juco CIA AA পা্পা ABD ee ASF AS পা শা ক রং 
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শান তা 


শা 0৮০ yf. 


পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনের অন্তরে নিজের ন্রে-হিদায়ত রাখার 
একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেনঃ এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার 
লাভ করে, হবাকে আল্লাহ্‌ চান ও তওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মু’মিনের আবাস- 
স্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মৃ’মিনের আসল আবাসস্থল, বেখানে তারা 
প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ও্বাক্ত নামাঘ্ের সময়ে দৃষ্টিগেচর হয়--সেইসব গৃহ, ঘেগুলোকে 
উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলেতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আদেশ করেছেন । এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যান্স অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা 
আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, গ্বাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়নাতে 
বর্ণিত হুচ্ছে। 


ASS A 
এই বক্তব্যের ভিত্তি এই শে, আরবী ব্যাকরণ অনুখ্বাড়ী ৩ পাঠঃ ss এর সম্পর্ক 


io 3 Ar Furs 
$ এ ৭ 4801 ১9 He? বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক সি উহ্য শব্দের 


সাথে করেছেন, যার প্রর্মাণ পরবতী ৫৮ শব্দটি । কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের 
বর্ণনাধারা দুষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববতী দৃষ্টান্তে উল্লি- 
খিত আল্লাহ্‌ তা'আলার নৃরে-হিদায়ত পাওয়াস্ স্থান সেইসব গৃহ, ঘেখানে সকাল-সন্ধ্যায় 
আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিক'ংশ তফসীরবিদের মতে এসব গুহ হচ্ছে 
মসজিদ । ্‌ 


সূরা আন্-নূর ৪৬১ 


মসজিদ £ আল্লাহ্র ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব ঃ কুরতুবী 
একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস বণিত এই হাদীসটি 
পেশ করেছেন, ঘাতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ 


5? 13০1 ০5 sD | (১১ 5 এসডি ০২৯ টি ০ &) { (৩১০ 
JD Lo)! Sg ul jl শত ৩০ 2 ও) (5) স্ডা ১৯৮» ৬৭৯1 ০ এ 
: bots চিনি ৩৪৩০ 8 ৪৮৮০ 1৪4১ ys ৬১ st 481 ৬1 4881 81080 
১৩ no) ১ রি ৪3 19 ৮৪১ 0 205 819 7৫; 1৩ এ গে 1951 রিনি 
উল + ) 5 cy” 405 
--ষে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চান্স, সে প্বেন আমাকে 
মহব্বত করে। ঘষে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চান্ব, সে বেন আমার সাহাবীগণকে 
মহব্বত করে। মে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে শেন কোরআনকে 
মহব্বত করে। ঘে কোরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চান্স, সে মেন মসজিদসম্হকে 
মহব্বত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের 
সাথে সম্পর্কুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহ্‌র হিফাঘতে এবং মসজিদের 
সাথে সম্পকিতরাও আল্লাহ্‌র হিফাষতে থাকে। ধারা নামাযে মশগুল হয়, আল্লাহ্‌ 
তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় 

আল্লাহ্‌ তাআলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হিফাহত করেন।---€ কুরতুবী) 


CAINS 


১২ (৮০ 2১ ) এর অর্থ ঃ ৮১) 148131-59 শব্দটি ৬১ থেকে 


উদ্তুত। অর্থ অনুমতি দেওয়া। €১)১ শব্দটি &১) থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, 


সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার 
অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে 
সম্মান করা। হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।----(ইবনে কাসীর) 


ইকরামা ও মুজাহিদ বলেন ঃ ৮১ “বলে মসজিদ নির্মাণ বোঝানো হয়েছে, 
CAA SA LA Brel A 


যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ৪১০ = 15891 খে ১121 {2855 


AA পরা 


cnt)! ৩ এখানে ১০ ০ &১ বলে ভিত্তি নির্মাণ বোঝানো হয়েছে। হযরত হাসান 


বসরী বলেনঃ 8 ৩১০৬০ ১৪ বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইধ্ঘত ও সেগুলোকে নাপাকী 
ও নোংরা বস্তু থেকে পবিব্ল রাখা বোঝানো হয়েছে ঃ থেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে 


৪৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, ঘেমন আগুনের সংস্পর্শে 
মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হবরত আবূ সায়ীদ খুদরী বলেন £ রস্লুল্লাহ সো)-র 
উক্তি এই যে, হে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ 
করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জনা জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন ।---( ইবনে মাজা) 


হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রো) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সো) আমাদেরকে বাসগুহের 
মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামা পড়ার বিশেষ জান্মগা তৈরী করার এবং তাকে পবিভ্র রাখার 
জন্যে আদেশ করেছেন ।---€( কুরতুবী ) 


প্রকৃত কথা এই যে, &১)+ শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা 
এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই দাখিল আছে। পাক-পবিত্র 
রাখার মধ্যে নাপাকী ও নে।ংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র 
রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রসূলুল্লাহ (সো) রসুন ও পিয়াজ খেয়ে মুখ না ধূয়ে 
মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রস্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। 
সিগারেট, হঙ্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে স্বাওয়াও তদ্রপ নিষিদ্ধ । মসজিদে দুগন্ধ 
যুক্ত কেরোসিন তৈল ভ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ । 


সহীহ্‌ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারুকে আযম বলেন £ আমি দেখেছি 
 রস্লুপ্লাহ, সো) যে ব্যতিত্র মুখে রসুন অথবা পিয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে 
মসজিদ থেকে বের করে “বাকী নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন £ হে বক্তি 
রসুন-পিসাজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায় । 
এই হ'দীসের আলোকে ফিকাহ্বিদগণ বলেছেন মে, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত 
যে, তার কাছে দীড়ালে কষ্ট হয় তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যাম। তার নিজেরও 
উচিত যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামা পড়ু।। 


এ (০৮৩০ ৮১১ এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও টন মতে মসজিদ 
নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবি্ন রাখা। কেউ কেউ মসজিদের 
বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তভূত্তং করেছেন। তাঁদের প্রমাণ 
এই যে, হযরত উসমান (রা) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত 
বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হবরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মসজিদে নবভীতে সুদৃশ্য 
কারু কার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট হ্্রবান হয়েছিলেন । তখন ছিল বিশিষ্ট 
সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তীর এ কাজ অসছন্দ করেন নি। পরবতী বাদশ্বাহ্রা তো 
মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল ম'লেক তাঁর 
খিলাফত-কালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিতকরণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক 
আমদানীর তিনগুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন । তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অস্যা- 
বধি বিদামান আছে। ইমাম আযম আবু হানীফার মতে যদি নাম-স্রশ ও খ্যাতি অর্জনের 
উদ্দেশ্যে ন। হয়, আল্প৷হর নাম ও আল্লাহ্র ঘরের প্রতি সশমান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ 


সুরা আন্-নূর ৪৬৩ 


সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই? বরং সওয়াব 
আশা করা ম্বায়। ্‌ ' 


মসজিদের কতিপয় ফঘীলত £ আবু দাউদে হম্রত আবূ উমামার বাচনিক 
হাদীসে রস্লুর্লাহ্‌ (সো) বলেন $ থে ন্যস্তি গৃহে ওযু করে ফরম নামাষের জন্য মসজিদের 
দিকে যাক্স, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যমে ইহ্রাম বেঁধে গৃহ থেকে হত্বের জন্য 
যাসস। নে ব্যক্তি ইশরাকের নামা পড়।র জন্য গৃহ থেকে ওযু করে মসজিদের দিকে 
হম, তার সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ । এক নামান্বের 'পরে অন্য নামাষ ইল্লিক্যটীনে 
লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে! হুমষরত 
বুরানদার রেওয়ায়েতে রসূলুপ্লাহ্‌ সো) বলেন £ যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, 
তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও ।---(মুসলিম ) 


সহীহ মৃসলিমে হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক হাদীসে রস্লুল্লাহ (সো) বলেন £ 

পুরুষের নামা জামা'আতে আদাম্ম করা গৃহে অথবা দোকানে নামাষ পড়ার চাইতে 
বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ । এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নত অনুহাত্্ী 
_ ওষূ করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাযের নিস্পতে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তবা 
একগুণ রুদ্ধি পান্ন এবং একটি গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌছা পর্যন্ত এই 
অবস্থা বহাল থাকে । এরপর বষতক্ষণ জামা'আতের অপেক্ষাত বসে থাকবে. ততক্ষণ 
নামাষেরই সওস্সাব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে 
সবে ইস্া আল্লাহ্‌, তার প্রতি রহমত নাঘিন করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, থে পর্যন্ত 
সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার ওয্‌ না ভাঙ্গে। হষ্্রত হাকাম ইবনে ওমাররের 
বাচনিক রেওয্ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর 
এবং মসজিদকে নিজের গুহ বানাও । অন্তরে নমরতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ নমচিতত 
হও। আল্লাহ্‌র নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবন। কর এবং (আল্লাহ্‌র ভল্মে) অধিক 
পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোম।কে এরূপ করে না দেয় ঘে, তুমি 
দ্রনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত্ত হয়ে পড়, ক্বেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রস্মো- 
জনাতিরিজ্ অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা 
পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নম । হরত আবু দারদা তাঁর পুন্রকে উপদেশ- 
চ্ছলে বলেনঃ তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা, আমি রসূনুল্ল'হ্‌ (সা)-র 
মূখে শুনেছি-মসজিদ মুত্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক যিকির 
দ্বারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত 
সহজে অতিক্রম করার ঘিশ্মাদার হয়ে ঘান। আবু সাদেক ইজদী শোআক্মব ইবনে 
হারহাবের নামে এক পত্রে লিখেছেন ঃ মসজিদকে আকড়ে-থাক। আমি এই রেওয্মাম্মেত 
পেয়েছি ষে, মসজিদ পয়গন্থরগণের মজলিস ছিল । ্‌ 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন ঃ শেষ ম্বমানাস্স এমন লোক হবে, 
হারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে রুত্তাকারে বসে ঘ্াবে এবং দুনিয়ার ও তার মহব্বতের 


৪৬৪ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরঅ,ন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


কথাবার্তা বলবে । তোমরা এমন লোকদের সাথে. উপবেশন করো না। কেননা, এ 
ধরনের মসজিদে আগমনকারীদের কোন প্রম্মোজন আল্লাহ তাআলার নেই। 


হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয্্যেব বলেন £ যে ব্যক্তি মসাজদে বসল, সে যেন তার 
পালনকর্তার মজলিসে বসল । কাজেই মূখ থেকে ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের 
না করা তার দায়িত্ব ।---( কুরতুবী ) 


মসজিদের পনেরটি আদব £ তালিমগণ মসজিদের পনেরটি আদব উল্লেখ করেছেন। 
(১) মসজিদে পৌছে কিছু লোককে তিন দেখলে তাদেরকে সালাম করবে । হৃদি 
কেউ না থাকে, তবে (১৬০০) ৮০) 481 ১৩৪ 5129 0৬০ ৯১1 বলবে । কিন্তু এট। 


তখন, খখন মসজিদের লোকগণ নফল নাম, তিলাওয়়াতে-কোরআন, তসবীহ ইত্যাদিতে 
মশগুল ন। থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় সালাম কর! দুরস্ত নয় । (২) মসজিদে প্রবেশ 
করে বসার পূর্বে দুই রাকআত তাহিক্ল্যাতুল-মসজিদ নামা পড়বে। এটা তখন, 
খন সময়টি নামাষের জন্য মকরাহ সময় না হয়; অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক 
 দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। (৩) মসজিদে ক্রপ্ন-বিক্রয় না করা। (8) মসজিদে 
তীরতরবারি বের না করা। (৫) মসজিদে নিখোজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। 
€৬) মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা না বলা । (৭) মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। 
(৮) মসজিদে বসার জায়গায় কারও সাথে ঝগড়া না কর।। (৯) ঘেখানে কাতারে 
পুরাপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে গড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা । (১০) নামাথী ৷ 
ব্যক্তির সম্মুখ দিয্সে অতিক্রম না করা। (১১) মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা 
থেকে বিরত থাকা। (১২) অঙ্গুলি না ফুটানো। (১৩) শরীরের কোন অংশ নিয়ে 
খেলা নাকরা। (১৪) নাপাকী থেকে পবিল্ল থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না 
নেওয়া । (১৫) অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকা। কুরতুবী এই পনেরটি 
আদব .লিখার পর বলেন £ যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রপ্ত পরিশোধ 
করে এবং মসজিদ তার জন্য হিফাধত ও শান্তির জায়গা হয়ে ঘায়। বর্তমান তফসীরকার 
মসজিদের আদব-কাক্সদা ও এ প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত “আদাবুল মাসাজিদ” শিরোনামে 
একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে 
পরেন । 

যেসব গৃহ আল্লাহর যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, 
সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ £ তফসীরে-বাহরে-মৃহীতে আবূ হাইয়ান বলেন £ কোন্- 
আনের ৩০ 8৯১ ৪ ১ শব্দটি ব্যাপক । এতে যেমন মসজিদ বোঝানো হয়েছে, তেমনি 


ষেসব গৃহে কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াষ-নসিহত অথবা ধিকরের জন্য বিশেষ- 
ভাবে নির্মিত, সেগুলোও বোঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানক'হ্‌ ইত্যদি। এগুলোর 
প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্ষ। | 


সুরা আন্-নুর | ৪৬৫ 


পট কী ক 


4) ৬১1 বাক্যে ৩ শব্দের বিশেষ রহস্য $ তফসীরবিদগণ সব।ই একমত যে, 


এখনে ১১ শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে ৬০ ও )০ শব্দের 
পরিবর্তে ৩১ শব্দ ব্যবহার করার রহস্যকি? রাহুল-মা'আনীতে এর একটি সৃক্ষা রহস্য 
বর্ণনা করা. হয়েছে ঘে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষ। ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে 


যে, তার। যেন আল্ল।হ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের 
অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশ।য থাকে । 


CIA A AS { 

৯০০ | 1৫4 75 &১ ----এখানে তসবীহ ( পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসা 
কীর্তন ), নফল নামা, কোরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি 
সব্বপ্রকার ঘিকর বোঝানো হয়েছে । 

LIM LIISA AAITG I + 

1943 এ &৮1 5 8) ৮ (ঠা এ এ ১--_যেসব মৃ’মিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নূরে-হিদায়তের বিশেষ স্থান sn আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ 
গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে ০) শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে ঘে, মসজিদে উপস্থিত 
হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে নাশ্বাম পড়া উত্তম । 


মসনদে আহমদ ও বায়হাকীতে হষরত উম্মে সালমা বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সো) বলেন £ তেৰা কলি ৯ ০৬৯৩ ১০ ১৯০ টপ অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ 
তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আয়াতে সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের গুণ 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে 
বিরত রাখে না। বিক্রয়ও ‘তিজারত’ শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোন কোন তফসীরবিদ 
মুকাবিলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে তেজারতের অর্থ ক্রয় এবং ৫2: শব্দের অর্থ 
বিক্রয় নিম্পেছেন। কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। 
এরপর &%2 কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরাপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য 
একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এরস্উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে 
অজিত হয়। পক্ষান্তরে কোন বস্ত বিক্রপ্ন করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসুল করার 
উপকারিত। তাত্ক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই ষে, আল্লাহ্র 
মিকর ও নামাঘের মুকাবিলাগন মু’মিনগণ কোন বৃহত্তম পাথিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য 
করে না। 


৪৬৬ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন | ষষ্ঠ খণ্ড 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো) বলেনঃ এই আগ্মাত বাজারে অবস্থানকারীদের 
সম্পর্কে নাধিন হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেনঃ একদিন আমার পিতা হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর নামাঘের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন 
যে, দৌকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে মাচ্ছে। তখন তিনি বলেলেন £ 
এদের সম্পর্কেই কোরআনের এই আত্ম।ত নাষিল হয়েছে ঃ 


Ae BAMBI AAIG BH 
db 5 0 ৮ 5৪) 3১৮৪8 4 ৬১ 

রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন ও 
অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। প্রথম. সাহাবীর 
অবস্থা ছিল এই ষে, সওদা ওজন করার সময় আযানের শব্দ শুতিগোচব হলে তিনি দাড়িপাল্লা 
ফেলে দিয়ে নামাঘের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি 
মারার সময় আযানের শব্দ কানে আসলে যদি' হাতুড়ি কাধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে 
কাধের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাযে রওয়ানা হয়ে ছেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার 
কাজ সেরে নেওয়।ও তিনি পসন্দ করতেন না। তাঁদের প্রশংসাম্ই এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছি।-(কুরতুবী) | | 

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই ব্যবঙগাজীবী ছিলেন 8 এ আয়াত থেকে আরও জানা 
গেল ষ্বে, সাহাবায়ে কিরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন । ফলে তাঁদেরকে 
বাজারেই অবস্থান করতে হত। কেনন;, আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় ন। হওয়া 
ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে ।---(রুছল ম।আনী ) 


3 aca J ASSIA A LE OO AT ল্‌ 


উল্লিখিত ম’মিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর ঘিকর, 
আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শ্ন্যও হয়ে খায় নাঃ বরং 
কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নূরে হিদায়তেরই শুভ 
প্রতিক্রিয়া । পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লহ তাআলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎরুস্টতম 


Ac AY AS JIN পারা 


প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে ১ ./* ৯ 085 অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতি- 
i পে শি a" 


দানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ্‌ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন! 


০ 
রা Ar SF পাড়ে Ar FIIASGII তা 


৮ ৬) 5 ৪ ৩০ উ 108 401 5-অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন আইনের 


অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোন সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, 
অপরিসীম রবী দান করবেন। এ পর্যস্ত ঘে সব সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনের বক্ষ নূরে 
হিদায়তের তাক এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হিদায়তকে গ্রহণ করে, সেই সব মুমিনের 


সূরা আন্-নূর ৪৬৭ 


আলোচনা ছিল। অতঃপর সেই সব কাফিরের কথা বলা হচ্ছে, খাদের স্বভাবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নূরে-হিদায়তের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু তখন এই উপকরণকে ওজ্জ্বল্য 
দানকারী ওহী তাদের ক'ছে পৌছল না, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে 
বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফির ও অদ্বীকারকারী--_ 
এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাই দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ তফসীরের 


LAr AB Ae 


সার-সংক্ষেপে বণিত হয়েছে। উভয় দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে £ ৯5 ৯) (১ 5 


১৬৪০১ 4 এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যে, কাফিররা নৃরে- 


হিদায়ত থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত 
নৃরকেও বিলীন করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র নূর কোথায় পাবে? 


আয়াত থেকে আরও জানা গেল শবে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই 
কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা নিরেট আল্লাহ্র দান। এ কারণেই অনেক 
মানুষ, খারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ত ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত 
জ্রানী ও চক্ষুম্মান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজ-ক্ম 
সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে 
বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে।--( মাঘহারী ) 
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(৪১) তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভুমণগুলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত 
পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? 
প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা 
করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জাত । (8৪২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব 
আল্লাহ্‌ রই এবং তীরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) তুমি কি দেখ না যে, 
আল্লাহ্‌ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে 
স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। 
তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বার যাকে ইচ্ছা আঘাত 
করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দুষ্টি- 
শক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়। (88) আল্লাহ্‌ দিন ও রান্ত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে 
অস্তদৃ"্টিসম্পন্নগণের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে । (৪৫) আল্লাহ, প্রত্যেক চলন্ত 
জীবকে পানি দ্বারা সুষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে 
ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে,॥ আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম । 





তকঞ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


(হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তোমার কি (প্রমাণাদি ও চাক্ষুষ অভিজতা দ্বারা) জানা 
নেই যে, আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে ধা কিছু আছে নভোমণ্ডুলে ও ভূমণ্ডলে? ( উক্তি- 
গতভাবে হোক, যেমন কোন কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা পরিদৃষ্টও হয় অথবা অবস্থা- 
গতভাবে হোক, যেমন সব সৃষ্ট জীবের মধ তা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা আছে ) 
এবং বিশেষভাবে পক্ষীকুল (ও), বারা পাখা বিস্তার করে (উড্ডীয়মান) আছে। (তারা 
আরও আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বোঝায় তাদের দেহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও 
তারা শুন্যে অবস্থান করে) প্রত্যেকেরই (অর্থাৎ প্রত্যেক পঞ্ষীরই) নিজ নিজ দোয়া 
(এবং আল্লাহ্‌র কাছে অনুনয়-বিনয় ) এবং তসবীহু (ও পবিশ্রতা ঘোষণার পদ্ধতি ইল- 
হাম দ্বারা) জানা আছে (এসব প্রমাণ জানা সত্ত্বেও কেউ কেউ তওহীদ স্বীকার করে না। 
অতএব ) তারা ঘা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক জাত আছেন। (এই অমান্যতার 
কারণে তাদেরকে শাস্তি দেবেন ) আল্লাহ তা'আলারই ব্বাজত্ব নভোমগ্ডলে ও ভূমণ্ডলে 
(এখনও ) এবং পরিশেষে) আল্লাহ্‌র দিকেই (সবাইকে ) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তখনও 


সরা আন-ন্র ৪৬৯ 


সর্বময় বিচার-ক্ষমতা তারই হবে। সে মতে রাজত্বের একটি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হচ্ছে 
হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান নাযে, আল্লাহ্‌ তা'আলা (একটি ) মেঘখণ্ডকে (অন্য 
মেঘখণ্ডের দিকে) সঞ্চালিত করেন, অতঃপর সেই মেঘখণ্ডকে (অর্থাৎ তার সমম্টিকে ) 
পরস্পরে মিলিয়ে দেন, এরপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন, অতঃপর তুমি দেখ থে, তার 
€মেঘমাল।র) মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি মেঘমালা থেকে অর্থাৎ তার 
বিরাট স্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যাকে (অর্থাৎ যার প্রাণ অথবা 
মালকে) ইচ্ছা আঘাত করেন (ফলে তার ক্ষতি হয়ে বাত) এবং সবার কাছ থেকে ইচ্ছা, 
তাকে ফিরিয়ে নেন (এবং তার জান ও মালকে বাঁচিয়ে দেন। সেই মেঘমালার মধ্যে 
বিদ্যুৎও সৃষ্টি হয়, এমন চোখ ঝলসানে। যে) তার বিদ্যুৎঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি বিলীন 
করে দিতে চায় (এটাও আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্যতম ক্ষমতা)। আল্লাহ্‌ তা'আলা দিন ও 
রাত্রির পরিবর্তন ঘটান (এটাও তাঁর অন্যতম ক্ষমতা )। এতে (অর্থাৎ এর সমষ্টি 


অন্ত ষ্টিসম্পন্দের জন্য প্রমাণ আছে। (হদ্দ্বারা তাওহীদ ও ৩১12 ৮০৯] ৮০০০ ৯) 
০১)%15 এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করে। এটাও আল্লাহ্‌ তা'আলারই ক্ষমতা ম্বে) 


আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে (স্থলের হোক কিংবা জলের ) পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। 
তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে (যেমন সর্প, মাছ), কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে 
(যেমন মানুষ ও উপবিষ্ট পাখী ) এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন চতুষ্পদ 
জন্ত। এমনিভাবে কতক আরো বেশির ওপরও ভর দিয়ে চলে। আসল কথা এই ষে) 
আল্লাহ তা'আলা মা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান 
(তাঁর জন্য কিছুই কঠিন নয় )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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mgt) » 85 Wo " ১5 4/__-আয়াতের শুরুতে বলা হঙ্মেছে যে, নভোমণ্ডল, 


ভূমগুল ও এতদুভয়ের অন্তর্বতী প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষণায় মশগুল । এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হশ্বরত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীর প্রতোক বস্তু আসমান, যমিন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, 
উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি 
করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপৃত 
আছে--এর চুল পরিম'ণও বিরোধিত করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিশ্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই ষে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত---উক্তিগত 
নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে তারা আল্লাহ্‌ তা‘আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে 
করে তাঁর আন্গত্যে ব্যাপৃত আছে। ্‌ 


খামাথশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন £ এটা অবান্তর নয় ঘষে, আল্লাহ. তা'আলা 
প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশজ্ি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, ঘদ্দারা সে তার আ্রম্টা 


৪৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ও প্রভুর পরিচগ্ন জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার 
বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তসবীহ্‌ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে 
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মশগুল থাকে | ৬০০ 14 চি নিই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া 


রবী 


প্রতোরেরারার জিরার পদ্ধতি ও ও আকার বিভিন্ন রাপ। ফেরেশতাদের তি ভিন্ন, 
মান্ষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদ অন্য পদ্ধতিতে নামা ও তসবীহ্‌ আদায় করে। 
জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্ন রপ। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়- 
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বস্তুর সমর্থন পাওয়া ঘায়। বলা হয়েছে 8 ৮৪ ০ রঃ ৯৪4৬ £ ৬৯৯ 954৮2 1--অর্থাৎ 


আল্লহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর ৪ পথ প্রদর্শন করেছেন। 
এই পথ প্রদর্শন এছ।ড়া কিছুই নয যে. সে সর্বদা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ব্যাপ্ত থেকে ন্যস্ত 
কর্তব্য পূর্ণ করে হাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও 
তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে হে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার 
মানে। বসবাসের জন্য সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য 
ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেমন কৌশল অবলম্বন করে! 
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(৪৬) আমি তো সুঙ্পচ্ট আয্াতসম্হ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
সরল পথে পরিচালনা করেন। (৪৭) তারা বলে £ আমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করেছি এধং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে 
নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। (8৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে 
আল্লাহ্‌ ও রসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
(৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসুলের কাছে ছুটে আসে। (৫০) 
তাদের অন্তরে রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, 
আল্লাহ ও তার রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী । 
(৫১) হ্'মিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্‌ 
ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম 
ও আদেশ সান্য করলাম । তারাই সফলকাম । (৫২) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের 
আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই ক্বতকামী। 
(৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম্ম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে. 
তাঁরা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন £ঃ তোমরা কসম খেয়ো না। নিষ্নমান্যায়ী 
তোমাদের আনুগত্য । তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ, সে বিষয়ে জ্ঞাত। (৫৪) 
বলুন £ আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা 
মুখ ফিরিয়ে ন্যও, তবে তার ওপর নাস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর 
ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী । তোমরা যদি তার আনুগত্য কর, তব সৎ পথ 
পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পম্টরূপে পৌছিয়ে দেওয়া । 





তফদসীরের সার-সংক্ষেপ 
আমি (সত্যকে) বোঝানোর প্রমাণাদি (ব্যাপক হিদায়তের জন্য ) অবতীর্ণ করেছি। 
সাধারণের মধ্য হতে আল্লাহ্‌ থাকে ইচ্ছা সৎ পথের দিকে (বিশেষ ) হিদাম্সত করেন। 


৪৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআান ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(ফলে সে আল্লাহ্র জ্ঞাতব্য হক অর্থাৎ বিশ্তদ্ধ বিশ্বাস এবং কার্যগত হক অর্থাৎ ইবাদত 
পালন করে। নতুবা অনেকেই বঞ্চিত থাকে ।) সনাফিকর। (মুখে) দাবি করে, 
আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং (আল্লাহ্‌ ও রসূলে ) 
আদেশ (মনে-প্রাণে) মানি। এরপর হেেখন কর্মের মাধ্যমে দাবি প্রমাণের সমক্স আসল, 
তখন) তাদের একদল (হারা খুবই পাপিষ্ঠ, আল্লাহ, ও রসূলের আদেশ থেকে ) মুখ 
ফিরিয়ে নেয় [ অর্থাৎ তাদের কাছে খন কারও প্রাপ্য পরিশোধষোগ্য হয় এবং প্রাপক 
সেই ম্নাফিককে বলে মে, চল রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে বিচার নিয়ে মাই, তখন সে 
মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেননা, সে জানে যে, তাঁর এজলাসে হুক প্রমাণিত হলে তিনি তার 


AISI ৪ পা 


পক্ষেই ফয়সালা দেবেন। পরবর্তী টী 2০১1515 আয়াতে এর এরাপ বর্ণনাই উল্লিখিত 


হয়েছে। সকল মূনাফিকই এরূপ ছিল, এতদসত্ত্বেও বিশেষভাবে এক দলের কথা বলার 
কারণ এই যে, গরীব মুনাফিকরা আন্তরিক অনিচ্ছাসত্তেও পরিক্ষার অস্বীকার করার 
দুঃসাহস করতে পারত না। যারা প্রভাবশালী ও শক্তিমান, তারাই এ কাজ করত] তারা 
মোটেই ঈমানদার নম্ম। (অর্থাৎ কোন মুনাফিকের অন্তরেই ঈমান নেই কিন্তু তাদের 

SA পাপা পা সিডি পা কপার 


বাহ্যিক কৃত্রিম ঈমানও নেই; হেমন এক আত্মাতে আছে, ১৪০ 18৮৮6) ৩ ১৪১5 


রি শশা & পরা ছি এটি ডি লতা ছি পা 


"৯০8০1০৯0942 অন্য এক আয়াতে hal HS Is ASS 


তাদের এই আদেশ লংঘনের বর্ণনা এই মে) তাদেরকে যখন আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 
দিকে আহবান করা হয়, যাতে রসূল তাদের €ও তাদের প্রতিপক্ষের ) মধ্যে ফয়সালা 
করে দেন, তখন তাদের একদল (সেখানে গ্বেতে ) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং তালবাহানা 
করে। এই আহবান রসুলের দিকেই করা হয়; কিন্তু রসূল যেহেতু আল্লাহ্র বিধানের 
ভিত্তিতে ফয়স।লা করেন, তাই আল্লাহ্র দিকেও আহবান করা হয় বলা হুয়েছে। মোট- 
কথা, তাদের কাছে কারও শুক প্রাপ্য হলে তারা এরূপ করে ) আর যদি (ঘটনাক্রমে ) 
তাদের হক এক (অন্যের কাছে ) থাকে, তবে তারা বিনয়াবনত হয়ে (নির্দিধায় তর ডাকে 
তাঁর কাছে ছুটে আসে। কারণ, তারা নিশ্চিত যে, সেখানে সত্য ফগ্নসালা হবে। এতে 
তাদের উপকার হবে। অতঃপর তাদের পৃণ্তপ্রদর্শন ও উপস্থিত না হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে 
কয়েকটি সম্ভাবনা উল্লেখ করে সবগুলেকে বাতিল ও একটিকে সপ্রমাণ করা হয়েছে )। 
কি (এই মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ এই যে) তাদের অন্তরে ( নিশ্চিত কুফরের ) রোগ 
আছে (অর্থাৎ তারা নিশ্চিত যে, আপনি আল্লাহ্র রসুল নন) না তারা (নবুয়তের 
ব্যাপারে) সন্দেহে পতিত আছে, (অর্থাৎ রসূল না হওয়ার বিশ্বাস তো নেই; কিন্তু রসুল 
হওয়ারও বিশ্বাস নেই) না তারা আশংকা করে যে, আল্লাহ্‌ ও তার রসূল তাদের প্রতি জুলুম 
করবেন (এবং তাদের কাছে যে হক প্রাপ্য, তার চাইতে বেশি দিতে বলবেন। বাস্তব ঘটনা 
এই যে, এগুলোর মধ্যে একটিও কারণ নয়) বরং (আসল কারণ এই যে) তারাই (এসব 


সূরা আন্-নূর | ৪৭৩ 


মোকদ্দমায়) অন্যায়কারী। (তাই রসূলের দরবারে মোকদ্র্মা আনতে রাজী হয় না। 
এছাড়া পূর্ববর্তী সব কারণ অনুপস্থিত)। মুসলমানদের (অবস্থাও তাদের) উক্তি যে 
যখন তাদের ( কোন মোকদ্দমায়) আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের দিকে আহবান করা হয়, 


তখন তারা তো (হৃষ্টচাত্ত ) একথাই বলেঃ আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং 
পঠিত | 
মেনে নিলাম । (এরপর তৎক্ষণাৎ চলে যায়। এটা এরই আলামত, যে তাদের We | ও 


AT পা 


U৮ { বলা দুনিয়াতেও সত্য।) তারাই পেরকালেও) সফলকাম। (আমার নিকট তো 


সামগ্রিক নীতি এই যে) যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আদেশ মান্য করে, আল্লাহ্‌কে 
ভয় করে ও তাঁর বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম হবে। (এটাও 
মুনাফিকদের অবস্থা যে) তারা দৃঢ়ভাবে কসম খায় যে, আমরা এমন অনুগত যে) 
যদি আপনি তাদেরকে (অর্থাৎ আমাদেরকে) আদেশ করেন (যে, বাড়িঘর ছেড়ে দাও ) 
তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) এখনি (সব ত্যাগ করে) বের হব। আপনি বলে দিনঃ 
তোমরা কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ জানা আছে। (কেননা) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমারে কাজকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন। (তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন; 


শা শা ALAS পা AS A AS “AGB & কী 


যেমন অন্ন আছে 6) ৩১1 ০০ ও ৩ ৬ ৭ ৩৭5 ৩) 9১০০১ ৬ 


আপনি (তাদেরকে) বলুন £ (কথায় লাভ হবে না, কাজ কর । অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র আনু- 
গত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। (অতঃপর আল্লাহ, তা“আলা গুরুত্বদানের জন্য 
স্বয়ং তাদেরকে সম্বোধন করেন যে, রসূলের এই আদেশ ও প্রচারের পর) পুনরায় 
যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মনে রেখ (যে, এতে রস্লের 
কোন ক্ষতি নেই; কেননা) রসূলের দায়িত্ব প্রচার, যা তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে 
(তিনি তা সম্পন্ন করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন) এবং তোমাদের দায়িত্ব তা (অর্থাৎ 
আনুগত্য করা) যা তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে । (তোমরা তা পালন করনি। 
সুতরাং ক্ষতি তোমাদেরই হবে) যদি (মুখ না ফিরাও, বরং) তার আনুগত্য কর (যো 
আল্লাহরই আনুগত্য) তবে সৎ পথ পাবে। (মোটকথা) রস্লের দায়িত্ব তো কেবল 
সুস্পস্টরূপে পৌছিয়ে দেয়া (এরপর কবুল করলে কিনা তা তোমাদের জিজ্ঞাসা 
করা হবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয্ন 


আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এই 
ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন £ বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে যমীন 
সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বললঃ চল, তোমাদেরই রসূল দ্বারা এর 
মীমাংসা করিয়ে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, 
রসূলুল্লাহ সো)-এর এজলাসে মৌকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে 


৪৭৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রসূলুল্লাহ, সো)-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে 
আশরাফ ইছুদীর কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত- 
সমূহ অবতীর্ণ হয়। | 


এপ ভি তর তর কিল তে পেল BATH 
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9 পা SII তা পা ছি এরা 0৮ পা | 


১১১53 U1 ৮৯ 533 ১ ৬ ১৪১3 5-_এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর 


বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া ও আখিরাতে 
সফলকাম । nda 


একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ তফসীরে-কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ফাঁরূকে আযমের 
একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক 
পার্থক্য ফুটে ওঠে। হযরত ফারূকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান 
ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল £ | 


4 05) 1১০৯৯০ 01 ০৪ 5 4021 AY 91582 1হযরত ফারাকে 
আযম জিক্তাসা করলেন £ ব্যাপার কি? সে বললঃ আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুসলমান 
হয়ে গেছি। হযরত ফারাক জিজ্তাসা করলেন £ এর কোন কারণ আছে কি? সে বলল ঃ 
হ্যা, আমি তওরাত, ইনজীল, যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অনেক শ্রন্থ পঠ করেছি। 
কিন্তু সম্পৃতি জুনক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, 
এই ছোট আম্নাতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্ত সন্নিবেশিত আছে। এতে 
আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত। ফারুকে 
আযম জিডাসা করলেন £ আয়াতটি কি? রামী ব্যক্তি উল্লিখিত আয্মাতটিই তিলাওয়াত 


তে ৮ পা 


করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব তফসীরও বর্ণনা করল যে, 1 ৮৮২ ৬১০ 

৮) পু এ রি 
আল্লাহ্‌র ফরয কার্াদির সাথে, ৮- 5৮১ রসুলের সুন্নতের সাথে” 4851 ৬০ এ 
অতীত জীবনের সাথে এবং ১১১ ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ 


সুপ 
টি পারছি উঠি তা পে 23 


যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে ৩৪৭$ ৬) (2 ০55 91 এর 


গা 


সুসংবাদ দেয়া হবে। ৭5 তথা সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও 
জান্নাতে স্থান পাঁয়। ফারূকে আযম একথা শুনে বললেনঃ রসুল করীম (সা)-এর, 


সূরা আন্-নূর ৪৭৫ 


কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ (০ ৮০ পুলি শক 21 অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর 
শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত।----কেরতুবী ) 
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(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদে- 
রকে ওয়াদা দিয়েছেন ঘে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকতূ ত্ব দান করবেন যেমন 
তিনি শাসনকতত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় কর- 
বেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয্মভীতির 
পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং 
আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না । এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য । 
(৫৬) নামায কাগেম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা 
অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও । (৫৭) তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো 
না। তাদের ঠিকানা অগ্নি! কত নিক্বচ্ট না এই প্রত্যাবর্তনস্থল । 





তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সফল উম্মত) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে 
(অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত নূরে-হিদায়তের পুরোপুরি অনুসরণ করে ।) তাদেরকে আল্লাহ্‌ 

তা“আলা প্রতিশ্চতি দেন যে, তাদেরকে (এই অনুসরণের কল্যাণে) পৃথিবীতে রাজত্ব 

দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী (হিদায়ত প্রাপ্ত) লৌকদেরকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। 

(েদাহরণত বনী-ইসরাঈলকে ফিরাউন ও তার সম্পুদায় কিবতীদের ওপর প্রবল 


৪৭৬ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করেছিলেন। এরপর শাম দেশে আমালেকার ন্যায় দুধর্ষ জাতির ওপর তাদেরকে 
আধিপত্য দিয়েছিলেন এবং মিসর ও শাম দেশের শাসন কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী করে- 
ছিলেন )। আর (এই রাজত্ব দান করার উদ্দেশ্য এই যে) তিনি যে ধর্মকে তাদের 


IIA তা A লা 


জন্য পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ ইসলাম; যেমন অন্য আয়াতে আছে [০ ২৯০ ) 


ZA AA MA 


এসি 1 ) তাকে তাদের পেরকালীন উপকারের) জন্য শক্তিশালী করবেন 


এবং শৈন্রুদের তরফ থেকে তাদের যে স্বাভাবিক ভয়ভীতি) তাদের ভয়ভীতির পর 
তাদেরকে শান্তি দান করবেন এই শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আর্মার 
সাথে কোন প্রকার শিরক করবে না। প্রেকাশ্যও নয়, অপ্রকাশ্যও নয়, যাকে রিয়া 
বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার এই প্রতিশ্ণ্তি ধর্মের উপর পূর্ণরূপে কায়েম 
থাকার শর্তাধীন। এই প্রতিশুগতি তো দ্বনিয়ার জন্য। পরকালে ঈমান ও সৎ কর্মের 
কারণে যে মহান প্রতিদান ও চিরন্তন সুখ-শান্তির প্রতিশ্টতি আছে, সেটা ভিন্ন।) যে 
ব্যক্তি এরপর অর্থাৎ এই প্রতিশ্চতি জাহির হওয়ার পর) অকৃতক্ত হবে, (অর্থাৎ ধর্ম- 
বিরোধী পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য এই প্রতিশ্তি নয়ঃ কেননা) তারাই নাফর- 
মান। ্রতিশ্চতি ছিল ফরমাবরদারদের জন্য। তাই তাদেরকে দুনিয়াতেও রাজত্ব 
দান করার প্রতিশ্তি দেয়া হয়নি এবং পরকালের শাস্তিও ভিন্ন হবে। হে মুসলমানগণ, 
তোমরা যখন ঈমান ও সৎ কর্মের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকারিতা শুনেছ, 
তখন তোমাদের উচিত যে) তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং 
(অবশিষ্ট বিধানাবলীতেও ) রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহ 
করা হয়। (এরপর কুফর ও অবাধ্যতার পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে” হে সম্বো- 
ধিত ব্যক্তি) কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করো না যে, পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথি- 
বীর কোন অংশে পলায়ন করবে এবং) আমাকে. হারিয়ে দেবে (এবং আমার ক্রোধ 
থেকে বেচে যাবে। না, বরং তারা স্বয়ং হেরে যাবে এবং ক্রোধের শিকার ও পরাভূত 
হবে। এটা দুনিয়ার পরিণাম। পরকালে) তাদের ঠিকানা দোযখ । কত নিকৃষ্টই 
না এই ঠিকানা! 


আনুষাঈক জাতব্য বিষয় 


শানে নৃযূলঃ কুরতুবী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
ওহী অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফির ও মুশরিকদের ভয়ে ভীত 
অবস্থায় মন্ধা মুকাররমায় অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে 
সেখানেও সর্বদা মুশরিকদের আক্রমণের আশংকা বিদ্যমান ছিল। একবার জনৈক 
ব্যক্তি রস্ৃলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে আরয করল $ ইগ্না রসূলাল্লাহ্‌, আমরা নিরস্ত্র অব- 
স্থায় শান্তিতে ও সুখে বসবাস করব---এরূপ সময় কি কখনও আসবে £ রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেনঃ এরূপ সময় অতি সত্বরই আসবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ 


/ সূরা আন্-নূর ৪৭৭ 


অবতীর্ণ হয়।---(কুরতুবী, বাহর) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রা) বলেন ঃ 
আল্লাহ্‌, তা‘আলা আয়াতে বণিত ওয়াদা উম্মতে মূহাম্মদীকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই 
তওরাত ও ইনজীলে দিয়েছিলেন।---(বাহরে-মুহীত ) 


আল্লাহ, তা'আলা রসূলুল্লাহ, (সা)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. 
আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহ্র মনোনীত 
ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্ষবীর্ষ 
দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শন্্র'র কোন ভয়ভীতি থাকবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো)-এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়- 
, বর, বাহ রাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং 
তিনি হিজরের-আঅগ্নিপূজারী ও শ্যাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিিরা কর আদায় 
করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান 
ও আবিসিনিয়া সম্্রট নাজ্জাশী প্রমুখ রসূলুল্লাহ সো)-এর কাছে উপতৌকন প্রেরণ 
করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন । তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত আবুবকর 
সিদ্দীক (রা) খলীফা হন। তিনি রসূলুল্লাহ, (সা)-এর ওফাতের পর যে দ্রন্দ্ব-সংঘাত 
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যা- 
ভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তারই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও 
কতক অংশ করতলগত হয়। 


হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবতী হলে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাভ্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। 
ওমর ইবনে খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, 
পয্নগম্থরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃশ্বল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি । 
তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের 
অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ হয়। এরপর 
ওসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পযন্ত, দূরপ্রাচ্য 
চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তার আমলে মুসল- 
মানদের অধিকারভূক্ত হয়। সহীহ, হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন £ আমাকে সমগ্র 
ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একন্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব 
যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাঁআলা 
এই প্রতিশ্ততি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। (ইবনে কাসীর ) 
অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ভ্রিশ বছর থাকবে। পর অর্থ খিলা- 
ফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রসূলুল্লাহ, সো)-এর আদর্শের ওপর ভিত্তিশীল ছিল। এই 


খিলাফত হযরত আলী (রা) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । কেননা, ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত 
আলী (রা) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়। 


৪৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ইবনে কাসীর এ স্থলে সহীহ, মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত 
জাবের ইবনে যামরা বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সো)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 
আমার উম্মতের কাজ অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন। ইবনে 
কাসীর বলেনঃ এই হাদীসটি উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। 
এর বাস্তবায়ন জরুরী । কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই 
হবেন; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো 
একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির 
পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ খলীফা হয়েছেন। তার পরেও বিভিন্ন সময়ে 
এরূপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ খলীফা হবেন হযরত 
মাহদী । রাফেষী সম্প্রদায় ঘে বারজন খলীফা নিদিষ্ট করেছে, তার কোন প্রমাণ 
হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাঁদের 
কোন সম্পর্ক ছিল না। এটাও জরুরী নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং 
সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎ- 
কর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও. পূর্ণ অনুসরণের ওপর ভিভিশীল। এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে 
রান্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চোদ্দশত 
বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোন ন্যায়- 
পরায়ণ ও সৎকর্ম বাদশাহ হয়েছেন, তিনি তার কর্ম ও সততার পরিমাণে এই আল্লাহ্‌র 


“A 


প্রতিশ্্তির অংশ লাভ করেছেন। কোরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে ৩? I> তা 


AS AA এটি 


৩১) ০০ ৪41 _ অর্থাৎ ২ আল্লাহ্র দলই প্রবল থাকবে। 


আলোচ্য আয়াত দ্বারা খোলাফায়ে-রাশেদীনের খিলাফত ও আল্লাহর কাছে 
হাকবুল হওয়ার প্রমাণ 8 এই আয়াত রসূলুল্লাহ, (সা)-এর নবুয়তের প্রমাণ। কেননা, 
আয়াতে বণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশে- 
দীনের খিলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ । 
কেননা, আয়াতে আল্লাহ. তা'আলা যে প্রতিশ্ণতি স্বীয় রসূল ও উম্মতকে দিয়েছিলেন, 
তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ 
স্বীকার করা না হয়; যেমন রাফেযষীদের ধারণা তত্রপই; তবে বলতে হবে যে, কোর- 
আনের এই প্রতিশ্মতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর 
ব্যাপার বৈ নম্ন। এর সারমর্ম এই দাড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত সমগ্র উশ্নমত অপ- 
মান ও লান্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের 
জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এই প্রতিশ্ততিতেই সেই রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। নাউ- 
যুবিজাহ্‌। সত্য এই যে, ঈমান ও সৎ কর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ, তাআলা 
এই প্রতিশ্চতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে-রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপুর্ণরূপে 


সুরা আন্-নূর 8৭৯ 


বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাদের 
পরে ঈমান ও সৎ কর্মের সেই মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই; এবং খিলাফত ও রাজ- 
ত্বের সেই গাস্তীর্যও আর প্রতিত্িিত হয়নি। , 


AS “A ০টি LRA AA Aaa 


he BI, LEI 3 শব্দের 


আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। এখানে উভয় 
প্রকার অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্ণতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি 
ওস্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি 
কুফর করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামী রান্ট্রের আনুগত্য 
বর্জন করে অকুতক্ততা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালংঘনকারী। প্রথ- 
মাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে 
যায়। কুফর ও অরুতক্ততা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের 
শক্তি বৃদ্ধি এবং শোর্ষবার্য ও রা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিশ্তণ অপরাধ 


| পান্তা 


হয়ে যায়। তাই ২93 ১০৪ বলে একে জোরদার করা হয়েছে । ইমাম বগভী বলেন £ 


তফসীরবিদ সি বলেছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের 
ওপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত ওসমান (রো)-কে হত্যা করেছিল। তাদের ৷ 
দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ, তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও 
হাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজের. কারণে ভয় ওন্ত্রাসের শিকারে পরিণত 
হয়। যারা ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে । বগভী 
নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। 
তিনি হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্জা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি 
দেন। ভাষণটি এই ঃ | 


যেদিন রস্লুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় পদার্পণ করেন, সেইদিন থেকে আল্লাহ্‌র ফেরে- 
শতারা তোমাদের শহর পরিবেম্টন করে তোমাদের হিফাযতে মশগুল আছে। 
যদি তোমরা ওসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং 
কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে 
হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্ত কর্তিত অবস্থায় হাঘির হবে, তার হাত থাকবে 
না। সাবধান, আল্লাহ্‌র তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহ্‌র 
কসম, ঘদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে 
যাবে না। কেননা, যখন কোন নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্বর 
হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোন খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন 
পয়ন্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয় ।--( মাশ্বহারী ) 
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সেমতে হব্বরত উসমান গনীর হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড আরম্ত হয়, 
ত? মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই হয়েছে। হঞ্রত উসমানের হত্যাকারীরা খিলাফত ও 
ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নিম্লামতের বিরোধিতা. এবং অকৃতক্ততা করেছিল, তাদের পর 
রাফেধী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খুলাফায়ে-রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ 
হয়েছিল। এই ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই হবঘরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতের মৰ্মান্তিক 
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(৫৮) হে মুমিনগণ, তোমদের.দাসদাসীরা এবং তে।মাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত 
বয়স্ক হয় নি তারা খেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের 
“পূৰ্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্তু খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর । এই তিন সমস 
তোমাদের দেহ খোলার সময়; এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ 
নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো ঘাতায়াত করতেই হয় । এমনিভাবে আল্লাহ, 
তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিরত করেন। আল্লীহ, গবজ্, প্রজ্ঞাময় । (৫৯) 
তোমাদের সন্তান-সম্ভতিরা যখন বয্লোপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পর্ববতীদের ন্যায় 


অনুমতি চায় । এমনিভাবে আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন । 
আল্লাহ, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । (৬০) রদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, হদি তারা 








স্রা আন্-নূর ৪৮১ 


তাদের নৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বন্ত্র খুলে রাখে । তাদের জন্য দোষ নেই তবে এ 
থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ. সর্বশ্রোতা, সবজ্ঞ। 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

মৃগমিনগণ, (তোমাদের কাছে আসার জন্য ) তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের 
মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ 
করে, (এক) ফজরের নামাযের পূর্বে, (দুই) দুপুরে ঘখন তোমরা (নিদ্রার জন্য অতিরিক্ত ) 
কাপড় খুলে রাখ এবং (তিন) এশার নামাঘের পর। এই তিনটি সময় তোমাদের 
পর্দার সময় (অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস অনুধান্নী এই তিনটি সময় একান্তবাস ও 
বিশ্রাম গ্রহণের সময় । এতে মানুষ খোলাখুলি থাকতে চান । একান্তে কোন সময় আর্ত 
অঙ্গও খুলে খায় অথবা প্রয়োজনে খোলা হয়। তাই নিজের দাসদাসী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক 
বালকদেরকে বোঝাও, যাতে বিনা খবর ও বিনানুমতিতে এ সময়ে তোমাদের কাছে 
নাআসে)। এ সময়গুলো ছাড়া (বিনানুর্মতিতে আসতে দেওয়াম ও নিষেধ না করায়) 
তোমাদের কোন দোষ নেই। (কেননা) তোমাদেরকে একে অপরের কাছে তো 
বারংবার খ্াতায়াত করতেই হয়। (সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি চাওয়া কষ্টকর । 
যেহেতু এটা পর্দার সময় নয়, তাই আর্ত অঙ্গ গোপন রাখা কঠিন নম্ম।) এমনিভাবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেত্ কাছে বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বির্ৃত করেন এবং আল্লাহ্‌ 
সর্বজ, প্রজ্ঞাময় । যখন তোমাদের (অর্থাৎ মুক্তদের) বালকরা (যাদের বিধান উপরে 
বর্ণিত হয়েছে) বয়োপ্রাপ্ত হয় জের্থাৎ সাবালক ও সাবালকত্বের নিকটবী হয় ) তখন 
তারাও হেন (এমনিভাবে ) অনুমতি গ্রহণ করে যেমন তাদের পূর্বব্তীরা (অর্থাৎ বয়ো- 
জ্যেষ্ঠরা ) অনুমতি গ্রহণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে তাঁর বিধানাবলী 
স্স্পম্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রঙ্ঞামন্স। € জানা উচিত থে, পর্দার বিধানের 
কঠোরতা, অনর্থের আশংকার ওপর ভিত্তিশীল। ঘেখানে স্বভাবগতভাবে অনর্থের সম্ভাবনা 
নেই; উদাহরণত) বৃদ্ধা নারী হারা কারও সাথে) বিবাহের আশা র।খে না ( অর্থাৎ 
আকর্ষণীয়া নগ্স--এটা বৃদ্ধা হওয়ার বাখ্যা) এতে তাদের কোন গুনাহ্‌ নেই খে, নিজ 
(অতিরিক্ত) বস্ত্র (ধদ্দ্বারা মূখ ইত্যাদি আর্ত থাকে এবং তা গায়র-মাহরামের সম্মুখেও 
খুলে রাখে, যদি তারা তাদেরু সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্ষের স্থানসমূহ ) প্রকাশ না করে) 
€ ঘা মাহরাম নম, তা এমন ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েঘ ; অর্থাৎ 
মখমণ্ডল ও হাতের তালু এবং কারও কারও মতে পদযুগলও ৷ পক্ষান্তরে অনর্থের আশংকার 
কারণে যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ইত্যাদিরও পর্দা জরুরী। এবং (দি বৃদ্ধা ও নারীদের 
জন্য মাহরাম নয় এমন ব্যক্তি'র সামনে মুখমণ্ডল খোলার অনুমতি আছে; কিন্তু এ থেকে 
বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম (কেননা, উদ্দেশ্য সম্পূর্সভাবে পর্দাহীনতাকে উচ্ছেদ 
করা)। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। 
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জানুষরিক জ্ঞাতব্য বিহঞ্ঘ 


সরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, সূরা নূরের অধিকাংশ বিধান নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা 
দমন করার উদ্দেশ্যে বিরত হয়ছে । এগুলে'র সাথে সম্পর্ক রেখে সামাজিকতা ও 
পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতেরও কিছু বিধান বার্ণত হয়েছে। পুনরায় নারীদের পর্দার 
বিধান বর্ণিত হচ্ছে । 


আত্মীয়স্বজন ও মাহরামদের জন্য বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশ 8 
সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭, 
২৮, ২৯ আম্মাতে “অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী” শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে 
. যে, কারও সাথে সাক্ষাত করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। 
পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর, আগন্তক পুরুষ হোক কিংবা নারী--সবার জন্য অন্যের 
গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হুয়েছে। কিন্তু এসব বিধান 
রি বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্য। 


আলোচ্য আয়্াতসমৃহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। 
এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহরাম ব্যক্তিদের সাথে, হারা সাধারণত এক গৃহে 
বসবাস করে ও সর্বক্ষণ হাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দাও জরুরী 
নয়। এ ধরনের লোকদের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দ 
পদচারণা করে অথবা গলা বঝোড়ে গৃহে প্রবেশের আদেশ দেওয়। হয়েছে। কিন্তু এই 
অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়-_মৃত্তাহাব। এটা তরক করা 
মকরাহ্‌ তানহী। তফসীরে মাহহারীতে বলা হয়েছে 8 


» সং পর নানীর 


এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর ত।রা সবাই 
এক জাম্গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে দাঁতায়াত করে। 
এমতাবস্থাক্স তাদের জন্য তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আরও এক প্রকার অনুমতি 
চ।ওয়ার বিধান আলোচ্য আয্মাতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে । এই তিনটি সময় হচ্ছে 
ফজরের নামাষেম পূর্বে, দবি-প্রহরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশ।র নামান্ের পরবতী 
সময়। এই তিন সময়ে মাহরাম আত্মীয়স্বজন এমনকি, সমঝদার অপ্রাপ্ত বস্সস্ক' বালক- 
বালিকা এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে ঘে, তারা ঘেন ক'রও নির্জন কক্ষে 
অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নাকরে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে 
চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশার 
মশগুল থাকে । এসব সময়ে কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কেন নারী অথবা 
নিজ সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন 
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হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলি ভাব ও বিশ্রামে 
বিগ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহল্য। তাই আলোচ্য অ।ম্লাতদমূহে তাদের জন্য বিশেষ 
অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে । এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে, 


0.5 পেনতা এ পা রে সি পাপা পা পা ডি জারী ee চিতা 


শট ১% ৫ ০ ৯৪১০ এ 5 (চল ৩৯৪) শিঅর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে 


অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত হ।ত।য়।ত করায় কোন দোষ নেই। কেননা, সেসব সময 
সাধারণত প্রত্যেকের: কাজকর্মের ও আর্ত অঙ্গ গোপন র।খার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই 
মানুষ স্ত্রীর স।থে মেলামেশাও করে না। 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাস্তবয্নস্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ 
দান করা তো বিধেয় ; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা শরীয়তের কোন আদেশ- 
নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এই আদেশ দেওযস্না নীতিবিক্ণদ্ধ । 


জওয়াব এই থে, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া 
হয়েছে থে, তারা. শ্বেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় শে, এই-এই সময়ে জিক্তাসা না করে ভেতরে 
এসো নাঃ যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স খন সাত বছর হয়ে হায়, 
তখন নামা শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কাতোৰ- 
ভাবে নামাঘের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায় পড়তে বাধ্য 
কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ 
দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে বে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি 
তোমরা বিনান্মতিতে তাদেরকে আসতে দ।ও, তবে তোমাদের ওপর এবং অনুমতি গ্রহণ 
ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের ওপর কোন €৯ নেই। ০৬ শব্দটি সাধারণত 
গোনাহ অর্থে ব্যবহাত হয়, কিন্ত মাঝে মাঝে নিছক “আসুবিধা ও ‘দোষ’ অৰ্থেও আসে । 
এখানে হণ ॥ এর অর্থ তা-ই; অর্থাৎ কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের 
গোনাহ্গার হুওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল।-_-( বয়্ানুল কোরআন ) 
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অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভরই শামিল আছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, 
তবে সে মাহরাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী প্রভূকেও 
তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস, 

হার। সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত । ্‌ 


মাস'আলা £ এই বিশেষ অনুমরতিগ্রহণ আত্মীয্নদের জন্য ওয়াজিব, না মুস্তাহাব, এ 
ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর 
আছে, না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকাহ-বিদের 


৪৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


মতে আগ্নাতটি মোহ্কাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান 
ওয়াজিব ।--€( কুরত্বী )। কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে মে, 
সাধারণ মানৃষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও 
লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আর্ত অঙ্গও খুলে হায়। দি কেউ সাবধানতা অবলম্বন 
করে এসব সমস্সেও আর্ত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে 
মেলামেশাও কেবল তখনই করে, খন কারও আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে 
তার জন্য আত্মীম্স ও অগ্রাপ্তবয়স্ধদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয এবং 
আত্মীয়দের জন্যও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব ও উত্তম। কিন্ত 
দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হষরত ইবনে-আব্বাস 
এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়ে 
যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওষর বর্ণনা করেছেন। 


প্রথম রেওগ়্ায়্েতটি ইবনে-কাসীর ইবনে-আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন 
ঘে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ [তিনটি আয্লাতের আমল লে।কেরা ছেড়েই 


ASI A পাতে পাতা 
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5 ৬০৯ 1 ১০০৩০ ০০৪ ১১ ১১, উঠ তি আত্মীয়-স্বজন ও অপ্রাপ্তবস্স্কদের- 


ফু we তার রি 


কেও অনুমিত গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে ৫০ 1১15 


9 পাক & 


এ ১৯) 5) 51 বিল _-এতে তে উত্তরাধিকার স্বত্ব বন্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ 


দেওয়া হয়েছে যে, বিধি অনুসায়ী অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বন্টনের সময় 
উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু দান কর, খাতে তারা মনঃক্ষু্জ না হয়। তৃতীয় আগ্নাত 


এন ABA AA SH 


হচ্ছে Vd ৬০ | 4 ১১ us 115 lu (এতে বলা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক 


সম্মান ও সন্মের পাত্র, যে সর্বাধিক গতা আজকাল খার কাছে পল্পসা বেশি, ধার 
বাংলো ও কুঠি সুরম্য ও সুদৃশ্য, তাকেই মানুষ সম্মানের পাত্র মনে করে। কোন কোন 
রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাসের ভাষা এরূপ £ তিনটি আয়াতের ব্যাপারে শম্মতান 
মানুষকে পরাভূত করে রেখেছে। অবশেষে তিনি বলেছেন £ আমি আমার দাসীকেও 
এই তিন সময়ে অনুমতি ব্যতীত আমার কাছে না আসতে বাধ্য করে রেখেছি। 


দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে আবী হাতেমেরই শুন্ন ধরে হযরত ইকরামা থেকে 
বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসকে আ্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে 


সূরা আন্-নূর 8৮৫ 


প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তে আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে আব্বাস 
বললেন J | এস ৯৮০ 481 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পর্দাশীল। তিনি পর্দার 


হিফাষত গচ্ছন্দ করেন। আসল কথা এই ষে, এসব আমাত ক্ঈখন নাখিল হয়, তখন 
সামাজিক চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। মানুষের দ'রজান্স পর্দা ছিল না এবং গৃহের 
ভেতরেও পর্দবিশিষ্ট মশারি ছিল না। তখন মাঝে মাঝে চাকর অথবা পুন্র-কন্যা হঠাৎ 
এমন সময় গৃহে প্রবেশ করত যে, গৃহ কর্তা তখন স্ত্রীর সাথে মেলামেশায্ম লিপ্ত থাকত! 
তাই আগ্নাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয্নাতসমূহে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা 
আরোপ করে দেন। বর্তমানে মানুষের দরজায্স পর্দা আছে এবং গুহমধ্যে মশারির ব্যবস্থা 
প্রচলিত হচ্ছে, তাই মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, এই পর্দাই যথেস্ট--অনূমতি গ্রহণের 
প্রয়োজন নৈউ ।---€ ইবনে কাসীপ্র )। ইবনে আব্বাসের এই দ্বিতীয্ন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা 
যায় যে, স্ত্রীর সাথে লিপ্ত থাকা, আর্ত অঙ্গ খুলে যাওয়া, কারও আগমনের সম্ভাবনা 
ইত্যাদি ঘটনার আশংকা না থাকলে অনূমতি গ্রহণের বিধান শিথিল হ'ত পারে। কিন্তু 
কারও স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করা উচিত। সবারই সুখে শান্তিতে থাকা দরকার। 
ধারা পরিবারের সদস্যদেরকে এ ধরনের অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করে না, তারা স্বস্মং কষ্টে 
পতিত থাকে । তারা নিজেদের প্রয্নোজন ও বাশ্ছিত কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা বোধ করে । 


নারীদের পর্দার ত।গিদ এবং এর মধ্যে আরও একটি ব্যতিক্রম ঃ ইতিপূর্বে দুইটি 
আয়াতে নারীদের পর্দার বিধান বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও 
উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যতিক্রম দর্শকের দিক দিযে এবং অপর ব্যতিক্রম থাকে দেখা 
হয়, তার দিক দিয়ে। দর্শকের দিক দিয়ে মাহ্রাম, দাসী ও অগ্রাপ্ত বন্সস্কদেরকে 
ব্যতিক্রমভূত্ত, করা হয়েছিল গবং ষে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন কর। উদ্দেশ্য, তার পিক 
দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুস্ত করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক মোরকা অথবা 
বড় চাদর বোঝানো হয়েছিল এবং কারও কারও মতে নানীর মুখমণ্ডল এবং হাতের 
তালুও এই ব্যতিক্রমের অন্তভূ-ক্ত ছিল । ৃ 

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীগ্ন ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার প্দিক 
দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ দে রুদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং 
সে বিবাতেরও ঘোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরূপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় 
ব্যক্তিও তব পক্ষে মাহ্রামের ন্যান্ হয্নে খায় । মাহ্রামদের কাছে ঘে সব অঙ্গ আর্ত 
করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পি কাছেও সেগুলো আর্ত রাখা 


চি 


জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে ৯ 1 ৮০১) ৩ ১০ : 981 এর তফসীর উপর 


বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, দ্বেসব অঙ্গ মাহরামের সামনে .. 
খোলা বায়ে মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুঃলা খুলতে পারবে । কিন্তু শর্ত এই 


টৈ 9502 4পা পাত কান্ডে এ 
এ $৯ 


যে, যাদ সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে 2১৪৮৯ ০১৯৯৮ এ), 1 — 


৪৮৬ তফসীরে ম'আরেফুল-কোরজ।ন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


অর্থাৎ সে যদি মাহরাম নয় এরাপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরাপুরি বিরত থাকে, 
তবে তা তার জন্য উত্তম। রি | 
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(৬১) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই, 
এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গুহে, 
অথবা তোমাদের পিতাদের গ্রহে অথবা তোমাদের মাতাদের গুহে অথবা তোমাদের 
স্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গুহে অথবা তোমাদের পিত্ব্যদের গৃহে 
অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের 
খালাদের গৃহে অথবা দেই গুহ, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের 
বন্ধুদের গুহে । তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমা- 
দের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের 
স্বজনদের প্রতি সালম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময ও পবিন্র দোয়া । 
এমনিভাবে আল্লাহ, তোমাদের জন্য আম্মাতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা 
বঝে নাও । 





















তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ 

(যদি তোমরা কোন অন্ধ, খঞ্জ ও রোগী এ তোমাদের কোন স্বজন 
অথবা পরিচিতের গৃহে নিয়ে গিলে কিছু খাইম্মে দাও অথবা নিজেরা পানাহার কর, 
এমতাবস্থায় সেই স্বজন তোমাদের খাওয়ানো ও খাওয়ার কারণে অসন্তুষ্ট ও কস্ট 


সূরা আনৃ-নূর ৪৮৭ 


অনুভব করবে না বলে নিশ্চিতরূপে জানা গেলে) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য 
দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, 
তোমরা (নিজেরা অথবা উপরোক্তদের সহ সবাই ) নিজেদের গৃহে (এতে স্ৰী ও সন্তান- 
দের গৃহেও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে) আহার করবে। অথবা (পরে উল্লিখিত গৃহসমুহে আহার 
করবে। অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের আহার করা ও উপরোক্ত বিকলাঙ্গদের আহার করার 
মধ্যে কোন গোনাহ নেই। এমনিভাবে তোমাদের খাওয়ানো ও তাদের খাওয়ার মধ্যে 
কোন গোনাহ নেই। গুহগুলো এই $) তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতা- 
দের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গুহে অথবা 
তোমাদের পিত্ব্দের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের 
গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গুহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি তোমাদের হাতে অথবা 
তোমাদের বন্ধুদের গৃহে । (এতেও) তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে 
আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর €মনে রেখ যে ) যখন তোমরা 
গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের (অর্থাৎ সেখানে যেসব মুসলমান থাকে, 
তাদের) প্রতি সালাম বলবে (যা) দোয়া হিসেবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং 
(সওয়াব পাওয়ার কারণে ) কল্যাণময়, (এবং প্রতি পক্ষের মন সন্তুষ্ট করার কারণে ) 
উত্তম কাজ। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য (নিজের ) বিধানাবলী বর্ণন। করেন, 
যাতে তোমরা বোঝ (এবং পালন কর )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


গৃহে প্রবেশের পরবতী কতিপয় বিধান ও সামাজিকতার রীতিনীতি $ পর্ববতী 
আয়াতসমূহে কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিরত হয়েছে । আলোচ্য 
আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের 
পর মৌতস্তাহাব অথবা ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য 
প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেওয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


কোরআন পাক ও রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র .সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হক্কুল ইবাদ 

তথা বান্দার হকের হিফাযতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা কোন মুসলমানের 
অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ 
শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্‌ তা"আলা তাঁর সর্বশেষ রসূলের সংসর্গে 
থাকার জন্য এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যাঁরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
আদেশের প্রতি উৎসর্গ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত 
করতেন। কোরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রসূলুল্লাহ (সা)-র পবিত্র সং- 

সর্গের পরশ পাথর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা“আলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, ধাঁদের জন্য 
ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত 
সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকা 
এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ভীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল 


৪৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রসূলুল্লাহ সা)-র আমলে সংঘটিত 
হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বিধানাবলী অবতীর্ণ হয় । তফ- 
সীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে 
শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ঘটনা- 
বলীর সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযুল। ঘটনাবলী নিশ্নরাপ £ 


(১) ইমাম বগভী তফসীরবিদ সাঈদ-ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ 
ও রুগ্ন ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে 
যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে একক্সে 
আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হরে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগ- 
দান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন । অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একক্রে 
আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশি না খায় এবং 
সবাই সমান অংশ পায়। আমি. অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের 
চাইতে বেশি খেয়ে ফেলব । এতে অন্যের হক নম্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, 
আমি সূস্থ লোকের মত বসতে পারি না, দুই জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের 
সাথে বসলে সম্ভবত তার কস্ট হবে। তাদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই 
অসুবিধা ও কম্টের সম্মুখীন হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একভ্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা 
সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন 
হয়ে থাকে । | 


(২) বগভী ইবনে-জারীরের জবানী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে অপর একটি 
ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কোরআন পাকে" 


AIPA সিটির Ar AIIM তা 


০১ ) oi? 5 19০ f 515 (১১ (অৰ্থাৎ তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ 


অন্যায়ভাবে খেয়ো না) আয়াতটি নাযিল হলে সবাই অন্ধ, খর্জ ও রর ব্যকিদের 
সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল । তারা ভাবল, ক্গ্ন ব্যক্তি ভো 
স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎরুস্ট খাদ্য কোন্টি তা জানতে পারে না এবং খ্জ 
গোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব 
সম্ভবত তার কম আহার করবে এবং আমরা বেশী খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক 
নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্য সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের স্ক্ষাদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত 
করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঘে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশী হওয়ার 
চিন্তা করো না। ্‌ | 

(৩) সাঈদ ইবনে-মুসাইয়িব বলেন £ মুসলমানগণ জিহাদে যাওয়ার সময় নিজ 
নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদেত্ন হাতে সোপর্দ করে খেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু 


সুরা আন্‌.নুর ৪৮৯ 


আছে, ভা তোমরা পানাহ।র করতে পর। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গুহ থেকে 
কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মসনদে বাষমারে হষরত 
আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণিত অদছে ষে, রসূলুল্্রাহ সো) কোন যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহা- 
বীগণও তীর সাথে জিহাদে ঘোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী হুতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের 
চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুর্মতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে 
তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্ত তারা চরম আল্লাহ্‌ 
ভীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হয়নি আশংকা করে পানাহার থেকে বিরত 
থাকত। বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়া- 


তের ₹5% ১০ (অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই) শব্দটি হারিস-ইবনে 


আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে! তিনি কোন এক জিহাদে রস্লুঞ্জাহ (সা)-র সাথ 
চলে খান এবং বন্ধু মালেক ইবনে হায়দের হাতে গুহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার 
সোপর্দ করেন। হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়দ দুর্বল ও শুক্ষ হয়ে 
গ্রেছেন। জিজ্ঞাসর পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া 
আমি পছ্ছদ্দ করিনি। --(মাহ্বহারী) বলা বাছল্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচা আয্মাত 
অবতরণের কারণ হয়েছে। - 


মাস'আলা £ পূর্বে বণিত হয়েছে যে, ফেসব গৃহে বিশেষ অনুর্মতি ব্যতীত পানাহার 
করার অনুমতি এই আয়াতে দেওয়। হয়েছে, তার ভিত্ি এই হে, আরবের সাধারণ লোকা- 
চার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়ের মতে লৌকিকতার বালাই ছিল ন।। একে. অপরের 
গ্রহে কিছু খেলে গ্রহকর্তী মেটেই কষ্ট ও পীড়া অনুভব করত না; বরং এতে সে 
আনন্দিত হত। এমনিভাবে আত্মীয় দি নিজের সাথে কোন বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও মিস- 
কীনকেও খাইয়ে দিত, তাতেও সে কোনরাপ অস্বস্তি বোধ করত না। এসব বিষয়ের 
স্পঙ্টত অনুর্মতি না দিলেও অভ্যাসগতভাবে অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে 
প্রমাণিত হর খে, ষেকালে অথবা যেস্থানে এরাপ লোকাচার নেই এবং গুহক্র্তার অনু- 
মতি সন্দেহযুত্' হয়, সেখানে গৃহকর্তর স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পানাহার করা হারাম, 
খেমন আজকাল সাধারণত এই লোকাচার নেই এবং কেউ এটা পছন্দ করে নাষে, 
কোন, আত্মীয় তার গৃহে থা ইচ্ছা পানাহার করবে অথবা অপরকে পানাহার করাবে। 
তাই আজকাল সাপারণভাবে এই আয়াতের অনুমতি অনুযায়ী পানাহার জায়ের নয়। 
তবে বদি কোন বন্ধু ওস্বজব সম্পর্ক কেউ নিশ্চিতরাপে জানে ষে, সে পানাহার করলে 
অথবা অপরকে পানাহার করালে কস্ট কিংবা অস্বস্তি বোধ করবে না, বরং আনন্দিত 


হবে, তবে বিশেষ করে তার গৃহে পানাহার করার ব্যাপারে এই আয়াত অনুহ্থায়ী আমল করা 
জায়েহ। | 


সাস‘জালা £ উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে ছিল, এরপর রহিত হস্সে গেছে-_এ কথা বল। ঠিক নয়। বরং বিধানটি 
হর থেকে জজ পর্যন্ত কার্যকর আছে। তবে গৃহকর্তার নিশ্চিত অনুর্মতি এর জন্য 


tt. Gn 


৪৯০ তফসীরে মা'জারেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


শর্ত। এরাপ অনুমতি ন। থকলে তা আয়াতের আওতায় পড়ে না। ফলে পানাহার কর। 
জায়েষ নয় ।_-€ মাহহারী ) 

মাস'জালা £ এমনিভাবে এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান কেবল 
আঘাতে বর্ণিত বিশেষ আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্য কোন ব্যতিত পক্ষ 
থেকে মদি নিশ্চিতরাপে জনা থায় যে, তার তরফ থেকে পানাহার করা ও করানোর 
অনুমতি আছে, এতে সে আনন্দিত হবে এবং কষ্ট অনুভব করবে না, তবে তার ক্ষের্লেও 
এই বিধান প্রস্বোজ্য --(মাহ্বহারী ) কারও গৃহে অনুমতিক্লমে প্রবেশের পর ঝ্রেসব কাজ 
জায়েখ্ধ অথবা মৃত্তাহাব, উঞ্জিখিত বিধান সেসব কাজের সাথে সম্পৃ্ত | এসব কাজের 
মধ্যে পানাহার ছিল প্রধান, তাই একে প্রথমে উদ্লেখ করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় কাজ প্রছে প্রবেশের আদব-কায়াদা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন 
অনুর্মতিক্রমে খুহে প্রবেশ রা তখন সেখানে খত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম 


-ঠ 


ধল। আগ্লাতে (৪৯৯১1 12 বলে তাই বোঝানো হয়েছে । কেননা, মুসলমান সকলেই | | 


এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ হাদীসে মুসলমানদের পরম্পরে একে অন্যকে সালাম 
করার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে এবং এর অনেক ক্কঘীলত বর্ণিত হয়েছে। ্‌ 
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স্রা আন্স্নূর : ৪৯১ 


(৬২) মুন তো তারাই, যারা আল্লাহ, ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে 
এবং রসূলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ 
ব্যতীত চলে হায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্‌ ও 
তাঁর রপুলের প্রতি বিশ্বীস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন 
কাজের জন্য অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের 
জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ, ক্ষমাশীল, মেহেরবান ॥ (৬৩) 
রসূলের আহবনকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহশনের মত গণ্য করে না। 
আল্সহ তাদেরকে জানেন, ঘারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে গড়ে । অতএব যারা 
তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁরা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে 
স্পর্শ করবে অথবা ঘন্ত্রণাদ।য়র শান্তি তা'দরকে গ্রাস করবে। (৬৪) মনে রেখ, নভো- 
মণ্ডল ও ভ্মগুলে ঘা আছে, তা আল্লাহ রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ, তা তিনি জানেন। 
যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা ঘা করেছে। 
জাল্লাহ, প্রত্যেক বিষয় জানেন । | 
শি শর শী শশী 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ রা 

_. মুসলমান তো তারাই, হারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে 
এবং রসূলের কাছে ষ্খন কোন সমস্টিগত কাজের জন্য একত্রিত হয় (এবং ঘটনাক্রমে 
সেখান থেকে কোথাও হাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় )তখন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি 
গ্রহণ ব্যতীত (এবং তিনি অনুমতি না দিলে সভাস্থল থেকে ওঠে ) চলে হ্বাম ন।। (হে 
রসূল ) খারা আপনার কাছে (এরাপ স্থলে ) অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্‌র 
প্রতি ও তার রস্‌লের প্রতি ঈমান রাখে। (অতঃপর তাদেরকে অনুমতি দানের কথা বল। 
হচ্ছেঃ) অতএব তারা (বিশ্বাসীরা এরাপস্থলে ) তাদের কোন কাজের জন্যে আপনার 
কাছে (চলে হ্বাওয়ার) অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যার জন্য (উপযুক্ত মনে 
করেন এবং অনুমতি দিতে) চান, অনুমতি দিন। (এবং যার জন্য উপযুক্ত মনে 
করবেন না, তাকে অনুমতি দেবেন না। কেননা, অনুমতি প্রার্থী হয় তো তার কাজটিকে 
ধুব জরুরী মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তা জরুরী নস, অথবা জরুরী হলেও তার চলে 
হ্বাওয়ার কারণে তদপেক্ষ। বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া না 
দেওয়ার ফয়সালা রসনুর্লাহ্‌ সো)-র বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) এবং অনু- 
মতি দিয়েও তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের, দোয়া করুন। (কেননা, তাদের 
এই বিদায় প্রার্থনা শক্ত ওখরের কারণে হলেও এতে দুমিম্বাকে দীনের ওপর অগ্রগণ্য 
করা অপরিহার্য হয়ে গড়ে । এটা এক প্রকার জুটি। এর জন্য আপনার পক্ষ থেকে 
মাগফ্িরতের দোয়া করা দরকার । দ্বিতীয়ত এটাও সম্ভব বে, অনুমতিপ্রার্থী ঘে ওযর ও 
প্রয়োজনকে শক্ত মনে করে অনুমতি নিয়েছে, তাতে সে ইজতিহাদগত ভুল করেছে। এই 
ইজতিহাদী ভুল সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সংশোধিত হতে পারত! এমতাবস্থ।য় 
চিন্তা-ভাবনা না করা একটি শ্রুটি। ফলে ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন আছে )। নিশ্চয় 


৪৯২ তফসীরে ম 'অরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাদের নিয়ত ভাল ছিল, তাই এ ধরনের 
সনম ব্যাপারাদিতে তিনি ধরপাকড় করেন না)। তোমরা রসূলের আহবানকে (যখন 
তিনি কোন ইসলামী প্রয়োজনে তোমাদেরকে একন্লিত করেন ) এরূপ (সাধারণ আহবান ) 
মনে করো না, ঘেখন তোমরা একে অপরকে আহবান কর তে আসলে আসল' না অসলে 
না আসল। এসেও যতক্ষণ ইচ্ছা বস্ল, যখন ইচ্ছা উঠে চলে গেল। রসুলের 
আহবান এরূপ নয়। বরং তার আদেশ পালন করা ওয়াজিব এবং অনুমতি ছাড়াই চলে 
যাওয়া হারাম। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া চলে ঘা, তবে রসূলের তা অজানা থাকতে 
পারে। কিন্ত (মনে রেখ) আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালভাবে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে 
(অপরের ) চুপিসারে € পয়গন্বরের মজলিস থেকে) সরে বায়। অতএব যারা আল্লাহ্‌র 
আদেশের (যা রস্লের মাধ্যমে পৌছে) বিরুন্ধাচরণ করে, তাদের সতর্ক হওয্া উচিত বে, 
তাদের ওপর দেনিয়াতে) কোন বিপর্যয় পতিত, হবে,অথবা (পরকালে, তাদেরকে কোন 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে । দুনিয়া ও আখিরাত উভতম্ম জাহানে আযাব হওয়াও 
সম্ভব। আরও মনে রেখ, যাকিছু নভে।মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে, সব অল্লাহর। তোমরা 
হবে অবস্থায় আছ, আল্লাহ, তা‘আলা তা জানেন এবং সোদনকেও, ঘেদিন সবাই তার কাছে 
পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রত্যাবতিত হবে। তখন তিনি তাদেরকে সব বলে দেবেন, যা তারা 
করেছিল! তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কিযামতের দিনই শুধু নয় আল্লাহ তাআলা 
তো সব কিছুই জানেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


বিশেষভাবে রসূলে করীম (সা)-এর মজলিলের এবং সাধারণ সামাজিকতার 
কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে দুইটি আদেশ বর্ণিত হয়ছে) এক. যখন 
রসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জিহাদ ইত্যাদির জন্য একপ্রিত করেন, 


তখন ঈমানের দাবি হল একন্রিত হয়ে যাওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে মজলিস 


ত্যাগ ন' করা । কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ 
করতে হুবে। এতে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও 
প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্না করা 
হয়েছে, যার! ঈমানের দাবির বিরুদ্ধে দুর্নামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে মজলিসে উপস্থিত 
হয়ে যায়; কিন্তু এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে। 


আহযাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করে। রসুলুল্লাহ (সা) 
সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শরুমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরিখা খনন 
করেন। এ কারণেই একে গাহওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ 
পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। (কুরতুবী) 


বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রসুলুল্লাহ সে) 
স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমত আসতেই 


সরা আন্-ন্র ৪৯৩ 


চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্য সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। 
এর বিপরীতে ম্‌সলমানগণ অক্রান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে হেত এবং প্রয়োজন দেখা 
দিলে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
এই আম্মাত অবতীর্ণ হয়। (মাযহারী) 


একটি প্রশ্ন ও জওয়াব £$ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সো)-র মজ- 
লিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে স্বাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য 
ঘটনার দেখা যায় ষে, তাঁরা রস্লুষ্লাহ সো)-র মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা 
প্রস্থান করতেন এবং অনুমতি নেওয়া জর্ঞরী মনে করতেন না। জওয়াব এই ষে, আগ্নাতে 
সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয় নি, বরং কোন প্রয়োজনের ভিভিতে হে মজ- 
_লিস ডাকা হয়, তার বিধান । যেমন খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এই বিশেষত্বের 


রা Ae 1. 


প্রতি আয়াতের শব্দ ৫০ 1৮ 1 ৩ এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে। 
টি র 


&* ৩) 1 বলে কি বোঝানো হয়েছে? £ এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; 
কিন্ত পরিফষার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বোঝানো হয়েছে, হবার জন্য রসূলুক্লাহ্‌ 
(সো) মুসলমানদেরকে একন্্স করা জরুরী মনে করেন। যেমন আহযাব যুদ্ধে পরিখা | 
খনন করার কাজ ছিল। 1 


এই আদেশ রস্লপ্াহ, (সা)-র মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না 
ব্যাপক? ফিকাহ্‌বিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রস্নোজনের 
খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে 
রসূলুল্লাহ (সা)-র মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও 
আমির তথা রাস্ত্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এই বিধান, তিনি সবাইকে একক্রিত 
হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে হাওয়া নাজায়েষ। 
(কুরতুবী, মাষহারী, বয়ানুল কোরআন) বলা বাহুল্য, স্বয়ং রসূলুক্লাহ্‌ (সো)-র মজলিসের 
জন্য এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর 1বরোধত। প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য ; যেমন মুনা- 
ফিকরা তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ 
পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মুস্তাহাব ও উত্তম। 
মুসলমানগণ যখন কোন মজলিসে কোন সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা 
কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য একন্র হয়, তখন চলে হেতে হলে সভাপতির অনুমতি 
নিস ম্বাওয়া উচিত । 
্‌ 2 3 AIA 
দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, £ ৮০১1১৯০১ 


AdAA IAI 


8৪ 01942 ৭ 5))--এর তফসীরের সার সংক্ষে পে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর অর্থ 


৪৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


রসূলুল্লাহ সো)-র তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা । (ব্যাকরণগত কায়দার দিক 
দিয়ে এটা ০০ ৮1531 555 51) আয়াতের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন 
ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেওয়া না 
দেওয়া ইচ্ছাধীন, বরং তখন সাড়া দেওয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে 
যাওয়া হারাম হয়ে যায় । আয়াতের বর্ণনা ধারার সাথে এই তফসীর অধিক খাপ থায় । 
তাই মাহহারী ও বয়ানুল কোরআনে এই তফসীর গ্রহণ করা হয়েছে । এর অপর 
একটি তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা 
করেছেন। তা এই যে, ০+৮))1 5 ৬ ০--এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রসূলুল্লাহ 
(সো)-কে কোন কাজের জন্য ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা ১ ৩ | 
এ sto) (5 ) 


এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রসূলুল্লাহ সো)-কে 
কোন প্রয়োজনে আহবান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর 
' নাম দিয়ে ‘ইয়া মোহাম্মদ’ বলো না---এটা বেআদবী; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 
‘ইয়া রসুলুল্লাহ’ অথবা ‘ইয়া নবী আল্লাহ্‌’ বল। এর সারমর্ম এই যে, রসূল্ল্লাহ্‌ 
(সা)-র প্রতি সম্মান ও সঙ্রাম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং যা 
আদবের পরিপন্থী কিংবা যদ্দ্বারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী । 
এই আদেশের অনুরাপ সূরা হজ্ুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত 


টং AS Ar Ae €াপা চিতা 


লা JES J 55) ও x) 15185 Y___অৰ্থাৎ যখন রসূলুল্লাহ, (সা)-র সাথে 


কথা বল, Sa ভি রাথ। প্রয়োজনাতিরিত্ুগ উচ্চস্বরে কথা বলো না। 


পারা কে পাঠে পান ৯.6 


চযমন লোকেরা পরস্পরে বলে। আরও একটি উদাহরণ £ ১ 5 481১8 5১ ৩1 


“A SIA পর্ণ A 


রি 1)-51 ৮ টা 2 53% --অর্থাৎ তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে 


SHE না, বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক। 


হুশিয়ারি ঃ এই দ্বিতীয় তফসীরে বুযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব জানা 
গেল। তা এই যে, মুরুব্বী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেআদবী। সম্মানসূচক 
উপাধি দ্বারা আহবান করা উচিত। 


1! 


স.র। আল-ফুরকান 


মক্কায় অবতীগ, ৬ রুকু, ৭৭ আয্মাত 
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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


(১) গরম কল্যাণময় তিনি ঘিনি তীর দাসের প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ 
করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়, (২) তিনি হলেন সবার রয়েছে 


‘ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন 


অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁকে শোধিত করেছেন 
পরিমিতভাবে (৩) তারা তীর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি 
করে না এবং তারা নিজেরাই স.ষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে , 
পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তার। মালিক নয়। | | 


স্পা পাপা পপ রে 


তফসীরের সারসংক্ষেপ 


কত মহান সেই সত্তা, যিনি ফয়সালার গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) তাঁর বিশেষ 
দাসের প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ সো)-র প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের 
জন্য বিশ্বাস স্থাপন না করা অবস্থায় আল্লাহ্‌র আযাব থেকে সতর্ককারী হয়, তিনি 


৪৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এমন সন্তা ষার রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণগ্ডুলের রাজত্ব। তিনি কাউকে নিজের সন্তান 

সাব্যস্ত করেন নি । রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই ৷ তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর সবার পৃথক পৃথক প্রকৃতি রেখেছেন। কোনটির প্রতিক্রিয়া ও 
বৈশিষ্ট্য এক রকম এবং কোনটির অন্য রকম । মুশরিকরা আল্লাহ্র পরিবর্তে কত 
উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কোনক্রমেই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা, তারা. 
কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট এবং নিজেদের কোন ক্ষতির 
অর্থাৎ ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোন উপকার (অর্জন) করার 
ক্ষমতা রাখে না। তারা কারও মৃত্যুর মালিক নয় অর্থাৎ কোন প্রাণীর প্রাণ বের 
করতে পারে না, কারও জীবনেরও ক্ষমতা রাখে না অর্থাৎ কোন নিষ্প্রাণ বস্তর 
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না এবং কাউকে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত করারও 
ক্ষমতা রাখে না। যারা এসব বিষয়ে সক্ষম নয়, তারা উপাস্য হতে পারে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সরার বৈশিষ্ট্য ঃ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সমগ্র স্রাটি মক্কায় অবতীর্ণ । 
হযরত ইবনে-আব্বাস ও কাতাদাহ তিনটি আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন । 
কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় 
_ অবতীর্ণ । --কুরতুবী ) এই স্রার সারমর্ম কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রসূলুল্লাহ 
(সা)-র নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শন্রুদের পক্ষ থেকে উদ্বাপিত 
আপত্তিসমূহের জওয়াব প্রদান করা । OO 

৮) [এ০_ শব্দটি ১ )3 থেকে উদ্ভূত । বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। 
ইবনে-আব্বাস বলেন £ আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ থেকে । ৩ )-১--কোরআন পাকের উপাধি । এর আভিধানিক 
অর্থ পার্থক্য করা । কোরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা 
করে এবং মু'জিযার মাধ্যমে সত্যগন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের প্রভোদ ফুটিয়ে তোলে । তাই 
একে ফ্লুরকান বলা হয় । 


চে eA 


৬৪০) ৮). এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রসুলুল্লাহ, (সা)-র রিসালত ও 


নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ৷ পূর্ববর্তী পয়গাস্বরগণ এরূপ নন । তাদের নবুয়ত ও 
রিসালত বিশেষ দল ও. বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে 
রস্লুল্লাহ. সো) ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তার নবুয়ত 
সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক । 


সূরা আল-ফুরকান | ৪৯৭ 


ZA & পপ পাজি পাপ 


{2 ১৯ ) ১৯১- :58154)--এর পর 78 ১৫ উল্লেখ করা হয়েছে। (8৮1১ 


-এর অর্থ কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোন বস্তকে কক অনস্তিত্থ থেকে অস্তিত্বে আনয়ন 
করা--ভা যেমনই হোক। 


প্রত্যেক স.চ্ট বস্তুর বিশেষ বিশেষ রহস্য ঃ _)% ১৪১--এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্‌, 


তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আক্কৃতি, প্রতিক্রিয়া ও 
বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের 
জন্য বস্তটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকুতি "সই কাজের 
সাথে 'সাম্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও 
নক্ষত্র সজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য 
রাখে। ভূপৃষঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, 
কোমলতা ও কঠোরতা সেই কাজের উপযোগী, যার জন্য এগুলা সবজিত হয়েছে। 
ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয় নি যে, তার ওপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং 
পাথর ও লোহার ন্যায় শক্ত ও করা হয় নি যে, খনন করা অসস্থব হয়ে পড়ে। কেননা, 
ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং 
এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে 
অনেক রহস্য নিহিত আছে । বাতাসও তরল; কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরাপ। পানি সবত্র 
আপনা-আপনি পৌছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে 
আল্লাহ, তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন ; কোনরূপ আয়াস ছাড়াই তা সবন্ত 
পৌছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম 
স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্তসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান- এটা নয়। 
প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমূনা। ইমাম গাষৃযালী (র) এ বিষয়ে 


৭০5 4 ৩ ও 513৮ ৪ ৪৩1 নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন । 
আলোচ্য আয়াতসমূহ শুরু থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা 
অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে ৬১%৪ খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিষ্ময়কর বর্ণনা 


দেওয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্ট মানবের জন্য এর চাইতে বরা কমা কযা 
যায় না যে, স্রষ্টা তাকে ‘আমার’ বলে পরিচয় দেন। 
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বেও 

(8) কাফিররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য 
লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে । 
(৫) তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের উপকর্থী, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো 
সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে শিখানো হয়। (৬) বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, 
যিনি নভোমগুল ও ভূমগুলের গোপনভেদ অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। 
(৭) তারা বলে, এ কেমন রসূল যা খাদ্য আহার করে এবং হাটেবাজারে চলাফেরা করে £ 
তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাধিল করা হল না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে 
থাকত? (৮) অথবা তিনি ধনভাগুার প্রাপ্ত হলেন না কেন অথবা তার একটি বাগান 
হল ন। কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন £ জালিমরা বলে, তোমরা তো একজন 
হাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছু। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দ্টান্ত বর্ণনা 
করে। .অতঞব তারা পথন্রচ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না। 


তক্ষসীরের সার-সংক্ষে প 


কাফিররা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) কিছুই নয়, নিরেট 
মিথ্যা (ই মিথ্যা) যাঁকে তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর ) উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকে 
(এই উদ্ভাবনে) তাঁকে সাহায্য করেছেন এখানে সেসব ্রন্থধারীকে বোঝানো হয়েছে, 
যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা রসুলুল্পহ্‌ (সা)-র কাছে এমনিতেই যাতায়াত 
করত।] অতএব (এ কথা বলে ) তারা জুলুম ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে (এটা যে জুলুম 


সূরা আল-ফুরকান ৪৯৯ 


ও মিথ্যা, তা পরে বর্ণিত হবে )। তারা (কাফিররা এই আপত্তির সমর্থনে ) বলে, এটা 
(অর্থাৎ কোরআন ) পুরাক।লের উপকথা, যা তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর সুন্দর ভাষায় চিন্তা- 
ভাবনা করে করে সাহাবীদের হাতে ) লিখিয়ে নিয়েছেন (যাতে সংরক্ষিত থাকে ), এরপর 
তা-ই সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে পঠিত হয় (যাতে স্মরণ থাকে । এরপর মুখস্থ করা 
অংশ জনসমাবেশে বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া হয়।) আপনি 
( জওয়াবে ) বলে দিন, একে তো সেই ( পবিত্র ) সত্তা অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল 
ও ভূমণ্ডলের সব গোপন বিষয় জানেন। (জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এই কালামের 
অলৌকিকতা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, কাফিরদের এই আপত্তি ভ্রান্ত, মিথ্যা ও জুলুম। 
কেননা, কোরআন পুরাকালের উপকথা হলে কিংবা অপরের সাহায্যে রচিত হলে সমগ্র 
বিশ্ব এর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে কেন অক্ষম হত?) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা ক্ষমাশীল, 
মেহেরবান। (তাই এ ধরনের মিখ্য। ও জুলুমের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না।) 
তারা [ কাফিররা রসূলুল্লাহ, (সা) সম্পর্কে ] বলে, এ কেমন রসূল যে, (আমাদের মত) 
খাদ্য (ও) আহার করে এবং (জীবিকার ব্যবস্থার জন্য আমাদের মতই) হাটেবাজারে 
 চল্লাফেরা করে। (উদ্দেশ্য এই যে, রসূল মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতা হওয়া উচিত 
যে পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনের উধ্র্বে।) কমপক্ষে এতটুকু তো হওয়া দরকার যে, রসূল 
স্বয়ং ফেরেশতা না হলে তার মুসাহিব ও উপদেষ্টা কোন ফেরেশতা হওয়া উচিত । 
(তাই তারা বলে) তার কাছে কেন একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হল না যে, তার সাথে 
তাকে (মানুষকে আযাব থেকে) সতর্ক করত অথবা (এটাও না হলে কমপক্ষে রসূলকে 
পানাহারের প্রায়োজন থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত, এভাবে যে) তাঁর কাছে (গায়েব 
থেকে) কোন ধনভাণ্ডার আসত অথবা তার কোন বাগান থাকত, যা থেকে আহার 
করত। (মুসলমানদেরকে ) জালিমরা বলে, (যখন তার কাছে কোন ফেরেশতা নেই, 
ধনভাণ্ডার নেই এবং বাগান নেই। এরপরও সে নবুয়ত দাবি করে, তখন বোঝা যায় যে, 
তার বুদ্ধি নষ্ট । তাই) তে'মরা তা'একজন বিকারপ্রস্ত ব্যক্তির পথে গমন করছ। 
(হে মোহাম্মদ) দেখুন, তারা আপনার কেমন অদ্ভুত উপমা বর্ণনা করে। অতএব 
তারা ( এসব প্রলাপোক্তি'র কারণে ) পথভ্রচ্ট হয়েছে, অতঃপর তারা পথ পেতে পারে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


এখান থেকে রসূলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি 
ও তার জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে। 


তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ 
কালাম নয়; বরং মোহাম্মদ (সা) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরা- 
কালের উপকথা ইহুদী, খুস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে 
নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর--_লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত 
উপকরাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর রসি কাছে 
গিয়ে বলে দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম। 
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তি 5 51১ ,৯)]___এর সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর 


নাথিলকারী আল্লাহ্‌ তা*আলার সেই পবিল্র সত্তা, যিনি নভেো।মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় 
গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কোরআনকে এক অলৌকিক 
কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহ্‌র 
কালাম বলে স্বীকার না কর, কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো 
মানুষ; এর অনুরাপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা 
করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রা্জলভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের 
জওয়াব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসন্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে 
নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মৃকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা 
করে আনার দুঃসাহস কারও হয় নি! অথচ তারা রসূলুল্লাহ (সা)-র বিরোধিতায় 
নিজেদের ধনসম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুন্ঠিত ছিল না। 

কিন্তু কোরআনের অনুরূপ একটি সুরা লিখে আনার মত ছোট্ট কাজটি করতে তারা 
সক্ষম হল না। এটা এ বিষয়ের জাত্বল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানব রচিত 
কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরাপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্ব ও সর্ব 
বিষয়ে জাত আল্লাহ্‌ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারওণ ছাড়াই এর অর্থ সম্ভার ও বিষয়- 
বন্তর মধ্যে এমন জান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমান্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে 
জ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে । এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারার 
বিশদ আলোচনার আকারে বণিত হয়েছে। পাঠকবর্গ প্রথম খণ্ডে তা দেখে নিতে পারেন। 


দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় 
পানাহার করতেন নাঃ বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাক 
তেন। এটাও নাহলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এত খধনভা্তার অথবা 
বাগ-বাগিচ। থাকত থে, তাকে জীবিকার কোন চিত্ত করতে হত না. হাটে-ব।জারে চলা- 
ফেরা করতে হত না। এছাড়াতিনি যে আল্লাহ্‌র রসূল একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি; 
প্রথম তিনি ফেরেশতত। নন, দ্বিতীয় কোন ফেরেশতাও তার সাথে থাকে না ্ধে তার সাথে 
তার কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি হ্বাদৃগ্রস্ত। ফলে তাঁর মস্তিক্ষ বিকল হয়ে 
গেছে এবং আগাগোড়াই বন্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়।তে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব 


রে re we AS AST পাপা জে পাতার ed পান পারছি পট পাঠিত তা তা তা AS AIAG 


দেয়া হয়েছেষে, ক 0 shins BB yds die ॥1 9 9932 SS 


অর্থাৎ দেখুন. এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভূত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা 
সবাই পথন্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোন উপাম় নেই। বিস্তারিত 
জওয়াব পরবতী আয়।তে রয়েছে । 
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(১০) কল্যাণমনয় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা . উত্তম বস্তু দিতে 
পারেন---বাগ-বাণিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে 





৫০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্্বী- 
কার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি। (১২). অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে 
দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও চীৎকার । (১৩) যখন এক শিকলে 
তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন 
সেখানে তারা ম্বত্যুকে ডাকবে । (১৪) বলা হবে, আজ তোমর। এক ম্বত্যুকে ডেকো 
না---অনেক স্বত্যকে ডাক । (১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যা 
সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে মৃত্তাকীদেরকে £ সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান । 
(১৬) তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে ঘা চাইবে, তা-ই পাবে। এই প্রার্থিত 
ওয়াদা পূরণ আপনার প্রতিপালকের দায়িত্ব । (১৭) সেদিন আল্লাহ্‌ একত্রিত করবেন 
তাদেরকে এবং তার। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত ত।দেরকে, সেদিন তিনি 
উপাস্যদরকে বলবেন, তোমর'ই কি আমার এই বান্দাদেরকে গথন্রান্ত করেছিলে, না তারা 
নিজেরাই পথন্রান্ত হয়েছিল £ (১৮) তারা বলবে---আপনি পবিত্র, আমরা অ।পন'র 
পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করতে পারতাম নাঃ কিন্তু আপনিই তো ত'দেরকে এবং 
তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসস্তার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিদ্ম্বৃত 
হয়েছিল এবং তার। ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (১৯) ( আলাহ্‌ মুশরিকদেরকে বলবেন, ) 
তৌমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তে।মরা শংস্তি প্রতিরোধ করতে 
পারবে না এবং সাহাষ্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধো যে গোনাহ্গার আমি তাঁকে 
গুরুতর শান্তি আস্বাদন করাব। আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই 
খাদ্য আঁহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।.আমি তোমাদের এককে অপরের 
জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি । দেখি তোমরা সবর কর কিনি আপনার পালনকর্তা 
সব কিছু দেখেন । 
_._.._____ — —  —— 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কত মহান তিনি, শ্বিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদগপেক্ষা (অর্থাৎ কাফিরদের 
ফরমায়েশের চাইতে) উত্তম বস্ত দিতে পারেন। (অর্থাৎ অনেক গায়েবী) বাগবাগিচা, 
গার তনদেশে নহর প্রবাহিত হয় (উত্তম এ কারণে ঘে, তারা শুধু বাগবগিচার ফর- 
মায়েশ করত; খদিও তা একই হয়। একাধিক বাগান ষে এক বাগানের চাইতে উত্তম তা 
বলাই বাহুল্য) এবং (বাগবাগিচার সাথে অন্য উপযুক্ত জিনিসও দিতে পারেন, বার 
ফরমায়েশ তারা করেনি; অর্থাৎ) দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ (যেগুলো বাগা- 
নেই নিগ্মিত কিংবা বাইরে। এতে তাদের ফরমায়েশ অরও অধিকতর নিয়ামতসহ পূর্ণ 
হয়ে ঘাবে। উদ্দেশ্য এই থে, যা জান্নাতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তা দুনি- 
য্াতেই আপনাকে দিতে পারেন; কিন্তু কতক রহস্যের কারণে তিনি ইচ্ছ। করেননি এবং 
মূলতঃ জরুরী হিল না। অতএব সন্দেহ অনর্থক। তাদের সন্দেহের কারণ মিছক 
দুষ্টামি এবং সত্যের প্রতি অনীহা । এই অনীহা ও দুষ্টামির কারণ এই যে, ) তারা! 
কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে। (তাই পরিণামের চিন্তা নেই; যা মনে আসে করে এবং 
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বলে) এবং (তাদের পরিণ৷ম হবে এই যে,) মারা কিয়ামতকে মিথ্য। মনে করে, আমি 

তাদের (শাস্তির) জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি। (কেননা, কিয়ামতকে মিথ্যা 
মনে করলে আল্লাহ্‌ ও রসুলকে মিথ্যা মনে করা অপরিহর্য হয়ে পড়ে। এট৷ জাহান্নামে 
যাওয়ার আসল কারণ। জাহান্নামের অবস্থা এই যে,) সে (অর্থাৎ জাহান্নাম যখন দূর 
থেকে) তাদেরকে দেখবে, তখন (দেখামানই ক্রুদ্ধ হয়ে এমন গর্জন করে উঠবে মে) তারা 
(দূর থেকেই) তার গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে। যখন তারা হস্তপদ শুংখলিত 
অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে 
আহবান করবে (যেমন বিপদকালে স্বভাবতই মৃত্যুকে ডাকা হয় এবং মৃত্যু কামনা করা 
হয়। তখন তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা এক মৃত্যুকে আহবান করো না; বরং অনেক 
মৃত্যুকে আহবান কর। (কারণ, মৃর্ত্যুকে আহবান করার কারণ বিপদ। তোমাদের 
বিপদ অশেষ৷ প্রত্যেক বিপদই মৃত্যুর আহবান চায়। কাজেই আহবানও অনেক হবে। 
এখানে বিপদের আধিক্যকেই মৃত্যুর আধিক্য বলা হয়েছে) আপনি (তাদেরকে এই 
বিপদের কথ। শুনিয়ে) বলুন, বেল) এই (বিপদের) অবস্থা ভাল (যা তোমাদের কুফর 
ও অবিশ্বাসের কারণে হয়েছে) না চিরকাল বসবাসের জান্নাত (ভাল ), যার ওয়াদা 
আল্লাহ্‌ তাআলা আল্প'হ-ভীরুদেরকে (অর্থাৎ মুমিনদেরকে) দিয়েছেন? সেট। ত।দের 
আনুগত্যের) প্রতিদান এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। তারা সেখানে চাইবে, তা পাবে 
(এবং) তার (তথায়) চিরকাল থাকবে। (হে পয়গম্বর, ) এট। একটা ওয়াদা, যা 
পূরণ করা ক্নবেপা হিসেবে) আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব এবং দরখাস্তযোগ্য। (বলা- 
বাহুল্য, চিরকাল বসবাসের জান্নাতই শ্রেষ্ঠ । অতএব আয়াতে ভী।ত প্রদর্শনের পর ঈমানের 
প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে) আর (সেইদিন ত'দেরকে স্মরণ করিয়ে দিন,) যেদিন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে 
(যারা সেচ্ছায় কাউকে পথন্্রষ্ট করেনি তা মৃতি হোক কিংবা! ফেরেশতা প্রমুখ হোক) 
একঠিত করবেন, অতঃপর (পাসকদের লান্ছনার জন্য উপাস্যদেরকে ) বলা হবে, 
তোমরই কি আম্মার এই বান্দাদেরকে (সৎপথ থেকে) বিভ্রান্ত করেছিলে, ন। তারা 
(নিজেরাই ) পথন্্রান্ত হয়েছিল? উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ইবাদত বাস্তবে পথভ্রস্টতা 
ছিল। তারা এই ইবাদত তোমাদের আদেশ ও সম্মতিক্রমে করেছিল ॥ যেমন তাদের 
ধারণা তাই ছিল ঘে, এই উপাস্যরা আমাদের ইব।দতে সন্তষ্ট হয় এবং সন্তষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র 
কাছে সুপ।রিশ করবে, না তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি দ্বারা এটা উদ্ভাবন করেছিল?) তারা 
(উপাস্যরা) বলবে, আমাদের কি সাধ্য ছিল যে, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে 
_ মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করি? সেই মুরুব্বী আমরাই হই কিংবা অন্য কেউ হোক। অৰ্থাৎ 
আমরা যখন খোদায়ীকে অ৷পনায় মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করি, তখন আমরা শিরক করার 
আদেশ অথবা তাতে সম্মতি কিরাপে প্রকাশ করতে পারতাম? কিন্তু তার। নিজেরাই 
পথন্ত্র্ট হয়েছে এবং পথন্ত্রষ্টও এমন অযৌক্তিকভাবে হয়েছে যে, তারা কৃতক্ততার কারণ- 
সমূহকে কুফরের কারণ করে দিয়েছে। সেমতে ) আপনি তো তাদেরকে এবং তাদের 
পিতৃ-পুরুষদেরকে (খুব ) ভোগসস্তার দিয়েছিলেন। (তাদের উচিত নিয়মতদাতাকে চেনা ও 
তাঁর শোকর ও আনুগত্য করা; কিন্তু) তারা পরিণামে কুপ্ররুত্তি ও আনন্দ-উল্লাসে 


৫০৪ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


মেতে ওঠে) আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। 
(জওয়াবে তারা একথাই বলল থে, তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে, আমরা করেনি। 
আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তাদের পথন্রষ্টতাকে অ'রও ফটিয়ে তোল। 
হয়েছে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা উপাসনাকারীদেরকে জব্দ করার জন্য বলবেন এবং 

এটাই প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ছিল, ) তোমাদের উপাস্যরা তো তোমাদের কথা মিথ্যাই 
সাব্যস্ত করল, (ফলে তারাও তোমাদের সাহচর্য ত্যাগ করেছে এবং অপরাধ পুরাপুরি 
প্রমাণিত হয়ে গেছে )। অতএব (এখন ) তোমরা (নিজেরাও শাস্তি ) প্রতিরে।ধও করতে 
পারবে না এবং (অন্য কারও পক্ষ থেকে ) সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (এমন কি, যাদের 
ওপর পূর্ণ ভরসা ছিল, তারাও পরিক্ষার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং তোমাদের বিরোধিত। 
করছে) তোমাদের মধ্যে যে জালিম (অর্থাৎ মুশরিক ), আমি তাকে গুরুতর শাস্তি 
' আস্বাদান করাব (যদিও তখন সম্োধিতরা সবাই মুশরিক হবে ; কিন্ত জুলুমের দাবী ও 
যে শাস্তি, তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য বিধায় একথ। বল। হয়েছে) আপনার পূর্বে আমি 
যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য্রব্যাদি আহ।র করত এবং হাটে-বাজারে 
চলাফেরা করত। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুয়ত ও খানা খাওয়া ইত্যাদির মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই। সেমতে যাদের নবৃয়ত প্রমাণিত, আপত্তিকারীর!, স্বীকার না করলেও তারা সবাই 
এসব কাজ করেছেন। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধেও এই আপত্তি ভ্রান্ত । হে পয়গন্থর, 
হে পয়গম্বরের অনুসারীরন্দ, তোমরা কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হয়ো 
না। কেননা) আমি তোমাদের (সমাল্টর ) এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্থরূপ করেছি । 
(এই চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণকে উম্মতের জন্যে পরীক্ষাস্বরাপ করেছি 
যে, দেখা যাক, কে তাঁদের মানবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করত মিথ্যারোপ করে এবং কে 
তাদের নবৃওয়তের গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করতঃ সত্যায়িত করে। যখন একথা জানা 
গেল, তখন ) তোমরা কি (এখনও) সবর করবে? (অর্থাৎ সবর করা উচিত।) এবং 
(নিশ্চয়) আপনার পালনকর্ত। সবকিছু দেখেন। (সেমতে প্রতিশ্ুচত সময়ে তাদেরকে 
শাস্তি দেবেন। কাজেই আপনি দুঃখিত হবেন কেন?) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ, (সা)-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিক- 
দের উত্থাপিত আপত্তিসম্হের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়।তসমূহে 
এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত 
সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসুল হলে তর কাছে 
অগাধ ধনভাণ্ডার থাকত, বিপুল জম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার 
চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ করা আমার জন্য 
মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রসূলকে বিরাট ধনভ।গার দান করি এবং রুহত্তম 
রাষ্ট্রের অধিপতি করি; যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সুলায়মান আ)-কে 
অগ।ধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান ক্র এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও 
করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে 


সূরা আল্-ফুরকান ৫০৫ 
বস্তুনিষ্ঠ ও পাথিব ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে । বিশেষ করে নবীকুল শিরো- 
মণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সো)-কে আল্লাহ্‌, তা'আল। সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের 
কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রসুলুলাহ্‌ 
(সা)-ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মসনদে আহমদ ও তিরমিধীতে 
হযরত আবু উ্মামার জ্বানী রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্‌ (সো) বলেন £ আমার পালনকর্তা আমাকে 
বলেছেন, আমি আপনার জন; সমগ্র মঙ্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্র্ণে রূপান্তরিত 
করে দেই। আমি আরয করলাম $ না, হে আর্মার পলনকতা, আমি একদিন পেট ভরে 
খেয়ে আপনার শেকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব---এ অবস্থাই 
আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা রো) বলেন £ রসুলুল্লাহ, (সা) বলেছেন, আমি অভি- 
প্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত ।- মাযহারী ) 


সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আল।র হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপ- 
যোগিতার ভিভিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণত $ দরিদ্র ও উপবাসক্সিষ্ট থাকতেন । এটাও 
তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়: বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে বিত্তশালী 
ও এশর্থশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ, তা“আলা এমন. ভাবে সুষ্টি 
করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোন ওৎসুক্যই হয় নাই। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপ- 
বাসকেই পছন্দ করতেন । ্‌ ্‌ 


কাফিরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এইযে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় 
' পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন 

না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফিরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্‌র রসূল মানব হতে 
পারে না--ফেরেশতাই রসূল হওয়ার যোগ্য । কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর 

দেয়া হয়েছে। আলোচ্য অ।য়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গম্বরকে তোমরাও 
নবী ও রসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরা ও তো মানুষই ছিলেন তাঁরা মানুষের মত পানাহার 
করতেন এবং হাটে -বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত 
ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফের। করা নবুয়ত ও-রিসালতের পরিপন্থী 
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এই বিষয়ই বণিত আছে। 
মানৰ সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহন্যের ওপর ভিত্তিশীল $ 
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সবকিছু করার শক্তি ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, 
সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপতির সর্বেচ্চ মর্যাদায় 
ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্ত এর কারণে 


৫০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেয়া অবশ্যস্তাবী ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে ধনী ও 
কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও ক,উকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে 
অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব- প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অখ্যাত করেছেন। 
শ্রেণী,জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। 
ধনীর কুতক্ততার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ন ও সুস্থের অবস্থাও ততপ। 
এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির ওপর 
পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমা অপেক্ষা বেশী কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, 
সম্মন ও প্রতিপত্তিতে তে'মার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিম্নস্তরের--_ যাতে তুমি হিংসার 
গোনাহ থেকে বেঁচে মাও এবং হিসি বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ, তা'আলার শোকর 
করতে পার। 
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(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা 
অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন? 
তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতাক্ম মেতে উঠেছে। 
(২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ 
থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত। Ml 





তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার আশংক। করে না, (কেননা, তারা কিয়ামত ও 
তাতে বিচারের সম্মুখীন হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ হওয়া অস্বীকার করে,) তারা (রিসা- 
' লত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না 
কেন? যেদি ফেরেশতা এসে বলে যে, তিনি রসূল ) অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে 
প্রত্যক্ষ করি (এবং তিনি নিজে আমাদেরকে বলে দেন যে, তিনি রসূল, তবে অ'মরা 
তাঁকে সত্য মনে করব। জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন) তারা নিজের অন্তরে নিজে- 
দেরকে খুব বড় মনে করছে। (তাই তার! নিজেদেরকে ফেরেশতা অথবা স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে সম্বোধনের যোগ্য মনে করে। বিশেষ করে আল্লাহ্‌ তা“আলাকে দুনিয়াতে 
দেখা এবং তাঁর সাথে কথা বলার ফরমায়েশে) তারা (মানবতার ) সীমালংঘন 
করে অনেক দুর চলে গিয়েছে । কেননা, ফেরশতা ও মানরের মধ্যে তো কোন কোন 


সূরা আলু্-ফুরকান ৫০৭ 


বিষয়ে অভিন্নতা আছেঃতারা উভয়েই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কিন্তু আল্প।হ্‌ তা'আলা ও মানবের 
মধ্যে অভিন্নত। ও সামঞ্জস্য নেই। তারা আল্লাহ্‌কে দেখার যোগ্য তো নয়ই। কিন্ত ফেরে- 
শতা একদিন তদের দৃষ্টিগোচর হবে। তবে যেভাবে তারা চায়, সেভাবে নয়; বরং 
তাদের আয।ব, বিপদ ও পেরেশানী নিয়ে।) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে, 
(সেদিন হবে কিয়ামতের দিন, সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফিরদের ) জন্যে কে।ন 
সুসংবাদ থাকবে না এবং ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসতে দেখে 
অস্থির হয়ে) তারা বলবে, আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য bls 
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কাম্য বস্তর নি করা এবং কোন সময় আশংকা করার অর্থও বুবহত হয়। (কিতাঝুল- 
আযদাদ ইবনূল-আত্থারী ) এখানে এই অর্থই অধিক স্পম্ট। অর্থাৎ যারা আমার 
সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন 
ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সে-ই করতে পারে, যে এ পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। 
পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির ওপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে,সে ধরনের প্রশ্ন 
করার ফুরসতই তারা পায় না। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার 
বিধানাবলী সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্ররৃত্ত হয় । এটাও অন্তরে ' পরকালের সত্যি- 
কার বিশ্বাস না থাকার আলামত । সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে 
দেখাই দিত না। 
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তাকীদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, খখন সামনে বিপদ থাকে এবং 
তা থেকে বাঁচার জন্য মান্যকে বলা হয় £ আশ্রয় চাই; আশ্রয় চাই। অর্থাৎ আমাকে 
এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কিয়ামতের দিনেও যখন কাফিররা ফেরেশতাদেরকে 
আথাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযাম্মী একথা বলবে । 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ ৮০ )০ ৮০17৯ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কিয়া- 


মতের দিন ষখন তারা ফেরেশতাদেরকে আধাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা 


করার ও জান্নাতে হাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন 
LAST AG GA | 


ফেরেশতারা জওয়াবে 1) 1৮০ 1) বলবে । অর্থাৎ কাফিরদের জন্য জান্নাত 


হারাম ও নিষিদ্ধ ।---€( মাঘহারী ) 
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(২৩) আমি তাদের ক্লতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে ্‌ 
বিক্ষিপ্ত ধলিকণারূপ করে দেব। (২৪) সেদিন জাল্নাতীদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং 
বিশ্রামস্থল হবে মনোরম । (২৫) সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং 
সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, (২৬) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় 
আল্লাহ্‌র এবং কাফিরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন । (২৭) জালিম সেদিন আপন 
হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি ঘদি রসূলের সাথে পথ 
অবলম্বন করতাম! (২৮) হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধরূপে গ্রহণ . 
না করতাম! (২৯) আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিজ্ঞান্ত 
করেছিল । শয়তান মানুষকে বিপদকালে দাগা দেয় । (৩০) রসূল (সা) বললেন £ হে 
আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে । (৩১) 
এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। আপনার 
জন্য আপনার পালনকতা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে ঘথেন্ট। 













তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আমি (সেদিন) তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের ) সেসব (সৎ) কাজের প্রতি, খরা 


তারা (দুনিয়াতে ) করেছিল মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে (প্রকাশ্যভাবে ) 
বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (অর্থাৎ ধুলিকণার ন্যায় নিষ্ফল) করে দেব। (বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা 


স্রা আল্-ফুরকান ৫০৯ 


ঘেমন কোন কাজে আসে না, তেমনিভাবে কাফিরদের কৃতকর্মের কোন সওয়াব হবে 
না। তবে) জান্নাতবাসীদের সেদিন আবাসস্থলও হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থলও হবে 


মনোরম। € 7৯4৯০ ও ০৬৯০ বলে জান্নাত বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ জান্নাত তাদের 


আবাসস্থল ও বিশ্রামস্থল হবে। এটা ঘে উত্তম, তা বলাই বাহুল্য ।) ঘেদিন আকাশ 
মেঘমালা সহ বিদীর্ণ হবে এবং (সেই মেঘমালার সাথে আকাশ থেকে) প্রচুর সংখ্যক 
ফেরেশতা (পৃথিবীতে ) নামানো হবে, (তখনই আল্লাহ্‌ তা'আলা হিসাব নিকাশেক্স জন্য 
বিরাজমান হবেন এবং) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় আল্লাহরই হবে। (অর্থাৎ 
হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান-শাস্তিদানের কাজে কারও প্রভাব খাটবে না; হেমন দুনি- 
য্লাতে বাহ্যিক ক্ষমতা অন্পবিস্তর অন্যের হাতেও থাকে ।) সেদিন কাফিরদের জন্য 
অত্যন্ত কঠিন হবে। (কেননা, জাহ্ান্নামই তাদের হিসাব-নিকাশের পরিণতি ।) এবং 
সেদিন জালিম (অর্থাৎ কাফির অত্যন্ত পাঁরতাপ সহকারে ) আপন হস্তদ্বন্ন দংশন 
করবে (এবং ) বলবে, হায়, যদি আমি রসূলের সাথে ( ধর্মের ) পথে থাকতাম ৷ হায়, 
আমার দুর্ভোগ, € এরূপ করিনি ।) যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধূরূপে গ্রহণ না করতাম! 
সে (হতভাগা) আমাকে উপদেশ আগমনের পর তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে 
(সরিয়ে দিয়েছে) শস্পতান তো মানুষকে বিপদকালে সাহায্য করতে অস্বীকার করে বসে। 
(সেমতে সে এই বিপদকালে কাফিরের কোন সাহাথ্য করেনি। করলেও অবশ্য কোন 
লাভ হত না। দুনিয়াতে বিভ্রান্ত করাই তার কাজ ছিল।) এবং (সেদিন) রসূল 
(আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সূরে ) বলবেন, হে আমার 
পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় কোরআনকে (যা অবশ্যপালনীয় ছিল ) সম্পূর্ণ উপেক্ষিত 
করে রেখেছিল । (আমল করা তো দুরের কথা, তারা এদিকে ভ্রক্ষেপই করত না। 
উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা নিজেরাও তাদের পথন্্রষ্টতা স্বীকার করবে এবং রসুলও 


yw" 
OA তা শা এটি | পারা “A i 


সাক্ষ্য দেবেন; ম্বেমন বলা হয়েছে [১৬৪৯ ৪৪৯ ৩ দি ৩৩ অপরাধ 


প্রমাণের এ দু'টি পন্থাই সর্বজনস্বীকৃত। স্বীকরোক্তি ও জাক্ষ্য---এ দু'টি একত্রিত হওয়ার 
কারণে অপরাধ প্রমাণ আরও জোরদার হয়ে ঘাবে এবং তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে) এমনি- 
ভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর শঙ্ু করেছি। (অর্থাৎ এরা যে, 
কোরআন অস্গীকার করে আপনার বিরোধিতায় মেতেছে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়, 
যার জন্য আপনি দুঃখ করবেন ) এবং ( যাকে হিদায়ত দান করার ইচ্ছা হয়, তাকে ) 
হেদায়ত করার জন্য ও (হিদাগ্নতবঞ্চিতদের মুকাবিলায় আপনাকে ) সাহায্য করার 
জন্য আপনার পালনকর্তাই যথেষ্ট । 


' আনুষজ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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25০ ০১০৯1510৯০০ 0৬৯ — yim শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল । 


৫১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


১৪৪ শব্দটি 8). 5145 থেকে উত্তত। এর অর্থ দ্বপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে 
0%2৮- -এর উদ্লেখ সগুবত এ করণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে ঘষে, এক হাদীসে 
আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা দ্বিপ্রহরের সময় স্বষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ 
সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নাম- 
বাসীরা জাহান্নামে পৌছে ধাবে।--( কুরতুবী ) 


a eA 3 লু এ 
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অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে 
ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চীদোম্নার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং 
এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা 
হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়! তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ 
হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, থা শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে 
ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, 
_ তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় ব।ল 
হয়ে শবে ।--( বয়ানুল-কোরআন ) 


FAT C0 TIA DAMA A eA পা ডিন এত 


৯0 0০৩ 10 9 & ৭১৯87 এই জায়াত একটি বিশেষ ঘটনার 


ফলে অবতীর্ণ হয়েছেঃ কিন্তু এর বিধান ব্যাপক | ঘটনা এই $ ওকবা ইবনে আবী 
মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোন সফর থেকে ফিরে এলে শহরের 
গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথেও সাক্ষাৎ 
করত; একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গন্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং 
রসূলুক্লাহ সো)-কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তার সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি 
বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য ন। দাও যে, 
আল্লাহ্‌ এক, ইবাদতের তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রস্ল। ওকবা এই 
কলেমা উচ্চারণ করল এবং রসূলুল্লাহ সো) শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন। 


উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে ঘখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের 
কথা জান্তে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হল। ওকবা ওযর পেশ করল যে, কুরায়শ 
বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ সো) আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি 
খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হত। তাই 
আমি তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য এই কলেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল $ আমি তোমার 
এই ওর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মূখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। 
হতভাগ্য ওকব। বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধুষ্টত। প্রদর্শনে সম্মত হল এবং তদ্রুপ 
করেও ফেলল। আল্লাহ্‌ তাণআলা দুনিয়াতেও উভয়কে লান্ছিত করেছন। তারা উভয়েই 
বদর যুদ্ধে নিহত হুয়।---€( বগভী ) পরকালে তাদের শাস্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে 


সূরা আল্-ফুরকান ৫১১ 


বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে 
এবং বলবে ঃ হায় আমি দি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ 
না করতাম !---€ মাযহারী, কুরতুবী ) 


দুচ্ধৰ্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ 
হবেঃ ' তফদীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি হ্রদিও বিশেষভাবে ও কবার ঘটনায় 
অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্ত এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই 
ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে ৮5 
(অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, খে দুই বন্ধু পাপ 
কাজে সম্মিলিত হম এবং শরীগ্নতবিরোধী কাধাবলীতেও একে অপরের সাহাষ্য করে, 
তাদের সবারই বিধান এই খে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি 
করবে। মসনদে আহ্মদ, তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর জবানী 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন 8 ৮৮৯১ 01 ৮9 & 05005 ৮০০: 1 আজ ৮০ 
কোন অমূসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) 
যেন পরহেখপার ব্যক্তিই খায়! অর্থাৎ পরহ্খগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব 
করো না। হষ্রত আবু হোরায়রার জরানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ 
0) ২ ৩৮০ 0485 ৯৫৬০৯ তেই ও ৩ ৪0৯1 প্রত্যেক মানুষ অেভ্যাসগতভাবে) 
বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলঙ্থন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা 
হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত।---(বুখারী) | 


হযরত ইবনে-আব্বাস রো) বলেন, রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 
আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম? তিনি বললেন £ 48 ৩ Sy ১ 
৬1০৮ ৪ 1৯ 0 505 3 5 ৯৪৬৬০ পনিও ৬105 ১০৯5) অর্থাৎ যাকে দেখে 
আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়, ঘ্বার কথাবার্তায় তোম।র জন বাড়ে এবং যার কাজ দেখে 
পরকালের স্মৃতি তাজা হয়।--( কুরতুবী ) 


GAIA“ + IAIA | নটি তা ud IFAS পণ পা তা 


Vie 51 9515 আটা এ 51৩১৪ ৭ 5 9014 ০৩55 


অর্থাৎ রসূল মুহাম্মদ (সো) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্পুদায় এই 
কোরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌র দরবারে রসূলুল্লাহ (সা)-এর এই 
অভিনোগ কিম্মামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে 
তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। 
পরবতাঁ আয়াতে বাহ্যত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয্লাতেই এই অভিযোগ পেশ 
করেছেন এবং জওয়াবে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 


৫১২ তফসীরে মা'জারেফুল-কোরআন ।। ব্ঠ খণ্ড 


A A SA “uy 84 ৮ পা wy পাড়ি তা পরা পা Le 
১৬০ JED | ৩০ 19 ১০5 99 ১১৯০১ ৩১):১5 ১---অৰ্থাৎ আপনার শলুরা 
কোরআন অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা, এটাই আল্লাহ্‌র 
চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অপরাধী শু, থাকে এবং পয়গন্থরগণ 


তত্জন্যে সবর করেছেন। 


কোরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ $ কোরআনকে পরিত্যক্ত ও 
পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অস্বীকার করা, ঘা কাফিরদেরই কাজ। 
কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, থে মুসলমান কোরানে 
বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই 
বিধানের অন্তর্ভূ ক্ত। হযরত আনাসের রেওয়াস্নেতে রসূণুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $ 
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ষে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে । 
রীতিমত তিলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কিয়ামতের 
দিন সে গলায় কোরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উন্থিত হবে । কোরআন আল্লাহ্র দরবারে 
অভিষ্বোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি 
আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন।--(কুরতুবী) 
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৬ ley 
(৩২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন এক দফায় অব- 
তীর্ণ হল না কেন? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আর্ত্তি করেছি 
আপনার অক্তকরণকে মজবুত করার জন্য । 


a 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কাফিররা বলে, তাঁর (অর্থাৎ পয়পগন্থরের) প্রতি কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ 
করা হল না কেন? (এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হলে | 
কমে ক্রমে অবতীর্ণ করার ফি প্রযোজন ছিল। এতে তো সন্দেহ হয় ঘে, মুহা*মদ 
(সো) নিজেই চিন্তা করে করে অল্প অল্প রচনা করেন। এর জওয়াব এই হ্কে,) এমনিভাবে 


সূরা আল-সফুরকান ৫১৩ 


ভাবে (ক্রমে ক্রমে) এজন্য (অবতীর্ণ করেছি,) যাতে এর মাধ্যমে আমি আপনার হৃদয়কে 
মজবুত রাখি এবং (এজন্যই) আমি একে অল্প অপ্প করে (তেইশ বছরে) নাযিল 
করেছি । 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


সুরার শুরু থেকে কাফির ও মুশরিকদের আপশ্তিসম্মহের জওয়াব দেয়া হচ্ছিল। 
এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ 
করার গ্রক রহস্য এই বণিত হয়েছে হে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা 
উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রস্লু্লাহ্‌ সো)-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ 
কারণ আছে। প্রথম, এর ফলে ম্খস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ 
এক দফায্ন নামিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার 
ফলে অন্তরে কোনরূপ পেরেশানী থাকে না। দ্বিতীয়. কাফিররা খখন রসুলুল্লাহ (সা)- 
এরবিরুদ্ধে কোন আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই 
তাঁর সান্ত্নার জন্য কোরআনে আয্মাত অবতীর্ণ হয়ে ষেত। সমগ্র কোরআন এক দফায় 
নাবিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পকিত সান্তনা বাণী কোরআন থেকে খুঁজে বের 
করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরী ছিল না। 
তৃতীয়, আল্লাহ, সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। 
আল্লাহ্‌র পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ, সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাধিল 
হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই নর নয়, আরও অনেক রহস্য আছে। তন্মধ্যে 
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(৬৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে 


তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্য। দান করি। (৩৪) যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে 
থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিক্কষ্ট এবং তারাই 





৫১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পথভ্রগ্ট। (৩৫) আমি তো মুস।কে কিতাব দিয়েছি এবং তার সাথে তাঁর ভ্রাতা হারূনকে 
সাহায্যকারী করেছি। (৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে 
যাও, যারা আমার আতম্মাতসমূহদক মিথ্যা অভিহিত করেছে । অতঃপর আমি তাদেরকে 
_ সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ En 


তারা আপনার কাছে ষত অভিনব প্রশ্নই উপস্থাপিত করুক আমি আপনাকে 
তার সঠিক জওয়াব ও সূন্দর ব্যাখ্যা দান করি (ঘাতে আপনি বিরোধীদেরকে উত্তর 
দেন। এটা বাহ্যত হাদয় মজবুত করার বর্ণনা, হ্বা পূর্ববর্তী আয়।তে উল্লেখিত হয়েছেঃ 
অর্থ।€ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য হচ্ছে আপনার অন্তর মজবুত করা । 
কাফিরদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উন্থাপিত হলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
তার জওয়াব প্রদান করা হয়)। তারা এমন লোক, যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা 
অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একন্রিত করা হবে। তাদের স্থান নিরুষ্ট এবং তারা তরি- 
কার দিক দিয়েও অধিক পথভ্রষ্ট! (এ পর্যন্ত ব্লিসালত অস্বীকার করার কারণে শাস্তি- 
বাণী এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহের জওয়াব বণিত হয়েছে। অতঃপর এর 
সমর্থনে অতীত যুগের কতিপয় ঘটনা বণিত হচ্ছে, হ্বাতে রিসালত অস্বীকারকারীদের 
পরিণতি ও বিদ্ময়কর অবস্থা বিরত হয়েছে। এতেও রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য সান্ত্বনা 
ও হাদয় মজবুত করার উপকরণ আছে। আল্লাহ্‌, তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণকে 
যেভাবে সাহাথ্য করেছেন এবং তাদেরকে শল্লুর ওপর প্রবল করেছেন, আপনার ক্ষেত্রেও 
তাই করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথম ঘটনা হযরত ম্সা আ)-র বর্ণনা করা হয়েছে খে,) 
নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব (অর্থ, তওরাত) দিয়েছিলাম এবং €এর আগে) আমি 
তার সাথে তাঁর ভাই হারনকে তর সাহ্াম্যকারী করেছিলাম। অতঃপর আমি (উভয়কে) 
বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে হিদায়ত করার জন্য) বাও, শ্বারা আম'র 
(তাওহীদের) প্রম।ণাদিকে মিথ্যারোপ করেছে (অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সম্পুদায়। সেমতে 
তাঁরা সেখানে গেলেন এবং বোঝালেন; কিন্তু তারা মানল না)। অতঃপর আমি তাদেরকে 
(আখাব দ্বারা) সমূলে ধ্বংস' করে দিলাম (অর্থাৎ সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিলাম )। 


আনৃষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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পা 
U5 ১৩৩ ১|1__-এতে ফেরাউন সম্পুদয়ের সম্পর্কে বল। হয়েছে যে, 


তারা আমার আগ্লাতসম্হকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তওরাত মূসা 
(আ)-র প্রতি অবতীর্ণ হুয়নি। কাজেই এখানে তওরাতের আয়াতকে মিথ্যারোপ করার 
অর্থ হতে পারে না, বরং আয়াতের অর্থ---হগ্ন তওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ 
নিজ বৃদ্ধিজান দ্বারা বুঝতে পারে-_এগুলো সপ্পর্কে চিন্তাভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ 


সূরা আল্‌-সুরকান ৫১৫ 


করা বলা হয়েছে, নাহয় পূর্বব্তী পয়গন্থরগণের এতিহ্য, খ্বা কিছু না কিছু প্রত্যেক 
সম্পৃদায়ের কাছে বণিত হয়ে এসেছে। মিথ্যারোপ দ্বারা এসব এতিহ্যের অস্বীকৃতি বোঝানো 
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হয়েছে; থেমন কোরআন পাকে বলা হয়েছে 0% ৩ Mien I Ses, 


5 4৪% এতে বলা হয়েছে ষে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বগিত 
হয়ে এসেছে ।---€ বয়ানুল কোরআন ) 
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(৩৭) নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন জামি 
তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবমগুলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। 
জালিমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত ঝর রেখেছি । (৩৮) আমি ধ্বংস 
করেছি আদ, সামূদ, কুপবাসী এবং তাদের মধ্যবতী অনেক সম্প্রদায়কে । (৩৯) আগি 
প্রত্যেকের জন্যই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। 
(৪০) তারা তো সেই জনপদের ওপর দিয়েই ঘাতায়াত করে, যার ওপর বর্ষিত হয়েছে 
মন্দ রষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বরং তারা পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা 


৫১৬ তঙ্ণসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


করে না। (৪১) তারা ঘখন আপনাকে দেখে, তখন অ'পনাকে কেবল বিদ্র.পের পাশ” 
রূপে গ্রহণ করে, বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্‌, রসূল করে প্রেরণ করেছেন ? (৪২) 
সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, ঘদি আমরা 
তাদেরকে আকড়ে ধরে না থাকতাম । তারা যখন শীস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে 
পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট । (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন না, হে তার প্রর্তিকে উপাস্য- 
রূপে গ্রহণ করে। তবুও কি আপনি তার হিম্মাদার হবেন £ (88) আপনি কি মনে 
করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুঙ্গদ অন্তর মত। বরং 
জারও পথভ্ডান্ত ॥ 


শি শী শী শা 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং নৃহের সম্প্রদায়কেও (তাদের সময়ে) আমি ধ্বংস করেছি। তাদের ধ্বংস 
ও ধ্বংসের কারণ ছিল এরূপ) তারা যখন গয়গন্থরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন: 
আমি তাদেরকে প্লোবনে) নিমজ্জিত করে দিলাম এবং তাদের €ঘটনা)-কে করে দিলাম 
মানব জাতির জন্যে (শিক্ষার) নিদর্শনস্থরাপ। (এ হল দুনিয়ার শাস্তি) এবং (পরকালে 
আমি (এই) জালিমদের জন্যে মর্মস্তদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আমি ধ্বংস করেছি 
আদ, সাম্দ, কুপবাসী এবং তাদের অন্তর্বতী অনেক সম্পুদায়কে । আমি (তাদের মধ্য 
থেকে) প্রত্যেকের (হিদায়তের) জন্যে অভিনব (অর্থাৎ কার্যকরী ও প্রাঞ্জল) বিষয়বস্ত 
বর্ণনা করেছি এবং (যখন তারা মানল না, তখন) আমি সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে 
দিয়েছি। তারা (কাফ্িররা সিরিয়ার সফরে) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, 
হার উপর বধিত হয়েছিল. প্রেস্তরের ) মন্দ রূষ্টি (লৃতের সম্প্রদায়ের জনপদ বোঝানো 
হয়েছে)! তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? (এরপরও শিক্ষা গ্রহণ করে কুফর ও 
মিথ্যারোপ ত্যাগ করে না, যার কারণে লূতের সম্পুদায় শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে । আসল 
কথা এই থে, শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণ প্রত্যক্ষ না করা নয়ঃ) বরং (আসল কারণ 
এই যে, ) তারা ম্বৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের আশংকাই রাখে না (অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাস 
করে না, তাই কুফরকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে না এবং পূর্ববর্তীদের বিপর্যর়কে 
কুষ্করের দুর্ভোগ মনে করে নাঃ বরং আকছ্িিক ঘটনা মনে করে)। যখন তারা আপনাকে 
দেখে, তখন আপনাকে কেবল ঠাট্রা-বিদ্রুপের পাব্ররাপেই গ্রহণ করে (এবং বলে $) এ-ই 
কি সে, থাকে আল্লাহ্‌ রসূল করে প্রেরণ করেছেনঃ (অর্থাৎ এমন নিঃস্ব ব্যক্তির রসূল 
হওয়া ঠিক নয়। রিসালত বলে কোন কিছু থাকলে ধনী ও এশ্বর্যশালী ব্যক্তির রসূল 
হওয়া উচিত। সূতরাং সে রসুলই নয়। তবে তার বর্ণনাভঙ্গি এত চিত্তাকর্মক শ্বে, ) সে 
তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে 
(শক্তরূপে ) অএকড়ে না থাকতাম । . (অর্থাৎ আমরা হিদায়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, 
সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এর খণ্ডন করে বলেন, 
জালিমরা এখন তো নিজেদেরকে গথগ্রাপ্ত এবং আমার পয়গন্থরকে পথন্রষ্ট বলছে, 
মৃত্যুর পর) খন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে পথন্তরস্ট ছিল, 


সূরা আল-ফ্ুরকান ৫৯৭ 


তোরা নিজেরা না পয়গন্ধর£ এতে তাদের অনর্থক আপত্তির জওয়াবের দিকেও ইঙ্গিত 
রয়েছে যে, নবুয়ত ও ধনাত্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। ধনাত্য না হওয়ার কারণে 
নবুয়ত অস্বীকার করা মূর্খতা ও পথস্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু দুনিয়াতে মনে সা 
ইচ্ছা হয় করুক, পরকালে স্বরাপ উদঘাটিত হয়ে থাবে )। হে পয়গম্বর, আপনি কি সেই 
ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন ,মে তার উপাস্য করেছে তার প্রবৃত্তিকে? অতএব আপনি কি 
তার দায়িত্ব নিতে পারেন? অথবা কি আপনি মনে করেন থে, তাদের অধিকাংশ শোনে 
অথবা বোঝে £) (উদ্দেশ্য এই খে, তাদের হিদায়ত না পাওয়ার কারণে আপনি দুঃখিত 
হবেন না। কেননা, আপনি এ জন্যে আদিষ্ট নন থে, তারা চাক বা না চাক, আপনি 
তাদেরকে সৎপথে আনবেনই । তাদের কাছ থেকে হিদায়ত আশাও করবেন না। 
কারণ তারা সত্য কথা শোনে না এবং বোঝেও নাঃ) তারা তো চতুষ্পদ জন্তর ন্যায়, 
(চতুষ্পদ জন্ত কথা শোনে না এবং বোঝেও না) বরং তারা আরও পথভ্রষ্ট । (কারণ, 
চতুষ্পদ জন্ত ধর্মের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন নয্নঃ কাজেই তাদের না বোঝা নিন্দনীয় 
নয় কিন্তু তারা এর জওতাধীন। এরপরও তারা বোঝে না। এছাড়া চতুত্পদ জন্ত ধর্মের 
জরুরী বিষয়সম্হে বিশ্বাসী না হলেও অবিশ্বাসীও তো নয়; কিন্তু তারা অবিশ্বাসী । 
আম্নাতে তাদের পথন্রষ্টতার কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন প্রমাণ ও সন্দেহ নয়, 
বরং প্রবৃত্তির অনুসরণই এর কারণ )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
নৃহের সম্পৃদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গন্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। 
অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রসূল ছিলেন না এবং তারাও কোন রসূলকে মিথ্যারোপ 
করেনি। এর উদ্দেশ্য এই থে, তারা হযরত নৃহ (আ)-কে মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের 
মূলনীতি সব পয়গ্বরের অভিন্ন, তাই একজনকে মিখ্যারোপ করাও সবাইকে মিথ্যারোপ 
করার শামিল । 


এটি পানে র্ত 


০ এ ০৮৩০ 1অভিধানে ৮) শব্দের অর্থ কাচা কুপ। কোরআন পাক ও 


কোন সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি । ইসরাঈলী রেওয়ায়েত 
বিভিন্ন রূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামৃদ গোত্রের অবশিষ্ট জন- 
সমষ্টি এবং তারা কোন একটি কূপের ধারে বাস করত ।---(কাম্স, দুররে মনসুর ) 
তাদের শাস্তি কিছিল, তাও কোরআনে ও কোন সহীহ্‌ হাদীসে বিরত হয়নি।---(বয়ানুল 
কোরআন ) 


শরীয়তবিরোধী প্ররতির সি এক প্রকার মুর্তিপূজাঃ ০৮ ০৮৯1) 


শট পারা পালা 1 পাপা 


১ 85 ১৪)1 এঠা এই আয়াতে ইসলাম ও শরীক়তবিরোধী প্ররত্তির অনুসারীকে প্ররত্তির 


. ৫১৮ তফসীরে মআরেরুজ-রেরিজান ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্ররত্িও এক প্রকার 
মৃতি'যার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। 


--( কুরতুবী) 
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০2:০০:০৫ ৩০০০০৫৫৭০১৪ oC 
2 ৪১252 55 ৮৮প ৯৯1৫৮ ৯৯ ৫ (9৬5 
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rie 55 2% ৫০ 0% PERT 5 ৬ 
30105952199 ৬১5 ৩১৫ ৮41 ৬৫, 
91/85/6505 52৩০ 
(8৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে লম্ঘা 
করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি 
এর নির্দেশক । (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। 
(৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্য রান্্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং 
দিনকে করেছেন ব।ইরে গমনের জন্য। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাঙ্ধালে বাতাসকে 
সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য 
পানি বর্ণ করি, (8৯) তা দ্বারা স্বত ভূভাগকে সর্জীবিত করার জন্য এবং আমার 
সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষের তুষ্ণা নিবারণের জন্য। (৫০) এবং আমি তা তাদের 
মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক 
অক্কতজতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন 
ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য 
করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। (৪৩) তিনিই 
সম।স্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ ॥ 


৷ উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল । (৫৪) তিনিই 


পানি থেকে স.ষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর রক্জগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল 
করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম । (৫৫) তারা ইবাদত করে 
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে 
পারে না। কাফির তে। তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে 
সুসংবাদদাতা ও সতরককারীরূপেই প্রেরণ করেছি । (৫৭) বল্গন, আমি তোমাদের 
কাছে এর কোন বিনিময় চাই না; কিন্তু ঘে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অব- 
লগ্ন করুক। (৫৮) আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন, যার স্বত্য নেই এবং 
তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ্‌ সম্পর্কে যথেষ্ট খবর- 
দার। (৫৯) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুডয়ের অন্তর্বতী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময় । তীর সম্পর্কে যিনি 
অবগত, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর । (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দগ্নামন্নকে সিজদা 
কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ 
করলেই কি আমরা সিজদা করব? এতে তাদের গলায়নপরতাই দ্ধি পায়। (৬৯) 
কল্যাণগয় তিনি, যিনি নভোমগুলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য 


৫২০ তফসীরে মা'আরেস্ুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


ও ওঁজ্জুল্যময় চন্দ্র। (৬২) যারা অনুসন্ধানপ্রিয্ন অথবা যারা ক্কুতজতাপ্রিয় তাদের জন) 
তিনি রাগ্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরবর্তনশীলরূপে। 





তীরের সার-সংক্ষে প 


হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তমি কি তোমার পালনকর্তার (এই কুদরতের )দিকে দেখনি 

স্বে, তিনি (হৃখন সূর্য উদিত হয়, তখন দণ্ডায়মান বস্তর) ছায়াকে কিভাবে (দূর পর্যন্ত) 
বিস্তৃত করেন? (কেননা, সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া লম্বা হয়৷) তিনি ইচ্ছা করলে 
একে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন ( অর্থাৎ সূর্য ওপরে উঠলেও ছায়া হ্রাস 
পেত না এভাবে যে, সূর্যের কিরণ এত দূরে আসতে দিতেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র 
ইচ্ছার কারণেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে পৌছে, কিন্তু আমি রহস্যের কারণে একে এক 
অবস্থায় রাখিনি ; বরং বিস্তৃতিশীল রেখেছি )। অতঃপর আমি সূর্যকে ( অর্থাৎ সূর্য দিগন্তের 
নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়াকে ) এর (অর্থাৎ ছায়ার বড় ও ছোট হওয়ার ) ওপর (একটি 
বাহ্যিক ) আলামত করেছি। (উদ্দেশ্য এই খে, আলো ও ছায়া এবং এদের হ্রাস-রদ্ধির 
প্রকৃত নিয়ন্ত্রক তো আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা, সূর্য কিংবা অন্য কোন কিছু সত্যিকার 
নিয়ন্ত্রক নয়; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সৃষ্ট বিষয়সম্হের জন্যে কিছু বাহ্যিক 
কারণ বানিয়ে দিয়েছেন এবং কারণের সাথে তার ঘটনার এমন ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত 
করে দিয়েছেন খে, কারণের পরিবর্তনে ঘটনার মধ্যেও পরিবর্তন হয়।) এরপর (এই 
বাহ্যিক সম্পর্কের কারণে) আমি একে (অর্থাৎ ছায়াকে) নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে 
আনি। (অর্থাৎ সূর্য শ্বতই ওপরে উঠতে থাকে, ছায়া ততই নিঠশেষিত হতে থাকে । 
ঘেহেত অপরের সাহাম্য ব্যতিরেকে কেবল আল্লাহ্‌র কুদরতেই ছায়া অদৃশ্য হয় এবং 
সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র জানে অদৃশ্য নম্র, তাই 
নিজের দিকে গুটিয়ে আনি” বলা হয়েছে ।) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাল্রিকে 
আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছেন এবং দিনকে নিদ্রা ম্ত্যুর মত এবং দিবা জাগ্রত 
হওয়ার সময়-_-এদিক দিয়ে কেন) জীবিত হওয়ার সময় করেছেন। তিনিই স্বীয় রহমত 
বৃষ্টির প্রাক্কালে বাতাস প্রেরণ করেন, খা €রেষ্টির আশা সঞ্চার করে অন্তরকে ) আনন্দিত 
করে। আমি আকাশ থেকে পবিল্লতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, হাতে তা দ্বারা 
মৃত ভূ-ভাগকে জীবিত করি এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্ত ও মানুষকে পান করাই। 
আমি তা (অর্থাৎ পানি উপযোগিতা পরিমাণে ) মানুষের মধ্যে বিতরণ করি, স্বাতে তারা 
চিন্তা করে (যে, এসব কর্ম কোন সর্বশজ্িমানের, তিনিই ইবাদতের যোগ্য) । অতএব 
(চিন্তা করে তাঁর ইবাদত করা উচিত ছিলঃ কিন্ত ) অধিকাংশ লোক অরুতজতা নাকরে 
রইল না। (এর মধ্যে সর্বর্হৎ অরুতজ্ঞতা হচ্ছে কুফর ও শিরক । কিন্তু আপনি তাদের, বিশেষ 
করে অধিকাংশের অরুতজ্ততা শুনে অথবা দেখে ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত 
হবেন না। আপনি একাই কাজ করে যান। কেননা, আপনাকে একা নবী করার উদ্দেশ্য 
আপনার পুরস্কার ও নৈকট্য বৃদ্ধি কুরা।) আমি ইচ্ছা করলে (আপনাকে ছাড়া এ সময়েই) 
প্রত্যেক জনপদে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করতে পারতাম (এবং একা আপনাকে সব 


সুরা মারইয়াম ৪৭ 


ইয়া আল্লাহ্‌ এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য 
করে নিয়েছিল । 
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৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে 

' দিয়েছি । তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সুতরাং তাদের 

ব্যাপারে আপনি তারাহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মান্। 

(৮৫) দেদিন দয়াময়ের কাছে পরহিজগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব, (৮৬) 
এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থাক্স জাহান্নামের দিকে হ!কিয়ে নিয়ে যাব। ৮৭) 
থে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ ০০ গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ 
করার অধিকারী হবে না। 


রা 


নী 
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(আপনি যে তাদের পথতন্রষ্ঠতার কারণে দুঃখ করেন তখন) আপনি কি লক্ষ্য 
করেননি যে, আমি শয়তানদেরকে কাফিরদের উপর (পরীক্ষার্থে ) ছেড়ে দিয়েছি । তারা 
তাদেরকে (কুফর ও পথন্্রম্টতায় ) খুব উৎসাহিত করে। (এমতাবস্থায় যারা স্বেচ্ছায় 
তাদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়, তাদের জন্য দুঃখ কিসের?) আপনি 
তাঁদের জন্য তাড়াহুড়া (করে আযাবের দরখাস্ত ) ধরবেন না। আমি স্বয়ং তাদের 
(শাস্তিযোগ্য ) বিষয়াদি গণনা করছি। (তাদের এই শাস্তি এ দিন হবে) যেদিন আমি 
পরহিজগারদেরকে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে আতথিরূপে সমবেত করব এবং অপরাধী- 
_ দেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (তাদের কোন সুপা- 
রিশকারীও থাকবে না। কেননা সেখানে ) কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না; 
কিন্তু যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেছে। (তারা হচ্ছেন পয়গম্বর ও 
সৎ কর্মপরায়ণ মনীষীরুন্দ ৷ আর অনুমতি একমাত্র ঈমানদারদের জন্যই হবে। সুত্বাং 
কাফিররা সুপারিশের পাত্র হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ড পাননি তি ওলা পা পা তা তে পা 


] {pn ] 2---আরবী অভিধানে 3৯ -] চি? - ৮১৯ শব্দগুলো একই. অর্থে 


৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বাবহাত হয়ঃ অর্থাৎ কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা। লঘ্ুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির 


দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। 31 শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, 
কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে 
দদওয়া। আয়াতের অথ এই যে, শয়তানরা কাফিরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে 
থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করতে দেয় না। | 
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1১০ ১৫) ১৯১ ৩১ [_--উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়া- 


হড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের 


জন্য যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্র্ত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই 
- Addr BI | 


₹শাস্তি। ৪) ১৯১ অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশা এই যে, ফোন 
কিছুই বল্গাহীন নগ্ম। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে পনয়েছে। তাদের শ্বাস" 
প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক- 
একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আযাব ঝাঁপিয়ে 
_পড়বে। 
খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সুরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত 
পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলিম ও ফিকাহ্বিদগণের মধ্য থেকে ইবনে 
সামৃমাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আয 
করলেন ঃ আমাদের শ্বাস-প্রশ্থাসই যেখানে গুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ 
হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন ঃ 
৮০155 Ma (/ ৮১ 1৮5 ৮৩৯ 
৪ 75 শে Al f LS LSS sr 
অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতিকুত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে 
তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়। 
কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারান্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে।--(কুরতুবী ) 
জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 
বৃ [5 & ৪ ] 1 ১৪1০ ৩১৭ $5 
অর্থাৎ সে ব্যস্তিৎ দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে 
পারে, যার কথা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে ।---€(রূহুল মা‘আনী ) 


সুরা মারইয়াম ৪৯ 
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১১০ ৩০৯ FA ১91 | ১৯৮০০) {yas £32 _ "যারা বাদশাহ্‌ অথবা কোন 


শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে ১$9 বলা হয়। 


হাদীসে রয়েছে 8 তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছবে এবং প্রত্যেকের 
সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পসন্দ করত । উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য 
সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদের সৎ কর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ 


করলে । ---(রূহুল মা“আনী, কুরতুবী ) 


সপ পি 


LA রা ী কু, র 
1১3১১ 4৫৯ 5 1_-১)০-'এর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া । বলা 


tA 


বাহল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্ত পানির দিকে যায়। তাই 1১)5-এর অনুবাদ 


পিপাসার্ত করা হল। 


Gar Il ASG পপ পে 


1০ ৩০১) 1১১০ ৬৪3 1 ৩০ হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন £ 


০৪০ € অঙ্গীকার ) বলে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র সাক্ষ্য বোঝা,না হয়েছে । কেউ বলেন 


১৪৮ বলে কোরআনের হিফ্য বোঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার 
প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকার অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে ।---(রাহল 


মা“আনী ) 


১৫1 ১65613) ets 2১৯ গু ১৩৫৩৫৫৫০১৮1 3৪18 
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(৮৮) তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো 
এক অভুত কাণ্ড করেছ। (৯০) হয়তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, 
পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা ূর্ণবিচ্র্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দমাময় 
আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য 
শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমগ্ুল ও ভূমগুলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে দাস 
হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে 
গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে একাকী অবস্থায় 
আসবে। (৯৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় 
আল্লাহ্‌ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে 
দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহিজগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী 
সম্পূদায়কে সত করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোচ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তারা (কাফিররা ) বলে $ € নাউযুবিল্লাহ ) আল্লাহ্‌ তা'আলা সন্তান (ও) গ্রহণ করে 


রেখেছেন (সেমতে বিপুলসংখ্যক খৃস্টান অল্পসংখ্যক ইহুদী এবং আরবীয় মুশরিকরা 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ছিল। আলাহ, তা'আলা বলেন,) তোমরা (এ কথা বলে ) গুরুতর 
কাণ্ড করেছ। এর কারণে হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে 
এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে পড়বে; কারণ, তারা আল্লাহ্‌র সাথে সন্তানকে সম্বন্ধযুক্ত করে। 
অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য শোভনীয় নয়। (কেননা) নভোমণ্ডল ও 
ভমগ্ডুলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে গোলাম হয়ে উপস্থিত হয় 
(এবং ) তিনি সবাইকে স্বীয় কুদরত দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং স্থৌয় 
জান দ্বারা ) সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। (এ হলো তাদের বর্তমান অবস্থা) এবং 
কিয়ামতের দিন সবাই তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে। ( প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ হবে । সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তান থাকলে আল্লাহর মতই “সদাসর্বদা 
বিদ্যমান” গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত.ছিল। সর্বব্যাপী বঁদরত ও সবব্যাপী জ্ঞান হচ্ছে 
আল্লাহ্র সিফাত এবং মুখাপেক্ষিতা ও আনুগত্য হচ্ছে অন্যের সিফাত। এগুলো একটি 


অপরটির বিপরীত। সুতরাং এই বিপরীত সণর একত্র সমাবেশ কিরূপে হতে পারে £) 


নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তা'আলা 
(তাদেরকে উল্লিখিত পারলৌফিক নিয়ামত ছাড়া দুনিয়াতে এই নিয়ামত দেবেন যে, ) 


সুরা মারইয়াম ৫১ 


তাদের জন্য (সৃষ্ট জীবের অন্তরে ) ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সুতরাং আপনি 
তাদেরকে এই সুসংবাদ দিন। ফেমনা) আমি এই কোরআনকে আপনার € আরবী ) 
ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা আল্লাহ্‌-ভীরুদেরকে সুসংবাদ দেন 
এবং তকপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (সতকাঁকরণের বিষয়াদির মধ্যে জাগতিক 
শাস্তির একটি বিষয়বস্তু এও যে) আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি! 
(অতএব ) আপনি কি তাদের মধো কাউকে দেখেন, অথবা কারও কোন ক্ষীণতম শব্দও 
শোনেন? (€ এখানে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে । সুতরাং 
কাফিররা এই জাগতিক শাস্তিরও যোগ্য । যদিও কোন উপকারিতার কারণে কোন 
কাফিরের ওপর এই শাস্তি পতিত হয়নি; কিন্ত আশংকার যোগ্য তো অবশ্যই ।) 


জানুষনিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


PAE 


1৬ এ ৬) ১৭১ ১--এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় 


ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বৃদ্ধি ও 
চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও 
চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বন্ত আল্লাহ্‌ নামের তসবীহ্‌ পাঠ করে, যেমন 
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কে'রআন বলে ঃ ৩ ১০০৭৭ (৯) 3 ‘ ৬৯১ ১০ 15 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন 
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করে না”--এমন কোন বস্ত দুনিয়াতে নেই । বন্তসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য 
আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষত 
আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরপে অস্থির ও ভীত 
হয়ে পড়ে। হযপ্পত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বলেন £ জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত 
সুষ্ট বন্ত শিরক্ষের ভয়ে খণ্-বিখণ্ু হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।---( রাহুল মা'আনী ) 


ছি পাস এ Be 


€ রর | রি 
1০ [১০ 5 --অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা*“আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম 


সম্পর্কে পুরোপুরি জান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোক্ষমা 
ও ঢোক আল্লাহ্‌র কাছে গণনাকৃত। এতে কমবেশী হতে পারে না। 

্‌ . G3 3 IAG BI ERE 

{95০৭১১ | ৩) ০:5৯ ----অৰ্থাৎ ঈমান ও সৎ কৰ্মে দঢ়পদ ব্যক্তিদের 
জন্য আল্লাহ, তাআলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও 
সৎ কর্ম পুণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইবের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎ- 
- র্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎ- 
কর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্ট জীবের মনেও আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি মহব্বত 
সৃষ্টি করে দেন। 


৫২ | তফসীরে মা'আরেফুল-ফোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসপ্রস্থে হযরত আবু হুরায়রার র্েওয়ায়েতে 
বর্ণিত আছে, রসূলুলাহ্‌ (স) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, 
তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস । 
অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে এ-কথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধি- 
বাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
ইয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে । তিনি আরও বলেন £ 


্‌ AST পা A ডে 9 
কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ঃ 15৮1 ০১1৩1 
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পা টে স্টপ পা 
1১১ o> pf og) Js ৩৩ এ ৮০) 81৮ 5 €রূহল মা"আনী ) হারেম 


ইবনে হাইয়্যান বলেনঃ যে বস্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন।---€ কুরতুবী) 


হযরত ইবরাহীম খলীলুজাহ্‌ (আ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল 
(আ)-কে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কার শুদ্ধ, পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া 


TAT AAA পা 


4 
প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন 8 8925 1 0৯২ ৮ 


AAS A A 
কণ 


৪ 15953) UH ৮ হে আল্লাহ্‌, আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি 


আপনি কিছু লোকের অন্তর আক্কস্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর 
অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মন্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর 
আগ্জুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দুরতিক্রমা বাধা-বিপততি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের 
উপার্জন বায় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী' 
উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়। 


ZA & টিপা Fr Ac Ar 


[ys 0g &০১5 [--বোধ্যগম্য নয়---এমন ক্ষীণতম শব্দকে )$5 বলা হয়, 


‘যমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহবা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই 
যে, সব রাজ্যাধিপতি, জীকজমকের অধিকারী ও শকিদ্ধরদেরকে যখন আল্লাহ্‌ তা'অ।লার 
আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের ফোন ক্ষীণতম 
শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না। 


স বর তোর ।-হ। 


মক্কায় অবতীর্ণ, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু 


এই সুরার অপর নাম সূরা কলীম-ও ( ৮5. ৩৭৯১1) ১ ৮ )। কারণ 
এতে হযরত মৃসা কলীমুল্লাহ্‌ আ)-র ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


মসনদে দারেমীতে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (স) 
বলেন £ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল স্থচ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে 
সূরা তোয়া-হা ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করেন .( অথাৎ ফেরেশ্তাদেরকে শোনান ), তখন 
ফেরেশতারা বলেছিলেন 8 এঁ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই 
সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; গ বক্ষ পুণ্যবান, যারা এগুলো হিফয করবে এবং এ মুখ 
অপরিসীম সৌভাগ্যশালী, যারা এগুলো পাঠ করবে । এই বরকতময় সুরাই রসুলুল্লাহ 
(সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনক'রী উমর ইবনুল খাত্তাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল । সীরাত গ্রস্থাদিতে এ ঘটনা 
প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। 


ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, উমর ইবনে খাত্তাব একদিন খোলা তরবারি 
হস্তে মহানবী (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হলেন । পথিমধ্যে নুআয়ম ইবনে 
আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিক্তেস করল $ কোথায় যাচ্ছেন £ উমর ইবনে 
খাত্তাব বললেন £ঃ আমি এঁ পথভ্রষ্ট ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি, যে কোরায়শদের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দীন ও মাযহাবের নিন্দা করে তাদেরকে বোকা 
ঠাওরিয়েছে এবং তাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলেছে। নুআয়ম বলল £ উমর, 
“তুমি মারাত্মক ধোঁকায় পতিত আছ। তুমি কি মনে কর যে, তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে 
হত্যা করবে আর তার গোল্ত্র বনী আবদে-মনাফ তোমাকে পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ 
করার জন্য জীবিত ছেড়ে দেবে £ তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, তবে প্রথমে তোমার 
ভগিনী ও ভগ্নিপতির খবর নাও। তারা মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের অনুসারী মুসলমান 
হয়ে গেছে। কথাটি উমরের মনে দাগ কাটল । তিনি সেখান থেকেই ভগ্নিপতির বাড়ীর 
উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তাঁর গুহে তখন সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত স্বামী-স্ত্রীকে 
সহীফায় লিখিত কোরআ'ন পাকের সূরা তোয়া-হা পাঠ করাচ্ছিলেন। ্‌ 


৫8 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


উমর ইবনে খাত্তাবের আগমন টের পেয়ে হযরত খাব্বাব গৃহের এক কক্ষে অথবা 
কোণে আত্মগোপন করলেন। ভগিনী তাড়াতাড়ি সহীফাটি উরুর নিচে লুকিয়ে ফেললেন। 
কিন্ত তাতে কি হয়, উমরের কানে খাব্বাবের এবং তাদের তিলাওয়াতের আওয়াজ পড়ে 
গিয়েছিল। তাই তিনি জিক্েস করলেন £ এই গড়া ও পড়ানোর আওয়াজ কিসের ছিল? 
ভগিনী ( বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে বললেন ঃ ) ওকিছুনা। কিন্তু উমর ইবনে 
খাতাব আসল কথা ব্যক্ত করে বললেন £ আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা উভয়েই 
মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে 
যায়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ভগিনী স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য চেস্টিত 
হলেন। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁকেও প্রহারের পর প্রহার করে দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন। 


ব্যাপার এতদূর গড়াতে দেখে ভগিনী ও ভগ্নিপতি উভয়েই একযোগে বলে উঠ- 
“লন ঃ শুনে নাও, আমরা নিশ্চিতই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন তুমি যা করতে গার, কর। ভগিনীর ক্ষতস্থান 
থেকে রক্ত ঝরছিল। এ অবস্থা দেখে উমর কিছুটা অনুতপ্ত হলেন এবং বোনকে বল- 
লেন ঃ সহীফাটি আমাকে দেখাও, যা তোমরা পড়ছিলে; এতে মুহাম্মদ কি শিক্ষা 
নিয়ে এসেছেন, তা আমিও দেখি । উমর ইবনে খাত্তাব লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ছিলেন, 
তাই সহীফা দেখার জন্য চাইলেন। ভগিনী বললেন £ আমরা আশংকা করি যে, 
সহীফাটি তোমার হাতে দিলে তুমি একে নষ্ট করে দেবে অথবা এর প্রতি ধৃষ্টতা 
প্রদর্শন করবে। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর উপাস্য দেবদেবীর কসম খেয়ে বললেন ঃ 
তোমরা ভয় করো না, আমি সহীফাটি পড়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেব। ভগিনী 
ফাতিমা এই ভাবগতিক দেখে কিছুটা আশান্বিত হলেন যে, বোধ হয় উমরও মুসলমান 
হয়ে যাবে। তিনি বললেন £ ভাই, ব্যাপার এই যে, তুমি অপবিব্ল। এই সহীফা পবিত্র 
ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি দেখতেই চাও, তবে গোসল করে নাও । 
. উমর গোসল করলে সহীফা তাঁর হাতে দেওয়। হল। জহীফায় সূরা তোয়া-হা লিখিত ছিল। 
প্রথম অংশ পড়েই উমর বললেনঃ এই কালাম তো খুবই উৎকৃষ্ট ও সম্মানার্হ। খাব্বাব 
ইবনে আরত গৃহে আত্মগোপনরত অবস্থায় এসব কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। উমরের 
এ বাক্য শুনেই তিনি সামনে এসে গেলেন এবং বললেন ঃ হে উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ্‌র 
রহমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্‌ তাআলা তার রসূলের দোয়ার ফলশ্চর্তিতে তোমাকে 
মনোনীত করেছেন । গতকাল আমি প্রিয় নবী (সা)-কে এরূপ দোয়া করতে শুনেছি ঃ 
৬০05১152051 7 এ ৩১ ৮০০১1 ১90৭ 11 og pred 
হে আল্লাহ্‌, হয় আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবু জেহেল)-এর মাধ্যমে না হয় উমর 
ইবনে খাত্তাবের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তি দান করুন । উদ্দেশ্য এই যে, এতদুভয়ের 
মধ একজন মুসলমান হোক। এতে মুসলমানদের দলে নতুন প্রাণ ও নব উদ্দীপনা সৃষ্টি 
হবে। অতঃপর খাব্বাব বললেন £ হে উমর, তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করো না। 
উমর বললেন £ আমাকে মুহাম্মদ সো)-এর কাছে নিয়ে চল। (কুরতুবী) এর পরবতী 
ঘটনা সবারই জানা । 


সূরা তোয়া-হ! ৫৫ 
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পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


৫১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্যে আমি আপনার প্রতি কোরআন 
অবতীর্ণ করিনি । (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্যে, যারা ভয় করে৷ (৪) এটা তাঁর কাছ 
থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সঙ্ূচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম 
দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (৬) নভোনমশ্ুল, ভূমণ্ডল, এতদুভয়নের মধ্যবতা 
স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তারই। (৭) যদি তুমি উচ্চকণ্েও কথা বল, 
তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। (৮) আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত 
কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব নৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তারই । 





তফপীরের সার-সংক্ষেপ | | OO 
তোগ্না-হা--(এর অথথ আল্লাহ্‌ তা“আলাই জানেন)। আমি আপনার প্রতি ফোর- 
আন পোষ) এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্ট করবেন; বরং এমন ব্যক্তির 
উপদেশের জন্য (অবতীর্ণ করেছি ), যে (আল্লাহকে) ভয় করে। এটা তার পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ করা হয়েছে, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন (এবং) তিনি 
পরম দয়াময়, আরশের ওপর (যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ ) সম্মাসীন (ও বিরাজমান ) 
আছেন (যেভাবে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। তিনি এমন যে) তাঁরই. মালিকানাধীন যা কিছু 
নভোমণগুলে, ভূমণগ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আছে (অর্থাৎ আকাশের নিচে ও ভূমণ্ড- 
লের ওপরে) এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে; (অর্থাৎ ভূগর্ভের সিক্ত মাটি, যাকে ৮5 )/বলা 
হয়, তার নিচে যা আছে। উদ্দেশ্য এই যে ভূগর্ভের গভীরে যা কিছু আছে। এটা তো 
হল আল্লাহ্‌ তা'আলার শক্তি ও আধিপত্য।) আর (জ্তানের পরিধি এই যে) যদি তুমি 
(হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) চিৎকার করে কথা বল, তবে (তো শোনার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ 
নেই-ই) তিনি (এমন যে) গোপনভাবে বলা কথা বেরং) তদপেক্ষাও গোপন কথা অর্থাৎ 


৫৬. | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


যা এখনও মনে মনে আছে ) জানেন। (তিনি) আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাসা নেই। 
তার খুব ভাল ভাল নাম অছে। এগুলো তাঁর গুণগরিমা বোঝায় । সুতরাং কোরআন 
এমন সবগুণে গুণান্বিত সত্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং নিশ্চিত সত্য ।) 


জ্নুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ঠ--০---এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। 


F343 


হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ ০৯) ৮ (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে উমর থেকে 
4 ৮৯ হে আমার বন্ধু) বণিত আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় 


11 ৯71 | ্‌ 
যে, ৮০ ও ৮/৯ রসুনুলাহ্‌ সা)-র অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও 


বিশিষ্ট আলিমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য । তারা 
Te Pm 


লন ৪ কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে ৮) 1 এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক 
খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো ৩০0৪১ 0৫ অর্থাৎ গোপন ভেদ, যার মর্ম 


| | 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। &._৮ শব্দটিও এরই অন্তর্ভূক্ত । 


০ + {AIA Arr পি পাঁছি শী পি 2 পাশা ূ 


| / 
০৯৬০ ৩029 Sle UJ S51 Lo LA শব্দটি = (9% থেকে উদ্ভূত । 
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এর অথ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কোরআন অবতরণের স্চনাভাগে রসূলুল্লাহ (সা) ও 
সাহাবায়ে কিরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে 
কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রসুলুল্লাহ সো)-র পা ফুলে যায়। 
কাফিররা কোন রকমে হিদায়ত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবৃল করুক 
তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুলাহ্‌ (সা)-কে এই 

ধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জনা বলা হয়েছেঃ আপনাকে কম্টে ও পরিশ্রমে 
ফেলার জন্য আমি কোরআন অবতীর্ণ করি নি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কোরআন 
তিলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ 
(সা) নিয়মিতভাবে রাতের সুচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে 
তাহাজ্জুদ পড়তেন। 


এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কতব্য শুধু দাওয়াত 
ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত 
কবুল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। --(কুরতুবী--- 


সূরা তোয়াহা ৫৭ 
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ত ৯ 816০১ 1-ইবনে কাসীর বলেন £ কোরআন অবতরণের 


সুচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোন ' 
কোন কাফির মুসলমানদের প্রতি বিদ্রপবাণ বর্ণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন 
তো নয়---সাক্ষাৎ বিপদ নাযিল হয়েছে; রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর ঃ হতভাগা, 
মর্খরা জানে না যে, কোরআন ও কোরআনের মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান 
মঙ্গলই মঙ্গল এবং সৌভাগ্যই সৌভাগ্য । যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর ও 
নির্বোধ। হযরত মুআবিয়্ার বর্ণিত বুখারা ও মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন $ 

(৪ ০০ ১৪ 8৪১ [04৯ 24015 08 একি অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যার মঙ্গল 
করার ইচ্ছা করেন, তাকে ধর্মের জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন। 


এখানে ইবনে কাসীর অপর একটি সহীহ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি 
আলিম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা কর্তৃক ইবনে- 
হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই 8 | 


Ke কা (২০০০৭ 4) এ 81155 কও এ এত 401 ০৬০ ও 
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রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাদের আমলের 
ফয়সালা করার জনো তার সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলিমগণকে বলবেন ঃ 
আমি আমার ইল্ম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের 
কৃত গোনাহ ও ভ্রটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে অমি কোন পরওয়া 
করি না।, 


কিন্ত এখানে সেসব আলিমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বণিত 


ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের টি ০৯ শব্দটি 
এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যগা Hl 
sl ১১ ১৪০৮) ৬০ 25৮৮1 আরশের ওপর সমাসীন 
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বণিত আছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারও জানা নেই। এটা ৪১ তথা 
দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম । এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের ওপর সমাসীন 
হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ্‌র শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলদ্ধি করতে 
পারে না। ক ্‌ 
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১৪)-০1 ০০৪ ৮০ ৪---আদ্র ও ভেজা মাটিকে 45)" বলা হয়, যা মাটি খনন 


Ee 
করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের ভান এই ১৪) পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। 
এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা 
নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে 
চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত 
প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে; কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই 
এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে! এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ 
শুর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল হন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা- 
ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মান্ত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে 
‘পরেছে; অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর 
নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমান্র আল্লাহ্‌ তা"আলারই বিশেষ গুণ । 
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ইকাশ করে না, তাকে বলা হয় ১% পক্ষান্তরে 58১. বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, 
যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন মগ্ন আসবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব 
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০৬৯৩৪, 


(৯) আপনার কাছে মুসার বৃত্তান্ত পৌছেছে, কি £ ১০) তিনি ঘখন আগুন দেখলেন 
তখন পরিবারবর্গকে বললেন তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি আগুন দেখেছি । সম্ভবত 
আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পে ছে 
পথের সন্ধান পাব। (১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন আওয়াজ 

আসল, হে মৃসা, (১২) আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র 
উপত্যকা তোম্নায় রয়েছ । (১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব ঘা প্রত্যাদেশ 
করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক । (১৪) আমিই আল্লাহ, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব 
আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামাষ কায়েম কর । (১৫) কিয়ামত অবশ্যই 
আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই ; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। 
(১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়্ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, নে. 
যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। 














তঙ্সীরের সার-সংক্ষেপ 

[ হে মুহাম্মদ (সা) ] আপনার কাছে মুসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? (অর্থাৎ তা 
শ্রবণযোগ্যঃ কেননা তাতে তওহীদ ও নবৃয়ত সম্পকিত জ্ঞান নিহিত আছে! সেগুলো 
প্রচার করলে উপকার হবে। বৃত্তান্ত এই 8) যখন তিনি (মাদইয়ান থেকে ফেরার পথে 
এক প্রবল শীতের রাতে পথ ভুলে তুর পর্বতের ওপর) আগুন দেখলেন (বাস্তবে সেটা 
ছিল আগুনের আকারে নূর ), তখন তিনি পরিবারবর্গকে (পরিবার বলতে একমাত্র স্ত্রী 
ছিল অথবা খাদিম ইত্যাদিও ছিল ) বললেন £ঃ তোমরা (এখানেই ) অবস্থান কর (অর্থাৎ 
আমার পেছনে পেছনে এসো না। কেননা পরিবারবর্গকে ছেড়ে তিনি চলে যাবেন---এরূপ 
সম্ভাবনাই ছিল না।) আমি একটি আগুন দেখেছি। (আমি সেখানে যাচ্ছি) সম্ভবত 
আমি তাথেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন (লাকড়ী ইত্যাদিতে লাগিয়ে ) আনতে পারব 
€যাতে শীতের প্রতিকার হয় ) অথবা (সেখানে) আগুনের কাছে পৌছে পথের সন্ধান (জানে, 
এমন ব্যক্তিও) পাব। অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন (আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে তাকে) আওয়াজ দেওয়া হল, হে মূসা, আমি তোমার পালনকর্তা। অতএব 
তুমি জুতা খুলে ফেল। (কেননা, ) তুমি পবিত্ৰ “তোয়া” উপত্যকায় আছ। (এটা সে উপ- 
ত্যকার নাম ৷) আমি তোমাকে (নবী করার জন্য সব মানুষের মধ্য থেকে ) মনোনীত করেছি । 
অতএব (এখন ) যা ওহী করা হচ্ছে, তা (মনোযোগ দিয়ে ) শুনতে থাক। (তা এই যে) 
আমি আল্লাহ্‌ । আমা ব্যতীত কোন উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। অতএব আমারই 
আকিজ আমার স্মরণার্থে নামায পড়। (আরও শুন যে) কিয়ামত অবশ্যই 
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আসবে। আমি তা (সৃষ্টজগতের কাছে) গোপন রাখতে চাই---€ কিয়ামত আসার কারণ 
এই যে) যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। (কিয়ামতের আগমন যখন 
নিশ্চিত, তখন যে বাক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, 
সে যেন তোমাকে তা থেকে (অর্থাৎ কিয়ামতের জন্য প্রস্তুত থাকতে) বিরত না রাখে 
(অধাৎ তুমি এরূপ ব্যক্তির প্রভাবাধীন হয়ে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নিবৃত্ত 
হয়ো না।) তা হলে তুমি (এই নিবৃত্তির কারণে) ধ্বংস হয়ে যাবে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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মাহাত্ম্য এবং সেই লে রর মাহাত্ম্য বণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে 
হযরত মুসা আ)-র কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক 
সম্পর্ক এই যে,রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যে সব বিপদাপদ ও কষ্টের 
সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যে সব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহা- 
নবী সো)-র জানা থাকা দরকার যাতে তিনি.পূর্ব থেকেই এ সব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত 
হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনা'র কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে 

আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে, 
এখানে উল্লিখিত মূসা (আ)-র কাহিনীর সুচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান 
পৌছে হযরত শুআয়ব (আ)-এর গুহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, 
আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তার খিদমত করবেন। তফসীর বাহ্রে-মুহীতের রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শুআয়ব (আ)-এর কাছে 
আরয করলেন £ এখন আমি জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। 
ফিরাউনের সির্পাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোজ করছিল। এ আশংকার 
কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে 
আশংকা বাকী ছিল না। শুআয়ব (আ) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থ কড়ি 
ও আসবাখপন্্র দিয়ে বিদায় দিলেন পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকা 
ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল । 
সত্রী ছিলেন অন্তঃসত্বা এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী । সকাল-বিকাল যে কোন 
সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত! তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে 
তুর পর্বতের পশ্চিমে ও ডানদিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। 
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বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ-মুহ্্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। মুসা €আ) 
শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই- 
এর স্থলে চকমাকি পাথর ব্যবহার করা হত। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে 
ওঠত। মৃসা (আট) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন ভ্বলল না। এই 
হতবৃদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তুর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে 
নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন $ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন 
দেখেছি । দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা । সম্ভবত আগুনের কাছে কোন 
পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, শ্বার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পর্িবার- 
বর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সূনিশ্চিত। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় 
যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে । আবার 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর-সঙ্গীও ছিল; কিন্তু পথ ভুলে 
তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ।---(বাহ্রে মুহীত ) 


aE পিঠিলা পারি 


(5 (5 114১--অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছালন £ মসনদ আহ্মদে 
ওয়াহাব ইবনে মুনাব্রেহ বর্ণনা করেন যে, মূসা আট) আগুনের কাছে পৌছে একটি 
বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি 
সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের ওপর দাউ দাউ করে জ্বলছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর 
কারণে বৃক্ষের কোন ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, 
সজীবতা ও ওজ্ভ্বল্য আরও বেড়ে গেছে। মুসা (আ) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ 
পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে 
তিনি তা তুলে নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হল না, তখন 
তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একন্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলা বাহুল্য, এতে 
আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে! কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন 
পেছনে সরে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তার দিকে অগ্রসর হল। তিনি 
অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। 
তিনি এই অত্াশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধো একটি গায়েবী 
আওয়াজ হল। (রূহল মা“আনী ) মুসা আট পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন 
হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে ৷ এই উপত্যকার নাম ছিল “তোয়া”। 


LAAT AANA ee Bo AY IAS ee 


শা ৮১৩৮9) | 5s 5" ১ বাছরে সুহীত,র রহল 


মা”আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আ) এই আওয়াজ চতুদিক থেকে সমভাবে 
শ্রবণ করেন! তার কোন দিক নিদিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে; শুধু 
কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত যঙ্গ দ্রারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জিযার মতই । আওয়া- 
জের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বস্তকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়---- 
আল্লাহ তাআলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্ত।। হযরত মুসা (আ) 


৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ্‌ তা“আলারই আওয়াজ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর 
এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা 
আল্লাহ্‌ তা'আলারই আওয়াজ। এ ছাড়া মূসা (আট দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে 
বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও এজ্জ্ল্য আরও রূদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও 
সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসে নিঃ বরং চতুদিক থেকে 
এসেছে এবং শুধু কানই নয়--হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত/ঙগও এ আওয়াজ শ্রবণে শরীক 
আছেঃ এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ্‌ তা“আলারই ! 


মুসা (আ) আল্লাহ তা*আলার শব্দহুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন £ 
রাহুল-মা“আনীতে মসনদ আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, 
বুসা আ)-কে যখন হয়া মুসা” শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাবা- 
য়েক (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। 
কিন্ত কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন, তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে 
বলা হলঃ আমি তোমার ওপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর 
মূসা আ) আরয করলেন ঃ আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত 
কোন ফেরেশ্তার কথা শুনছি? জওয়াব হলঃ আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। 
রূহুল মা“আনীর গ্রস্থকার বলেন £ এ থেকে জানা যায় যে, মুসা (আ) এই শব্দযুক্ত 
কালাম ফেরেশতাদের মধাস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন । আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাআতের 
' মধ্যে একদল আলিম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণ- 
যোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে 
এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা 
হয়। এরজনে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। 
মূসা (অ!) কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে এ কালাম শোনেন নি এবং শুধু কানেই শোনেন নি, 
বরং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলা বাহুলা, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা 
থেকে মুক্ত । 

পা ATAT ATA পা 

সম্ভ্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব £ ৮৮) ৮0 জুতা 
খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সন্ত্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে 
ফেলা তার অনাতম আদব দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে 
জানা যায়, মূসা আ)-র পাদুকাদ্ধয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান 
বসরী ও ইবনে জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে! তাদের মতে ম্‌সা 
(আ)-র পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক---এটাই 
ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা । কেউ কেউ বলেন £ বিনয় ও নস্রতার আকৃতি 
ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুষূর্গগণ বায়তুলাহ্‌র তওয়াফ 
করার সময় এরূপ করতেন। 


সূরা তোয়া-হা | ৬৩ 


হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বশীর ইবনে খাসাজিয়াকে কবরস্থানে জুতা 
পায়ে হাটতে দেখে বলেছিলেন £ ২ ১৬ ৮০) (৯ $০ ১ Sf 
৮:%/১-অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা 
খুলে নাও। 
জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফিকাহবিদের মতে জায়েয । 
রসূলুল্লাহ্‌ সে) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাকভুতা পরিধান করে নামায পড়া প্রমাণিতও 
রয়েছে; কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরাপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে ৪ হত । 
কারণ নি 8 নিকটবর্তী '--(কুরতুবী ) 


তে শা SFA 


৮ ০/ ১০০ sty) s আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ 


অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেনঃ; যেমন বায়তুল্লাহ্‌, মজজিদে-আকসা 
ও মসজিদে-নববী। তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তর 
পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ।---( কুরতুবী ) 


LAS 7 AA 


কোরআন শ্রবণের আদব 8 ৮৯ 88 ৮৯ ৮০০ ৮----ওয়াহাব ইবনে মূনাব্বেহ্‌ 


থেকে বর্ণিত রয়েছে, কোরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গকে বাজে 
কার্ধকলাপ থেকে নিরম্ত রাখতে হবে, কোন অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিম্নগামী 
রাখবে এবং কালাম বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদবসহ- 
কারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে তা বোঝারও তওফীক দান করেন। 
=( কুরতুবী ) 


পা লালে 
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কালামে হযরত ম্সা আ)-কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছেঃ অর্থাৎ 


| কত পা কপার তি 


তওহীদ, রিসালত ও পরকাল । ০58০ ৫০৯ ও বলে রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত 


AJA 
করা হয়েছে। ০৫০ এর অর্থ শুধু আমার ইবাদত কর-আমা ব্যতীত কারও 


কারার 


HH 


ইবাদত করো না। এটা তওহীদের বিষয়বন্ত অতঃপর যা ০ ৩)1--বজে 


A ASA পা 


পরকাল বর্ণনা করা হয়েছে। 5} ১১৮ ৬ ---এই নির্দেশে নামাযের কথাও রয়েছে: 


৬৪ _.. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কিন্ত নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামায সমস্ত ইবাদতের সেরা 
ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামায ধর্মের স্তত্ত, ঈমানের নূর এবং নামায বর্জন 
কাফিরদের আলামত । 


পাও 


১১৪১ | (0 উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ্র স্মরণ । 


নামায আদ্যোপান্ত যিকরই যিকর---সুখে অন্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে ষিকর। তাই নামাযে 
যিকর তথা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল হওয়া উচিত নয়। কোন কোন হাদীসের 


বর্ণনা অনুযায়ী ১৪75 ১১ শব্দের এক অর্থ এরূপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা 


কোন কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নার্মাযের কথা ভূলে গেলে এবং নামাযের সমগ্ধ চলে 
গেলে যখনই নিদ্রাভজ হয় অথবা নামাযের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামায পড়ে 
নিতে হবে। 


eA ASI পাতা 


(৬৮২১১ 1 ০৩ ৮ {অর্থাৎ কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে 


IF 
গোপন রাখতে চাইঃ এমন কি পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও। ১১৪1 বলে 


ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎ কাজে 
উদ্বদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে--একথাও প্রকাশ করতাম না। 


ANS পা Ax BY \ AP 


৬৯০ ০) ৬৯১ 45 ৩5 }54--(যাতে প্ৰত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল 
লা রি 


এপ 1 
_ দেওয়া যায়।) এই বাক্যটি ৪% | শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, 


এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতি- 
দানের স্থান নয়! এখানে কেউ সৎ ও অসৎ কর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল 
পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়-_একটি নমুনা হয় মান্তর। তাই এমন দিন- 
ক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরাপুরি 
দেওয়া হবে। 


“A ASIII পারা 


পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি ৪1 এ ৩1 এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই 


যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর পা গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। 
রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ 
মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফিল না হোক। 
(রূহুল-মা'আনী ) 


সূরা তোয়া-হা ৬৫ 


Ar শত ডে লা পালা 

১৪+০ ৮০ ০৮০ ১---এতে হযরত মূসা আ)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে 
যে, তুমি কাফির ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে 
নিয়ো না। তাহলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, নবী ও 
পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার আশংকা 
নেই। এতদসত্ত্বেও মুসা আ)-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তার উম্মত ও সাধারণ 
মানুষকে শোনানো । এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহ্‌র গল্পগম্থরগণকেও যখন এমনভাবে 
. তাকীদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্ববান হতে হবে। 


YN 0৮০০৫৯0৬94৬ ed 
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(১৭) হে মুসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি? (১৮) তিনি বললেন £ এটা আমার 
লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি 
এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (১৯) আল্লাহ বললেন $ হে মুসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ 
কর। (২০) অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল । 
(২১) আল্লাহ্‌ বললেন £ঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় 
ফিরিয়ে দেব । (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য 
এক নিদর্শনরূপেঃ কোন দোষ ছাড়াই। (২৩) এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট 
নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই! (২৪) ফিরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত 
হয়ে গেছে। i 
সপ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[ আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা আ)-কে আরও বললেনঃ] হে মূসা, তোমার ডান হাতে 
ওটা কি£ তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি (কোন সময় ) এর উপর ভর দেই 
এবং (কোন সময় )-এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য ( রক্ষের) পাতা ঝেড়ে ফেলি 
এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। €উদাহরণত কাঁধে রেখে আসবাবপত্র ঝুলিয়ে 


হি 








৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নেওয়া, এর সাহায্যে ইতর প্রাণীদেরকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি )। আল্লাহ্‌ বললেন £ 
একে € অথাৎ লাঠিকে) মাটিতে নিক্ষেপ কর হে মূসা । অতঃপর তিনি তা (মাটিতে) 
নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা (আল্লাহ্‌র কুদরতে ) একটি সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল । 
[ এতে মূসা (আঁ) ভীত হয়ে পড়লেন ]। আল্লাহ্‌ বললেনঃ তুমি একে ধর এবং ভয় 
করো না, আমি এখনি (অর্থাৎ ধরতেই) একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব (অর্থাৎ এটা 
আবার লাগ্তি হয়ে যাবে এবং তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। এ হচ্ছে এক মুর্জিযা |) 
এবং (দ্বিতীয় মু'জিযা এই দেওয়া হচ্ছে যে) তুমি তোমার (ডান) হাত (বাম ) বগলে 
রাখ (এরপর বের কর) সেটা নির্দোষ € অর্থাৎ কোন ধ্ববলকুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই) 
উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে ( আমার কুদরত ও তোমার নবুয়তের ) অন্য এক নিদর্শন- 
রূপে। (লাঠি নিক্ষেপ করা ও হাত বগলে দেওয়ার নির্দেশ এজন্য) যাতে আমি আমার 
' কুদরতের ) বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। (অতএব এখন এসব নিদর্শন 
নিয়ে) ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব সীমালঙ্ঘন করেছে---(খোদায়ী দাবি করে। তুমি 
তার কাছে তওহীদ প্রচার কর। তোমার নবুয়তে সন্দেহ করলে এসব মু'জিযা দেখিয়ে 
দাও )। 


আনুষঙ্গিক জাতবা বিষয় 


| 4 5 চে 


১৪৯ গুল ত ৮০%) ৮০১ ৮০ ৩-নতোমার হাতে ওটা কি ?---আল্লাহ্‌ রাব্বুল 


আলামীনের পক্ষ থেকে মুসা আ)-কে এরাপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তীর প্রতি কৃপা, 
অনুকম্পা ও মেহেরবানীর সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দশ্যাবলী দেখা ও আল্লাহ্‌র 
কালাম শোনার কারণে তার মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে 
যায়। এটা ছিল একটা হাদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য 
এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য 
ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। 
তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত 
করার মুণজিযা প্রদর্শন করা হল। নতুবা মূসা আ)-র মনে এরূপ ধারণার সম্ভাবনাও 
থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্কুলে সাপই ধরে এনেছি । 


পার্টি পাটি | তার পার্ল | তরি 


5 ০০০ ০৪৯ এ ৩--মুসা আ)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে 


কিঃ এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মুসা আট) এখানে আসল জওয়া- 
বের অতিরিত্, আরও তিনটি বিষয় আরঘ করেছেন। এক এই লাঠি আমার, দুই. 
আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমত এর উপর ভর দেই, দ্বিতীয়ত এর দ্বারা 
আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্য বক্ষপন্র ঝেড়ে ফেলি এবং তিন, এর দ্বারা আমার 
অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে ইশক ও মহব্বত এবং 
পরিপূর্ণ আদবের পরাকাণষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশক ও মহ্ব্বতের দাবি এই যে, প্রেমাস্পদ 


সূরা তোয়া-হা ৬৭ 


যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে 
এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই 
যে, সীম্মাতিরিস্ত নিঃসঞ্চোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় 


2 ॥ A Ed রা 


দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন ৪) 1 ৬১ Jee 19৬5 রঃ 5 


-শতর্থাৎ আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেইসব কাজের 
বিস্তারিত বিবরণ দেননি ।---(রাহছল-মা“আনী, মাযহারী ) 


তফসীর কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাস'আলা বের করা হয়েছে যে, 
প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও 
বর্ণনা করে দেওয়া জায়েয । 


সাস'আলা ৪ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গস্বরগণের 
সুন্নত ৷ রসুলুল্লাহ (সা)-রও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলোকিক 
উপকার নিহিত আছে ।---কুরতুবী) 


ইদ্ি প 5০৮” te E 


০৩৯৯৯) A> 9 [১৬---হযরত মুসা (আ)-র হাতের লাঠি আল্লাহ্‌র নির্দেশে 


নিক্ষেপ করার পর তা সাপে রত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কোরআন পাকের এক 


ন Pal পাড়ে শলা 


“জায়গায় বলা হয়েছে, ৬ ৯ ৫ ৮৮---আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে ৬৩ 


4] “AS ডঃ 


বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, ৩ ৮১ 59. ৬._ অজগর ও বৃহৎ মোটা 


| রা 
সাপকে ০১4 বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে ৯৯ বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, 
প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সরু সাপকে ৯৬৯ বলা হয়। এসব আয়াতের পারস্পরিক 
বিরোধ নিরসন এভাবে সম্ভবপর যে, সাপটি শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা 
ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল; কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই 
দ্ুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু মূসা (আ)-র এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে 


খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে একে 4 অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ 
বলা হয়েছে। আয়াতে ৮৪১ ৮ পব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙিতও হতে পারে। কারণ, 
এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্ুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক 


গু রণ 


দিয়ে এই অজগরকে 5 ২ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে ।---(মাষহারী ) 


AOA AAIAMA পা Boa 


Ue গা ০৬ ) (৮৮515 (U১ আসলে জন্তুর পার্খাকে বলা হয়। 


৬৮ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নিচে হাত রেখে যখন বের»করবে; তখন তা 
রা র্ পি 4 

সুষের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে । হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে £ Lox ৰ 

এর এরাপ তফসীরই বর্ণিত আছে ।---(মাযহারী) 


AA I As sy 


৩৪৮ ১৯০] ০ ১য় রসূলক্কে দু'টি বিরাট মু'জিযার অস্ত্র দ্বারা 


সুসঙ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফিরাউনকে ঈমানের 
দাওয়াত দেওয়।র জন্য চলে যাও। | 
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(২৫) মুসা বললেন $ হে আমার পালনকতা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। 
(২৬) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা 
দূর করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) এবং আমার 
পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন--৩০) আমার 
ভাই হারূনকে। (৩১) তার মাধ্যমে আমায় কোমর মজবুত করুন (৩২) এবং 
তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন. (৩৩) যাতে আমরা বেশি করে আপনার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। (৩৪) এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে 
স্মরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) 
আল্লাহ্‌ বললেন £ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। | 


"___7--------.]. 


তফনীরের সার-সংচ্ষেপ 


[ মূসা আ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে পয়গম্বর করে ফিরাউনকে দাওয়াত 
দেওয়ার জনে; প্রেরণ করা হচ্ছে, তখন এই গুরুদায়িত্বের কঠিন কর্তব্যাদি সহজ করার 
জন্য তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন এবং ] বললেন, হে আমার 
পালনকতা, আমার বক্ষ (মনোবল আরও বেশী) প্রশস্ত করে দিন (যাতে প্রচারকার্ধে 
হীনমন্যতা অথবা বিরোধিতায় সংকোচবোধ না করি) এবং আমার (এই প্রচারের ) 
কাজ সহজ করে দিন, (যাতে প্রচারের উপকরণাদি সংগৃহীত এবং বাধাবিপত্তি দূর 


সূরা তোয়া-হা ৬৯ 


হয়ে যায়) এবং আমার জিহবা থেকে (তোতলামির ) জড়তা দূর করে দিন, যাতে 
তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবগের মধ্য থেকে আমার জন্য 
একজন সহকারী নিযুক্ত করুন অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে। তার মাধ্যমে আমার 
শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাকে আমার (এই প্রচারের) কাজে শরীক করুন (অর্থাৎ 
তাকেও পয়গম্কর করে প্রচারকার্ষের আদেশ করুন, যাতে আমরা উভয়েই প্রচার কাজ 
পরিচালনা করতে পারি এবং আমার অন্তর শক্তিশালী হয়।) যাতে আমরা উভয়েই 
(প্রচার ও দাওয়াতের সময়) বেশি পরিমাণে (শির্ক ও দোষত্রটি থেকে ) আপনার 
পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং আপনার (গুণাবলীর) প্রচুর পরিমাণে আলোচনা 
করতে পারি। (কারণ, প্রচারক দু'জন হয়ে গেলে প্রত্যেকের বর্ণনা অপরের সমর্থনে 
পর্যাপ্ত হয়ে যাবে )। নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে (এবং আমাদের অবস্থা ) সম্যক 
অবলোকন করছেন! (এ অবস্থাদূষ্টে আমাদের একে অপরের সাহায্যকারী হওয়ার 
 প্রয্নোজনীয়তা আপনার খুব জানা রয়েছে )। আল্লাহ্‌ বললেন £ হে মৃসা, তোমার 


A“ A nn 


(প্রত্যেকটি ) প্রার্থনা (যা s টি ২০) থেকে বর্ণিত হয়েছে) মঞ্জুর করা হল? 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


হযরত মসা (আ) যখন আল্লাহ্‌র কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও 
রিসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে 
স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলারই দ্বারস্থ হলেন। কারণ, তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব 
পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া 
অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই 
পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া 


AA WU পা 


uf € 121 ০ $ অর্থাৎ আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা 


দান করুন যে, নবুয়তের জান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের 
কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর 
অন্তভূ ক্ত। 

A ATA AW তা 


দ্রিতীয় দোয়া ১9/৮1 91 ১---(অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন। ) 


_ এই উপলব্ধি ও অন্তপূষ্টিও নবুয়তেরই ফলশ্ুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া 

অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে 
দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে 
মসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । তারা নিজেদের কাজের জন্য 
আল্লাহ্‌র কাঁছে এভাবে দোয়া করবে ঃ 


৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


HA পাতা নাল A WIM ArT ডে পি A uP A A OA ASIN 53 w “ 


08 DAL টাসসিত 050০৯ © © yume JS phat ৬ ৮৯ ০৮] ৮৪31 
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(অধাৎ হে আমার আল্লাহ্‌, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের 
প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ )। 


870 পা নিপা A. ক ASF A লা 


তৃতীয় দোয়া $5 94885 ৬) ১ ৯ ১০ 1১, { ১--( অৰ্থাৎ আমার 


কার 


জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে )। এই জড়তার 
কাহিনী এই যে, হযরত মুসা আ)দুগ্ধ গান করার যমানায় তাঁর জননীর কাছেই ছিলেন 
এবং জননী ফিরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মৃসা দূধ 
ছেড়ে দিলে ফিরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররাপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। 
এ সময়েই একদিন শিশু মুসা আ) ফিরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত 
করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে. তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। 
এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফিরাউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফিরউন রাগা- 
ন্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেন ঃ রাজাধিরাজ ! আপনি 
অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সেতো এখনও ভাল ও মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। 
আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফিরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্য 
আছিয়া একটি বাসনে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ও অপর একটি বাসনে মণিমুক্তা এনে মুসা (ত)-র 
সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে. সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে ৷ মণিমুক্তার চাক- 
চিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফিরাউন বুঝতে পারবে যে, 
সে যা করেছে, অজ্ততাবশত করেছে, কিন্তু এখানে কোন সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহ'র 
ভাবী রসুল ছিলেন, ষাঁর স্বভাব-প্রকুতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে । মূসা 
(আ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন ; কিন্তু জিবরাঈল 


~~ 


তার হাত অগ্নিস্ফুলিজের বাসনে রেখে দিলেন এবং মুসা আ) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফ্লিঙ্গ 
তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহবা পুড়ে গেল। এতে ফিরাউন বিশ্বাস করল যে, ৃ 
মূসা আ)-র এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অক্ততাবশত । 
এ ঘটনা থেকেই মুসা আ)-র জিহবায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে 
একেই & ১৪০ বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই মৃসা আ) দোয়া করেন ।--- 
€ মাযহারী, কুরতুবী ) 


প্রথমোক্ত দোয়া দুটি সকল কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় 
দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছেঃ কারণ, রিসালত 
ও দাওয়াতের জন্য স্পম্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসা আ)-র সব দোয়া কবুল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, 
জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং মুসা (আট হযরত হারূন (আ)-কে 


সূরা তোয়া-হা ৭১ 


রিও কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, 
Av SoA নি 


ও ১ ১9০ ৫১15৯ অর্থাৎ হারন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা 


যায় যে, 7 তোতলামির প্রভাব কিছুটা বাকী ছিল। এছাড়া ফিরাউন হযরত মুসা আ)-র চরিত্রে 


IAI পপ 
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সেতার বক্তব্য পরিক্ষার ব্যক্ত করতে পারে না। কোন কোন আলিম এর উত্তরে বলেন £ 
হযরত মূসা (আ) স্বয়ং তার দোয়ায় জিহবার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়ে- 
ছিলেন, যতটুকু লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে । বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে 
দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বারী থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার 
পরিপন্থী নয়। 
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থেকেই আমার জন্য একজন উজির করুন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত ! 
এই চতুর্থ দোয়া রিসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার 
সাথে সম্পর্ক রাখে । হযরত মূসা (আ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিহুত্তিকে 
সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বোঝা বহনকারী । 
রাষ্ট্রের উজির তার বাদশাহর বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা 
হয়। এ থেকে হযরত মুসা আ)-র পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোন 
সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকমী ও সাহাষ্যকারীর 
প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ; পসন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ 
হয়ে যায় । সহকমীঁদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজ- 
কালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষন্ুটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, 
এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা, দকঙ্ষম 
ও অযষোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। 
এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সো) বলেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তির হাতে রা 
শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রান্ট্র 
পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান 
কোন জরুরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে 
চান, উজির তাতে তকে সাহায্য করেন। (নাসায়ী ) 


A A 


এই দোয়ায় হযরত মূসা আট যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে ১ ক ০৮ 


কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। 
কেননা, পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক 


৭২ তফসীরে মা'আরেফু ল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সম্প্রীতি ও মিল-মহব্বত থাঁকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়; তবে তার মধ্যে কাজের 
যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চাইতে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক 
স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা ও 
আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্ররুত কাজের চিন্তা কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোন 
শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে 
করা হয়। ফেব্ষেন্ত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোন সৎকর্মপরায়ণ 
আত্মীয়কে কোন উচ্চপদ দান করা দোষের কথা নয়» বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিজ্পতির 
জন্য অধিক উত্তম। রসূলুল্লাহ সো)-র পর খুলাফায়ে রাশিদীন সাধারণত টি হয়েছেন, 
ধারা নবী-পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন । 


মূসা (আ) তার দোয়ায় প্রথমে তো অনিদিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার পরি- 
বারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নিদিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে 
চাই, সে আমার ভাই হারূন--_যাতে রিসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে 
শক্তি অর্জন করতে পারি। 


হযরত হারূন (আট) হযরত শ্রসা আট) থেকে তিন অথব। চার বছরের বয়োজ্যে্ঠ 
ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। মুসা (আ) যখন এই দোয়া করেন, তখন 
তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা আ)-র দোয়ার ফলে তাকেও 
পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতা'র মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মুসা আ)-কে 
যখন মিসরে ফিরাউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হারুন (আ)-কে 
মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয় । তিনি তাই করেন। 
(কুরতুবী) 
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করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা! করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর 
ছিল। কিন্তু বরকতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে 
সাথে তিনি তাঁকে নবুয়ত ও রিসালতে শরীক করতেও চাইলেন! কোন নবী ও রসূলের 
এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্য পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসালতে 
অংশীদার করে দিন। পরিশেষে বলেছেনঃ 
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UES S ---অর্থীৎ হযরত হারানকে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই 


উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব | 
এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তসবাঁহ্‌ ও যিকর মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে 


সুরা তোয়া-হা a৩ 


কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তসবীহ্‌ ও যিকরের 
উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহ্ভস্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে । যার সঙ্গী-স্হচর আল্লাহ্‌- 
ভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহ্ভক্তদের পরিবেশে একজন 
করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকতে চায়, তার 
উপযুক্ত পরিবেশও তালাশ করা উচিত। - 

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হল। পরিশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে 


পাপা নিন “A ASF 5০৩৩ 


এসব দোয়া কবূল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে। ৮০ 7 ৩০150 
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৬৮ 5০1 অৰ্থাৎ হে মূসা, তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হল। 
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(৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম । (৩৮) যখন 
আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে (৩৯) যে, তুমি তাকে 
(মুসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিক্নান্ ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে 
ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শন্্ু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত 
সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে 


৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন !। ষষ্ঠ খণ্ড 


প্রতিপালিত হও । (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল $ আমি কি তোমাদেরকে বলে 
দেব কে তাকে লালন-পালন করবে । অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে 
ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চন্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই ; আমি তোমাকে অনেক 
পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে; 
হে মুসা! অতঃপর তুমি নির্ধারিত সঙ্গয়ে এসেছ । (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার 
নিজের জন্যে তৈরী করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার. ভাই; আমার নিদর্শনাবলীসহ 
যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (8৪৩) তোমরা- উভয়ে ফিরাউনের কাছে 
যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গ্রেছে। (88) অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো 
সে চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


আম্মি তো আরও একবার € অনুরোধ ছাড়াই) তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, 
ধখন আমি তোমার মাতাকে সেই ইলহাম করেছিলাম, যা (গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে ) 
ইলহাম দ্বারা বলার (যোগ্য )ছিল। (তা) এই যে, মৃসাকে (জল্লাদদের হাত থেকে 
বাঁচানোর জন্যে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তাকে (জিন্দুকসহ) দরিয়ায় (যার একটি শাখা 
ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত গিয়েছিল ) ভাসিয়ে দাও । এরপর দরিয়া তাকে €সিন্দুকসহ ) 
তীরে নিয়ে আসবে। (অবশেষে ) তাকে এমন এক ব্যক্তি ধরবে, যে (কাফির হওয়ার 
কারণে) আমার শব্দ, এবং তারও শব্রু হয় তো.উপস্থিত কালেই ঃ কারণ সে সব পুত্র 
সন্তানকে হত্যা করত অথবা ভবিষ্যতে তার বিশেষ শন্তু হবে ।) এবং ( যখন সিন্দুক 
ধরা হল এবং তোমাকে তা থেকে বের করা হল, তখন) আমি তোমার (মুখমণ্ডলের ১) 
ওপর নিজের পক্ষ থেকে মায়ামমতার চিহ, ফুটিয়ে তুললাম (যাতে তোমাকে যে-ই দেখে, 
সে-ই আদর করে ) এবং যাতে তুমি আমার (বিশেষ) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হও! 
(এটা তখনকার কথা, ) যখন তোমার ভগিনী (তোমার খোঁজে ফিরাউনের গৃহে ) হেঁটে 
আসল, অতঃপর (তোমাকে দেখে অপরিচিতা হয়ে ) বলল £ (যখন তুমি কোন ধান্রীর 
দুধ পান করছিলে না) আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলে দেব, যে তাকে 
(উত্তমরূপে ) লালন-পালন করবে £ (সেমতে তারা যেহেতু .এমন ব্যক্তি তালাশ করছিল 
তাই তার কথা মঞ্জুর করল। এবং তোমার ভগিনী তোমার মাতাকে ডেকে আনল। ) 
অতঃপর (এই কৌশলে ) আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে আবার পৌছিয়ে দিলাম, 
যাতে তার চক্ষ জুড়ায় এবং তার কোন দুঃখ না থাকে (যেমন বিচ্ছেদের কারণে সে 
কিছুকাল দুঃখিতা ছিল।) এবং বড় হওয়ার পর আরও একটি অনুগ্রহ করেছি যে) . 
তুমি ভুলক্রমে এক (কিবতী ) ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে (সুরা কাসাসে এই কাহিনী বণিত 
হয়েছে। হত্যার পর তুমি চিন্তিত হয়েছিলে--শাস্তির ভয়েও এবং প্রতিশোধের ভয়েও ) 
অতঃপর আমি তোমাকে এই চিন্তা থেকে মুক্তি দেই ক্ষেমা প্রার্থনার তওফীক দিয়ে শাস্তির 
ভয় থেকে এবং মিসির থেকে মাদইয়ানে পৌঁছিয়ে প্রতিশোধের ভয় থেকে মুক্তি দেই) এবং 


সরা তোয়া-হা | ্‌ ৭৫ 


(মাদইয়ান পৌছা পর্যন্ত) আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি (এবং সেগুলোতে 
উত্তীর্ণ করেছি। সূরা কাসাসে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরীক্ষায়. উত্তীণ করা 
যেমন অনুগ্রহ, তেমনি পরীক্ষায় ফেলাও অনুগ্রহ; কারণ, এটা উত্তম চরিত্র ও উৎকুষ্ট 
নৈপুণা লাভের কারণ । সুতরাং তা স্বতন্ত্র অনুগ্রহ )। 


অতঃপর তুমি মোদইয়ান পৌঁছলে এবং) কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে 
অবস্থান করলে । হে মুসা, অতঃপর বিশেষ এক সময়ে) যা আমার জ্ঞানে তোমার নবুয়ত 
ও প্রত্যক্ষ কথাবার্তার জন্যে অবধারিত ছিল, এখানে (এসেছ এবং এখানে আসার পর ) 
আমি তোমাকে নিজের €( নবী করার ) জন্য মনোনীত করেছি । (অতএব এখন ) তুমি ও 
তোমার ভাই উভয়েই আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ দু'টি মূল মু*জিযা-লাঠি ও শ্বেতশুল্্ 
হাত, প্রত্যেকটিতে অলৌকিকতার বহু প্রকাশ রয়েছে---) নিয়ে (যে স্থানের জন্য আদেশ 
হয় সেখানে ) যাও এবং আমার স্মরণে (নির্জনে অথবা প্রচার ক্ষেত্রে) শৈথিল্য করো 
মা। (এখানে যাওয়ার স্থান বলা হচ্ছে যে ) উভয়েই ফিরাউনের কাছে যাও। সে খুব 
উদ্ধত হয়েছে। অতঃপর (তার কাছে গিয়ে ) নম্সম কথা বল। হয়ত সে( সাগ্রহে ) উপদেশ 
গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ) ভয় করবে (এবং এ কারণে মেনে নেবে 9 


' আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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৮০)৯ 187৮ ৮০০ ৮৬০ ১৬৮ হযরত মুসা (আ)-কে এ সময় বাক্যা- 


লাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুয়ত ও রিসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ 
_মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে । এর সাথে সাথে আল্লাহ্‌, তা'আলা আলোচা আয়াতে তাঁকে 
সেসব নিয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারভ্ থেকে এ যাবৎ প্রতিযুগে 
তাঁর জন্যে বায়িত হয়েছে । উপযু'পরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশংকার মধ্যে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। পরবতী আয়াতসমূহে যেসব 
নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববতাঁ। এগুলোকে এখানে 


)৯1 শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তী- 
কালের। বরং ০97৯1 শব্দটি কোন সময় শুধু “অন্য, অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের 


কোন অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রাহুল-মাআনী ) 
মূসা আ)-র এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে বণিত হবে। 
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৫৯ Ll ০ সপ ৃ গন ৮৬১০ ১--অর্থাৎ যখন আমি তোমার মাতার কাছে 


এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর রান জানানো যেতে পারত । তা এইযে, ফিরাউন 
তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল । 
তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলে, 
তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। আমি. 


৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তাকে হিফাযতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বলা বাহুল্য, এসব 
কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এবং তাঁর হিফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা 
একমাত্র তার : পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। 


নবী রসূল নয়---এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? ০৯১ শব্দের 


আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে---অন্য কেউ জানে 
না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়---নবী, রসূল, সাধারণ 
সৃষ্ট জীব বরং জন্ত-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে। 


(০০৮1 ০91 ০৪) ০৪৯21) -আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের 


~~ 
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কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে।" আলোচ্য 5! ১9 ১৬৯০ আয়াতেও 


আভিধানিক অর্থে “ওহী” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মৃসা-জননীর নবী অথবা 
রসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন, মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌছেছিল, 

অথচ বিশিষ্ট আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রসূল ছিলেন না। এ ধরনের 
আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয়; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাঁআলা কারও অন্তরে 
কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। 
ওলী-আল্লাহ্‌গণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ কৃূরেছেন। বরং আবু হাইয়্যান ও 
অন্য কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও 
হতে পারে। উদাহরণত হযরত মা'রইয়ামের ঘটনায় স্পম্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা 
জিবরাঈল মানুষের আকুতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সভার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে । জনসংস্কার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের 
সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতে নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই জনসংস্কারে'র জন্য 
কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির 
অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও 
তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করাঃ যারা না মানে, তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া । 


ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক 
ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে । কিন্তু 
নবুয়ত ও নবুওয়তের ওহী শেষনবী মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে । কোন 
কোন বুযুগের উক্তিতে একেই “ওহী-তশরীয়ী” ও গায়র-তশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত 
করা হয়েছে । শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের 
দাবীদার কাদিয়ানী তার দাবীর বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং 
ইবনে-আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরাপুরি আলো- 
চনা ও ব্যাখ্যা আমার পুস্তক “খতমে-নবুয়তে” বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 


সূরা তোয়া-হা ৭৭ 


শ্বসা-জননীর নাম £ রাহল-মা'আনীতে আছে যে, তার প্রসিদ্ধ নাম “ইউহানিব'। 

'ইতকান" গ্রন্থে তার নাম “লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী” লিখিত রয়েছে। কেউ 
রঃ তাঁর নাম ‘বারেখা’ এবং কেউ কেউ “বাধখত" বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি 
করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রাহুল-মা“আনীর 
টি বলেনঃ আমরা এর কোন ভিতি খুঁজে পাইনি । খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা । 


০০৮৭ কতা 


৯৮৪৩ ৯) 1 ১৪/৯৪ এখানে (=? শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহাত 


_ নীলনদ বোঝানো হয়েছে । আয়াতে এক আদেশ মুসা আ)-র মাতাকে দেয়া হয়েছে যে, এই 
শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে 
দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয় । দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন 
ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ £কউ বলেন যে, 
এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি; বরং খবর দেয়া হয়েছে 
যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সু্সমদশী অ।লিমদের মতে এখানে আদেশই 
বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে 
জগতের কোন সুষ্টবস্ত বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়ঃ বরং 
সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান । এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই 
' কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্ত আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে 
এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে 
এই পরিমাণ বোৌধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধি- 
বিধান আরোপিত হতে পারে। সাধক রামী চমৎকার বলেছেন £ 
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১১1১১] ৮৩ 597০ 592 ৩০ ও 
(মৃত্তিকা বাতাস পানি ও অগ্নি আঙ্কাহ্র বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত 
কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত । ) 
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8) ৩৪5 ০95 ০৪৬ ৪৯ ৬ -অর্থৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের 


তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্র; অর্থাৎ ফিরাউন। 
ফিরাউন যে আল্লাহ্‌র দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু মূসা (আ )-র 
দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তখন ফিরাউন মুসা (আ)-র 
দুশমন ছিল না। বরং তীর লালন-পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছিল। এতাদসত্ত্বেও 
তাকে মূসা (আ)-র শঙ্তু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফিরা- 
উনের শন্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র ক্তানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক 
হবে না যে, ফিরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও মুসা (আ)-র শন্ত্র ছিল। সেম্ত্রী 
আসিয়ার মন রক্ষা্থই শিশু মুসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে 


৭৮ ৷ তফৰ্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাকে হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা 
আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে বানচাল হয়ে যায় ।---( রাহুল মা'আনী, মাযহারী ২ 
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১9৮০ 84০০০ ০০ ০০৯৪) এ এখানে ৪০ ধাতু শব্দটি---আদরণীয় 


হওয়ার অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। আজাহ্‌ বলেনঃ আমি নিজ রুপা ও অনুগ্রহে তোমার 
অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত, সে-ই 
আদর করতে বাধ্য হত। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তফসীরই 
বণিত আছে।---( মাযহারী ) 
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54০ 22 ৮০০১) ৪০৯০০ শব্দ বলে এখানে উত্তম লালন-পালন বোঝান 


হয়েছে। আরবে ০5) ৮৮৮০০ বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ আমি 


এ 


আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি । Eg 9০ বলে I> ৩ 


বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, ম্সা ' (আ)--র উত্তম 
লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্‌র তত্বাবধানে হবে। তাই মিসরের সর্বর্হৎ ব্যক্তিত্ব ফিরা- 
উনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে 
নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে ।---(মাযহারী) 


LNA dod 5 1---মূসা (আ)-র ভগিনী সিন্দুকের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। 


তেল লা 


এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে-_৩ ৬৩, 
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U৬. অর্থাৎ আমি বারবার তোমাকে পরীক্ষা করেছি--- (ইবনে আব্বাস)। অথবা 
তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি--- (যাহ্হাক )। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত 
বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের রিওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। 
তা এই £ 


মূসা ( আ )-র বিস্তারিত কাহিনী ঃ নাসায়ীর তফসীর অধ্যায়ে “হাদীসুল ফুতুন' 
নামে ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইবনে কাসীরেও 
তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস এই রেওয়ায়েতটিকে 
মরু” অর্থাৎ, বিরতিহীন বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত রসূলুল্লাহ (সা)-র বর্ণনা আখ্যা দিয়ে- 
ছেন। ইবনে কাসীর নিজেও তা সমর্থন করেছেনঃ ৩ ১১৮১) ১ $ ১২০5 অর্থাৎ এ 


হাদীসটির মরফু” হওয়া আমার মতে ঠিক । অতঃপর তিনি একটি প্রমাণও উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু এরপর একথাও লিখেছেন যে, ইবনে-জারীর এবং ইবনে আ'বী 


সূরা তোয়া-হা ৭৯ 


হাতেমও তাঁদের তফসীর গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু একে মওকুফ 
অর্থাৎ ইবনে-আব্বাসের নিজের বর্ণনা বলেছেন। মরফ* হাদীসের বাক্য এতে কুন্ত্রাপি 
ব্যবহাত হয়েছে। মনে হয়, ইবনে আব্বাস এই রেওয়ায়েতটি কা'বে-আহবারের কাছ 
থেকে লাভ করেছেনঃ যেমন অনেক জায়গায় এরূপ হয়েছে | কিন্তু হাদীসের সমা- 
 লোচক ইবনে-কাসীর এবং হাদীসের ইমাম নাসায়ী একে “মরফ” স্বীকার করেন। 
যারা মরফ্‌* স্বীকার করেন না, তারাও এর বিষয়বন্ত অস্বীকার করেন না । অধিকাংশ 
বিষয়বস্ত স্বয়ং কোরআনের আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তাই আগাগোড়। হাদীসের অনুবাদ 
লেখা হচ্ছে। এতে মুসা (আ)-র বিস্তারিত ঘটনার সাথে সাথে অনেক শিক্ষণীয় ও 
করণীয় বিষয়বন্তও জানা যাবে। | 


ৃ হাঁদীসুল ফুতুনঃ ইমাম নাসায়ীর সনদে কাসেম ইবনে আবূ আইয়ুবের বর্ণনা ৪ 
আমকে সাঈদ ইবনে জুবায়র জানিয়েছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে 


সে 00 পাশা পা 


মূসা (আ) সম্পর্কে কোরআনের ও ৪৩ 50955 আয়াতের তফসীর জিজ্েস 
করলাম যে, এখানে ৩5 বলে কি বোঝানো হয়েছে? ইবনে আব্বাস বললেন ঃ এই 


ঘটনা অতিদীর্ঘ। প্রত্যুষে আমার কাছে এস--বলে দেব। পরদিন খুব ভোরেই আমি 
তাঁর কাছে হাজির হলাম, যাতে গতকালের ওয়।দা পুরা করিয়ে নেই। হযরত ইবনে 
আব্বাস বললেন 8 শোন, একদিন ফিরাউন ও তার পারিষদবর্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা- 
বলি করল ৪8 আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর 
বংশধরদের মধ্যে পয়গস্বর ও বাদশাহ, পয়দা করবেন। এ কথা শুনে উপস্থিত লোক- 
দের মধ্যে কেউ কেউ বলল, হ্যা, বনী ইসরাঈল অপেক্ষা করছে যে, তাদের মধ্যে কোন 
নবী ও রসূল জন্মগ্রহণ করবেন। এ. বিষয়ে তারা বিন্দুমান্তরও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। পূর্বে তাদের 
ধারণা ছিল যে, সে নবী হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ)। তাঁর ইন্তেকালের পর 
তারা বলতে শুরু করেছে যে, ইউসুফ (আট) ওয়াদারৃত পয়গন্ধর নন! (অন্য কোন 
নবী ও রসূলের মাধ্যমে এই ওয়াদা পুর্ণ হবে।) ফিরাউন এ কথা শুনে চিন্তান্বিত 
হয়ে পড়ল যে, বনী ইসরাঈল তো এখন তার গোলাম। যদি তাদের মধ্যে কোন নবী 
ও রসূল পয়দা হয়, তবে বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই মুক্ত করবে। তাই সে সভাসদ- 
দেরকে জিক্তেস করল ঃ এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কিঃ সভাসদরা পরস্পর 
পরামর্শ করতে লাগল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইসরাঈল বংশে 
কোন ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। সেমতে এ কাজে বিশেষ 
বাহিনী নিযুক্ত করা হল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছুরি থাকত। তারা বনী ইসরাঈলের 
ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে ছেলে সন্তান দৃষ্টিগোচর হলেই তাকে হত্যা করে ফেলত । 


.বেশ কিছুকাল পর্যস্ত এই কর্মপদ্ধতি অব্যাহত থাকার পর তাদের চৈতন্যোদয় 
হল। তারা দেখল যে, দেশের যাবতীয় মেহনত-মজুরি ও শ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম তো 
বনী-ইসরাঈলই আন্জাম দেয়। এভাবে হত্যাযক্ত অব্যাহত থাকলে তাদের রূদ্ধদের 
মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কোন পুরুষও অবশিষ্ট থাকবে না, যে 


৮০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন | ষষ্ঠ খণ্ড 


দেশের কাজকর্ম আনজাম দেবে। ফলে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম আমাদেরকেই সম্পন্ন 
করতে হবে। তাই 'পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, প্রথম বছর যেসব ছেলে-সন্তান 
জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং দ্বিতীয় বহর যারা জন্মগ্রহণ করবে, 
তাদেরকে হত্যা করা হবে। ছেড়ে দেয়া ও হত্যা করার ধারা এই নিয়মেই চলবে। 
এভাবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক যুবকও থাকবে, যারা বদ্ধদের স্থলাভিষিক্ত 
হবে এবং তাদের সংখ্যা এত বেশিও হবে না, ষা ফিরউনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক 
হতে পারে। সেমতে এ আইনই রাজ্যময় জারি করে দেয়া হল। এ দিকে আল্লাহ্‌র 
কুদরত এভাবে প্রকাশ পেল যে, ম্সা-জননীর গর্ভে এক সন্তান তখনই জন্মগ্রহণ করল 
যখন সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার বছর ছিল। এ সন্তান ছিল হযরত হারান 
€আ)। ফিরাউনী আইনের দৃষ্টিতে তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা' ছিল না। এর পরবতী 
পুত্রসন্তান হত্যার বছরে হযরত মৃসা (আ)-র মাতার গর্ভসঞ্চার হলে তিনি দুঃখে বিষাদে 
মৃহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণ, এই সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে হত্যা করতে হবে। 
হযরত ইবনে-আব্বাস এ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে বলেনঃ হে ইবনে-জুবায়র, 
০১5 অর্থাৎ পরীক্ষার এ হচ্ছে প্রথম পর্ব। মূসা আট তখনও দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ 


করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর হত্যার পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসা- 
জননীকে ইলহামী ইশারার মাধ্যমে এরূপ সান্তনা দিলেন ঃ 


পা AIA তা AAS re er A লাল 


A SAS লা A JAB oH A 

৯০০৭ ০৭ উঠ ৩১ ৮০১1 85১1001590৩ 5 2 ৬৬৩৪ 
অর্থাৎ তুমি ভয় ও দুঃখ করো না। আমি তার হিফাষত করব এবং কিছুদিন 
বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তাকে আমার 
রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করেনেব। যখন মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আল্লাহ্‌ 
তা*আলা তার মাতাকে আদেশ দিলেন, বাচ্চাকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল দরিয়াস় 
ভাসিয়ে দাও। মুসা-জননী এ আদেশ পালন করলেন। তিনি যখন সিন্দুকটি দরিয়ায় 
ভাসিয়ে দিলেন, তখন শয়তান তাঁর মনে এরূপ কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করল যে, তুমি এ 
কি করলে? যদি বাচ্চাতোমার কাছে থেকে নিহতও হত, তবে তুমি নিজ হাতে তার 
কাফন-দাফন করে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে। এখন তো তাকে সামুদ্রিক জন্তরা খেয়ে 
ফেলবে । মুসা-জননী এই দুঃখ ও বিষাদে মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় দরিয়ার ঢেউ 
সিন্দুকটিকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে ফিরাউনের বীদী-দাসীরা 
গোসল করতে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখে তা কুড়িয়ে আনল এবং খোলার ইচ্ছা করল। 
তখন তাদের একজন বলল ঃ যদি এতে টাকাকড়ি থাকে এবং আমরা খুলে ফেলি, 
তবে ফিরাউন-পত্বী সন্দেহ করবে যে, আমরা কিছু টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেছি। এরপর 
আমরা যাই বলি না কেন, সে বিশ্বাস করবে না। তাই সবাই একমত হল যে, সিন্দুকটি 
যেমন আছে, তেমনিই ফিরাউন-পত্ীর সামনে পেশ করা হবে। 


ফিরাউন-পত্বী সিন্দুক খুলেই তাতে একটি নবজাত শিশুকে দেখতে পেলেন। 
দেখা মাত্রই শিশুর প্রতি তাঁর মনে গভীর মায়ামমতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, যা ইতিপূর্বে 


সরা তোয়া-হা ্‌ ৮১ 


ডেন তা তা এল চি ডিপ তা পা 


কোন শিশুর প্রতি হয়নি । এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র ৪4০০০ ৮0০ ৩০৬৪) 15 
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(5৮০  উক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। অপরদিকে মৃসা-জননী শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে 


আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরোক্ত ওয়াদা ভুলে গেলেন এবং কোরআনের ভাষায় তাঁর অবস্থা 
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দাড়াল ৪ ৩ ১ 8০ রর 1915৯ ০০০০ অৰ্থাৎ ম্সা-জননীর অন্তর যাব- 


তীয় আনন্দ ও কল্পনা থেকে শূন্য হয়ে গেল। পুত্রের চিন্তা ছাড়া তাঁর অন্তরে আর কোন 
কিছুই ছিল না। এদিকে পুন্রসন্তানের হত্যাকার্ষে আদিম্ট সিপাহীরা যখন জানতে পারল 
যে, ফিরাউনের গ্রহে একটি ছেলে-সন্তান আগমন করেছে, তখন তারা ছুরি নিয়ে ফিরাউন 
পত্নীর কাছে উপস্থিত হল এবং দাবি করল যে, ছেলেটিকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন । 
আমরা তাকে হত্যা করব। 


এ পর্যন্ত পৌঁছে হযরত ইবনে-আব্বাস ইবনে জুবায়রকে আবার বললেন $ হে 
ইবনে ভুবায়র, এটা হযরত মূসা (আ)-র পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব। 


ফিরাউন-পত়ী সিপাহীদেরকে বললেন £ একটু থাম। একটিমাত্র ছেলের কারণে 
তো বনী ইসরাঈলের শক্তি বেড়ে যাবে না। আমি ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। দেখি, 
তিনি ছেলেটির প্রাণভিক্ষা দেন কিনা! ফিরাউন তাকে ক্ষমা করলে উত্তম, নতুবা তোমা- 
দের কাজে আমি বাধা দেব না; ছেলেটিকে তোমাদের হাতেই তুলে দেব। একথা বলে 
তিনি ফিরাউনের ক।ছে গেলেন এবং বললেন £ এই শিশুটি আমার ও তোমার চোখের 
মণি। ফিরাউন বলল ঃ হ্যা, তোমার চোখের মণি হওয়া তো বোঝাই যায়; কিন্ত 
আমি এরূপ মণির প্রয়োজন অনুভব করি না। 


অতঃপর ইবনে-আব্বাস বললেন £ রসুলুল্লাহ ( সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, 
যদি ফিরাউন তখন নিজের চোখের মণি হওয়া স্বীকার করে নিত, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকেও হিদায়েত করতেন, যেমন তার পত্বী আছিয়াকে হিদায়েত করেছেন। 


মোটকথা, স্ত্রীর কথায় ফিরাউন শিশুকে হত্যার কবল থেকে মুক্ত করে দিল। 
এখন ফিরাউন-পত্বী তাকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশের মহিলাদেরকে ডাকল । 
সবাই এ কাজ আনজাম দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিশুটি 
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কারও স্তন পান করল না! (০৬ ৩০ 5 [0৮1 ৬৮০ ৩০০৯) এখন ফিরাউন- 


পত্নী মহাভাবনায় পড়লেন যে, যদি শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ না করে, তবে জীবিত 
থাকবে কিরূপে £ তিনি শিশুটিকে বাঁদীদের হাতে দিয়ে বললেন £ একে বাজারে এবং 
জনসম্মাবেশে নিয়ে যাও। সম্ভবত, সেকোন মহিলার দুধ কবুল করবে । 


৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


এদিকে মৃসা-জননী পাগলপারা হয়ে নিজ কন্যাকে বললেন ঃ বাইরে গিয়ে তার 
একটু খোঁজ নাও এবং লোকদের কাছে জিজ্তেস কর যে এ্ঁসিন্দুক ও নবজাত শিশুর 
কি দশা হয়েছে, সে জীবিত আছে, না সামূদ্রিক জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে £ মূসা 
(আ)-র হিফাযত ও কয়েকদিন পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ্‌ 
তাণআলা গর্ভাবস্থায় তাঁর সাথে করেছিলেন, তখন পর্যন্ত সেই ওয়াদা তার স্মরণে ছিল 
না। হযরত মুসার ভগিনী বাইরে গিয়ে আল্লাহ্‌র কুদরতের এই লীলা দেখতে পেলেন 
যে, ফিরাউনের বাঁদীরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে ধান্রীর খোজে ঘোরাফেরা 'করছে। সে 
যখন জানতে পারল যে, শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ করছে না এবং এজন্য বাদীরা খুব 
উদ্বিগ্ন, তখন তাদেরকে বলল £ আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব 
যেখানে আশা করা যায় যে, সে তাদের দুধ গ্রহণ করবে এবং তারাও একে শুভেচ্ছা 
ও আদর-যত্ব সহকারে লালন-পালন করবে । একথা শুনে বাদীরা তাকে পাকড়াও 
করল। তাদের সন্দেহ হল যে, বোধ হয় এই মহিলাই শিশুটির জননী অথবা কোন 
নিকট-আত্ীয়া। ফলে সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারছে যে, এ পরিবার তার 
হিতাকাঙক্ষী। তখন ভগিনীও কিংকতব্যবিমূ হয়ে পড়ল । 


এখানে পৌঁছে ইবনে-আব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন $ এটা ছিল 
পরীক্ষার তৃতীয় পর্ব । 


তখন মৃসা-ভগিনী নতুন কথা উদ্ভাবন করে বলল £ঃ এ পরিবারটি শিশুর হিত৷- 
কাঙক্ষী বলায় আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা রাজদরবারে পৌছতে পারবে এবং 
আর্থিক দিক দিয়ে অ.নক লাভবান হবে---এই আশায় তারা শিশুটির আদর-যত্বে ও 
শুভেচ্ছায় কোন ভ্রটি করবে না। এই ব্যাখ্যা শুনে বাদীরা তাকে ছেড়ে দিল। সে গৃহে 
ফিরে মাতাকে আদ্যোপান্ত ঘটনার সংবাদ দিল। মাতা তাকে নিয়ে বাদীরা যেখানে 
সমবেত ছিল, সেখানে পৌছলেন। বাঁদীদের কথায় তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। 
মূসা আট) তৎক্ষণাৎ তাঁর স্তনের সাথে একাত্ম হয়ে দুধ পান করতে লাগলেন এবং পেট 
ভরে দুধ পান করলেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত ধান্্রী পাওয়া গেছে এই সংবাদ শুনে 
ফিরাউন-পত্বী ম্সা-জননীকে ডেকে পাঠালেন । জিনি যখন দেখলেন এবং বুঝলেন 
যে, ফিরাউন-পত্রী তাঁর তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তখন তিনি আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান 
হয়ে গেলেন। ফিরাউন-পত্রী বললেন £ তুমি এখানে থেকেই শিশুকে দুধ পান করাবে। 
কেননা, অপরিসীম মহব্বতের কারণে তাকে আমি আমার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারব 
না। মুসা-জননী বললেন 8 আমি তো নিজের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারি না। 
কারণ আমার কোলে একটি শিশু আছে। আমি তাকে দুধ পান করাই। তাকে আমি 
কিরিপে ছেড়ে দিতে পারি? হ্যা, আপনি যদি সম্মত হয়ে শিশুকে আমার হাতে সমর্পণ 
করেন এবং আমি নিজ বাড়িতে তাঁকে দুধ পান করাতে পারি তবে অঙ্গীকার করছি 
যে, এই শিশুর হিফাষত ও দেখাশোনায় বিন্দুমান্রও নটি করব না। বলা বাহুল্য, তখন 
মুসা-জননীর মনে আল্লাহ্‌ তাণলার ওয়াদাও জেগে উঠেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, 
কয়েকদিন বিচ্ছেদের পর আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। তাই তিনি নিজের 


সূরা তোয়া-হা ৮৩ 


কথায় অটল রইলেন! অবশেষে ফিরাউন-পত্রী বাধ্য হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। 
সৃসা-জননী সেদিনই মূসা (আ)-কে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর লালন-পালন করলেন। 


মূসা (আ) যখন একটু শক্ত-সমর্থ হয়ে গেলেন, তখন ফিরাউন-পত্নী তাঁর মাতাকে 
খবর পাঠাল যে, শিশুকে এনে আমাকে দেখিয়ে যাও। আমি তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে গেছি। ফিরাউন-পত্বী দরবারের লোকদেরকে আদেশ দিল যে, আমার আদরের শিশু 
আজ আমার গৃহে আসছে। তোমাদেরকে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে 
হবে এবং তাকে উপযুক্ত উপতৌকন দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা কি করছ, আমি 
নিজে তা তদারক করব। এই আদেশ জারির ফলে মুসা আ) যখন মাতার সাথে 
গৃহ থেকে বের হলেন, তখন থেকেই তীর উপর হাদীয়া ও উপতৌকনের বৃষ্টি বর্ষিত 
হতে লাগল। অবশেষে তিনি যখন ফিরাউন-পত্বীর কাছে পৌছলেন, তিনি তখন স্বয়ং 
নিজের পক্ষ থেকে মূল্যবান উপঢৌকন পৃথকভাবে পেশ করলেন। ফিরাউন-পতী তাকে 
_ দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত উপঢৌকন মৃসা-জননীকে দান করে দিলেন! 
অতঃপর ফিরাউন-পত্নী বললেন £ এখন আমি ছেলেকে নিয়ে ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। 
' সে-ও তাকে পুরস্কার ও উপঢৌকন দান করবে। সেমতে তাকে ফিরাউনের কাছে 
উপস্থিত করা হলে সে তাকে আদর করে কোলে তুলে নিল। মূসা (আ) ফিরাউনের 
দাড়ি ধরে নিচের দিকে হেচকা টান দিলে তখন সভাসদরা সুযোগ পেয়ে ফিরাউনকে 
বলল £ আল্লাহ. তাআলা পয়গম্থর ইব্রাহীম আ)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বনী 
ইসরাঈলের মধ্যে একজন নবী পয়দা হবে এবং আপনার দেশ ও সম্পত্তির মালিক 
হবে। আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনাকে ধরাশায়ী করবে । সেই ওয়াদা কিভাবে 
পূর্ণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি? 


ফিরাউন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তৎক্ষণাৎ সন্তান হত্যাকারী সিপাহীদেরকে 
ডেকে পাঠাল, যাতে তাকে হত্যা করা হয়। 


| ইবনে-আব্বাস এখানে পৌছে পুনরায় ইবনে জুবায়রকে বললেন £ এটা পরীক্ষার 
চতুর্থ পর্ব। মৃত্যু আবার মুসা (আ)-র মস্তকের উপর ছায়াপাত করল। 


এই পরিস্থিতি দেখে ফিরাউন-পত্বী বলল ঃ তুমি তো এই বাচ্চা আমাকে দিয়ে 
ফেলেছ। এখন একি হচ্ছেঃ ফিরাউন বলল £ তুমি দেখ না, ছেলেটি কর্মের মাধ্যমে 
যেন দাবি করছে যে, সে আমাকে ধরাশায়ী করে দেবে, আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। 
ফিরাউন-পত্রী বলল £ এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে 
নাও। এতে বাস্তব সত্য ফুটে উঠবে এবং বোঝা যাবে যে, ছেলেটি একাজ বালকসুলভ 
অজ্তাবশত করেছে, না জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি 
মোতি আনা হোক এবং তার সামনে পেশ করা হোক। যদি সেমোতির দিকে হাত 
বাড়ায় এবং অঙ্গার থেকে আত্মরক্ষা করে, তবে বুঝতে হবে ফে, তার কাজকর্ম জান- 
প্রসুত ও ইচ্ছাকৃত। পক্ষান্তরে যদি সে মোতির পরিবর্তে অঙ্গারের দিকে হাত বাড়ায়, 
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তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে এ কাজটি জ্ঞানের অধীনে করেনি । কেননা, কোন জ্ঞান- 
বান ব্যক্তি আগুন হাতে নিতে পারে না। ফিরাউন এই প্রস্তাব মেনে নিল। দুটি অঙ্গার 
এবং দুটি মোতি মুসা (আ)-র সামনে পেশ করা হল। তিনি হাত বাড়িয়ে অঙ্গার তুলে 
নিলেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে রয়েছে যে, মুসা আট) মোতির দিকে হাত বাড়াতে 
চেয়েছিলেন; কিন্ত জিবরাঈল তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দেন। ব্যাপার দেখে 
ফিরাউন কালবিলম্ব না করে অঙ্গার তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, যাতে তার 
হাত পুড়ে না যায়। এবার ফিরাউন-পত্বী সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন £ ঘটনার 
আসল স্বরূপ দেখলে তো! এভাবে আল্লাহ, তা'আলার কৃপায় মুসা (আ) প্রাণে বেঁচে 
গেলেন। কারণ, ভবিষ্যতে তাকে যে অনেক মহৎ কাজ করতে হবে। মূসা (আ) 
এমনিভাবে ফিরাউনের রাজকীয় সম্মান-সন্জরমে ও রাজকীয় ভরণ-পোষণে মাতার কাছে 
লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন । 


তাঁর রাজকীয় সম্মান-সন্ত্রম দেখে ফিরাউন বংশীয় লোকদের মধ্যে বনী ইসরাঈলের . 
প্রতি জুলুম, নির্যাতন, অপমান ও অবজ্তা করার সাহস রইল না, যা ইতিপূর্বে তাদের 
পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের ওপর অহরহ চলত । একদিন মূসা আট) শহরের এক 
পার্ধ দিয়ে গমন করার সময় দু'ব্যক্তিকে বিবদমান দেখতে পেলেন । তাদের একজন 
ছিল ফিরাউন বংশীয় অপর ব্যক্তি ইসরাঈল বংশীয় । ইসরাঈল বংশীয় ব্যক্তি মসা আ)- 
“ক দেখে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। ফিরাউন বংশীয় লোকটির ধৃষ্টতা দেখে ম্‌সা 
(আ) নিরতিশয় রাগান্বিত হলেন। কারণ রাজদরবারে মূসা আ)-র অসাধারণ সম্মান 
ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর সামনে ইসরাঈলীকে বলপূর্বক 
ধরে রেখেছিল । সে আরও জানত যে, মূসা আ) ইসরাঈলীদের হিফাযত করেন। 
সাধারণভাবে সবাই একথা জানত যে, ইসরাঈলীদের সাথে তাঁর পক্ষপাতম্লক সম্পর্ক 
শুধু দুধ পান করার কারণেই। অবশ্য এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা মূসা 
(আ)-কে তার মাতার মাধামে অথবা অন্য কোন উপায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি 
ধাত্রীমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন ইসরাঈলী। 


মোটকথা, মূসা (আ) রাগান্বিত হয়ে ফিরাউন বংশীয় লোকটিকে একটি ঘুষি 
মারলেন। ঘুষির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে অকুস্থলেই প্রাণত্যাগ করল। ঘটনাক্রমে 
সেখানে মুসা (আ) ও বিবদমান দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। ফিরাউন 
বংশীয় ব্যক্তি তো নিহতই হল। ইসরাঈলী নিজের লোক ছিল, তাই ঘটনা ফাঁস হয়ে 
যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। | 


যৎ- ফিরাউন বংশীয় লোকটি মৃসা আ)-র হাতে মারা গেল, তখন তিনি 
বললেন £ 
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হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি-__আমার হাতে ভুলক্রমে 
ফিরাউন বংশীয় লোকটি নিহত হয়েছে। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাকে ক্ষমা করলেন। কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


এ ঘটনার পর মুসা আট) ভীতচকিত হয়ে এ ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে 
থাকেন যে, ফিরাউন বংশীয় লোকদের ওপর এ হত্যাকাণ্ডের কি প্রতিক্রিয়। হয়েছে এবং 
ফিরাউনের দরবার পর্যন্ত বিষয়টি পৌছল কি না। জানা গেল যে, ঘটনার যে প্রতিবেদন 
ফিরাউনের কাছে পৌছেছে, তা এইঃ জনৈক ইসরাঈলী ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তিকে 
হত্যা করেছে। তাই ইসরাঈলীদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক এবং এ বাপারে 
তাদেরকে মোটেই অবকাশ না দেওয়া হোক। ফিরাউন উত্তরে বলল £ হত্যাকারীকে 
সনাক্ত করে প্রমাণসহ উপস্থিত কর। কারণ বাদশাহ যদিও তোমাদের আপন লোক ॥ 
কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিনিময়ে হত্যা করা তার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয় । 
কাজেই হত্যাকারীকে তালাশ কর এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ কর। আমি অবশ্যই তার কাছ 
থেকে তোমাদের প্রতিশোধ হত্যার আকারে গ্রহণ করব। একথা শুনে ফিরাউন বংশীয়রা 
হত্যাকারীর সন্ধানে অলিতে-গলিতে ও বাজারে চক্কর দিতে লাগল; কিন্ত হত্যাকারীকে 
কোথাও খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। 


হঠাৎ একটি ঘটনা সংঘটিত হল। পরের দিন মুসা (আট গৃহ থেকে বের হয়ে 
সেই ইসরাঈলী'ক অন্য একজন ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তির সাথে লড়াইরত দেখতে পেলেন। 
ইসরাঈলী আবার তাকে দেখামান্ত্রই সাহায্যের জন্য ডাক দিল। কিন্তু মুসা আ) বিগত 
ঘটনার জন্যই অনুতপ্ত ছিলেন। এক্ষণে সেই ইসরাঈলীকেই আবার লড়াইরত দেখে 
তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মুলত ইসরাঈলীই অপরাধী 
এবং কলহপ্রিয়। এতদসন্ত্বেও মূসা আট ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তিকে বাধা দিতে চাইলেন 
এবং ইসরাঈলীকেও সতর্ক করে বললেন £ তুই গতকল্যও ঝগড়া করেছিলি, আজও 
তই করছিস। কাজেই তুই-ই অপরাধী । ইসরাঈলী মৃসা আ)-কে গতকালের ন্যায় 
রাগান্বিত দেখে এবং একথা শুনে সন্দেহ করল যে, সে আজ আমাকেই হত্যা করবে। 
তখন সে কালবিলম্ধ না করে বলে ফেলল $ হে মৃসা, তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে 
চাও, যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে । | 


এসব কথাবার্তার পর উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু ফিরাউন 
বংশীয় লোকটি হত্যাকারী অন্বেষণকারীদেরকে খবর দিল যে, স্বয়ং ইসরাঈলী মূসা 
(আ)-কে বলেছে যে, গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে । সংবাদটি তৎক্ষণাৎ 
রাজদরবারে পৌছানো হল। ফিরাউন একদল সিপাহী মুসা আট-কে হত্যা করার 
জন্য প্রেরণ করল। সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃসা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও 
যেতে পারবে না। তাই তারা ধীরে -সুস্থে শহরের মহাসড়ক ধরে তাঁর খোঁজে বের হল। 
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এদিকে শহরের দূরবর্তী অংশে বসবাসকারী ম্সা আ)-র জনৈক অনুসারী এ সংবাদ 
জানতে পারল যে, ফিরাউনের সিপাহী মুসা আ)-র খোজে বের হয়ে পড়েছে । সে একটি 
ছোট গলির পথে অগ্রসর হয়ে মুসা আ)-কে সংবাদ পৌছিয়ে দিল । 


এখানে পৌছে ইবনে আব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন £ হে ইবনে জুবায়র, 
এটা হচ্ছে পরীক্ষার পঞ্চম পর্ব। মৃত্যু মাথার ওপর ছায়াপাত করেছিল। আল্লাহ্‌ তা“আলা 
মূসা আট)-কে এ থেকেও উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন। 


সংবাদ শুনে মুসা আট তৎক্ষণাৎ শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং মাদইয়ান 
অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি অজ পর্যন্ত রাজকীয় বিলাসিতায় লালিত-পালিত হয়ে- 
ছিলেন। কম্ট ও পরিশ্রমের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না। মিসর থেকে বের হয়ে পড়ে- 
ছেন বটে; কিন্তু পথঘাট অজানা। একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ছিল যে, 


বস 


TAT ASAT An } 


1) [+9০ ই ১৫৭ ৩ 1 =} J আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে 
পথ প্রদর্শন করবেন। 


মাদইয়ানের নিকটে পৌছে মূসা আট) শহরের বাইরে একটি কূপের ধারে একটি 
জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। তারা কৃপে জন্তদেরকে প্রানি পান করাচ্ছিল। তিনি আরও 
দেখলেন যে, দু'জন কিশোরী তাদের মেষপালকে আগলিয়ে পৃথক এক জায়গায় দণ্তায়- 
মান রয়েছে । মুসা (আ) কিশোরীদ্বয়কে জিক্তেস করলেন £ আপনারা পৃথক জায়গায় 
দণ্ডায়মান কেন? তারা বললঃ এত লোকের ভিড়ভাড় হেলে কূপের ধারে যাওয়া আমা- 
দের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আমরা অপেক্ষা করছি, যখন লোকেরা চলে যাবে, তখন 
যে পানিটুকু অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমরা মেষপালকে পান করাব | 


মূসা আট) তাঁদের আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেই কপ থেকে পানি তুলতে লাগলেন, 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাকে প্রচুর শক্তিসামর্থ্য দান করেছিলেন। তিনি দ্রুত তাদের মেষ- 
পালকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়ে দিলেন। কিশোরীদ্রয় তাদের মেষপাল নিয়ে 
গুহে পৌছল এবং মূসা আট) একটি রূক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে 
দোয়া করলেন ঃ 


টি 00 পা তা AAT তা Aw uw তা 


J 0৬৯ ০০ গা 4০১ ji ১০51 ৬১/---অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, 


পারার | 


আমি সে নি প্রত্যাশী, যা আপনি আমার প্রতি নাযিল করবেন। উদ্দেশ্য এই 
যে, আহার ও বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিশোরীদ্ধয় যখন দৈনন্দিন সময়ের 
পূর্বেই মেষপালকে পানি পান করিয়ে গুহে পৌঁছল, তখন তাদের পিতা আশ্চর্যান্বিত হয়ে 
বললেনঃ আজ তো মনে হয় নতুন কোন ব্যাপার হয়েছে । কিশোরীদ্বয় মুসা (আ)-র 
পানি তোলা এবং পান করানোর কাহিনী পিতাকে বলে দিল। পিতা তাদের একজনকে 


সুরা তোয়া-হা ৮৭ 


আদেশ দিলেন £ যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহ করেছে, তাকে এখানে ডেকে আন! কিশোরী 


রণ EA এন 


তাকে ডেকে আনল । পিতা মূসা (আ)-র বৃত্তান্ত জেনে বললেন ঃ ৬১ 6১ Lan Y | 


A তাও . 
৩৮০) ৬৬ f 4৯1 _-অর্থাৎ এখন যাবতীয় ভয়ভীতি মন থেকে মুছে ফেলুন। আপনি 


জালিমদের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন। আমরা ফিরাউনের রাজত্বে বাস করি না। 
আমাদের ওপর তার কোন জোরও চলতে পারে না। 


AA পাশা 


রঃ LU 
তখন কিশোরীদয়ের একজন তার পিতাকে বলল ঃ ৩ ঃ ৯ ui! চা ও 


তেই ঠা 58 1 ৩ )০ ৮০৯ { ০০ 0%৯--অর্থাৎ আব্বাজান, আপনি তাকে চাকর 


নিযুক্ত করুন। কেননা শক্ত সুঠামদেহী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি চাকুরীর জন্য অধিক উপযুক্ত । 
কন্যার মুখে একথা শুনে পিতা আত্মসশ্মানে কিছুটা আঘাত অনুভব করলেন যে, আমার 
মেয়ে কিরূপে জানতে পারল যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন £ 
তুমি কিরূপে অনুমান করলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত £ কন্যা বলল ঃ তা'র শক্তি তখনই 
প্রত্যক্ষ করেছি, ঘখন সে কপ থেকে পানি তুলে সব রাখালের পূর্বে নিজের কাজ সম্পন্ন. 
করেছে । অন্য কেউ তা'র সমকক্ষ হতে পারেনি । বিশ্বস্ততার বিষয়টি এভাবে জানতে পেরেছি 
যে, যখন আমি তাকে ডেকে আনতে গেলাম, তখন প্রথম নজরে সে আমাকে একজন নারী 
দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দুষ্টি নিচু করে ফেলল। অতঃপর যতক্ষণ আমি আপনার পয়গাম 
তার গোচরীভূত করিনি, ততক্ষণ সে দৃষ্টি ওপরে তুলেনি। এরপর সে আমাকে বলল ঃ 
আপনি আমার পিছে পিছে চলুন; কিন্তু পেছন থেকেই গৃহের পথ বলে দেবেন । একমাত্র বিশ্বস্ত 
 শ্বাক্তিই এরূপ কাজ করতে পারে। পিতা কন্যার এই বিক্তজনোচিত কথায় আনন্দিত 
হলেন, তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং নিজেও তার শক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে 
নিশ্চিত হলেন! তখন কিশোরীদের পিতা [যিনি ছিলেন আল্লাহর পয়গন্ধর হযরত শুআয়ব 
(আ)] মূসা আ)-কে বললেন £ আমি আমার এক কন্যাকে এই শর্তে আপনার সাথে পরি- 
পয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই যে, আপনি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকুরী করবেন। 
যদি আপনি স্বেচ্ছায় দশ বছর পূর্ণ করে দেন, তবে তা আরও উত্তম হবে; কিন্ত আমি 
এই শর্ত আপনার প্রতি আরোপ করতে চাই না--যাতে আপনার কম্ট বেশী না হয়। 
আপনি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন কি? হযরত মূসা (আ) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন! ফলে 
আট বছরের চাকুরী চুক্তি অনুযায়ী জরুরী হয়ে গেল, অবশিষ্ট দু'বছরের ওয়াদা তার 
ইচ্ছাধীন রয়ে গেল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর পয্মগন্বর মূসা অটি-কে দিয়ে এই ওয়াদাও 
পূর্ণ করিয়ে দেন এবং তিনি চাকুরীর দশ বছরই পূর্ণ করেন। 


: সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ একবার জনৈক খস্টান আলিমের সাথে আমার 
'দেখা হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার জানা আছে কি, মুসা (আ) উভয্ন মেয়াদের 


৮৮ তফসীরে মাআরেফুল-কো'রআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


মধ্য থেকে কোন্টি পূর্ণ করেছিলেন £ আমি-বললাম ঃ আমার জানা নেই। কারণ তখন 
পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের এই হাদীস আমার জানা ছিল না। অতঃপর আমি 
হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখলাম । তিনি বললেন ঃ 
আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা. তো চুক্তি অনুযায়ী জরুরীই ছিল। সাথে সাথে একথাও 
জানা দরকার যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল তার রস্ল ইচ্ছাধীন ওয়াদাও পূর্ণ করুক । 
তাই তিনি দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর আমি খুস্টান আলিমের সাথে 
দেখা করে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেনঃ আপনি যার কাছ থেকে এ তথ্য অবগত 
হয়েছেন, তিনি কি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম £ আমি বললাম $ হ্যা, তিনি অত্যান্ত 
জ্ঞানী এবং সবার সেরা । 


দশ বছর চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন মৃসা আট) স্ত্রীকে সাথে নিয়ে 
শুআয়ব (আ)-এর দেশ মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হলেন, তখন কনকনে শীত, গভীর 
অন্ধকার, অজ্ঞাত রাস্তা এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি 
তর পর্বতের ওপর আগুন দেখতে পেলেন! ঃ$পর তিনি সেখানে গেলেন, বিস্ময়- 
কর দৃশ্যাবলী দেখার পর লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মুজিষা এবং রিসালত ও নবুয়তের 
পদ লাভ করলেন। এর পুর্ণ কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আঁ). মনে 
মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমি রাজদরবারের পলাতক আসামী সাব্যস্ত. হয়েছি। 
কিবতীকে খুন করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে পাল্টা হত্যার আদেশ জারি হয়েছে । 
এক্ষণে ফিরাউনের কাছেই রিসালতের দাওয়াত পৌছানোর আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়া 
জিহবার দিক দিয়েও আমি তোতলা। এসব চিন্তাভাবনা করে তিনি আল্লাহ তা'আলার 
দরবারে আবেদন-নিবেদন করলেন। আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী তার ভাই 
হারানকে রিসালতে অংশীদার করে তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন 
যে, মিসর শহরের বাইরে এসে মুসা আ)-কে অভ্যর্থনা জানাও। অতঃপর মুসা (আ) 
সেখানে পৌছলেন। হারূন আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। উভয় ভ্রাতা নির্দেশ অনুযায়ী 
ফিরাউনকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাঁর দরবারে পৌছলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত 
তারা দরবারে হাষির হওয়ার সুযোগ পেলেন না। তাঁরা প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করতে 
লাগলেন। এরপর অনেক পর্দা ডিঙ্গিয়ে হাযির হওয়ার অনুমতি পেলেন। উভয়েই 


পে আপার hd I 


ফিরাউনকে বললেন $ 2 3 ৮ ১৮ অর্থাৎ আমরা উভয়েই তোমার পালন- 


০ রে ATT 


কর্তার পক্ষ থেকে দূত ও বার্তাবাহী। ফিরাউন জিক্তেস করল £ Ey se 
তোমাদের পালনকর্তা কে? মূসা ও হারন (আ) কোরআনে উল্লিখিত উত্তর দিলেন $ 


পল, 


| ৮ 9৪ SUA Lo 14৫ A লৈ পার্টি ও 


৬৪ 9৪ ৮৬৪০৬ ৩৪৩ ৯ 04.9৮০ 19 ০১1 ৩৭ ১--এরপর ফিরাউন বলল £ £ তাহলে 


তোমরা কি চাও? সাথে সাথে সে নিহত কিবতীর কথা উল্লেখ করে ম্সা আ)-কে . 
অপরাধী সাব্যস্ত করল এবং নিজ গৃহে মুসা (আ)-কে লালন-পালন করার অনুগ্রহের 


সরা তোয়া-হা ৮৯ 


কথা প্রকাশ করল। মূসা (আ) উভয় কথার যে জওয়াব দিয়েছেন, তা কোরআনে বর্ণিত 
হয়েছে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে জুটি স্বীকার করে অক্ততার ওযর পেশ করলেন, 
এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াবে বললেন £ তুমি সমগ্র বনী 
ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছ। তাদের ওপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন 
চালাচ্ছ। এরই ফলশুণতিতে ভাগ্যলিপির খেলায় আমাকে তোমার গৃহে পৌছানো হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলার যা ইচ্ছা ছিল, পূর্ণ হয়েছে। এতে তোমার কোন অনুগ্রহ নেই। অতঃপর 
তিনি ফিরাউনকে জিক্তেস করলেন $ তুমি কি আল্লাহ, তা'আলায় বিশাস স্থাপন করতে 
এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিতে সম্মত আছ? ফিরাউন অস্বীকার করে বলল £ 
তোমার কাছে রস্ল হওয়ার কোন আলামত থাকলে দেখাও । মুসা (আট) তাঁর লানি 
মাটিতে ফেলে দিলেন। অমনি তা অজগর সাপ হয়ে মুখ খুলে ফিরাউনের দিকে ধাবিত 
হল। ফিরাউন ভীত হয়ে সিংহাসনের নীচে আত্মগোপন করল এবং সাপটিকে বিরত 
রাখার জন্য মূসা আ)-র কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। মূসা (আট তাকে ধরে 
ফেললেন। অতঃপর তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেই হাত ঝলমল করতে লাগল | 
_ ফিরাউনের সামনে এটা ছিল দ্বিতীয় মুজিযা। এরপর হাত পুনরায় বগলে রাখতেই তা 
পূর্বাবস্থায় ফিরে এল। 

ফিরাউন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল যে, ব্যাপার তোমরা 
দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমাদের করণীয় কিঃ সভাসদরা সম্মিলিতভাবে বলল ঃ 
চিন্তার কোন কারণ নেই। তারা উভয়েই যাদুকর ৷ যাদুর সাহায্যে তারা আপনাকে 
দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চায় এবং আপনার সর্বোত্তম ধর্ম (তাদের মতে ফিরাউনের 
পূজা) মিটিয়ে দিতে চায়। আপনি তাদের কোন দাবীর কাছে নতি স্বীকার করবেন না 
এবং টিত্তিতও হবেন না। কারণ আপনার রাজ্যে বড় বড় যাদুকর রয়েছে। তাদেরকে 
আহবান করুন। তারা তাদের যাদু দ্বারা তাদের যাদুকে নস্যাৎ করে দেবে। 


ফিরাউন রাজাময় হুকুম জারি করে দিল যে, যারা যাদুবিদ্যায়্‌ পারদশী তাদের 
সবাইকে রাজদরবারে হাঘির হতে হবে। সারা দেশের যাদুকররা সমবেত হলে তারা 
ফিরাউনকে জিড্তেস করল ঃ যে যাদুকরের সাথে আপনি আমাদের মুকাবিলা করতে 
চান, সে কি করে? ফিরাউন বলল $ সে তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে দেয়। 
যাদুকররা অত্যন্ত নিরুদ্ধেগের স্বরে বলল $ এটা কিছুই নয়। লাঠি ও রশিকে সাপে 
পরিণত করার যে যাদু, তা পুরাপুরি আমাদের করায়ত্ত । আমাদের যাদুর মুকাবিলা 
করার শক্তি কারও নেই। কিন্তু প্রথমে মীমাংসা হওয়া দরকার যে, আমরা জয়ী হলে 
আপনি আমাদেরকে কি পুরস্কার দেবেন। 


ফিরাউন বলল £ জয়ী হলে তোমরা আমার পরিবারের সদস্য এবং বিশেষ নৈকট্য- 
শীলদের অন্তভূক্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে। 

তখন যাদুকররা মৃকাবিলার সময় ও স্থান মুসা (আ)-র সাথে পরামর্শরুমে স্থির 
করল। তাদের ঈদের দিন দ্বিপ্রহরের সময় নির্ধারিত হল। ইবনে-জুবায়ের বলেন £ হযরত 


৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যঠ খণ্ড 


ইবনে-আব্বাস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের 3১11 এ (ঈদের দিন) 
ছিল আশুরা অর্থাৎ মুহররমের দশ তারিখ। এই দিনেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসা আট)-কে 
ফিরাউন ও তার যাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান কঃরন। যখন সবাই একটি বিস্তৃত 
মাঠে মুকাবিলা দেখার জন্য সমবেত হয়ে রা চত ফিরাউনের টির পরস্পরে 


পপি পা 0 রি পাত লালা 


বলাবলি করতে লাগল ঃ rt 0০1 519 ৫৩1 87০০)1 শু ১4) 


--অর্থাৎ এখানে আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে যাদুকররা অর্থ'ৎ মুসা ও হারূন 
বিজয়ী হলে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। তাদের এই কথাবার্তা 
পয়গন্বরদ্য়ের প্রতি বিদ্রপের ছলে ছিল! তাদের দুঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের যাদুকরের 
বিরুদ্ধে মূসা ও হারুন (আট) জয়লাভ করতে পারবেন না। 


মুকাবিলার ময়দান জমজমাট হয়ে গেল। যাদুকররা মুসা আ)-কে বললঃ 
প্রথমে আপনি কিছু নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ যাদু প্রদর্শন করবেন), ন। আমরা নিশ্ে্প 
করে সূচনা করব? মূসা (আ) বললেন ৪ 95 টিন কর এবং তোমাদের যাদু 


নি রানি বিটি 


প্রদর্শন কর। তারা I+ ৬ eo সণ U : oy 8 অর্থাৎ ফিরাউনের 


আনুকুল্যে আমরা অবশ্যই জয়ী হব।) বলে ন কিছু সংখ্যক লাঠি ও রশি মাটিতে নিক্ষেপ 
করল! লাঠি ও রশিগুলো দৃশ্যত সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে 


LAS ৫4 NA AOA তানি 


মূসা আ) কিছুটা ভয় পেলেন । . GR 8 রি ৬৮ নিও সা ো) 


শর | চে 


মনে মনে ভীত হলেন । 


একজন মানুষ হিসেবে এই ভয় স্বভাবগতও হতে পারে। পয়গন্বরগণও এরূপ 
স্বভাবগত ভয় থেকে মুক্ত নন। এছাড়া ভয়ের কারণ. এরূপও হতে পারে যে, এখন 
ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা বিপত্তি স্থষ্টি হয়ে যাবে। 


আল্লাহ্‌ তাআলা মুসা আ)-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ 
দিলেন। মুসা আট লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর সাপ হয়ে গেল। সাপটির মুখ 
খোলা ছিল। সাপটি যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রশির সাপগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই 
গলধঃকরণ করে ফেলল। 


ফিরাউনের যাদুকররা যাদুবিদ্যায় পারদশী ছিল। এই দৃশ্য দেখে তাদের নিশ্চিত 
বিশ্বাস হল যে, মুসা (আ)-র অজগরটি যাদুর ফলশ্চতি নয়; বরং আল্লাহ্‌র দান। 
_সেমতে যাদুকররা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করল যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং মৃসা- 
(আ)-র আনীত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । আমরা বিগত ধ্যান-ধারণা ও. 
ধর্মবিশ্বাস থেকে তওবা করছি। এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের 
কোমর ভেঙ্গে দিলেন। তারা যেসব জাল বিস্তার করেছিল, সবই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 


সূরা তোয়া-হা ৯১ 


ASF 3 


“A পা AG OHA তা 
ung le fos 0 Us ln তারা সেখানে পর্যু'দস্ত ও লান্ছিত হয়ে 
মাঠ ত্যাগ করল। 


যে সময় এই মৃকাবিলা হচ্ছিল, তখন ফিরাউনের স্ত্রী' আছিয়া ছিনবাস পরিহিতা 
হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে মূসা আ)-র সাহায্যের জন্য দোয়া করছিলেন। ফিরাউন 
বংশীয়রা মনে করছিল যে, তিনি ফিরাউনের চিন্তায় ছিনবাস পরিধান করেছেন, তার 
জন্য দোয়া করছেন। অথচ তাঁর সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা মূসা আ)-র জন্য নিবেদিত 
ছিল এবং তিনি তাঁরই বিজয় প্রার্থনা করছিলেন। 


এই ঘটনার পর মূসা (আ) যখনই কোন মু'জিযা প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহ্‌র 
প্রমাণ চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করত” তখনই ফিরাউন ওয়াদা করতঃ এখন আমি বনী 
ইসরাঈলকে আপনার কর্তৃত্বে সমর্পণ করব। কিন্তু যখন মৃসা আ)-র দোয়ার ফলে 
আযাবের আশঙ্কা টলে যেত, তখনই সে তার ওয়াদা ভূলে যেত। সেব্লত $ আপনার 
পালনকর্তা আরও কোন নিদর্শন দেখাতে পারেন কিঃ দিন এভাবেই অতিবাহিত হতে 
লাগল। অবশেষে আল্লাহ্‌ তা“আলা ফিরাউন-গোচ্ঠির ওপর ঝড়ঝন্ঝা, পঙ্গপাল, পরিধেয় 
বস্ত্রে উকুন, পান্তর ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি আযাব চাপিয়ে দিলেন। কোরআন 
পাকে এগুলোকে “বিস্তারিত নিদর্শনাবলী” শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। ফিরাউনের 
অবস্থা ছিল এই যে, যখনই. কোন আযাব আসত এবং তা দূর করতে সে অক্ষম হত, 
তখনই মৃসা (আ)-র কাছে ফরিয়াদ করে বলত $ঃ কোন রকমে আঘাবটি দূরীভূত 
করে দিন। আমি ওয়াদা করছি, বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দেব। অতঃপর আযাব 
"দূরীভূত হলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করত। অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা আ)-কে আদেশ 
দিলেন £ বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ কর। ম্সা (আট) সবাইকে নিয়ে 
রাতের অন্ধকারে শহর ত্যাগ করলেন। প্রত্যষে ফিরাউন টের পেয়ে গোটা সেনাবাহিনী 
নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। এদিকে মুসা আ) ও বনী ইসরাঈলের গমন পথে যে নদী 
অবস্থিত ছিল, আল্লাহ্‌, তা'আলা তাকে আদেশ দিলেন 8 যখন মৃসা আট) তোকে লাঠি 
বারা আঘাত করে, তখন তোর মধ্যে বারটি রাস্তা হয়ে যাওয়া উচিত। বনী ইসরাঈলের 
বারটি গোত্র এগুলো দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পার হয়ে যাবে। তারা পার হয়ে গেলে 
পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সমেত নদীর বারটি পথ আবার একাকার হয়ে মিশে যাবে। 


মূসা আ) দরিয়ার নিকটে পৌছে দরিয়়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত হানার কথাটি 
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অথাৎ আমরা তো ধরা পড়ে যাব। কারণ পেছন দিক থেকে ফিরাউনী বাহিনীর 
পশ্চাদ্ধাবন তাদের নজরে পড়ছিল। তাদের সামনে দরিয়া বাধার প্রাচীর হয়ে দীড়িয়ে- 
ছিল। এহেন সংকট মুহূর্তে আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা মূসা (আ)-র মনে পড়ল যে, 
দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তাতে বারটি রাস্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি 


৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তৎক্ষণাৎ লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। এ সময়টি এমনি সংক টময় ছিল যে, বনী ইস- 
রাঈলের পশ্চাতবতী' অংশকে ফিরাউনী সেনাবাহিনীর অগ্রবতী' দল প্রায় ধরেই ফেলে- 
ছিল। হযরত মূসা (আ)-র মু'জিযায় দরিয়া পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে বারটি 
রাস্তা হয়ে গেল। মুসা আট) বনী ইসরাঈল সহ এসব রাস্তা দিয়ে দরিয়া পার হয়ে 
গেলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউনী বাহিনী এসব রাস্তা দেখে গোটা অশ্বারোহী ও 
পদাতিক বাহিনী হাঁকিয়ে দিল। তারা সবাই যখন দরিয়ার মধ্যে ধাবমান ছিল, ঠিক 
তখনই আল্লাহ্‌র নির্দেশে দরিয়ার বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গেল। দরিয়ার 
অপর পারে পৌছে মুসা আ)-র সঙ্গীরা বললঃ আমাদের আশঙ্কা হয় যে ফিরাউন 
বোধ হয় এদের সাথে সলিল সমাধি লাভ করেনি এবং সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। 
তখন মূসা (আ) দোয়া করলেন যে, ফিরাউনের নিপাত আমাদের সামনে জাহির করা 
হোক। সে মতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ফিরাউনের মুতদেহকে দরিয়ার বাইরে নিক্ষেপ 
করল । ফলে বনী ইসরাঈলীদের সবাই তার মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল। 


এরপর বনী ইসরাঈল সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে এক সম্প্রদায়ের কাছ 
দিয়ে গমন করল । তারা স্বহস্তে নির্মিত ৷ প্রতিমার ইবাদত ও পূজায় লিপ্ত ছিল। 
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--হে মুসা, আমাদের জন্যও মাবুদ তৈরী করে দাও, 'যেমন তারা অনেক মাবুদ করে 
 নিয়েছে। মূসা আ) বললেন $ তোমরা এসব কি মূর্থতার কথাবার্তা বলছ? এরা যে 
প্রতিমার ইবাদত করছে, তাদের ইবাদত নিষ্ফল হবে। মুসা (আ) আরও বললেন £ 
তোমরা পালনকর্তার এতসব মুণজিযা ও অনুগ্রহ দেখার পরও তোমাদের মূর্খতাসুলভ 
চিন্তাধারা বদলায়নি? এরপর মৃসা আ) তাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। এক . 
জায়গায় পৌছে তিনি বললেন 8 তোমরা সবাই এখানে অবস্থান কর। আমি পালন- 
কর্তার কাছে যাচ্ছি । ভ্ত্রিশদিন পর প্রত্যাবর্তন করব । আমার অনুপস্থিতিতে হারান (আ) 
আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। তোমরা প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য করবে। 


মূসা (আ) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তূর পর্বতে গমন করলেন এবং আল্লা- 
হর ইঙ্গিতে উপর্যুপরি প্রিশ দিবারান্রির রোযা রাখলেন, যাতে এরপর আল্লাহ্র সাথে 
বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ত্রিশ দিবারাত্র উপযুপরি রোযার 
কারণে স্বভাবত তাঁর মুখে এক প্রকার গন্ধ দেখা দেয়। ফলে তিনি ভাবতে লাগলেন 
যে, এই গন্ধ নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ অনুচিত। তিনি পাহাড়ী ঘাস দ্বারা মিস- 
ওয়াক করে মুখ পরিক্ষার করলেন। এরপর আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে ইরশাদ হল & মৃসা, তুমি ইফতার করলে কেন? [ আল্লাহ্‌ তা'আলার জানা 
ছিল যে, মুসা আ) কোন কিছু পানাহার করেন নি, শুধু ঘাস দ্বারা মুখ পরিঞ্ষার করেছেন । 


সূরা তোয়া-হা | ৯৩ 


কিন্তু পয়গন্বরসূলভ বিশেষ মর্ধাদার কারণে একেই ইফতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে । ] 
মূসা আ) এই সত্য উপলব্ধি করে আরয করলেন $ হে আমার পালনকর্তা, আমি 
মনে করলাম যে, আপনার সাথে আলাপরত হওয়ার পূর্বে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে দেই। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন $ তুমি কিজান না যে, রোযাদারের সুখের গন্ধ আমার কাছে 
মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক প্রিয়? এখন তুমি ফিরে যাও এবং আরও দশদিন রোষ' 
রাখ। এরপর আমার কাছে এস। মৃসা (আ) তাই করলেন। 


এদিকে মূসা (আ)-র সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল যখন দেখল যে, ভ্রিশদিন অতি- 
বাহিত হওয়ার পরও মুসা (আ) ফিরে এলেন না, তখন তারা চিন্তিত হল। এদিকে 
হারন (আট) ম্সা (আ)-র চলে যাওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে একটি 
ভাষণ দেন এবং বলেন যে, মিসরে অবস্থানকালে তোমরা ফিরাউনী সম্প্রদায়ের অনেক 
আসবাবপন্র ধার করেছিলে অথবা তারা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল । সেগুলো 
তোমরা সাথে নিয়ে এসেছ। তোমাদেরও অনেক আসবাবপত্র ফিরাউনীদের কাছে ধার 
অথবা গচ্ছিত আছে। এখন তোমরা মনে করছ যে, তাদের আসবাবপত্র তোমাদের 
আসবাবপন্রের বিনিময়ে তোমরা হস্তগত করে রেখেছ। কিন্তু তাদের ধার অথবা আমান- 
তের জিনিস তোমরা ব্যবহার করবে---আমি এটা হালাল মনে করি না। কিন্তু অসুবিধা 
এই যে, এগুলো ফেরত দেবারও কোন উপায় নেই। তাই একটি গত খনন করে সমস্ত 
অলংকার ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী তাতে ফেলে দাও। বনী ইসরাঈল এই আদেশ 
পালন করল । হারুন (আট) সব আসবাবপন্ত্রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে সব পুড়ে 
ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। অতঃপর হারূন আট বললেন $ এখন এগুলো আমাদেরও নয়: 
তাদেরও নয়। ্‌ 


বনী ইসরাঈলের সাথে গাভী পূজারী সম্প্রদায়ের সামেরী নামক জনৈক ব্যক্তিও 
ছিল। সে বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভূক্ত ছিল না, কিন্তু মিসর ত্যাগ করার সময় সে-ও 
মূসা আ) ও বনী ইসরাঈলের সাথে চলে এসেছিল। ঘটনাক্রমে সে জিবরাঈল (আ)- 
এর একটি বিশেষ অলৌকিক প্রভাব দেখতে পেল ( অর্থৎ যেখানেই তিনি পা রাখেন, 
সেখানেই জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায় । জিবরাঈলের পা পড়েছে, এমন এক জায়গা 
থেকে সে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে আসার পথে হযরত হারন (আ)-এর সাথে তার 
দেখা হল। হারন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতে বোধ হয় কোন ফিরাউনী অলং- 
কার রয়েছে। তাই বললেনঃ সবার মত তুমিও একে গর্তে ফেলে দাও। সামেরী বলল ঃ 
এটা তো সেই রস্লের পদচিহে্র মাটি, যিনি আপনাদেরকে দরিয়া পার করিয়েছেন। 
আমি একে কিছুতেই গর্তে ফেলব নাঃ তবে এই শর্তে ফেলব যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্য দোয়া করবেন! হারান আ)-দোয়ার ওয়াদা করলেন। সে এ মাটি গর্তে 
ফেলে দিল। ওয়াদা অনুখায়ী হারুন (আট) দোয়া করলেন £ হে আল্লাহ্‌, সামেরীর 
উদ্দেশ্য পর্ণ করুন। দোয়া শেষ হতেই সামেরী বলল ঃ আমার উদ্দেশ্য এই যে, গে 
যেসব সোনা, রূপা, লোহা, পিতল ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলো একটি গো-বৎসতে 
পরিণত হোক। হারূন আ)-এর দোয়া কবূল হয়ে গিয়েছিল। ফলে গর্তের সমস্ত 


৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ ষ্ঠ খণ্ড 


অলঙ্কার, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি একটি গো-বৎসের আকার ধারণ করল । তাতে 
কোন আত্মা ছিল নাঃ কিন্তু গাভীর মত শব্দ করত। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন £ 
আল্লাহ্‌র কসম, এটা কোন জীবিত আওয়াজ ছিল না। বরং তার পশ্চান্ভাগ দিয়ে বায়ু 

প্রবেশ করে মুখ দিয়ে নিগত হয়ে যেত। এর ফলে আওয়াজ শোনা যেত। | 


এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাঈল কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। 
একদল সামেরীকে জিজ্ঞেস করল £ এটা কি? সে বললঃ এটাই তো তোমাদের 
খোদা । কিন্তু মূসা আ) পথ ভুলে এই খোদার কাছে নাগিয়ে অন্য দিকে চলে গেছেন। 
একদল বলল ঃ ম্সা আ) যে পর্যন্ত আসল সত্য বর্ণনা না করেন, সে পযন্ত আমরা 
সামেরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। যদি বাস্তবে এটাই আমাদের খোদা হয়, 
তবে তার বিরোধিতা করে আমরা পাপী হবনা। আর যদি এটা খোদা না হয়, তবে 
আমরা মৃসা (আ)-র কথাই মেনে চলব। 

অন্য একদল বলল ৪ এগুলো সব শয়তানী ধোকা । এই গো-বৎস আমাদের 
পালনকর্তা হতে পারে না । আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অপর 
একদলের কাছে সামেরীর উক্তি চমৎকার বলে মনে হল। তারা সামেরীকে সত্য বিশ্বাস 
করে গো-বৎসকে খোদা হিসেবে মেনে নিল । 


এই মহা অনর্থ দেখে হারুন (আট) বললেন $ 
A ASA ন A ঢেলে ওলা GB II 5H | ॥ 79579 ০ কিতা 
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অর্থাৎ হে আমা'র সম্প্রদায়, তোমরা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা 
দয়াময় আল্লাহ্‌ । তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল। বনী 
ইসরাইল বললঃ বলুন তো দেখি মুসা আ)-রকি হল, তিনি আমাদের কাছে ভ্রিশ 
দিনের ওয়াদা করে গিয়েছিলেন; এখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হচ্ছে তবুও তার দেখা 
নেই। কোন কোন নিবোধ বলল 8 মূসা আট পালনকর্তাকে হারিয়ে বোধ হয় তার 
খোজে ঘোরাফেরা করছেন। 


এদিকে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর মূসা (আ) বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করলেন । 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাকে এই অনর্থের রা দিলেন, যাতে তার সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে 


> we AAS Ar AS শপ লা 


পড়েছিল ০ 1 (১) ৮৮১ ১০ ৪5 ৭ { 85 এ ৯ ১ ম্সা আট) সেখান 


|” 
থেকে ক্লোধান্বিত ও পরিতপ্ত অবস্থায় ফিরে বেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি 


এছ তো ৫06 ০০ উড: এরি উল AA শি A 


--অর্থাৎ মূসা আ) ক্রুদ্ধ হয়ে তার ডি হারানের : মাথার চুল ধরে টান দিলেন এবং 
সাথে করে আনা তওরাতের ফলকগুলো হাত থেকে রেখে দিলেন। এরপর রাগ 
স্তিমিত হলে ভাইয়ের সত্যিকার ওযর জেনে তাকে ক্ষমা করলেন আর আল্লাহ্‌ তা'আলার 


সূরা তোয়া-হা ৫ 


কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি এ 
কাণ্ড করলে কেন? সে উত্তর দিল $ 


0০০) DAM ZA 9 দন 


০৮ )) { J { ০০ ১৮4১ ০৮৪৫১-৮অর্থাৎ আমি রসূল জিবরাঈলের 


পদচিহেগ্র মাটি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি বুঝেছিলাম যে, এই মাটি যে বস্তুর 
মধ্যেই রাখা হবে, তাতেই জীবনের চিহ সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের 
কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম। 


A Ae A ALB তা | eS Arar 


(৯৪০ 5) ৩০৭ ৯৮ ৮) ০৫৩) ১০--অর্থাৎ আমি এই মাটি অলঙ্কার 


ইত্যাদির স্তূুপে রেখে দিলাম। আমার মন আমার সামনে এ কাজটি পছন্দনীয় আকারে 
উপস্থিত করেছিল । 
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CG ও পান্তা £ পা ঠা পা পা জিলা A SA পা CO/ ASI ADL A“ 
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EG EE a 


অর্ধাৎ মুসা (আট সামেরীকে বললেন £ যাও, এখন তোমার শাস্তি এই যে, তুমি 

সারা জীবন একথা বলে বেড়াবে আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। নতুবা সে-ও আযাবে 

গ্রেফতার হয়ে যাবে। তোমার জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার খেলাফ হবে 

না। তুমি যে উপাস্যের আরাধনা করেছ, তার পরিণাম দেখ, আমি একে আগুনে ভঙ্ম 

করব । অতঃপর এর ভস্ম দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব। সে খোদা হলে তার সাথে এরূপ 
ব্যবহারের শক্তি আমাদের হত না। 


তখন বনী ইসরাঈল স্থির বিশ্বাসে উপনীত হল যে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল । 
ফলে যে দলটি হযরত হারুন আ)-এর ম্তাব্লঘী ছিল, তাদের প্রতি সবারই ঈর্ষা হতে 
লাগল (অর্থাৎ যারা মনে করত যে, গো-বৎস আমাদের খোদা হতে পারে না)। বনী 
ইসরাঈল এই মহাপাপ বুঝতে পেরে মৃসা আ)-কে বললঃ আপনার পালনকর্তার কাছে 
দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পাপমোচনের জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। 


মুসা আ) এ কাজের জন্যে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে সৎ কর্মপরায়ণ সত্তরজন 
বিশিষ্ট ব্যতিন্ক মনোনীত করলেন। তারা সঙ্ঞানে গো-বৎস পূজা থেকেও বিরত ছিল। 
তিনি খুব যাচাই-বাছাই করে তাদেরকে মনোনীত করলেন। এই স্ন্তর জন মনোনীত 
সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মূসা (আ) তুর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, 


৯৬ তফসীরে মা আলিয়ল কোরান ॥ যষ্ত খণ্ড 


যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তাদের তওবা কবুল করার বিষয়ে আবেদন পেশ করতে 
পারেন। মৃসা (আ) তুর পর্বতে পৌৌছলে ভূপৃষ্ঠে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হল। এতে 
তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে এবং স্বীয় কওম বনী ইসরাঈলের সামনে রর লজ্জিত 
হলেন । তাই আরষ করলেন ঃ 


9 $3 ললাটে পালা লা পাটি ৪9 তা তা A IAA AW ASDANAAT “A & পাখা 
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অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, দি আপনি তাদেরকে ধ্বংসই করতে চাইলেন, 

তো এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ধ্বংস করে দিতেন এবং আমাকেও তাদের 

সাথে ধ্বংস করে দিতেন। আপনি কি আমাদের সবাইকে এ কারণে ধ্বংস করবেন 

যে, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক পাপ করেছে? প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকম্পের কারণ 

নি এই যে, মূসা (আ)-র সুক্ষ যাচাই-বাছাই সত্ত্বেও এমন কিছু লোক কৌশলে এই 

প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্বে গো-বৎসের পূজা করেছিল এবং তাদের 
"অন্তরে গো-বৎসের মাহাত্ম্য বিরাজমান ছিল। 


মূসা (আ)-র এই দোয়া ও ফরিয়াদের জওয়াবে ইরশাদ হল $ 


CA 
৮00 ASI AST A AIG LA I AISA নাশ Be GI Ad A A 


৪32 এ 2৩ SE Gb CET ah sh HS mm 3 SD) 


১১-9% ৪ ASG 
ও 


A AAS HB ন 
(৯180 05৮১1 ০০৯৯ ৩২ ঠা ০১৪৩৭ ৬০৯ ৩১১ 
AGF পান LATIN cS রা 
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অর্থাৎ আল্লাহ, বলেনঃ আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি অচিরেই 
আমার রহমতের পরওয়ানা তাদের জন্যে লিখে দেব, যারা আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করে, 
যাকাত আদায় করে, আমার নিদর্মনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা সে নিরক্ষর 
রসূলের অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তওরাত ও ইন্জীল গ্রন্থে লিখিত দেখে । 


একথা শুনে মসা (আ) আর করলেন £ পরওয়ারদিগার, আমি আপনার কাছে 
আমার সম্প্রদায়ের তওবা সম্পর্কে আরয করেছিলাম। আপনি জওয়াবে আমার কওমসহ 
অন্য কওমকে রহমত দান করার কথা বলেছেন। আপনি আমার জন্ম আরও পিছিয়ে 
আমাকেও সে নিরক্ষর পয়গম্থরের উম্মতের অন্তভূক্ত করলেন না কেন£ অতঃপর আল্লাহ, 
তাআলার তরফ থেকে বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল হওয়ার একটি পদ্ধতি বলে 
দেওয়। হল। ত" এই যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার পিতা, পুন্ন ইত্যাদি স্বজনের মধ্যে 
যার সাক্ষাৎ পাবে, তাকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করব! যেস্থানে গো-বৎসের পূজা হয়েছে। 
সখানেই এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে। 


সুরা তে।য়া-হা ৭১৭ 


প্রতিনিধিদলের যেসব সদসোর অবস্থা মৃসা আ)-র জানা ছিল না। এবং তাদেরকে 
নির্দোষ মনে করে প্রতিনিধিদলে শামিল করা হয়েছিল; কিন্ত প্রকুতপক্ষে তাদের মনে 
গোবৎস-পুজার আগ্রহ ছিল, এ সময় তারাও মনে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নিল। 
তারা এই কঠোর আদেশ পালন করল, যা তাদের তওবা কবল হওয়ার জন্য জারি 
করা হয়েছিল, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনকে হত্যা । এই আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর 
আল্লাহ্‌ তা“আলা হত্যাকা'রী ও নিহত ব্যক্তি---সবার পাপ মার্জনা করে দিলেন। এরপর 
মূসা (আ) তওরাতের যেসব ফলক রাগান্বিত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে 
নিলেন এবং বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে পবিব্ন ভূমি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে 
গেলেন। পথিমধ্যে এমন এক শহরে উপনীত হলেন, যা “জাব্বারীন” অর্থাৎ প্রবল 
প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের আধকারভূক্ত ছিল। তাদের আকার-আরুতি ও দৈহিক গড়ন 
ভয়াবহ ছিল। তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন, শক্তি ও শান-শও কতের লোমহষক কাহিনী 
বনী ইসরাঈলের শ্রুতিগোচর হল । মুসা আ)-র ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই শহরে প্রবেশ 
করবেনঃ কিন্ত এই প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে বনী ইসরাঈল আতঙকগ্রস্ত 
হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল ঃ হে মূসা, এই শহরে ভয়ানক প্রতাপশালী অত্যাচারী 
সম্প্রদায় বাস করে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। যতক্ষণ তারা এই 
শহরে বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা শহরে প্রবেশ করব না। হ্যা, তারা যদি ত্যাগ করে 
কোথাও চলে যায়, তবে আমরা শহরে: প্রবেশ করতে পারি। রি 
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১১ ৯ ৭ ১ ৩ চি ) ০৩---"আলোচ্য রেওয়ায়েতের একজন রাবী 


ইয়াযিদ ইবনে হারানকে জিক্তেস করা হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের 
কিরাআত এভাবেই করেছেন কি? ইয়াষিদ বললেন £ স্রা, তিনি আয়াতটি এভাবেই 


শর টি তা 


পাঠ করেছেন। আয়াতে ৬ ১৫ ১ (দুই ব্যক্তি ) বলে প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তিকে 


বোঝানো হয়েছে। তারা শহর থেকে এসে মূসা আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল । 
বনী ইসরাঈলকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখে তারা বললঃ আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের অনস্থা 
সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। তোমরা তাদের দৈহিক গড়ন, বিশাল বপু ও সংখ্যাধিক্য 
দেখে ভয় পাচ্ছ। প্রকৃত সত্য এই যে, তাদের মধ্যে মনোবল বলতে মোটেই নেই। তারা ্‌ 
মুকাবিলায় হীনবল। তোমরা শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হলেই দেখবে যে, তারা অস্ত্র 
সংবরণ করে নিয়েছে। ফলে তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে। 


“AS পপ A পা চি তে 


কেউ কেউ ৩5? ক? SP ও (৮০ ৩ ৯ )--আয়াতের তফসীর এরূপ 
করেছেন যে, এই দুই ব্যক্তি মূসা আ)-র সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের ছিল। 


৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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অর্থাৎ বনী ইসরাঈল এ দুই ব্যক্তির উপদেশ শোনার পরও ম্সা আ)-কে ককশ 
_ ভাষায় অশোভন ভঙ্গিতে জওয়াব দিল ঃ হে মুসা, আমরা তো এই শহরে ততক্ষণ পর্যন্ত 
কিছুতেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ এই শক্তিশালী কওম এখানে থাকবে। যদি আপনি 
তাদের মুকাবিলাই করতে চান, তবে আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে তাদের 
সাথে লড়াই করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম । 


মূসা আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার অগণিত 
নিয়ামত সত্তেও প্রতি পদক্ষেপে তাদের অবাধ্যতা ও উচ্ছঙখলতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন ॥ . 
কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তাদের 
জন্য বদদোয়া করেন নি। কিন্তু এবার তাঁর ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। তাদের এই 
অনর্থক জওয়াব শুনে তিনি নিরতিশয় মনক্ষ্ণ্র এবং দুঃখিত হলেন এবং তাদের জন্য 
বদদোয়া করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে “ফাসেক" (পাপাচারী) শব্দ ব্যবহার করলেন। 
সাজা হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও তাদেরকে ফাসেক নাম দেওয়া হল এবং পবিল্র ভূমি 
থেকে চল্লিশ বছরের জন্য বঞ্চিত করে দেওয়া হল। এছাড়া তাদেরকে উন্মুক্ত প্রান্তরে 
এমনভাবে আবদ্ধ করে দেওয়া হল যে, অস্থির হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা 
কেবল চলতেই থাকত। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মৃসা (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। 
তাঁর বরকতে এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তির দিনগুলোতেও আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনেক নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। তারা তীহ, প্রান্তরে ষেদিকেই যেত, মেঘমালা তাদের 
মাথার ওপর ছায়া দান করত । তাদের আহারের জন্য “মান্না ও “সালওয়া' নাযিল 
হত। তাদের পোশাক অলৌকিকভাবে ময়লাযুক্ত হত না এবং ছিন্ন হতো না। তাদেরকে 
একটি চৌকোণ পাথর দান করে মূসা আ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন তাদের 
পানির প্রয্নোজন হয়, তখন -এই পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে । আঘাত করার 
সাথে সাথে পাথর থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। পাথরের প্রত্যেক দিক 
থেকে তিনটি করে ঝরনা প্রবাহিত হত। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের মধ্যে ঝরনা- 
গুলো নির্দিস্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। তারা যখনই 


এক জায়গা থেকে সফর করে অন্য জায়গায় তাঁবু ফেলত” তখন পাথরটিকেও সেখানে 
বিদ্যমান দেখতে পেত ।---( কুরতুবী ) 


হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদীসটিকে রসূলুল্লাহ (স)- র উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। 
আমার মতে এটা সঠিক। কেননা মুআবিয়া রো) ইবনে আব্বাসকে এই হাদীস বর্ণনা 
করতে শুনে হাদীসে বর্ণিত এই বিষয়বস্ত অস্বীকার করলেন যে, কিবতীর হত্যাকারীর 
সন্ধান এ দ্বিতীয় কিবতী বলে দিয়েছিল, যার সাথে ইসরা ঈলী ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন লড়াইরত 


সূরা আল-ফুরকান ৫২১ 


দায়িত্ব অর্পণ করতাম না; কিন্তু যেহেতু আপনার পূরস্ধার রৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য, তাই আমি 
এরাপ করিনি। এভাবে আপনার দায়িত্বে বেশি কাজ অর্পণ করাও আল্লাহ্রনিয়ামত )। 
অতএব (এই নিগ্নামতের ক্ৃতক্ততায় ) আপনি কাফিরদের আনন্দিত হওয়ার মত কাজ 
করবেন না। (অর্থাৎ আপনি প্রচার কার্থ ছেড়ে দিলে কিংবা কম করলে এবং তাদেরকে 
কিছু না বললে তারা আনন্দিত হবে) এবং কোরআন দ্বারা (অর্থাৎ কোরআনে যেসব প্রমাণ 
উল্লিখিত আছে, খে মন এখানেই তওহাীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দ্বারা) তাদের 
বিরুদ্ধে জোরেশোরে সংগ্রাম চালিয়ে যান। ( অর্থীৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ প্রচারকার্য চালান, 
সবাইকে বলুন, বারবার বলুন এবং মনে অটুট বল রাখুন। এ পর্যন্ত যেমন করে এসেছেন, 
তা অব্যাহত রাখুন। এরপর আবার তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনিই 
দুই সমুদ্র মিলিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, তৃগ্তিদায়ক এবং একটির পানি লোনা, 
বিস্বাদ. এবং (দেখার মধ্যে পরস্পর মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে ) উভয্মের মাঝ- 
খানে (স্থীয় কুদরত দ্বারা) একটি অন্তরায় ও (সত্যিকারভাবে মিশে যাওয়া রোধ করার 
জন্যে) একটি দুর্ভেদ্য আড়াল রেখেছেন (ঘা স্বয়ং প্রকাশ্য ও অনুভূত নমঃ কিন্ত তার 
প্রভাব অর্থাৎ উভয় পানির স্বাদের, পার্থক্য অনুভূত ও প্রত্যক্ষ । এখানে ‘দুই সমুদ্র’ 
বলে এমন স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে মিঠাপানির নদী ও নহর প্রবাহিত হয়ে 
সমুদ্রে পতিত হয়। এরূপ স্থানে পানির পৃষ্ঠদেশ এক মনে হওয়া সত্বেও আল্লাহ্র 
কুদরতে নদী ও সম্দ্রের মাঝখানে একটি ব্যবধান থাকে। ফলে সঙ্গমন্থলের একদিকের 
পানি মিষ্টি এবং নিকটবর্তা অপরদিকের পানি লোনা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যেস্থানে 
মিঠা পানির নদী-নালা সম্দ্রের পানিতে পতিত হয়, সেখানে দেখা হায় বে, কয়েক 
মাইল পর্যন্ত মিষ্ট ও লোনা পানি আলাদা-আলাদা প্রবাহিত হয়। ডানদিকে মিঠা পানি 
এবং বার্মদিকে লোনা ও তিস্ত পানি অথবা ওপরে নিচে মিঠা ও তিক্ত পানি আলাদা- 
আলাদা দেখা হ্বায়। মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী এই আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে 
লিখেছেন, বয়ানূল কোরআনে দুইজন নির্ভরযোগ্য বাঙালি আলিমের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা 
হয়েছে হে, আরাকান থেকে চট্টগাম পর্যন্ত নদীর দুই দিকে সম্পূর্ণ আলাদা-আলাদা দু'টি 
নদী দৃষ্টিগোচর হুয়। একটির পানি সাদা ও অপরটির কালো । কালো পানিতে সমুদ্রের 
ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় এবং সাদা পানি স্থির পাকে। সাম্পান সাদা পানিতে 
টলে। উভয়ের মাঝখানে একটি স্রোতরেখা দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে; এটা উভয়ের সঙ্গম- 
স্থল! জনশৃৃতি এই থে, সাদা প্রানি মিষ্ট এবং কালো পানি লোনা। আমার কাছে 
বরিশালের জনৈক ছাত্র বর্ণনা করেছে যে, বরিশাল জেলায় একই সাগর থেকে নিগত 
দু'টি নদীর মধ্যে একটির পানি লোনা ও তিক্ত এবং অপরটির পানি মিষ্ট ও সুস্বাদু। 
আমি গুজরাটে আজকালষে স্থানে অবস্থানরত আছি (ডাভেল, জেলা সুরাট ) সমুদ্র এখান 
থেকে প্রায় দশ-বার মাইল দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের নদীগুলোতে সব সময় জোয়ার- 
ভাটা হয়। অনেক নির্ভরঘোগ্য লোকের বর্ণনা এই যে, জোয়ারের সময় যখন সমুদ্রের 
প্রানি নদীতে প্রবেশ করে, তখন মিঠা পানির উপরিভাগে লোনা পানি সবেগে প্রবাহিত 
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হয়। কিন্ত তখনও উভয় পানি পরস্পর মিশে যায় না। ওপরে লোনা পানি থাকে 
এবং নিচে মিঠা পানি। ভাটার সময় ওপর থেকে লোনা পানি সরে ধায় এবং মিঠা 


পানি ছেমন ছিল, তের্মনিই থাকে । ৮০1 41 এ এসব সাক্ষ্য প্রমাণদৃ্টে আয়াতের 


উদ্দেশ্য বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরত দেখুন, লোনা ও মিতা উভয় দরিয়ার 
পানি কোথাও না কোথাও একাকার হওয়া সত্তেও কিভাবে একটি অপরটি থেকে পৃথক 
থাকে!) তিনিই পানি থেকে (অর্থাৎ বীর্য থেকে) মানব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সুত্রে সম্পর্কশীল করেছেন (সেমতে বাপ, দাঁদা ইত্যাদি 
শরীয়তগত বংশ এবং মা, নানী ইত্যাদি প্রচলিত বংশ । জন্মের সাথে সাথেই তাদের 
সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হপ়ে ঘায়। এরপর বিবাহের পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
এটাও কুদরতের প্রমাণ যে, আল্লাহ, বীর্যকে কিরাপে রজ্গবিশিষ্ট করে দেন এবং এটা 
নিয়ামতও; কারণ, এসব সম্পর্কের ওপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও পারস্পরিক সাহা- 
য্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি, ) তোমার পালনকর্তা সবশজ্িমান । 
(আল্লাহ্র পরিপূর্ণ সত্তা ও গুণাবলী দৃষ্টে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত ছিল; 
কিন্ত) তারা (মুশরিকরা ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা (ইবাদত 
করার কারণে) তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং €ইবাদত না করলে ) কোন 
অপকারও করতে পারে না। কাক্রির তো তার পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকারী। (কারণ, 
তারা তাঁর পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করে। কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ জাত হয়ে আপনি 
দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে কেবল €মু'মিনদেরকে জান্নাতের ) সুসং- 
বাদদাতা এবং (কাফিরদেরকে দোখখ থেকে) সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (তারা 
বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনার কি ক্ষতি? আপনি তাদের বিরোধিতা জেনে এরূপ 
চিন্তাও করবেন না যে, তারা ঘখন আল্লাহ্র বিরোধী তখন আল্লাহ্র দিকে আমার 
দাওয়াতকে তারা হিত-কামনা মনে করবে না। বরং তারা আমার স্বার্থপরতা ভেবে 
এদিকে ভ্রক্ষেপও করবে না। অতএব অন্তরায় দূর করার জন্য তাদের ধারণা কিরাপে 
সংশোধন করা স্বায়? সুতরাং তাদের এই ধারণা বদি আপনি ইশারা-ইঙ্গিতে কিংবা 
মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জ৷নতে পারেন, তবে,) আপনি (জওয়াবে এতটুকু ) 
বলে দিন (এবং নিশ্চিত হয়ে যান) যে, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য (অর্থাৎ 
প্রচারকার্ষের জন্য) কোন জের্থগত কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিগত) বিনিময় চাই না। 
তবে মে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দিকে (পৌছার) রাস্তা অবলম্বন করার ইচ্ছা করে, 
(আমি অবশ্যই তা চাই। একে তোমরা বিনিময় বল কিংবা না বল। কাফিরদের 
বিরোধিতার কথা জেনে আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিস্টেরও আশংকা করবেন 
না, বরং প্রচারকার্ষে) সেই চিরজীবের উপর ভরসা করুন, খার মৃত্যু নেই এবং 
(নিশ্চিন্তে) তাঁর সপ্রশংস পবিল্রতা ঘোষণা করুন। (কাফিরদের দ্বারা অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে -_এই আশংকায় তাদের জন্য দ্রুত শাস্তি কামনা করবেন না। কেননা,) তিনি 
(আন্রাহ.) বান্দার গোনাহ সম্পর্কে থেষ্ট খবরদার। [তিনি যখন উপযুক্ত মনে করবেন, 
শান্তি দেবেন। স্গুতরাং উপরোত্ত' কয়েকটি বাক্য দ্বারা রসুলুরাহ (সা)-র মনোকষ্ট ও 
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চিন্তা দূর করা হয়েছে। অতপর আবার তাওহীদ বর্ণনা করা হচ্ছে] তিনি নভোমণ্ডল, 
ভূমগুল ও এতদুভয়ের অন্তর্বতী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতপর আরশে (_যা 
রাজসিংহাসনের অনুরূপ এভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান ) হয়েছেন (ঘা তাঁর জন্য 
উপযুক্ত; এ সম্পর্কে স্রা আ'রাফের সপ্তম রুকুর শুরুর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে)। 
তিনি পরম দয়াময়, তাঁর সম্পর্কে ঘে অবগত, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর (যে তিনি কিরূপ? 
কাফির ওম্শরিকরা কি জানে। এ সম্পর্কে সঠিক জানের অভাবেই তারা শিরক করে 
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বলা হয়, রহমানকে সিজদা কর, তখন (ম্র্থতা ও হঠকারিতার কারণে ) তারা বলে, 
রহমান আবার কে? (যার সামনে আমাদেরকে সিজদা করতে 'বলছে ?) তুমি কাউকে 
সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা তাকে সিজদা করব? এতে তাদের বিরাগ 
আরো ব্দ্ধি পায়। (রহমান শব্দটি তাদের মধ্যে কম প্রচলিত ছিল; কিন্ত জানত না, 
এমন নয়।: তবে ইসলামী শিক্ষার সাথে শে তাদের তীব্র বিরোধ ছিল, তা বাচনভঙ্গি 
ও কথাবার্তায়ও তারা সযত্বে ফুটিয়ে তুলত। ফলে কোরআনে বহুল ব্যবহৃত এই শব্দ্টিরও 
তারা বিরোধিতা করে বসে।) কত মহান তিনি, যিনি নভোমগুলে রৃহদাকারের নক্ষন্্র সৃষ্টি 
করেছেন এবং (এগুলোর মধ্যে দুইটি রূহ উজ্জ্বল ও উপকারী নক্ষত্র অর্থাৎ) তাতে 
(আকাশে) এক প্রদীপ (মানে সূর্য) এবং এক আলোকিত চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (সম্ভবত 
প্রথরতার কারণে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে।) তিনি রান্রি ও দিনকে একে অপরের পশ্চাৎ- 
গামী করে সৃষ্টি করেছেন (তাওহীদের এসব প্রমাণ ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের বর্ণনা) 
সেই ব্যক্তির (বোথার) জন্য, থে বুঝতে চায় অথবা কুতজতা প্রকাশ করত চায়। 
কারণ, এতে সমধদারের দৃষ্টিতে প্রমাণাদি আছে এবং কৃত ব্যতি'্র দৃষ্টিতে নিয়ামত 
বর্তমান । নতুবা 
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সৃষ্ট বন্তর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহ্‌র কুদরতের 
অধীন £ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তার 
নিয়ামত ও অনুগ্রহ বৰ্পিত হয়েছে, ঘার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয় । 


AeA eu AR 


JBI ০০ SG 1 { "5 {রোদ ও ছায়া দুইটি এমন নিয়ামত, 


খা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র 
থাকলে মানুষ ও জীবজস্তুর জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 
ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরাপ নয়। সর্বদা ও সববন্র কেবল ছায়া থাকলে রৌদ্র না আসলে 
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মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজও এতে বিল্লিত হবে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদ্স্ন সুম্টি করে এগুলোকে মানুষের 
জনা আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জান ও প্রজা 
দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃস্ত' করে দিয়েছেন । 
ফলে হখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে, তখন এই বস্তসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং 
কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে । কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে 
ঘটনার অস্ত্ত্ও শজিশালী ও বেশি হয়ে থায়। কারণ দুবল কিংবা কম হলে ঘটনাও 
দুর্বল কিংবা কম হয়ে হ্বায়। অল্লাহ্‌ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ 
মাটি, পানি ও বায়ুকে। আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্ঘকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে 
করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শত্তব বন্ধন 
প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন ষে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমান্র তফাৎ দেখা দেয়নি। 
স্র্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারান্ি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে 
এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে 
এক মিনিট বরং এক সেকেগ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যক্জপাতিতে কখনও 
দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে 
পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল 
রয়েছে । অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া থায়। 


কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বময় গ্মতার অভাব- 
নীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কার- 
ণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু 
করেছে । আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই 
আরত হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও আল্লাহ্র কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার 
হুশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উধ্র্বে তোল এবং তীক্ষুকর। প্রকৃত কারণাদির 
স্ববনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই টানা উদ্ঘাটিত 


হবে। আলোচ্য আয্মাতসম্হে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে। চি 


আলি ও শা 


9501০ কর্ড 52) আয়াতে গাফিল মানুষকে হা'শিয়ার করা হয়েছে যে, 


তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্গ মান থাকে, এরপর আস্তে 
আস্তে হাস পেয়ে দ্বিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে খায়। এরপর সূর্য পশ্চি- 
মাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। 
প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে 
ঝে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উত্ব্ষে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য 


স্রা আল-ফুরকান ৫২৫ 


পরিণতি ও ফল। কিন্ত সূর্থ গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ . ব্যবস্থাধীনে রাখার 
কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা'পদ্ডে না। এর জন্য অন্তশ্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার । 


আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চচ্ষু দান করাই উদ্দেশা বে, ছায়ার ভ্রাস 
বৃদ্ধি দিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, 
সূর্যকে এমন অত্যজ্জল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার 
অধীনে কে কায়েম রাখল? যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই 
এই রৌদ্রছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র ছায়াকে এক 
অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন । ষেখানে রৌদ্র, সেখানে সবদাই রৌদ্র থাকত । এবং 
যেখানে ছায়া, সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। টি মানুষের প্রয়োজন ও উপকারি- 


লা ( পোপ পালা OA ew 


তার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরাপ করেননি । US las) 2 by) 3-9 
অর্থ তাই। 


মান্ষকে এই শ্বরাপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হ্রাস 
LAST rh 9০৪ পা 


পাওয়াকে আলোচা আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 2 ৮০১ ৩91 ৬ ০০৪৫১ 


পচা 


LA SG 


f এ অর্থাৎ অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, 


আল্লাহ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষন্ন এবং দিকের উধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত 
হওয়ার অর্থ এটাই যে, তার সর্বময় ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয় । 


রাব্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে ৮ জন্য নির্ধারণ করার মধ্যেও 


পাতা পা পাও পানে পারে উল পাপা A ডে পান্তা 
রহস্য নিহিত আছেঃ এস 5৮৮ 72০15 ১৬০ ৩08) | +9 0০ 515৯5 
LASSI" পাড়ে, 


1) 50) ) ১1 _আয়াতে রাপ্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন 
মানবদেহকে আর্ত করে, রান্ত্িও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, খ্বা সমগ্র সৃষ্ট 


3 
জগতের ওপর ফেলে দেয়া হয় । ১ ৮০৮ শব্দটি ৬০৮ থেকে উত্ভতৃত। এর আসল 


অর্থ ছিন্ন করা। ৩১৮৮৯ এমন বন্ত, যদ্দ্বারা অন্য বন্তকে ছিন্ন করা হয়। 


নিদ্রাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন করেছেন ঘে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি 
ছিন্ন তথা দূর হয়ে ঘায়। চিন্তা ও কল্পসা বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিদ্ক শান্ত হয়। তাই ৬ ৯ 


এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আরুতকারী 
করেছি, অতপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের 
আরাম ও শান্তির উপকরণ । 


৫২৬ :. তঞ্াসীরে মা'আরেঞফুল-কোরজান ॥। মষ্ঠ খণ্ড 


এখানে কয়েকটি বিষয্» অনুধাবনষোগ্য। প্রথম, নিদ্রা ছে আর।ম, বরং আরামের 
প্রাণ, তা সবাই জানে; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা 
এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আকল্বাহ্‌ তা'আলা নিদ্রার উপধ্োগী করে রাব্রিকে অন্ধ কারা- 
চ্ুন্নও করেছেন এবং শীতলও করেছেন । এমনিভাবে রান্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা 
দ্বিতীয় নিয়ামত! তৃতীয় নিয়ামত এই খে, সারা বিশ্বের মানুষ জীবজন্তর নিদ্রা একই 
সময়ে রান্রে বাধাতামূলক করে দেয়া হয়েছে । নতুবা একজনের নিদ্রার সময্স অন্যজন 
থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত 
ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে খন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন 
হারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের মিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করত! এছাড়া 
প্রত্যেক মনুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে । এর ফলে পার- 
স্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও শুরুতররাপে বিগ্িত হত। কারণ, স্বে ব্যক্তির সাথে 
আপনার কাজ; তখন তার নিদ্রার সময় এবং খন তার জাগরণের সময় হবে, তখন 
আপনার নিদ্রার সময় এসে গ্বাবে। 


এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হত যে, সবাইকে 
নিদ্রার জন্য একই সময় নিদিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরাপ চুক্তি কোটি কোটি 
মান্ষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুস্তি ঘথাযথ পালিত হচ্ছে 
কিনা, তা তদারক করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হত। এতদসত্ত্বেও সাধারণ 
আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘৃষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে ক্বেসব 
শ্লটিবিচ্যুতি সর্ব পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হত। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় 
নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্ত্রর এ সময়েই নিদ্রাআসে। কখনও 
কোন প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আম্মাস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। 
৬৪) ৩1 ১০০৯148159৮ 


CA 22 পট পীরে পাতা শর পা 

1) 9১ 19১1 ০০৯5 বাক্যে দিনকে 3155 অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে । 
কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার ম্ৃৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র 
মানবমণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হুয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও 
দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাল্্রে থুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে স্েত। 
ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হত। | 


রাতকে নিদ্রার জন্য নিদিষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ 
করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও 
এমনি এক ও অভিন্ন সময় নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও 
আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয় । এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে 
প্রত্যেকের জন) ঘযাবতীক্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে হায়। হোটেল ও 


সুরা আল-ফুরকান ৫২৭ 


রেস্তোরা এ সব সময়ে খাদ্যদ্রব্য ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যস্ততার জন্য এসব সময় নিদিষ্ট । নিদিষ্টকরণের এই নিক্মামত আঁ হ্‌ তা'আলা 
স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন । 


AT 


{ 7 
এ ১১০ ১ 1১-7209৮ শব্দটি আরবী ভাষায় অতিশয়খ 


ব্যবহাত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে 395 বলা হয়, হা নিজেও পবিন্র এবং 


অপরকেও তাদ্বারা পবিশ্ন করা যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান 
করেছেন থে, সে নিজেও পবিল্ল এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিন্রতাকেও দুর করা যায়। 
সাধারণত আকাশ থেকে কোন সমস্ন বৃষ্টির আকারে ও কোন সময় বরফ ও শিলার 
আকারে পতিত পানিই মান্য ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহা়-পর্বতের 
শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে 
পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আগনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-গৃষ্ঠে প্রবাহিত 
হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কুপের আকারে বের করা হয়। সব 
পানিই নিজে পবিব্ল ও অপরকে পবিভ্রকারী। কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও মুসলিম সম্পুদাপ্নের 
ইজমা এর প্রমাণ । | 


পর্যাপ্ত পানি-_হেমন পুকুর হাউস ও নহরের পানিতে কোন অপবিল্লতা পতিত 
হলেও তা অপবিষ্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিপ্রতার চিহ্হ 
প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবতিত নাহয়। কিন্ত অল্প পানিতে অপবিল্রতা 
পতিত হলে তা অপবিল্ন হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনি- 
ভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তফসীর 
মাখহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পকিত সমস্ত মাস”আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। 
ফিকাহর সাধারণ কিতাঁবাদিতেও এসব মাস'জালা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে 
বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই । | | | 


Fa? 
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5 1১৮ ০১ { ত  এ৪০০ ১৮৪৭ তা শব্দটি ০০০-এর 
বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, ৬ ৮০১1 এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ 


থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্ত ও অনেক 
মানুষেরও তৃষ্ণ। নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্ত যেমন 
রঙ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত 
হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আম্মাতে ‘অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি’ 
বলার কারণ কি? এতে তো বোঝা হ্বায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। 
উত্তর এই যে, এখানে “অনেক মানুষ” বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, 
স্বারা সাধারণত রুষ্টির পানির ওপর ভরসা করেই জীবন অতিবহিত করে। নগরের 


৫২৮ তক্ষসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


অধিবাসীরা তো নহরের কিনারায় কূপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা রুষ্টির 
অপেক্ষায় থাকে না। নি 

59৮5 GF পান পা কতা রত 

৪৯ 6 (US 5) এ আয়াতের বজ্ঞব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের 
ধথধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোন সমস এব জনপদে এবং কোন সময় অন্য 
জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রাস্সই মানুষের মধ্যে জনশ্তি 
ছড়িয়ে পড়ে শে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে 
সঠিক নয়ন; বরং রষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে 
অবতীর্ণ হয়। তবে আল্লাহর নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয় 
এবং কোন জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে রূষ্টি হ্রাস করে কোন জনপদের 
অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনা- 
ররষ্টিও আহাব হয়ে শ্বায়। হে পানি আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত, তাকেই অকুতজ ও নাফর- 
মানদের জন্য আঙ্বাব ও শাস্তি করে দেওয়া ছুয়। : 

0 AS A A 
কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ £ ১৫৯১ 88 (৯ ৯ ৪ 
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1445— এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ । তখন পর্যন্ত কাফিরদের সাথে বুদ্ধ বিগ্রহের 


বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে অর্থাৎ কোরআনের সাথে 
সংযুত্ত' রাখা হয়েছে। আয়াতের অথ এইধে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শন্গ'দের 
সাথে বড় জিহাদ করুন। কোরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান 
প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বপ্রযত্তে 
চেষ্টা করা,মূখে হোক, কলমের সাহাম্যে হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক এখানে 
সবগুলোকেই বড় জিছাদ বলা হয়েছে। 
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LAI AG ZA ANAL পা ঠা | 
1) 5৯০ 0৯৯১ ৬30 ৩2১ শব্দের তার্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া । এ 
কারণেই চারণত্তমিকে €.১* বলা হয়, সেখানে জন্ত-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ 
করে ও ঘাস খায়। ৮১১৪ মিঠা পানিকে বলা হয়। ২১ )- এর অর্থ সুপেক্স 
| €4- এর অর্থ লোনা এবং হে এ !|- এর অর্থ তিজ্ঞ বিশ্বাদ। | 
আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া 


সৃস্টি করেছেন। এক, সর্বর্হৎ শাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুদিক এর দ্বারা 
পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাশ এ জলধির বাইরে উল্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্রের 


সূরা আল্-ফুরকান ৫২৯ 


মানব সমাজ বসবাস করে। এই সবর্হৎ দরিগ়্ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও 
বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বধষিত পানির খরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় 
বড় দরিয্না আছে। এগুলোর পানি' সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের ত্ষ্কানিবারণ 
এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরাপ পানিরই প্রয়োজন, ্া আল্লাহ্‌ তাআলা স্থলভাগে বিভিন্ন 
প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও 
জন্ত-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই 
মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা ও অবশেষে সমূদ্রে পতিত হয়। যদি 
সম্দ্রের পানি মিষ্ট হত, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে ষেত। 
এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরাহ হয়ে 
ঘেত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন 
. যে, সারাবিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে হায় এবং সেখানে বসবাসকারী 
শে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচতে পারে না। 


আলোচ্য আয়াতে প্রথমত, এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে ঘেখ 
মানুষের প্রয়োজনের কথা ধিবেচনা করে আল্লাহ্‌ তা'আলা দ্বুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি 
করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, হেখানে মিঠা পানির নদী 
অথবা নহর সমূদ্রে পতিত হয়, এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে স্বায়, 
সেখানে দেখা ধায় শে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়; কিন্ত 
পরস্পরে মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না। 
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থেকে হে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে ০০০ বলা হয় এবং শ্তীর তরফ থেকে শে 
আত্মীয়তা হয়, তাকে 7৬4 বল্লা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামত। 
মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন খাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য । কারণ, একা মানুষ 
কোন কাজ করতে পারে না। ৃ 
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পল 1 শী 


511০. 


অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধি-বিধান 
তোমাদের কা্ে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেস্টা ৷ 
করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা 
প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কেন উপকার নেই হে, যার মনে 
চায়, সে আল্লাহ্‌র পথ অবলম্বন করবে, বলা বাছল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে 
আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয্সগঞ্রসুলভ স্পেহ-মমতার 
দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ 


sea smn 


৫৩০ তফসীরে মা'আরেফুলন-কোরআন ॥॥ ষ্ঠ খণ্ড 


যেমন কোন রদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান কর ও সুখে থাক" 
এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ 
এরূপও হতে পারে সে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন; যেমন সহীহ্‌ হাদীসসমূহে বর্ণিত 
হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক 
স€ কাজ করে, এই সৎ কাজের সওমাব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং ছে নির্দেশ দেয়, 
সে-ও পাবে ।--(মান্হারী ) 


A A Aw 


0৬৮ ২১ ০-/-০২১- অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা. অতঃপর নিজ 


rt 
অবস্থা চিলি আরশের ওপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্াহ্‌র কাজ ।, 
এ বিষয়ের সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজাসা 
কর। ‘ওয়াকিফহাল’ বলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অথবা জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। 
এর অথ পূর্ববর্তী এঁশী গ্রস্থসমূহের পণ্তিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পন্সগম্থরের 
মাধ্যমে এ ব্যাপারে জাত হয়েছিল ।---( মাষহারী ) ্‌ 
91 পারা নটি তা, 

| টি ৮০ 515) ৩--৬৯ ১ আরবী শব্দ। এর অর্থ আরবরা সবাই জানত ॥ 
কিন্তু আল্লাহ্‌র জন্য শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল বে, রহমান কে 
আবার কি। | 


৫৮৮01 aug AI) পাও পা রান |. পা লা পলা 


[)০১৩1)৮ EOE +৮০চাএএক 
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এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্যে, আমি আক।শে বড় বড় নক্ষল্প 

সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রানির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও 

ভূমগুলের সমগ্র সৃষ্টজগত একারণে সৃষ্টি করেছি, মাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে 

আল্াহর সর্বময় ক্ষমতা ও তওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ বান্দারা 

রা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে হে ব্যপ্তি'র সময় চিন্তাভাবনা 

ও রুতস্ততা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে হ্যায়, তার সময় অযথ। নস্ট হয় এবং 
তার পঁজিও ধ্বংস হয়ে ঘায়। 


৩৪ ৩৪70 ৬০ এট ৮৪01 


ইবনে জারবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি থে, সেই ব্যত্তিৎ 
অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, খার বম্মস ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত 


সূরা আল-ফুরকানা ৫৩১ 


হয়ে খায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত 
হয়ে হায় ঃ অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কোরআন পাক এস্থলে বড় বড় নক্ষত্র, 
গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে শবে, কোরআন এসব বিষয়ের 
উল্লেখ বার বার এজনা করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃস্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতি- 
ক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা 
সহকারে তাঁকে স্মরণ কর। এখন নভোমণ্ডল ও সৌরজগতের স্বরাপ ও আকার কি, 
এপ্ুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শুন্য জগতে অবস্থিত--এ প্রশ্নের সাথে 
মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন মাসআলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ 
জানা মানুষের জন্য সহজও নম্ম। ধারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় 
করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় থে, তারাও কোন অকাট্য ও চুড়ান্ত 
ফয়সালায় পৌছতে পারেন নি। তারা শে শে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাও বিজ্ঞানীদের 
বিপরীত 'গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেহে। তাই তফসীরে এর 
চাইতে বেশি কোন আলোচনায় খাওয়াও কোরআনের জরুরী খেদমত নম্ন। কিন্ত 
বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌছা এবং সেখানকার মাটি, 
শিলা এবং গুহা ও পাহাড়ের ফটো সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেছে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন 
করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে শে 
সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চান্স, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর 
হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিপ্ত 
করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কোরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে 
অস্বীকার করে বসে এবং কেউ কোরআন পাকের সমর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। 
তাই এ প্রশ্নে প্রয়োজনমাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরী মনে করি। সূরা হিজরের 


/ AISI ৮5. জিত উতর 


১১১০ সস ০ ৩৬ ১৪৩ আয়াতের অধীনে প্রতিশ্তি দেওয়। হয়েছিল 


যে, সুরা নি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা 
নিশ্নরূপ £ঃ ৯৮০ 40১ 
নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশখ্গুলীর অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে মহাশূন্যে ? 


টন লা 


প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের বাণী ঃ (9০০ 


৮.4 নট পাতে 


এ ৪০) -এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা সায় যে, ₹ 5? অর্থ৷ৎ গ্রহ-উপগ্রহ 


নী. অভ্যন্তরে অবস্থিত । কেননা, 5 অব্য়টি গার্পের অর্থ দেয়। এমনি- 
ভাবে সূরা নৃহে আছে? 
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ues ০5 ৩১৬ ৩৭ তক ও by ০1 


৫৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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বোঝায়। এ থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, চক্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। 


কিন্তু এখানে দু’টি বিষয় প্ৰণিধানযোগ্য । প্রথম, কোরআনে £৮০ শব্দটি একটি বিরাটকান 


এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর জর্থে ব্যবহাত হুয়। কোরআনের 


বর্ণনা অনুহায়্ী এই সৃষ্টবস্তর মধ্যে দরজা আছে এব দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের 
পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সূষ্টবন্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। ৮১৮০ শব্দটির 
আরও একটি অর্থ আছে অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তকেও 
০৮১ বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্তডল, হ্থাকে আজকালকার 


পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও £১০ শব্দের অর্থের মধ্যে দাখিল । ৩” ৩১2 


Se তা পে 


রন | 
1) 58৮ ০৮০ ০১০০ ও এমনি ধরনের অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের 


কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ 
চাক্ষুষ অভিজতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বধিত 
হয়, খেসব মেঘমালার উচ্চতার কোন তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং 
কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বষিত হওয়ার কথা স্পঙ্টত 


A NAR রচিত নিতে 9. 3579975752852 
উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, ৩) 01০0 ৩০১ ( 1১১০) (১০ ৬ ১৯০) 1 (০ এ 
এতে ০১১০ শব্দটি ৯১ )*-এর বহবচন। এর অর্থ শুভ্র মেঘমালা। আয়াতের অর্থ 
এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি করেছি? অন্য 


LL B52 - ASA 
বলা হয়েছে, ৬ হৈও ৭৮ ৩ 14০)! ১" ৮15 এখানে ৯ 1০৯০-এর 
অর্থ পানিভতি 'মেঘ। আয়াতের অর্থ এই ষ্বে, আমিই পানিভতি মেঘমালা থেকে প্রচুর 
বৃষ্টি বর্ষণ করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে থে 
সব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ 
তফসীরবিদ 5৮৮৮ শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শুন্য পরিমগ্ডল । 


সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী দক 
শব্দটি শুন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক-_-উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহাত হয়। এমতাবস্থায় 
হেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পান্ত হিসেবে ০৮০৯৯ ৬১ শব্দ ব্যবহাত হয়েছে, 
সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে । অর্থাৎ নক্ষন্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশ- 
লোকের অন্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শুন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। 
এই উভ্ভন্ন সম্ভাবনার বর্তমানে কোন অকাট্য ফয়সালা করা সায় না যে, কোরআন 
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নক্ষন্ত ও গ্রহ-উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শুন্য 
পরিমণ্ডলে । বরং কোরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর। স্ষ্টজগতের গবেষণা, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ঘাই প্রমানিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা 
তার পরিপন্থা হবে না। 


সৃজ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন £ এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া 
জরুরী থে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নন্ম, ঘার আলোচ্য 
বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরাপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির 
বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বতী স্থষ্ট- 
জগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিস্তাভাবনার দাওয়াত দেয় । 
কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পম্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, 
কোরআন সৃ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে 
. চান, ঘেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও 
পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী, 

নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার 
এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌ- 
কিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে ঘে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ 
লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা ঘিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ এবং 
সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধির। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমগুলীর শূন্য পরি- 
মণ্ডলের সৃষ্টবস্ত এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরাপ, এগুলোর আসল 
আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরী 
নয়। বরং এর জন্য এতটুকুই স্বথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বোঝে। 
সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হাস-রদ্ধি, দিবারাব্লির পরিবর্তন, 
বিভিন্ন খতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডেও দিবারান্লির হ্রাসরাদ্বার বিক্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে 
হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেত্ডেরও পার্থক্য হয় নি--এসব বিষয় দ্বার! 
ন্যুনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় ঝরে, এসব 
বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক 
আছেন। এতটুকু বোঝার জন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানমন্দিরের খল্পপাতি 
ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর প্রতি আহবান জানায় নি। কোর- 
আন শুধু এসব বিষয়ে চিস্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়, হ্যা সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা 
দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মান- 
মন্দিরের হ্বন্ত্রপাতি তৈরী করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার- 
আক্লৃতি উত্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দেন নি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত 
আয়াতসম্হে চিন্তাভাবনা করার অর্থ ঘদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন 
জানাই হত, তবে এর প্রতি রসূলুল্লাহ (সা)-র শুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল; বিশেষত 
ঘখন এসব জ্ঞানবিজানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও 
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ছিল! মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে 
 গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ)-র পাঁচশত বছর পূর্বে 
কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও 
প্রসারিত ছিল । তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানরমন্দিরের ঘন্তরপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে 
গিক্লেছিল। কিন্তু ঘে পবিভ্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং ঘেসব সাহাবায়ে 
কিরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এ দিকে 
জ্রক্ষেপও করেন নি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, স্থষ্টজগৎ সম্পার্কত এসব 
আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কফ্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল 
আধুনিকতাপ্রিয় আলিমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলঙ্গন 
করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশুন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলপ্রহ ও শুক্ুগ্রহ আবিক্ষারের 
প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল। 


নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে 
মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে 
না। সৃষ্ট-জগৎ্চ ও সৃজ্টবস্ত সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন 
পাকের বিজ্জজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই ষে, সে প্রত্যেক জান-বিজ্ঞান থেকে তত- 
টুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে 
সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনু- 
মানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। ঘেসব দারশনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা 
ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা 
হ্বায় না যে, এটাই নির্ভুল বরং জন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের 
আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মন- 
খিলে-মকস্দ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃজ্টজগতের উরে অরষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী 
জীবন ঘাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শাস্তি অর্জন করা। এর জন্য 
সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এসম্পর্কে পুরোপুরি জানলাভ 
করাও মান্ষের আয্নত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজান বিশারদদের 
মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নব নব আবিক্ষার এর প্রৰৃষ্ট প্রমাণ খে, 
কোন মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা পায় না। মানবীয় প্রয়োজনের 
সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্তান, সৌরজগৎ, শুন্য পরিমণ্ডলের সৃঙ্টজগৎ, মেঘ ও 
রষ্টি, মহাশ্ন্য, ভূগর্তস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মখলুক, জড়পদার্থ, উত্ভিদ, জীবজন্তু, 
মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য 
থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, 
যদ্দ্বারা মান্ষের ধর্মীয় ও পার্যিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক 
তথ্যানৃসন্ধানের পক্ষিলে নিমজ্জিত করেনা। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ 
মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পচ্টোক্তিও পাওয়া গ্বায়। 


সূরা আল্-ফুরকান ৰ ৫৩৫ 


কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসম্হের আনুকুল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ 
মাপকাঠি £ প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থী আলিমগণ এ বিষক্সে একমত যে, 
কোরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা 
আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে ধায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে 
টানা-হেঁচড়া ৬ সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নক্ন। বয়ং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া 
হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেইঃ কোরআনের ভাষায় 
উভগ্ন অর্থেরই অবকাশ আছে; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি 
মতবাদ শক্তিশালী হয়ে খায়, তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে 


কোন দোষ নেই। যেমন আলেচ্য আয়াত 573 ৮০৯৯ ৮ ৩০৬ সম্পর্কে বলা 


সায় যে, নক্ষতভ্রসম্হ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শুন্য পরিমণ্ডলে 
আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয় নি। আজকাল মহা- 
শূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষান্্ প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌছতে পারে। 
এতে কিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শানক কিশাগোর্স বলেন, 
নক্ষব্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুধ্বায়ী আকাশ 
একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। 
তাতে ঘে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আল্নাতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে হে, নক্ষভ্রসমূহকে 
শূন্য পরিমণ্ডলে সৃ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্যে 
থেকে একটিকে নিদিস্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ ম্লতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করে; ঘেমন আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ 
হাদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা 
সম্ভব; তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন 
পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা 
বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই ঘখন 
ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরোক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনরাপ 
সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। 


এমনিভাবে কোরআন পাকের ৩ ঠ-4৯ ০ 9১45 আয়াত দ্বারা জানা 
যায় খে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বে€লীম্সীয় 
মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে ননক্ষত্রসমূহ আকাশগান্রে প্রোথিত 
আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয়ঃ বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ 
করে! 


এ থেকে জানা গেল ৫ মধ্যে খারা সৌরজগৎ সম্পর্কে 
বেৎলীমূসীক্ম মতবাদেয় ভক্ত ছিলেন তারা কোরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা 
করতেন, যেগুলো দ্বার্য রেৎ্লীমূসীর মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বোঝা যেত। 


৫৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের 
বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে 
নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির 
বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক 
সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া 
কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জানের হুটিবশত 
এগুলোকে কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেহনে গড়ে যায়। 


বর্তমান যুগের সবশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলৃসী বাগদাদীর তফসীরে 
রাহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীধষিগণের তফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং 
আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার 
যেমন কোরআন ও সুন্গায্স গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌর- 
বিজানেও অগাধ পাণ্তিত্যের অধিকারী । তিনি তাঁর তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি 
সম্পর্কে উপরোল্লেখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌন্র আল্লামা সাইয়েদ 
মাহ্‌মূদ শুকরী আল্সী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রস্থ রচনা করেছেন । গ্রন্থের নাম 
৩০৩১1] ৪০ 64১1 ১৯১১) 8286)1 ১০৯১ ৩০ 1021 8০ ০) ১ ত 1 এই 
গ্রন্থে কোরজান পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতব।দসমৃহের সমর্থন পেশ 
করা হয়েছে। কিন্তু অন্য।ন্য আধুনিকতাপ্রিয়্ আলিমের ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন 
প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হুয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে টিন তার 
কয়েকটি বাকা এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই মথেজ্ট। তিনি বলেন ঃ 
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আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কোরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে 
দেখিনি। এতদসত্ত্ব্েও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে 
মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও সুন্নাহ্য় সদর্থ করব না। কেননা, এরূপ 
_সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষিগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা 
তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কোরআন ও সুন্নাহ্বিরোধী, তাতে কোন না কোন 
ন্রুটিআছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে ঘেতে 
পারে নাঃ বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে। 


সূরা আল্-ফুরকান ৫৩৭ 


সারফথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার-আক্তি 
সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়্। হাজার হাজার বছর পর্ব 
থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যান্সন্জান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন 
ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে । খুষ্টের জন্মের 
পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরঃ ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ 
বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তীব্র পর খুষ্টের জন্মের প্রায় একাত চল্লিশ বছর 
‘পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীম্স রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর 
একজন দার্শনিক হেয়।রখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের 
ন্্রপাতি আবিক্ষার করেন । 


সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ 
সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেৎলীম্স সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের "সহযোগিতা 
লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মুকা- 
বিলায় ফিশ গোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের 
অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবী গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং 
ফ্ঞানিগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তফসীর- 
কার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খুস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীক্সদের 
মধ্য নবজাগরণ্রে সচনা হয় এবং .ইউরোপীয় চিস্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুর 
করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালি- 
লিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চাল।ন 
এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আক্ুতি সম্পর্কে বেৎলীমুসের মত- 
বাদ গ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খুষ্টীয় অঙ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী 
ন্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। তার গবেষণা ও 
আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরও শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে 
প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্ত শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নম», 
ঘা বেৎলীমৃসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারী 
বস্ত স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন ছে, সমস্ত 
নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি রয়েছে । পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, 
এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভ্ভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান 
থেকে প্রত্যেক ভারী বন্ত নিচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন নস্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব- 
বলয়ের বাইরে চলে ক্বায়,তবে তা আর নিচে পতিত হবে না। ্‌ 


অধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবু রায়হান 
আলবেরানীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষুষ 


অভিভ্ততা অর্জন করেছেন ঘে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট শ্বখন পৃথিবীর 


৫৩৮ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআান ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে স্বাস, তখন তা আর নিচে পতিত হয় না, বরং একটি 
কৃল্লিম উপগ্রহের আকার ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে । এসব 
কৃল্লিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা প্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন 
করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন বর্তমান কালের 
বিজ্ঞানের সব শন্র-মিন্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে 
গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন চিপ সংগ্রহের কজ অব্যা- 
হত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যস্ত পৌছার প্রচেজ্টাও হচ্ছে এবং মহাশুন্য পরিক্রমার ও 
পরিমাপের অন্শীলনী চালু আছে। OO 


তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশুন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভো- 
চারী জন গ্নেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শন্রু-মিন্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তার 
একটি বিরতি আমেরিকার . খ্যাতনামা মাসিক “রিভার্স ডাইজেস্ট'-এ এবং তার উদ 
অনুবাদ আমেরিক। থেকে প্রকাশিত উদু মাসিক “সায়রবীন'-এ বিস্তারিত প্রকাশিত 
হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হল। এ থেকে আমাদের 
আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন প্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহা- 
শূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ 


এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশুন্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা. 
বোঝায় থে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। 
অতপর লিখেন £ ৬ Oo 

এতদসনত্তেও মহাশন্যে পূর্ব থেকেই থে ক্রিয়াকর্ম তাব্যাহত রয়েছে, তদৃষ্টে আমা- 
দের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য । বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশুন্য পরিমাপ 
অসম্ভব ব্যাপার । 

অতঃপর উড়োজাহাজের হ্বান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন £ 

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহিভূতি শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও 
অনর্থক হয়ে ঘায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট 
করতে হয্ন। এ কাজটি কম্পাসের সাহাষ্ষ্ে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে 
গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্ড্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেজ। একে 
আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্বাণ নিতে পারি না। অথচ 
ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে শ্বে, এখানে কোন গোপন শক্তি 
অবশ্যই বিদ্যমান আছে! 
অতপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন £ 

খুস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূল 
নীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে 
অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা 
নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই 


সূরা আল্-ফুরকান ৫৩৯ 
আমরা আমাদের জানার ভিভিতে বলি যে, এই সৃষ্ট জগতে একটি পথপ্রদর্শক 
শি বিদ্যমান রয়েছে । 


এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম । মার্কিন 
নভোচারীর উপরোক্ত বিরতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেস্ট। ও 


পরীক্ষা-নিরীক্ষ।'র ফলে সৃষ্ট জগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌছা তো 


দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা 'জেনে-মনের 
উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে ঘায়। তাকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক খন্তর- 
পতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মুকা- 
বিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই ঘে, স্থস্ট জগৎ, নক্ষপ্র ও গ্রহ-উপগ্রহের 
এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোন মহান ও ইন্দ্রিয়-বহি্ভূত শক্তির আদেশা- 
ধীনে পরিচালিত হচ্ছে । এ কথাটিই পয্মগন্থরণণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে 
বলে দিয্সেছিলেন এবং কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার 
জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত 
দেওয়া হয়েছে। | OO 

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশুন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যামু- 
সন্ধান ও আকার-আক্ুতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তর 
স্বরূপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারকতা ও অক্ষমতা স্বীকার 
করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্ছে ভ্রমণকারী ও চন্দ্র গ্রহের পাথর, 
মাটি, শিলা ও চিন্ত্র সংগ্রহকারিগণও স্বরাপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশি সাফল্য 
জর্জন করতে পারেনি । ্‌ 


এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে ঃ মানুষের চেস্টা- 
সাধনা, চিন্তাগত ক্ৰমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ 
দৃষ্টিতে প্রশংসাহঁও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা খাস যে, যে এন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব 
ও মানবতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের 
কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার কবে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং 
কোটি-অর্বদ টাকা, খা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হত, তার 
বহ্‌্ৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও 


মানবতার ফি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, 


তাদের বস্ত্র ও বাসস্থ'নের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্রচ্স্টা তাদের দারিদ্র্য ও 
বিপদাপদের কোন সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল 
থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কিঃ অথবা তাদের জন্য অন্তরগত শান্তি ও আরা- 
মের কোন উপকরণ, সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় ম্বে, এসব প্রশ্নের 
জওয়াবে “না” ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না। 


এ কারণেই কোরআন ও সুন্নাহ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে 
বিরত থাকে এবং কেবল দুটি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্ট জগত সম্পর্কে 
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চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয় প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে 
সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্ড্রিক্স-বহিভ্তি শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি 
এই ব্যবস্থার পরিচালক তারই নাম আল্লাহ্‌ ৷ দ্বিতীয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের 
উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে খাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন । 
মানুষের কাজ এই ঘে, জ্ঞানবৃদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহাম্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের 
গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল 
লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য---কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের । 
তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ গছন্দনীয্স নয়। সৃঙ্ট জগত সম্পর্কে চিস্তা-ভাবনার 
এই দুটি দিকই মানুষের জন্য ঘেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রস্‌। এগুলোর ফলাফল 
সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব 
মতভেদ সৌরজ্গত ও গ্রহ-উপগ্রত্র আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত । কোর- 
আন এগুলেকে অনাবশ্ক ও অর্জনের জযোগা সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে । মিসরের 
মৃুফতী আল্লামা নজীত তার গ্রন্থ িওফীফুর রহমান'-এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে 
বিভত্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, খা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। 
দ্বিতীক্ন ভাগ কার্গত, য। এসব হিসাব জানার উপক্োগী প্রাচীন ও আধুনিক হন্ত্রপাতি 
সম্পর্কিত । তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও 
স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও অ।ধুনিক বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। শরন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধি- 
কাংশ ফলাফলে সবাই একমত । তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত। 


ূ চিন্তা করলে দেখা হায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে 
সম্পৃক্ত । তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকতিন। এ কারণেই কোরআন, 
সুন্নাহ্‌ এবং সাধারণভাবে পয়গন্থরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত 
করেন নি এবং পূর্ববরী মনীষিগণের উপদেশ এই ষে ঃ 
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এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই ষে, অ্রম্টার অস্তিত্ব, তওহীদ ও তার অদ্বিতীয় 
জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূ'জগৎ সম্পর্কে 
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চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য । কোরআন ঘন্ত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত 
দেয়। এসব বস্তর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে এ দিক দিয়ে এসব 
বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কোরআনের উদ্দেশ্য । কোরআন 
এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয্নাতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, 
কেউ ষেন অর্থনৈতিক প্রয্লোজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত 
হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত 
করে তদনুাযী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
এবং তা অর্জন সূকঠ্রিনও, তাই কোরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার 
প্রতি ইন্জিত করে। এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক 
উন্নতি ও তখ্যানৃসন্ধানকে হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভূল। কিছু সংখ্যক 
আধুনিকপন্থী আলিম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কোরআনকে এগুলোর বিরোধী 
বলাও জান্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলিম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন 
এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি । কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা 
নয় । মানুষের জন্য এগুলো 'অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে 
এর কোন সম্পর্ক নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্ুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ 
অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা শুদ্ধ 
নয়। চন্দ্রপৃষ্ভে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপরুূত হওয়া 
ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং সে 
পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত 
করে দেওয়াও কোন বুদ্ধিমত্তা নয় । 
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(৬৩) “রহমান'"এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে 
' এবং তাদের সাথে যখন মৃর্বরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম । (৬৪) 
এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে ; 
(৬৫) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের 
শান্তি হটিয়ে দাও । নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল 
হিঙস্গাবে তা কত নিরুষ্ট জায়গা ! (৬৭) এবং যারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় 
করে না, ক্লপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবতী। (৬৮) এবং 
যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ, যার হত্যা অবৈধ করেছেন, 
সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে. 
তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং 
তথায় লান্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাদ করবে । (০) কিন্তু যারা তওবা করে, 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ, তাদের গোনাহ্‌কে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত 
করে দেবেন। আল্লাহ, ক্ষমাশীল, পরম দয়াল্‌। (৭১) খে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, 
সে ফিরে অ'স।র স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আনে । (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে 
যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয্লাকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থ 
ভদ্রভাবে চলে যায় । (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বেঝানো 
হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭8) এবং যারা বলে, হে আমাদের 
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পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের 
জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুভাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর । 
(৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে 
তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস 
করবে । অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কত উত্তম ! (৭) বলুন, আমার পালনকর্তী 
পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্বর 
নেমে আসবে অনিবার্ধ শাস্তি । ্‌ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


‘রহমান’-এর ( বিশেষ ) বান্দা তারাই, হারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা 
করে (উদ্দেশ্য এই ধে, তাদের মজ্জায় সব ব্যাপারেই নম্রতা আছে এবং তারই প্রতি- 
ক্রিয়া চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায় । এখানে শুধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা 
উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অহংকারসহ নম্র চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয় 
নস্রতা তাদের নিজেদের কাজেকর্মে) এবং (অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে, ) 
যখন তাদের সাথে অক্ত লোকেরা ( অজ্ঞতার ) কথাবার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার 
কথা বলে। (উদ্দেশ্য এই বে, নিজেদের জন্য উক্তিগত অথবা কর্মগত প্রতিশোধ নেয় 
না। এখানে সেই কঠোরতা না করার কথা বলা উদ্দেশ্য নগ্ন, ঘা আদব শিক্ষাদান, সং- 
শোধন, শরীয়তের শাসন এবং আল্লাহ্‌র কলেমা সমুচ্চে রাখার জন্য করা হয়)। এবং 
খারা (আল্লাহ্‌র সাথে এই কমগন্থা অবলম্বন করে যে, ) রান্রিকালে আপন পালনকর্তার 
উদ্দেশে সিজদারত ও দণ্ডাকসমান (অর্থাৎ নামাৰে রত) থাকে এবং যারা (আল্লাহ্‌র 
হক ও বান্দার হক আদায় করা সত্বেও আল্লাহকে ভয় করে) দোয়া করে, হে আমাদের 
পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আঘাবকে দুরে রাখ। কেননা, এর আমাৰ, 
সম্পূর্ণ বিনাশ নিশ্চয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা এবং মন্দ বাসস্থান। (দৈহিক আনুগত্য 
তাদের এই অবস্থা) এবং (আথিক ইবাদতে তাদের অবস্থা এই যে ) তারা যখন বায় 
করে, তখন অযথা ব্যয় করে না (অর্থাৎ গোনাহ্‌র কাজে ব্যয় করে না) এবং কপণতাও 
করে না (অর্থাৎ জরুরী সৎকর্মেও বায় করতে নটি করে না। বিনা প্রয়োজনে সামর্থ্যের 
বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম 
অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসবও অধথা ব্যয়ের অন্তর্ভ ক্র হয়ে গেছে। কেননা, 
এসব বিষয় গোনাহ ! ষে বস্ত গোনাহ্‌র কারণ হয়, তাও গোনাহ্‌। কাজেই পরিণামে 
তাও গোনাহর কাজে ব্যয় করা হয়ে যায় । এমনিভাবে জরুরী ইবাদতে মোটেই ব্যয় 
| ॥ 95487 5০ 

না করার নিন্দা 12 51:98 7) থেকে জানা গেল । কারণ কম ব্যয় করা ঘখন 
জায়েষ নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কাজেই 
এই সন্দেহ রইল নাখে, ব্যয়ে নটি করার তো নিন্দা হয়ে গেছে; কিন্তু মোটেই ব্যয় না 
করার কোন নিন্দা ও নিষেধাজ্তা হয়নি। মোট কথা তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ত্র.টি ও বাড়া-বাড়ি 


৫৪8 তফসীরে মা‘আরেকফ্ুল-কোরআন ।। ষষ্ঠ খণ্ড 


থেকে পবিত্র ।) এবং তাদের ব্যয় করা এতদুভয়ের (অর্থাৎ ত্রটি ও বাড়।বাড়ির ) মধ্যবতাঁ 
হয়ে থাকে । তোদের এই অবস্থা ইবাদত পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।) 'গবং 
যারা গোনাহ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে”) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত 
করে না (এটা বিশ্বাস সম্পকিত গোনাহ্‌), আল্লাহ্‌ যার হত্যা (আইনের দৃষ্টিতে ) 
অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না (অর্থাৎ ঘন হত্যা জরুরী 
কিংবা অনুমোদনের কোন শরীয়তসম্মমত কারণ পাওয়া যায়, তখন ভিন কথা )। এবং 
ব্যভিচার করে না। (এই হত্যাও ব্যভিচার ক্রিয়াকর্ম সম্পকিত গোনাহ্‌ )। খারা এ কাজ করে 
(অর্থাৎ শিরক করে অথবা শিরকের সাথে অন্যায় হত্যাও করে অথবা ব্যভিচারও করে, 
ঘেমন মঙ্কার মুশরিকরা করত) তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের 


A A LZ রা লা ॥ রা কি 


শাস্তি বধিত হবে (যেমন অন্য আয়াতে আছে = | ১০) ৩৫৯ ও { ১০ ০ ৩ ১} এবং 


তারা তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে (যাতে দৈহিক শান্তির সাথে সাথে 
লাঞ্ছনার আত্মিক শাস্তিও হয় এবং শাস্তির কঠোরতা অর্থাৎ বৃদ্ধির সাথে সাথে 


| পাত AL 


পরিমাণ রূদ্ধি অর্থাৎ চিরকাল বসবাস করাও হয়। ৬) ১ ০59৯ ১১৮5 বলে কাফির 


ও মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে। এর ইঙ্গিত ৮৪ ৬৩৯ - এপ _ ৩৩৪০ - ৩০ ' 
ইত্যাদি বাক্য। কেননা, পাপী মৃ’মিনের শাস্তি বধিত ও চিরস্থায়ী হবে না; বরং তাকে 
পাক-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হবে, লাগ্রিছত করার উদ্দেশ্যে নয়। এর জন্য 


পর্ণ পা পা পর পা ডে পা তা 
টি 
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আয়াতে একথা বণিত হয়েছে । উপরোক্ত হঁঙ্গিত ছাড়া ব্খারী ও মুসলিমে . ইবনে 
আব্বাস থেকে শানে 'নুযুলও তাই বণিত হয়েছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে এই আয়াত 
নান্বিল হয়েছে); কিন্তু যারা (শিরক ও গোনাহ থেকে) তওবা করে (তওবা কবুলের 
শর্ত এই যে) বিশ্বাস (ও) স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে. (অর্থাৎ জরুরী ইবাদত 
পালন করতে থাকে, তাদের জাহান্নামে চিরকাল বাস করা দূরের কথা, জাহান্নাম 
তাদেরকে বিন্দুমান্রও স্পর্শ করবে না; বরং) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ( অতীত ) 
গোনাহ্‌কে (ভবিষ্যৎ) পুণ্য দ্বারা পরিবতিত করে দেবেন (অর্থাৎ যেহেতু অতীত কুফর 
ও গোনাহ্‌ ইসলামের বরকতে মাফ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে সৎকর্মের কারণে পৃণ্য লিখিত 
হতে থাকবে, তাই জাহান্নামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।) এবং (এই পাপ 
মোচন ও পুণ্য লিখন এ কারণে যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, (তাই পাপ মোচন 
করে দেন এবং) পরম দয়ালু (তাই পূণ্য স্থাপন করে দেন। এছিল কুফর থেকে তওবা- 
কারীর বর্ণনা। অতপর গোনাহ থেকে তওবাকারী মুমিনের কথা বলা হচ্ছে, যাতে 
তওবার বিষয়বস্তু পর্ণ হয়ে যায়। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের অবশিষ্ট গুণাবলীরও 
এটা বর্ণনা থে, তারা সর্বদা ইবাদত সম্পন্ন করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে; 
কিন্তু কোন সময় গোনাহ্‌ হয়ে গেলে তওবা করে নেয়। তাই তওবাকারীদের অবস্থা বর্ণনা 


সুরা আল্-ফুরকান ৫৪৫ 


করেছেন। অর্থাৎ) ষে ব্যক্তি (গোনাহ.থেকে) তওবা করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ ভবি- 
ফ্যতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে) সে (ও) আযাব থেকে বেচে থাকবে । কেননা, সে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে বিশেষরূপে ফিরে আসে (অর্থাৎ ভয় ও আন্তরিকতা সহকারে, 
শ্বা তওবার শর্ত । অতপর আবার রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বণিত হচ্ছে, অর্থাৎ 
তাদের এই গুণ যে) তারা অনর্থক কাজে (মেমন খেলাধুলা ও শরীম্মতবিরোধী 
কাজে) ঘোগদান কৃরে না এবং খদি ঘেটনাক্রমে অনিচ্ছায়) অনর্থক ক্রিগ্নাকর্মের কাছ 
দিয়ে ঘান, তবে গজ্ভীর (ও ভদ্র) হয়ে চলে ধায় (অর্থাৎ তাতে মশগুল হয়না এবং 
কার্যকলাপ দ্বারা গোনাহগারদের নিকষ্টতা ও নিজেদের উচ্চতা ও গর্ব প্রকাশ করে না) 
এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী দ্বারা উপদেশ দান করা হলে তারা অন্ধ ও 
বধির হয়ে তার বিবিধানাবলীর ) উপর পতিত হয় না (কাফ্িররা যেমন কোরআনকে অভিনব 
বিষয় মনে করে তামাশা হিসেবে এবং তাতে আপত্তি উহ্বাপনের উদ্দেশ্যে এর স্বরাপ ও 
তত্বকথা থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে এর চারপাশে এলোমেলো ভিড় জমাত। অন্য আস্মাতে 
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কোরআন বলে ৪1 ১) ৫০ (০ 59 15১ & --উল্লিখিত বাদ্দাগণ এরাপ করে না, 


বরং বৃদ্ধি ও বিবেচনা ' সহকারে কোরআনে মনোনিবেশ করে, শ্ার ফলে ঈমান 
ও আমল বৃদ্ধি পায়। সুত্তরাং আয়াতে অন্ধ ও বধির না হওয়ার কথা বন্লা হয়েছে 
কোরআনের প্রতি আগ্রহতভরে মনোনিবেশ না করা ও তাতে পতিত না হওয়ার কথা বলা 
হয়নি। কেননা, এটাই কাম্য। এতে কাফিরদের কোরআনে পতিত হওয়া তো প্রমাণিত 
হয়ঃ কিন্তু তাদের পতিত হওয়ার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের নিয়তে এবং অন্ধা বধিরের, 
পতিত হওয়া অনুরূপ ছিল। তাই এটা নিন্দনীয়) এবং তারা (নিজেরা ঘ্েমন দীনের 
আশেক, তেমনি তাদের সন্তান-সম্ততিদেরকেও দীনের আশেক করতে চেষ্টিত থাকে। 
সেমতে কার্যত চেস্টার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারেও ) দোয়া করে, হে আমা- 
দের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের 
শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি) দান কর। (অর্থাৎ তাদেরকে দীনদার কর এবং আমাদেরকে 
এই প্রচেষ্টায় সফল কর, ঘাতে তাদেরকে দীনদার দেখে শাস্তি ও আনন্দ লাভ করতে 
পারি।) এবং তুমি তো আমাদেরকে আমাদের পরিবারের নেতা করেছই, কিন্তু আমা- 
দের দোয়া এই ঘে, তাদের সবাইকে মৃত্তাকী করে) আমাদেরকে মুস্তাকীদের নেতা 
করে দাও। (নেতৃত্বের আবেদন আসল উদ্দেশ্য নয়, ষদিও তাতে দোষ নেই; বরং আসল 
উদ্দেশ্য নিজ পরিবারের মুত্তাকী হওয়ার আবেদন। অর্থাৎ আমরা এখন শুধু পরিবারের 
নেতা। এর পরিবর্তে আমাদেরকে মুত্তাকী পরিবারের নেতা করে দাও। এ পর্যন্ত রহ- 
মানের বান্দাদের গুণাবলী বণিত হল। অতঃপর তাদের প্রতিদান বগিত হচ্ছে 8) তাদেরকে 
(জান্নাতে বসবাসের জন্য) উপরতলার কক্ষ দেয়া হবে তাদের ধের্ম ও ইবাদতের 
উপর) দৃঢুতর থাকার কারণে এবং তারা তথায় (জান্নাতে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) 
স্থাপ্নিত্বের দোয়া ও সালাম পাবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। সেটা কত 
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0 পা SB পা পান KA পা 
উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান! (যেমন জাহান্নাম সম্পর্কে Lo ১০ » | ye ৩১৪ ৩০ 
বলা হয়েছে। হে পন্নগন্থর,) আপনি সাধারণভাবে লোকদেরকে বলে দিন, আমার পালন- 
কর্তা তোমাদের সামান্যও পরওয়া করবেন না, যদি তোমরা ইবাদত না কর। অতএব 
(এ থেকে বোঝা উচিত যে, হে কাফির সম্পুদায়) তোমরা তো (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীকে) 
মিথ্যা মনে কর। কাজেই সত্বর এটা (অর্থাৎ মিথ্যা মনে করা তোমাদের জন্য) অনি- 
বার্থ বিপদ হয়ে ঘাবে। (তা দুনিয়াতে হোক, যেমন বদর যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিপদ 
এসেছে কিংবা পরকালে হোক---এটা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সরা আলৃ-ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্ত ছিল রসুলুল্লাহ (সা)-র রিসালত ও' 
নবুয়তের প্রমাণ এবং এতদসম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসম্হের 
জওয়াব। এতে কাফ্ির-মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙও 
উল্লিখিত হয়েছে। স্রার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের 
কথা উল্লেখ করেছেন, হারা রিসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম, 


চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ্‌ ও রসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে... 


সুসম্জ স। & 


কোরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে “ইবাদুর রহমান'-_(রহমানের দাস) 
উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্বরহৎ স্পমান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট 
জীবই সুষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ্‌র দাস এবং তার ইচ্ছার অনুসারী । তার 
ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে নাঃ কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও 
ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব নিজের সমস্ত কামনা 
বাসনা ও কর্মকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের বান্দা” অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সুরার শেষ 
পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গোনাহ থেকে তওবা ও 
তার প্রতিক্রিয়া বণিত হয়েছে। 


এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে “নিজের বান্দা” বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা 
উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার সুন্দর 
_নামাবলী ও গুণ্বাচক বিশেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু ‘রহমান’ শব্দকে মনো- 
নীত করার কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী 
আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত । 


আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামত £ঃ আলোচ্য 
আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বণিত হয়েছে। 
এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আথিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কমে আল্লাহ্‌ ও 


সূরা আলৃ-যু্ররকান ৫৪৭ 


রসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের 
প্রকারভেদ, দিবারান্ত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহ্‌্ভীতি, যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে 
থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু 
শামিল আছে। 


তাদের সর্বপ্রথম গুণ ০৮৮০ হওয়া । ৩ ৮ শব্দটি ১4৮ এর বহুবচন। ' অর্থ 


বান্দা, দাস; শে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভূর 
আদেশ ও মজির ওপর নির্ভরশীল। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার 

. বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষ। এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে 

পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং ঘখন ঘে আদেশ হয়, তা পালনের 
জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে। 


0 A ATA re ASA 


দ্বিতীয়গুণঃ ৬ 8 ৬১ 15০ ৩৮০৯ অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে | 


চলাফেরা করে। ৬৪৯ শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাজ্তীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না 
চলা, অহংকারীর ন্যান্স পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়ো- 
জনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা হায় দে, রসূলুঙ্জাহ্‌ সো) 
খুব ধীরে চলতেন না, ধরং কিছুটা দ্রতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, 
8) 592৮১ ০১) 8 1৮৮৫--অর্থাৎ চলার সময় পথ শেন তীর জন্য কুঞ্চিত হত । 
--(ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষিগণ হচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যাম ধীরে 
চলাকে অহংকার ও কুত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরাহ্‌ সাব্যস্ত করেছেন। হুখরত 
উমর ফারুক রো) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি 
অসুস্থ? সে বললঃ না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং ০ চলার 
আদেশ দিলেন। ---(ইবনে কাসীর) 


A A A A AIA 


হষরত হাসান বসরী 5 ৬ J 1 ৪ ০ 2৯ আয়াতের তফসীরে বলেন, 


খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহ্‌র সামনে হীন ও 
অক্ষম হয়ে থাকে । অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারক ও পঙ্গ মনে করেঃ অথচ 
তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়, বরং সৃস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহ্‌- 
ভীতি প্রবল, যা অন্যদের ওপর নেই । তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের 
চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে ষে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত 
চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া 
পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের 
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বস্তর মধ্যেই আল্লাহ্‌র নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে 
না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরী রয়েছে।---(ইবনে কাসীর) 


পালা নটি AA 9 তা 


টি ES - AS it | রি ow 
তৃতীয় গুণ ঃ ৬০০12) ৩545 এ 7৪৮ (৯1১15 অর্থাৎ শ্রখন অক্ততা- 
সম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে ৩৪৭ 


শব্দের অনুবাদ “অক্ততাসম্পন্ন করে ব্যক্ত করা হয়েছে শবে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যত্তি 
নয়; বরং ঘারা ম্র্থতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, দিও বাস্তবে বিদ্বানও 
বটে। ‘সালাম’ শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি, বরং নিরাপত্তার 
কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহ্হাম থেকে বর্ণনা করেন থে, এখানে (৮৬৮ 
শব্দটি ৯৯ থেকে নয়; বরং 7 থেকে উদ্ভূত; সার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য 
এই ঘে, মর্থদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, মাতে অন্যরা কস্ট না পায় 
এবং তারা নিজেরা গোনাহ্গার না হুয়। হষরত মৃজাহিদ' মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই 
ত্ষসীরই বণিত আছে। ---(মাঘহারী ) | 


£% 0০5৬৩ টা AdA er 
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স্থাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডাক্সমান অবস্থায়। 
ইবাদতে রানি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উদ্লেখ করার কারণ এই থে, এ সময়টি নিদ্রা 
ও আরামের । এতে নামাথ ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, 
| তেমনি এতে লোক দেখানো ও নামঘশের আশংকাও নেহঁ। উদ্দেশ্য এহ খে, তারা 

দিবারান্রি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি 
কাজ থাকে. এবং বান্ত্রিকালে আল্লাহ্‌র সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামা- 
শ্রের অনেক ফযীলত বণিত হুয়েছে। তিরমিথী হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন 
শে, রসূলুল্লাহ সো) বলেছেন, নিসম্মমিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোগ্লাদের পূর্ববর্তী 
সব নেক বান্দার অভ্যন্ত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য দান- 
কারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গোনাহ্‌ থেকে নিবৃত্তকারী -_মাযহারী ) 


হন্গরত ইবনে আব্বাস বলেন, থে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাক- 
আত গড়ে নেয়, সে-ও তাহাজ্জুদের ফমীলতের অধিকারী (৯৪ 91১৯ ৯ 48 ৩ 3 
__(মাহহারী, বগভী)। হযরত উসমান গনীর জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ, (সা) বলেন, 
ঘে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে 
অতিবাহিত করল এবং স্রে ব্যক্তি ফজরের নামা জামাআতের জাথে আদায় করে তাকে 
অবশিষ্ট অর্ধেক বান্লিও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে।---( আহমদ, মুসলিম-- 
মাধহারী) ৃ 


সূরা আল-ফুরকান | ৫৪৯ 


৭ wr পাশা Ba A শপ A JAB. শিক 9 টি 
পঞ্চম গুণ oldu spel ৩ 5) 55 ৩০৪ ১১12--অর্থাৎ 
এই প্রিপ্ন বান্দাগণ দিবারান্ত্ি' ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে 
না) বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখিরাতের চিন্তা থাকে, যন্দরন কাষত 
চেস্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়াও করতে থাকে। 


ASA ০ PU 


ষষ্ঠ গুণঃ (9% 151 a ১ | ০___অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার 
সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও শ্লটিও করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা 
বজায় রাখে। আল্লাতে ৮১11 এবং এর বিপরীতে )0 1 শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে । ্‌ 


৮51) | -এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় হষরত ইবনে- 
আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজে 
ব্যয় করা ৮৪1) (তথা অপব্যয় ; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ 
ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয্লের অন্তভূভ্ত। কেননা, 
J ৬ তথা রি ক Ri কোরআনের ald দ্বারা হারাম ও গোনাহ । আল্লাহ বলেনঃ 


ut $3) ৪ Fl ৫ এ ১৫০ এ-ও দিক দিক্নে এই তফসীরের সারমর্মও 


হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের SE EE অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ গোনাহ্‌র কাজে 
যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয় ।--7€ মাষহারী) 


3 4৬ | শব্দের অর্থ ব্যয়ে ন্রটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর 


তর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্‌ ও রসূল ব্যয় করার আদেশ দেয়, তাতে কম ব্যয় করা। 
(সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তভূক্ত হবে)। এই তফসীরও হযরত, 
ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, প্রমুখ থেকে বণিত আছে।--(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই 
যে, আল্লাহ্‌র প্রিম্ন বান্দাদের গুণ এই, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয়_ও নু.টির 
মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে। 


রসূলে করীম সো) বলেন £ ৯১১৫০ ১৬১ ৬.১ ০৭৯) 8% অর্থাৎ ব্যয় 


কাজে মধ্যবতিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ---€ আহ্ঘদ” ইবনে 
কাসীর) 


হখরত আবদুপ্লাহ ইবনে মাসউদ বণিত অপর এক হাদীসে রসুল্লল্লাহ (সা) 
বলেন ঃ ১৭: 1: 4) ৮ ৮ৈ ---অৰ্থাৎ থে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবতিতা ও সমতার 


৫৫০ তফসীরে মাআরেফুলকোরআন 1 ষ্ঠ খণ্ড 


উপর কায়েম থাকে, সে কখনও ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না।--(আহ্মদ, ইবনে 
কাসীর ) | 


L 
সপ্তম গুণ $1 @ {Af pe yf 520 on ১ 5. _পূর্বোস্ত ছয়টি গুণের 


মধ্যে আনৃগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গোনাহ্‌ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান 
মূলনীতি বণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা 
ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সবরৃহৎ 
গোনাহ । 


x ABS hw পা 


অস্টম গুণ ঃ ০৪০1 ৬ 428. / __এখান থেকে কার্ষগত গোনাহ্সম্হের 


মধ্যে কতিপক্ন প্রধান ও কঠোর গোনাহ সম্বন্থো বর্ণনা করা হচ্ছে শে, আল্লাহ্র প্রিয় 
বান্দারা এসব গোনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং 
ব্যভিচারের নিকটবতা ০ বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গোনাহ্‌ বর্ণনা করার 


| পে দি পা eo 


পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ৬৪1 ৩৯ ০৪১ ০৯৭ ৩ .০ 5 অর্থাৎ মে ব্যক্তি 


উল্লিখিত গোনাহ্‌সমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে । এ স্থলে আবু উবায়দা 
P ৩ [ শব্দের তফসীর করেছেন গোনাহের শাস্তি। কেউ কেউ বলেনঃ ৮৩ | জাহা- 


নামের একটি উপত্যকার নাম যা নির্মম শান্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দেয়।---( মাযহারী ) 


অতপর উল্লিখিত অপরাধসম্হ থারা করে, তাদের শাস্তি বণিত হচ্ছে। আয়াত- 
সম্হের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নিদিষ্ট দে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফিরদের 
হবে, হারা শিরব ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং বভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা 


পা পানি Pe AEH 


প্রথমে তো ৬? ১৬) 1 ১) ০৯০ 43 কথাটি মুসলমান গোনাহ গারদের জন্য প্রযোজ্য 


হতে পারে না। কারণ, তাদের এক গোনাহের জন্য একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে 
উল্লিখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্য হবে না। 
এটা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য । কুফরের যে শাস্তি, ঘি কাফির ব্যক্তি কুফরের সাথে অন 


পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে হ্াবে। দ্বিতীয়ত এই শাস্তি সম্পকে আয়াতে 
“3 A AS 


U ৫০ ১% ১৯১১ কথাটিও বলা হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আষাবে লান্ছিত 


অবস্থায় থাকবে। কোন মুর্মমিন চিরকাল আষাবে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই 
করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর ত।কে জাহান্নাম থেকে মৃক্তি দেওয়া হবে। মোট কথা 
এই থে, সারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের 
শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতপর বর্ণনা করা 


স্রা আল্-ক্কুরকান ৫৫১ 


হচ্ছে হো, হাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হুল, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে 
এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মন্দ 
কর্মসমূহুকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের 
আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা এই ঘে, শিরক ও 
কুফর অবস্থায় ঘত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে 
সেইসব বিগত পাপ মাফ হয়ে শাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা দিও গোনাহ্‌ ও 
মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে 
গেছে এবং গোনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে । মন্দ কর্ম- 
সমৃহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হষরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরা, সাঈদ 
ইবনে যুবাগ্নর, মুজাহিদ প্রমূখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। ---(মাষহারী) 

ইবনে কাসীর এর আরও একটি তফসীর বর্ণনা করেছেন । তা এই খে, কাফিররা 
কুফর অবস্থায় ঘত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রাপাস্তরিত 
করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই থে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা খন কোন সময় 
অতীত পাপের কথা স্মরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। 
তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে ঘ্াবে। ইবনে কাসীর এই তফ- 
সীরের সমর্থনে কতিপয্ন হাদীসও উল্লেখ করেছেন। 


পা + cAI IG 8 পণ শর পা পা পা টি তরী তা 


১৬০41 তি চির জর হি সপনানীি নং 
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পূর্বোজ ৬ ৩৩ ১০ ০০৩ ০০০9 ৬০ ৩১০ ১ বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনর্তক্তি। 


দি 


কুরতুবী কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও 
আলাদা। কারণ, প্রথমটি ছিল কাফির ও মুশরিকদের তওবা, হারা হত্যা ও ব্যভিচারেও 
লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা 
পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা 


পলি পার্টি লি শি 


হয়েছে । এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে ০০ 1 5 অর্থাৎ (বিশ্বাস স্থাপনের কথা 


বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায্ন তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যাষ যে, এটা তাদের 
তওবা, যারা পূর্ব থেকে মৃদ্মমিনই হিলঃ কিন্তু অনবধানতাবশত হত্যা ও ব্যভিচারে 
লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক 
তওবা করার পর হদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের 
কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তণ্ডবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ 


কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু 
এ 
এট উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং 


জওয়াবে ঘে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট । উদ্দেশ্য এই যে, 


৫৫২ | .. ভফসীরে মাআরেফুল-কোরআন | ষষ্ঠ খণ্ড 


থে ব্যক্তি তওবা করে, অতপর সৎ কর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে 
আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে ঘে ব্যক্তি অতীত গোনাহ 
থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা 
ষেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই ঘে, বে মুসলমান অনবধান- 
তাবশত পাপে লিপ্ত হন, অতপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, 
ব্দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয্ন হবে এবং 
বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, থা পূর্ববতাঁ আয্মাতে বলা হয়েছে খে, তার মন্দকাজকে . 
পূণ্য দ্বারা.পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে। 


আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয্ন বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা রি মাঝখানে 
পাপের পর তওবা করার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে । অতপর পুনরায় অবশিষ্ট সি 
বর্ণিত হুচ্ছে। 


AY ee ABI re en 
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মজলিসে ঘোগদান করে না। সর্বববহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর 
সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয্াতের উদ্দেশ্য এই ঝে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে 
যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে । হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের 
ঈদ, মেলা ইত্যাদি । হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান- 
বাজনার মাহফিল বোঝানো হয়েছে । আমর ইবনে কায়েম বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের 
মাহফিল বোঝানো হয়েছে। যুহ্রী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্য পান করা ও করানোর 
মজলিস বোঝানো হয়েছে ।-+-€(ইবনে কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন 
বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের এরূপ 
মজলিস পরিহ।র করে থাকা উচিত । কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে 
খোগদান করার সমপর্যায়ভূক্ত ।---( মাহারী ) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের 


ATA 
৬5 ৩৫:4 শব্দটিকে ঠ ১0৪৯ অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে 
আয়াতের অর্থ এই ঘে, তারা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য খে মহাবিপদ ও কবীরা গোনাহ, 
তা কোরআন ও সুন্নতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (র)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সো) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্বরহৎ কবীরা গোনাহ আখ্যা দিয়েছেন। 


হথরত উমর ফারাক (রো) বলেন, ষে ব্যক্তি .সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ 
প্রমাণিত হয়ে সায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার । এ ছাড়া তার মুখে চুনকালি 
মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লান্ছিত করা দরকার । এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা 
প্রয়োজন ।---€ মাষহারী ) ্‌ 


পা ABA AB টেপ শপ পা 
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বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গা্তীর্য ও ভদ্রতা 
সহকারে চলে মায়। উদ্দেশ্য এই থে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে 
গোগদান করে না, তেমনি শ্রদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন 
করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে হ্বায়। 
অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃবণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের 
.. প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে 
অহংকারে লিপ্ত হয় না। হবরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রো) একদিন ঘটনাক্রমে 
বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে হান। 
রসূলুল্লাহ. সো) এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ ভদ্র হয়ে গেছে। 
অতপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, হাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে 
ভদ্র ও অস্্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে ।---(ইবনে কাসীর ) 
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প্ট পাকি 062 
১ ৮৬০০ ১ ০০--অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে ঘখন আল্লাহ্র আয়াত ও আখিরাতের 
কথা ঈমরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনো- 
যোগ দেয় নাঃ বরং শ্রবণশভ্তি ও অন্তদূস্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ 
আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেই নি কিংবা দেখেই নি। এই আয়াতে দু*টি বিষন্ন 
উল্লিখিত হয়েছে । এক. আল্লাহ্‌র আয্লাতসমৃহের ওপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব 
সহকারে মনোনিবেশ করা । এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ! দুই. অন্ধ 
ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ 
করা হয় বটে,কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেই নি ও দেখেই নি অথবা 
আমলও করা হয় কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ 
নিজের মতে কিংবা জনশ্লতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির 
হয়েই পতিত হওয়ার পধায়ভূক্ত। 


1 


শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেম্ট নয় বরং পূর্ববর্তী মনীষিগণের 
তফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরী ৪ আলোচ্য আয়াতসমূহে আগ্রাহর আয়াতের 
প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা 
করা হয়েছে ॥ তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের ওপর ভিত্তি করে যেভাবে 
ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে । ইবনে 
কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন থে, তিনি হযরত শা*বীকে জিক্তাসা করেন, 
হদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাহ সিজদদারত আছে এবং 
আমি জনি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরীক 


৫৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


হয়ে যাব? হযরত শা’বী বললেন, না। না বুঝে ন। শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া 
মুমিনের জন্য বৈধ নয় ঃ বরং বুথে-শুনে আমল করা তার জন্‌ জরুরী । তুমি যখন 
সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে. এবং তুমি তাদের . 
সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে 'সিজদায় শরীক হয়ে যাওয়া 
জায়েয নয় । ৃ 


এ খুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কোরআন পান ও কোরআন, 
বোঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কোরআনের অনুবাদ 
ভথবা কারও তফসীর দেখে কোরআনকে নিজেরা বোঝার চেষ্টাও করে থাকে । এটা 
নিঃসন্দেহে ধন্যবাদাহ £ কিন্তু এই চেস্টা সম্পূর্ণ নীতিবিবজিত। ফলে তারা কোর- 
আনকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায্ন। 
নীতির কথা এই যে, জগতের কোন সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তাকোন ওস্তাদের কাছ থেকে 
শিক্ষা না করে। জানিনা কোরআন ও কোরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে 
নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে 
নেয়। কোন পারদর্শী ওস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতিবিবর্জিত কোরআন পাঠও 
আল্লাহ্র আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল । আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের 
সবাইকে সরল পথের তওফীক দান করুন । 


AAA A Ar A লা পা তা পা নটি কির OT A 
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ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের 
শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর 
তফসীর অনুথ্ায়ী তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মশগুল দেখা । একজন মানুষের জন্য 
এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। ঘি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা 
ও সৃখস্থাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তভূক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত । 


এখানে এই দোয়া ছারা ইঙ্গিত করা হয়েছে থে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কেবল 
নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন নাঃ বরং তাদের সন্তান-সন্ততি 
ও জ্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেস্টা করেন। এই চেস্টারই 
অংশ হিসাবে তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে। আয়াতের 


লি শান BIA AAA A a 


£ 
পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রনিধানযোগ্য ৮০৮০1] ৬৯৪০১ ৬৯৯15 


আমাদেরকে ম্ত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যত নিজের জন্য 
জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য 


সুরা আল-ফুরকান ্‌ ৫৫৫ 


পা পানি তা ডি লা 
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গৃহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃভ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ 
সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলিম এই আয়াতের তফসীরে বলেন £ 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন। 
কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে 
মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মৃত্তাকীগণের 
ইমাম ও নেতা কথিত হবেন। সূতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি; 
বরং সন্তান-সন্ততি ও স্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম 
নাখয়ী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্য কোন সরদারী ও নেতত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য 
নয়; বরং উদ্দেশ্য এই ঘে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, খাতে মানুষ ধর্ম ও 
আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত 
হয়। ফলে আমরা, এর সওয়াব পাব। হযরত মকছল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য 
নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যদ্দ্বারা মুর্তাকীগণ 
লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা 


একই অর্থাৎ থে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলর করা হয়, 
BIS - A IAI - 


তা নিন্দনীয় নয়--জায়েঘ। পক্ষান্তরে [95 55 ১৯৪১ আয়াতে সেই সরদারী 


1৪. নেত্ত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, গা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। 
& | fl 
2151401, এ পৰ্যন্ত ‘ইবাদুর রহমান’ অর্থাৎ কামিল মৃ’মিনদের প্রধান গুণাবলীর 


বর্ণনা সমাপ্ত হল। অতপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। 


পম 
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উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাতগণ এমন বালাখানা পাবে, ম্বা সাধারণ জান্নাতীগণের 
কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তান্নকা-নক্ষন্র, দৃষ্টিগোচত্র 
হয়।---( বুখারী, মুসলিম-মাথহারী ) মসনদ আহমদ, বায়হাকী, তিরমিষী ও হাকিমে 
হযরত আবূ মালিক আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সো) বলেন, জান্নাতে 
এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে 
দৃষ্টিগোচর হবে । লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইসা রস্লাল্লাহ! এসব কক্ষ কাদের জন্য? 
তিনি বললেন, ষে ব্যক্তি নম্র ও পবিল্ল কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, 


৫৫৬ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ষুধার্তকে আহার করায় এবং রানে যখন সবাই নিপ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায 
পড়ে ।---(মাহারী) 


পরি পা পারডে £ “ “A পা নবি ৩ 


৬০ ১৬১ 5 সত ৬ ৩ 8৯২১০ অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের 


সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মূবারকবাদ জানাবে 
এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মৃ’মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এসবের প্রতিদান 
ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকদেরকে আযাবের 
ভয় প্রদর্শন করে স্রা সমাপ্ত করা হয়েছে। 
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OY ১৯3 ৯৪17৩ ০ - এই আয়াতের চর প্রসঙ্গে 


অনেক উক্তি আছে। উপরে তীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক 
স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না, হাদি 
তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হত। কন, মানব টি 


3 A | 
উদ্দেশ্যই আল্লাহ্‌র ০ স্বেমন অন্য সি আছে £ ০৪৩ feels Le 


A FJ GH ৮৪ এপ. 


35 ১ yl {mY | 9 --অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত 


অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা সে, 
ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই । এরপর রিসালত ও ইবাদতে 


রি - 


অবিশ্বাসী কাফির ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে 8 (4 ১১১ অর্থাৎ তোমরা সব 
কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ । এখন আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই। 


রা Se 


০ 1 ১ ৩) 89 ১ ৯৯-অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের কণ্ঠ- 


হার হয়ে গেছে । তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থাক্সী আাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা 
তোমাদের সাথে খাকবে। | ৃ 
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5৮:৯9) ১০) 
আল্লাহ্‌র নামে শুরু, ঘিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু । 

(১) তা, লীন, মীম । (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত । (৩) তারা 
বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্থায় আত্মঘাতী হবেন। (8) আমি যদি ইচ্ছা 
করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাঘিল করতে পারি; অতঃপর 
তারা এর সামনে নত'হয়ে যাবে। (৫) যখনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন 
উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো 
মিথ্যারোপ করেছেই। সুতরাং যে বিষয় নিম্নে তারা ঠাট্রাবিদ্রপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ 
শীঘ্ই তাদের কাছে পৌছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? 
আমি তাতে সবপ্রকার বিশেষ-নস্ত কত উদগত করেছি । (৮) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, 
কিন্ত তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী, 


পরম দয়ালু। | 
৮৯০৫৯৯৯০৫০৬ 


৯২ 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তা, সীন, মীম (এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন )। এগুলো (অর্থাৎ 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ বিষয়বস্তগুলো ) সুস্পষ্ট কিতাবের € অর্থাৎ কোরআনের ) 
আয়াত। তোরা এতে বিশ্বাস করে না বলে আপনি এত দুঃখিত কেন যে, মনে হয় ) 
হস্তো আপনি তাদের বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে (দুঃখ করতে করতে ) আত্মঘাতী 
হবেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই হযে, এটা পরীক্ষা জগৎ । এখানে সত্য প্রমাণের জন্য এমন 
প্রমাণাদিই কায়েম করা হয়, সার পরেও ঈমান আনা-না-আনা বান্দান্ন ইখতিয়ারভুক্ত 
থাকে । নতুবা) যদি আমি (জোরে-জবরে ও বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে বিশ্বাসী 
করার) ইচ্ছা করি, তবে তাদের কাছে আকাশ থেকে একটি (এমন) বড় নিদশন নাধিল 
করতে পারি যোতে তাদের ইখতিয়ারই বিলুপ্ত হয়ে হায় ।) অতপর তাদের গর্দান 
এব সামনে নত হয়ে যাবে (এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্বাসী হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ করলে 
পরীক্ষা পণ্ড হয়ে খাবে । তাই এরাপ করা হয় নাএবং ঈমান আনার ব্যাপারটিকে 
জোর-জবর ও ইখতিয়ারের মাঝখানে রাখা হয়! তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে 
'রহমান-এর পক্ষ থেকে এমন কোন নতুন উপদেশ আসে না, যাথেকে তারা মুখ ফিরিয়ে 
না নেয়। (এই মুখ ফেরানো এতদূর গড়িয়েছে ঘে,) তারা (সত্য ধর্মকে) মিথ্যা বলে 
দিয়েছে (যা মুখ ফেরানোর চরম পর্যায় । তারা শ্তধু এর প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ দৃষ্টি- 
পাত না করেই ক্ষান্ত থাকেনি। এছাড়া তারা কেবল মিখ্যারোপই করেনি । বরং চাট্রা- 
বিদ্রপও করেছে ।) সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ 
শীঘই তারা জানতে পারবে (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় অথবা 'কিয়ামতে যখন তারা আধাব 
প্রত্যক্ষ করবে, তখন কোরআন ও কোরআনের বিষয়বস্তু অর্থৎ আহ্াব ইত্যাদির সত্যতা 
ফুটে উঠবে)। তারা কি ভ্গৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? €যা তাদের অনেক নিকট- 
বতাঁ এবং দৃষ্টির সামনে রয়েছে ,) আমি তাতে কত উৎকৃষ্ট ও রলকম-রকমের উদ্ভিদ 
উদগত করেছি। (এগুলো অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাদের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, একত্ব 
ও সর্বব্যাপী ক্ষমতা সপ্রমাণ করে।) এতে (সত্তাগত, গুণগত ও কর্মগত একত্বের) 
বড় (যুক্তিপূৰ্ণ ) নিদর্শন আছে। (এ বিষয়টিও যুক্তিপূৰ্ণ যে, আল্লাহ হওয়ার জন্য 
সন্তাগত ও গুণগত উৎকর্ষ শর্ত এবং এ উৎকর্ষতার শর্তাবলীতে অপরিহার্য হলো যে, 
খোদায়ীতে তিনি একক হবেন। এতদসত্বেও ) তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস স্থাপন করে 
না (এবং শিরক করে। মোট কথা, শিরক করা নবুয়ত অস্বীকার করার চাইতেও 
গুরুতর। এতে জানা গেল ম্বে, হঠকারিতা তাদের স্বভাবধর্মকে অকেজো করে দিয়েছে। 
কাজেই এরূপ লোকদের পেছনে নিজের জীবনপাত করার কোন অর্থ হয় না।) আর 
(শিরক মে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয়, তাতে যি তাদের এ কারণে সন্দেহ হয় যে, তাদের 
ওপর তাৎক্ষণিক আযাব আসে না কেন, তবে এর কারণ এই যে,)নিশ্চয় আপনার পালন- 
কর্তা পরাক্রমশালী €ও পূর্ণ ক্ষমতাবন হওয়া সত্তেও) পরম দয়ানু (ও)। (তার সর্ব 
ব্যাপী দয়া দুনিয়াতে কাফিরদের সাথেও সম্পর্কযুক্ত । এর ফলেই তাদেরকে অবকাশ 
. দিয়ে রেখেছেন। নতুবা কুফর নিশ্চিতই নিন্দনীয় এবং আযাবের যোগ্য।) 
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আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
পা পানিতে IB লা লা ডেল 


(5০% £৪ ৫ 5-5 ৬ শব্দটি £০৯ থেকে উদ্ভত। এর অর্থ যবেহ্‌ 


করতে করতে বিখা” গের্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে 
কম্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার 
খবরবোধক হলেও প্ররুতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা । অর্থাৎ হে পয়গন্থর, স্বজাতির 
কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনান্ন আত্মঘাতী হবেন না। 
এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই---কোন কাফির সম্পর্কে 
এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত জানা 
গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হিদায্িত থেকে বঞ্চিত থাকে, তার 
জন্য অধিক দুঃখ না করা উচিত। 
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আল্লামা যামাখশারী বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে ৩০৪ ৩৯৪) 1515 অর্থাৎ কাফিররা 


এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ 
করার উদ্দেশ্যে ৬৮ €পর্দান) শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও [বনী 
হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্ত এই যে, আমি নিজ 
তওহীদ ও কুদরতের এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, হাতে শরীয়তের 
নির্দেশাবলী ও আল্লাহ্‌র স্বরূপ জাত্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারও পক্ষে 
অস্বীকার করার জো না থ।কে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ব জান্বল্যমান না হওয়া বরং 
টন্তাভাবনার ওপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা 
এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও আধা বর্তিত। জাত্বল্যমান বিষগ়সমূহকে স্বীকার 
করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যন্তাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান 
নেই ।--( কুরতুবী ) 


A ক A 


848232) "এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও জ্রী, নর 
ও নারীকে ₹2) বলা হয়। অনেক বর্ক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে; সেগুলোকে এ 
দিক দিয়ে ১] বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও 


ব্যবহাত হয়। এ হিসাবে রক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে বলা ঘায়। = 3 শব্দের অর্থ 
উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু । 
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(১০) যখন আপনার পালনকর্তা মুসাকে ডেকে বললেনঃ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদা- 

য়ের নিকট যাও, (১১) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট ; তারা কি ভয় করে না? 
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(১২) সে বলল, হে আমার পালনকর্তী, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে 
মিথ্যাবাদী বলে দেবে (১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা 
অচল হয়ে যায়। সৃতরাং হারানের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন ! (১৪) আমার বিরুদ্ধে 
তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। 
(১৫) আল্লাহ বললেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে । 
আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও 
এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকতার রঙ্গুল। (১৭) হাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে 
আমাদের সাথে যেতে দাও । (১৮) ফিরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় 
আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহ বছর 
কাটিয়েছ। (১৯) ভূমি সেই তোমার অপরাধ যা করবার করেছ! তুমি হলে রুতম্ন। 
(২০) সৃসা বলল, আমি সেই অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম । (২৯) 
অতপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম । এরপর আমার 
পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন! এবং আমাকে পয়গন্বর করেছেন । (২২) 
আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই খে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম 
বানিয়ে রেখেছ।, (২৩) ফিরাউন বলল, বিশ্রজগতের পালনকতা আবার কি? (২৪) 
মুসা বলল, তিনি নভোমণগুল, ভূমণগুল ও এতদুভক্মের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি 
তোমরা বিশ্বাসী হও । (২৫) ফিরাউন তার পারিধদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনুছ 
না? (২৬) মুসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও 
পালনকর্তা । (২৭) ফিরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই 
বদ্ধ পাগল। (২৮) মৃসা বলল, তিনি পুর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর 
পালনকর্তা যদি তোমরা বোঝ। (২৯) ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে 
অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। 
(৩০) মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? 
(৩১) ফিরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতপর তিনি লাঠি 
নিক্ষেপ করলে মুহর্তের মধ্যে তা সুস্পচ্ট অজগর হয়ে গেল। (৩৩) আর তিনি তার 
হাত বের করলেন তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো। 
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আর (তাদের কাছে তখনকার কাহিনী বর্ণনা করুন,) হ্বখন আপনার পালন- 
কর্তা ম্সা আ)-কে ডাকলেন (এবং আদেশ দিলেন ) যে, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের 
অর্থাৎ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে ষাও, (এবং হে ম্সা দেখ,) তারা কি (আমার 
ক্রোধকে) ভয় করে নাঃ € অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক ও মন্দ, তাই তাদের 
কাছে তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে।) মূসা আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, 
(আমি এ কাজের জন্য হাযির আছি ৮. কিন্তু কাজটি পূর্ণ করার জন্য একজন সাহায্যকারী 
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চাই । কেননা) আমার আশংকা হচ্ছে, তারা আমাকে (বক্তব্য পূর্ণ করার আগেই ) 
মিথ্যাবাদী বলে দেবে এবং স্থেভাবগতভাবে এরূপ ক্ষেত্রে) আমার মন হতোদ্যম হয়ে 
পড়ে এবং আমার জিহবা (ভালরূপ) চলে না। তাই হারনের কাছে (ও ওহী) প্রেরণ 
করুন (এবং তাকে নবুয়ত দান করুন, খাতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হলে সে 
আমার সত্যায়ন করে। এর ফলে আমার মন প্রফুল্ল ও জিহবা চালু থাকবে। আমার 
জিহবা কৌন সময় বন্ধ হয়ে গেলে সে বক্তব্য পেশ করবে। হারূনকে নবৃয্নত দান 
করা ছাড়াই সাথে রাখলেও এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত; কিন্ত নবুয়ত দান করলে 
এ উদ্দেশ্য আরও পূর্ণরূপে সাধিত হবে ।) আর (ও একটি বিষয় এই ঘে,) আমার 
বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিষ্বোগও আছে; (জনৈক কিবতী আমার হাতে নিহত 
হয়েছিল। সূরা কাসাসে এর কাহিনী বর্ণিত হবে ।) অতএব আমি আশংকা করি 
যে, তারা আমাকে (রিসালত প্রচারের পূর্বে) হত্যা করে ফেলবে । € এমতাবস্থায়ও 
আমি তবলীগ করতে সক্ষম হুব না। সুতরাং এরও কোন বিহিত ব্যবস্থা করে দিন। ) 
তাল্লাহ বললেন, কি সাধ্য (এরূপ করার? আমি হারনকেও পন্মগণ্থতী দান করলাম। 
এখন তবলাগের উভয় বাধা দূর হয়ে গেল)। তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাবলী 
নিয়ে স্বাও (কারণ, হারূনও নবী হয়ে গেছে )। আমি (সাহায্য দ্বারা) তোমাদের 
সাথে আছি (এবং তোমাদের ও তাদের যে কথাবার্তা হবে, তা) শুনব। অতএব 
তোমরা ফিরাউনের কাছে খাও এবং (তাকে) বল, আমরা বিশ্বপালনকর্তার রস্ল 
(এবং তওহীদের প্রতি দাওয়াতসহ এ নির্দেশও নিয়ে এসেছি) যেন তুমি বনী ইস- 
রাঈলকে (বেগার খাটুনি ও উৎপীড়নের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের মাতৃভূমি 
শাম দেশের দিকে) আমাদের সাথে যেতে দাও। (এই দাওয়াতের সারমর্ম হল আল্লা- 
হর হক ও বান্দার হকে উৎপীড়ন ও সীমালংঘন বর্জন করা। সেমতে তারা গমন 
করল এবং ফিরাউনকে সব বিষয়বস্ত বলে দিল।) ফিরাউন [ এসব কথা শুনে প্রথমে 
মূসা (আ)-কে চিনতে পেরে তাঁর দিকে মনোযোগ দিল এবং] বলল, ( আহা, তুমিই 
নাকি) আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের 
মধ্যে তোমার সেই জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ । তুমি তো নিজের সেই অপরাধ 
যা করবার করেছিলে (অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে )। তুমি হলে বড় কৃতগ্ন। 
( আমারই খেয়ে-দেয়ে আমার মানুষকে হত্যা করেছ। এখন আবার আমাকে অধীনস্থ 
করতে এসেছ । অথচ তোমার কর্তব্য ছিল আমার সামনে নত হযে থাকা )। ম্সা (আ) 
জওয়াব দিলেন, (বাস্তবিকই) আমি তখন সেই কাজ করেছিলাম এবং আমার থেকে 
ভূল হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি। তার অত্যাচার 
সুলভ আচার-ব্যবহার দেখে তাকে [বিরত রাখা আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং ঘটনাক্রমে 
সে মারা গিয়েছিল।) এরপর যখন আমি শংকিত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে 
পালিয়ে গেলাম। এরপর আমাকে আমার পালনকর্তা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে 
পয়গন্বরদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন । € এই প্রজ্ঞা ছিল নবুয়তের জরুরী অংশবিশেষ 
জওয়াবের সারমর্ম এই যে” আমি পল্নগম্ধরের পদমর্ধাদা নিয়ে আগমন করেছি । কাজেই 
নত হওয়ার কোন কারণ নেই। পয্নগস্থরী এই হ্রত্যা-ঘটনার পরিপন্থী নয়ঃ কেননা, 
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এই হত্যাকাণ্ড ভূলরুমে সংঘটিত হয়েছিল। এটা নবৃ্রতের ঘোগ্যতা ও উপযুক্ততার 
পরিপন্থী নয়। এ হচ্ছে হত্যা সম্পর্কিত আপত্তির জওয়াব। এখন রইল লালন-পালনের 
অনুগ্রহ প্রকাশের ব্যাপার। এর জওয়াব এই ষে,) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের 
কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে কঠোর অপমানে (ও উৎপীড়নে ) 
নিক্ষেপ করে রেখেছিলে। (তাদের হেলে-সন্তানকে হত্যা করতে, যার ভয্মে আমাকে 
সিন্দুকে ভরে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তুমি আমাকে পেয়েছিলে। এরপর 
আমি তোমার লালন-পালনে ছিলাম। অতএব তোমার জুলুমই লালন-পালনের আসল 
কারণ। এমন লালন-পালনেরও কি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে হয়? বরং এই অশালীন 
কাজের কথা স্মরণ করে তোমার লজ্জাবোধ করা উচিত।) ফিরাউন (এতে নিরুত্তর 
হয়ে গেল এবং কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে) বলল, (যাকে তুমি) “রাব্বুল আলামীন (বল, 


OA oe A 


ঘেমন বলেছ ro) af 4) uf এ) আবার কি? মৃসা (আ) বললেন, তিনি 


নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তুমি এর বিশ্বাস 
(অর্জন) করতে চাও, (তবে এতটুকু সন্ধান যথেষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তার 
স্বরাপ অনুধাবন করতে পারে না। কাজেহ প্রশ্ন হলে-গুণাবলীর মাধ্যমেই জওয়াব 
দেওয়া হবে।) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কিছু শুনছঃ (প্রশ্ন কিছু, 
জওয়াব অন্য কিছু) মুসা আজো) বললেন, তিনি পালনকর্তা তোমার এবং তোমার 
পূর্বপুরুষদের। (এই জওয়াবে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পুনরুত্তি আছে; কিন্তু) ফিরাউন 
(বুঝল না এবং) বলল, তোমাদের এই রসূল ষে (নিজ ধারণা অনুষায়ী) তোমাদের 
প্রতি প্রেরিত হয়েছে, বদ্ধ পাগল (মনে হয়)। মূসা (আ) বললেন, তিনি পূর্ব ও 
পশ্চিমের পালনকর্তা এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আছে, তারও, যদি তোমরা 
বুদ্ধিমান হও (তবে একথা মেনে নাও); ফিরাউন (অবশেষে বাধ্য হয়ে ) বলল, 
যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাসা গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই 
কারাগারে নিক্ষেপ করব। মূসা (আ) বললেন, শ্বদি আমি প্রকাশ্য প্রমাণ পেশ করি, 
তবুও (মানবে না)? ফিরাউন বলল, ঘদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে সেই প্রমাণ পেশ 
কর। তখন মুসা আ) লাঠি নিক্ষেপ করলে তা মৃহ্র্তের মধ্যে প্রকাশ্য অজগর হয়ে 
গেল এবং (দ্বিতীয় মু*জিষা প্রদর্শনের জন্য) নিজের হাত €বুকের কলারে দিয়ে) বের 
করতেই তা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের সামনে সুগ্ু্ হয়ে গেল। (অর্থাৎ একেও সবাই চর্মচক্ষে 
দেখল। ) 


. : | টি | 
আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অচ্বেষণ নয় £ 


IF পা ডিল পা পা A Ae ঠিক পাতা ০ এটা শা তো 


বত ৮9) ১০ একনি ০:৩১ ১৪ লা রর 


5. রি এরি HA ডে পা কন্ণার্তা AJ & পাপ sa) 
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0 lilly 


৫৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক বস্ত 
প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়, বরং বৈধ; যেমন মুসা (আ) আল্লাহ্‌র আদেশ 
পেয়ে তার বাস্তবাক্সন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা 
জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভূল হবে যে, হযরত মূসা (আট) আল্লাহ্‌র 
আদেশকে নির্ধিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন? কারণ, 
মৃসা (আট) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন। 


eB 7 £ fe 
হখরত মূসা (আ)-র জন্য J শব্দের অর্থঃ ৬131518৯১০৬ 


দি 


AD WwW 


(ক) ৩০1 ৬০ 5 তুমি এক ফিবতীকে হত্যা করেছিলে; ফিরাউনের এই অভিযোগের 


জওয়াবে মূসা (আঁ) বললেন £ হ্যা, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড 
ইচ্ছারুত ছিল না; বরং ফিবতীকে ত্বার ভূল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষি মেরেছিলাম 
শ্লার ফলে সে মৃত্যমুখে পতিত হয়েছিল। সার কথা এই হে, ইচ্ছাকৃত হত্যাক।ণ্ড নবু- 
মতের পরিপস্থা। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছারুতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ০ ৩ 
শব্দের অর্থ অজ্ঞাতে তথা অনিচ্ছারুতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া হযরত 
_ কাতাদাহ্‌ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যাম। আরবী 
ভাষায় ৫5 শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথজ্রল্টতা হয় না। এখানেও 
এর অনুরাদ “পথগ্রস্ট' করা ঠিক নয়। | 

মহিমান্বিত আল্লাহর সভা ও স্বরাপের জান লাভ করা মানুষের জন্য সম্ভবপর 


A A eA Br Ae PATA 


নয়ঃ ৩5 শো) ৮5 ৩১১ এ ----এই আয়াত থেকে প্ৰমাণিত হয় যে, 


মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র স্বরাপ জানা সপ্তবপর নস্র। কারণ, ফিরাউনের প্রশ্ ছিল আল্লাহ্র 
স্বরূপ সম্পর্কে। মৃসা (আরা) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা 
করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন থে, আল্লাহ্‌ তা“আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর 
নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা । (রাহুল মা“আানী ) 


A পা রা তা A AT A 


045 1) 1 ৪ ৩৩০০ ০০০) ৩ শিশিবনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। 


তাদেরকে স্বদেশে ষেতে ফ্রিরাউন বাধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফিরা- 
উনের বন্দীশালায় গোলামির জীবন-যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দীড়িয়েছিল ছয় 
লাখ ত্রিশ হাজার। মূসা (আ) ফিরাউনকে সতোর পয়গাম পৌহানোর সাথে সাথে বনী 
ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার 
নির্দেশ দিলেন ।--( কুরতুবী ) 


স্রা আশ-শো'আরা ৫৬৫ 


পল্নগন্ধরসূুলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতকের কার্যকরী রীতিনীতি £ দুই 
ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধে; আদর্শগত বাকবিতগ্ডা থাকে পরিভাষায় 
মুনাষারা বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে 
এই বিতক একটি হারজিতের খেলায্ন- পর্যবসিত হয়ে গেছে। মান্ষের দৃষ্টিতে বিতর্কের 
সারমম এতটুকুই শে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও 
জানা হয়ে স্বায়। এই দাবিকে নি্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও 
মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবি সত্য ও 
নিভুল হলেও তা খণ্তনহ করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। 
ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও 
সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে 
পরিণত করেছে । 


আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা ও 
হারান আ) ঘ্খন ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদ্রায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে 
সত্যের পয়গ।'ম পৌঁছালেন, তখন সে মূসা জো)-র ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী 
আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল; ঘেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন 
আসল বিষয়ের জওয়াব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা 
খোজ করে এবং বর্ণনা করে, ষাতে সে লজ্জিত হচ্ে ঘায় এবং জনমনে তার প্রভাব 
ক্ষু্ হয্প। এখানেও ফিরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। এক. তুমি আমাদের লালিত- 
পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের 
জনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কিযে, আমাদের সামনে কথা বল? দুই. 
তুমি একজন কিবতীকে অহেতুক হত্যা করেছ। এটা ঘেমন জুলুম, তেমনি নিমকহারামি 
ও কৃতঘ্নতা। হয সম্পূদায়ের দ্বেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং হৌবনে পদার্পণ করেছ 
তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত ম্সা (আ)-র পয়গম্থর- 
সুলভ জওয়াব দেখুন। প্রথমত তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর 
হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে দিলেন; যা ফিরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত, 
পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফিরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন । 
এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় ঘে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা 
অবশ্যই ছিল। আজকালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য 
বিষয়ের প্রতি মনোষেগ আকুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল এর 
. জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে 
দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে 
তিনি মোটেই আক্ষেপ করেন নি। | 


হযরত মৃসা আ) জওয়াবে- একথা স্বীকার করে নিলেন ষে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্য।পারে 
তাঁর পক্ষ থেকে ভুল ও বিদ্/ুতি হয়ে গেছে; কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিযে তুললেন 
যে, এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবান্ছিত পরিণতি 


৫৬৬ _... তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত 
করা । এই লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। 
তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসৃত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনরূপ 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভূল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের 
কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ্‌ তা'আলা অতপর আমার 
প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুগ্নত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন। 


চিন্তা করুন, শঙ্গুর বিপক্ষে তখন ম্সা আ)-র সোজা ও পরিক্ষার জওয়াব 
এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার 
হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতও 
কৈউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হধরত মূসা (আ)-র' স্থলে অন্য কেউ হলে সে 
তাই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ্‌ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার 
মূর্তমান প্রতীক পয়গম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য 
করতেন। তিনি শন্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন 
এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে- 
পারত, তারও জওয়াব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত- 
পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াব প্রদানে প্ররত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের 
বাহ্যিক অনুগ্রহের প্ররুত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন থে, চিন্তা কর, আমি 
কোথায় এবং ফিরাউনের দরবার কোথায়! খে কারণের ওপর ভিত্তি করে আমি তোমার 
গৃহে লালিত-প।লিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিক্ষার হয়ে যাবে। তুমি 
বনী ইসরাঈলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও 
নিষ্পাপ ছেলে-সম্তানদেরকে হত্যা করছিলে । বাহ্যত. তোমার এই জুগুম ও উৎপীড়ন 
থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিগ্নায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে 
তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। 
প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলার বিজ্জনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য 
শাস্তি ছিল। শে ছেলের বিপদাশংকা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তমি হাজারো ছেলেকে 
হত্যা করেছিলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন 
চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গন্বরসূলভ জওয়াব 
থেকে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, 
সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন ম্র্'জযা দেখে এ কথার সত্যতা আরও 
পরিস্ফুট হয়ে গেল। তারা মূখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে 
হাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মান দুইজন ব্যক্তি, মাদের 
অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে দরবার ফিরাউনের, 
শহর ও দেশ ফিরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশংকা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে 
এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে । 
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এ হচ্ছে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গম্ধরগণের 
বাকবিতগ্ডা ও বিতর্ক এবং সততা ও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষাপন পরিপূর্ণ হয়ে 
থাকে। এরূপ বিতকহ অন্তরে স্থাকসী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড পাষণ্ডকে 
বশীভূত করে ছাড়ে । 
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(৩৫) সে তার যাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। 
. অতএব তোমাদের মত কি? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ 
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দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি 
দক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে। (৩৮) অতপর এক নিদিষ্ট দিনে যাদুকরদেরকে একন্র 
করা হল। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও, 
(৪০) যাতে আমরা খাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি---যদি তারাই বিজয়ী হয়। 
(৪১) যখন যাদুকররা আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল, ঘদি আমরা বিজয়ী হই, 
তবে আমরা পুরস্কার পাব তো? (৪২) ফিরাউন বলল, হ্যা এবং তখন তোমরা আমার 
নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (৪৩) মৃসা (আট) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর 
তোমরা ঘা নিক্ষেপ করবে। (8৪) অতপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং 
বলল, ফিরাউনের ইযযতের শপথ, আশম্মরাই বিজগ্লী হব । (8৫) অতপর মৃসা তার 
লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্ভিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল । (৪৬) 
তখন যাদুকররা সিজদায় নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (৪৮) যিনি মুসা ও হারূনের রব। (৪৯) ফিরাউন বলল, 
আমার অনুমতিদানের প্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয় দে তোমাদের 
প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। 
আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের 
সবাইকে শুলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালন- 
কর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব । (৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের পালনকর্তা 
আমাদের ভ্টি-বিচ্যুতি মারজনা করবেন । কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে 
অগ্রণী । 





তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 

[ হখরত ম্সা (আ) কর্ত্‌.ক এসব মূ’জিস্না প্রদশিত হলে ] ফিরাউন তার পারিষদ- 
বর্গকে বলল, এতে কোন সন্দেহ নেই শে, হইনি একজন সুদক্ষ শাদুকর। তার (আসল) 
উদ্দেশ্য এই খে, তিনি তাঁর খাদু বলে (নিজে শাসক হযে যাবেন এবং) তোমাদেরকে 
তোমাদের দেশ থেকে বহিক্ষার করে দেবেন, (ষাতে বিনা প্রতিবন্ধকতায্ন স্থগোল্রকে নিষ্ষে 
রাজ্য শাসন করতে গারে,) অতএব তোমরা কি পরামর্শ দাও? পারিষদবর্গ বলল, 
আপনি তাঁকে ও তাঁর ভাইকে (কিঞ্চিৎ) অবকাশ দেন এবং (নিজ দেশের ) শহরে শহরে 
সংগ্রাহকদেরকে (হকুমনামা দিয়ে ) প্রেরণ করুন, খাতে তারা (সব শহর থেকে) সব 
স্দক্ষ যাদুকরকে (একন্র করে) আপনার কাছে উপস্থিত করে । অতপর এক নিদিষ্ট 
দিনে বিশেষ সময়ে ষাদুকরদেরকে একত্র করা হল। (নিদিষ্ট দিন অর্থাৎ সাজসজ্জার 
দিন এবং বিশেষ সময় অর্থাৎ চাশ্তের সময়; যেমন স্রা তোয়াহার তৃতীয় রুকুর 
শুরুতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সমস্ত্র পর্যন্ত সবাইকে সমবেত করা হল এবং ফিরা- 
উনকে এর সংবাদ জানিয়ে দেয়া হুল।) এবং ( ফিরাউনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ঘোষণার 
মাধ্যমে) জনগণকে বলে দেওয়া হ'ল যে, তোমরাও কি (অমুক স্থানে ঘটনা প্রতাক্ষ করার 
জন্য) একন্র হবেঃ (অর্থাৎ একত্র হয়ে স্বাও।) যাতে যাদুকররা জয়ী হলে (শ্বেমন 
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প্রবল ধারণা তাই) আমরা তাদেরই পথ অনুসরণ করি। (ফিরাউন এ পথে ছিল এবং 
অপরকেও এ পথে রাখতে চাইত । উদ্দেশ্য এই যে, একন্র হয়ে দেখ। আশা করা 
বায় ঘে,যাদুকররাই বিজয়ী হবে। তখন আমাদের পথ মে সত্য তা সপ্রমাণ হয়ে হ্বাবে।) 
অতঃপর যখন থাদু কররা (ফিরাউনের সামনে) আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল 
. দি আমরা [মূসা আ)-র বিপক্ষে] বিজয়ী হই, তবে আমরা কোন বড় পুরস্কার 
পাব তো? ফ্রিরাউন, বলল, হ্যা, (আথিক পুরক্কারও বড় পাবে) এবং তদুপরি এহ 
গর্ধাদাও লাভ করবে ঘে) তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খাবে।' [ এইরূপ 
কথাবার্তার পর তারা প্রতিষ্বোগিতার স্থানে জাগমন করল এবং অপরদিকে মুসা (আ) 
আগমন করলেন । প্রতিযোগিতা শুরু হল। যাদুকররা বলল, আপনি প্রথমে লাঠি 
নিক্ষেপ করবেন, না আমরা নিক্ষেপ করব] মৃ্সা আ) বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ 
করবার, ঘমগ্রদানে) নিক্ষেপ কর। অতএব তারা তাদের রাশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, 
(খা যাদুর প্রভাবে সর্প মনে হচ্ছিল) এবং বলল, ফিরাউনের ইয্খতের কসম, নিশ্চস্ম 
আমরাই জয়ী হব । অতঃপর মুসা জো) আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। 
অমনি তা (অজগর হয়ে) তাদের সব অলীক কীতিকে গ্রাস করতে লাগল। অতঃপর 
(এর দৃশ্য দেখে) থাদুকররা (এমন মুগ্ধ হল ঘে,) সবাই সিজদাবনত হয়ে গেল এবং 
(টিকার করে) বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যিনি 
মূসা ও হারান (আ)-এরও রব। ফিরাউন (অত্যন্ত বিচলিত হল যে, কোথাও সমস্ত 
গ্রজাসার্ধারণই ম্‌সলমান নাহয়ে শ্বায়! সে একটি বিষয়বস্ত চিন্তা করে শাসানির সুরে 
যাদু করদেরকে ) বলল, তোমরা কি আমার অনুমতি দানের পূর্বেই মুসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 

করলে? নিশ্চয় (মনে হয়,) সে যোদুবিদ্যায়) তোমাদের সবার ওস্তাদ, যে তোমাদেরকে 
হাদু শিক্ষা দিয়েছে। (আর তোমরা তার শিষ্য। তাই পরস্পর গোপনে চক্রান্ত করেছ যে, 
তুমি এমন করলে আমরা এমন করব এবং এভাবে হারজিত. প্রকাশ করব, যাতে 
কিবতীদের কাছ থেকে রাজ্য নো নি স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে পার। ম্বেমন অন্য 


AAA পানি রি A JFAJII A পাশ পা, পটে A el 


আয়াতে আছে ঃ ৪০1 ৩০ 3৯7৯9 hy 8১০০৯ ৮৫৯১০০১০৪০1 


অতএব) শী্বই তোমরা পরিণাম জানতে পারবো (তা এই শে) আমি তোমাদের এক- 
দিকের হাত ও অন্যদিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদেরকে শূলে চড়াব (যাতে 
আরও শিক্ষ। হয় )। তারা জওয়াব দিল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালন- 
কর্তার কাছে পৌছে যাব (সেখানে সব রকমের শাস্তি ও সুখ আছে )। সুতরাং এরূপ 
মৃত্যুতে ক্ষতি কি?) আমর। আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের শ্নটি-বিচ্যুতি মার্জনা 
করবেন। কারণ, আমরা (এ স্থলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে ) সর্বাগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি 
(সুতরাং এতে এরাপ সন্দেহ হতে পারে না বে, তাদের পূর্বে ‘আসিয়া’ ফিরাউন বংশের 
মুমিন ও বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করেছিল )। 


৫৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআান 1 ষষ্ঠ খণ্ড 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 0 


A ASAD ASA তা কিনা 

(০ ০ ০ 116৮1 অর্থাৎ হযরত ম্সা জো) হ্দুকরদেরকে বললেন, 
তোমাদের প্রা খাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে 
সন্দেহ হয় যে ম্্‌সা (আআ) তাদেরকে যাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু 
সামান্য চিন্তা করলে বোঝা থায় ঘে, এটা মূসা (আ)-র পক্ষ থেকে হাদু প্রদর্শনের 
নির্দেশ ছিল না। বরং তাদের যা কিছু করারছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 
তবে ঘেহেত্‌ প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি থাদুকরদেরকে 
যাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন কোন আল্লাহ্দ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি 
তোমাদের আল্লাহদ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ 
করতে পারি। বলা বাহুল্য, একে আল্লাহ দ্রোহিতায় সগ্গমতি বলা হায় না। 


OA A ৪ 


৩ 5৮ 1১ 8 ৯৮ বাকাটি খাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের ৷ মূর্খতা যুগে এর 


প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয়! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত 
হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণত বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের 
কসম ইত্যাদি৷ এ ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয; বরং এগুলো সম্পর্কে 
একথা বলা ভুল হবে না থে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া: ষেমন বিরাট পাপ, 
এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নায়। (রাহুল মা'আনী ) 


পা এটি A পাজি লা তা ASI তা 


রী ৮৪৪০ w গা ও | 14 1১ 6. বখন ফিরাউন খাদুকরদেরকে 


বিশ্বাস স্থাপন করার ক।রণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন 
হ্বাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভর্রে জওয়াব দিল, তমিযা করতে পার, কর। আমাদের কোন 
ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব। সেখানে আরামই 
আরাম । 


এখানে চিন্তা করার বিষয় এই ঘে, আজীবন যাদুর কুফরে লিপ্ত, ফিরাউনের 
উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফিরাউনের পুজা-অর্চনাকারী এই ষ্বাদুকররা মুসা আ)-র 
মূ‘জিযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফিরাউনের মত স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা. 
ঘোষণা করল কিরূপে £ এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার । আরও বিস্ময়কর ব্যাপার 
এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয় ঃ বরং ঈমানের এমন গভীর রুঙও প্রকাশ 
পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। 
তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার ঘে কোন 


লা লা ভিলা লি 


শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা ৮১ ০০৮1 ৮ ৮০৬ ৩ তোমার থা করবার, 


করে ফেল) বলে দিয়েছে । এটাও প্রকৃতপক্ষে মূসা আ)-রই মুগজিযা, ঘা লাঠি ও সুস্তপ্র 


সুরা আশ-শু'আরা ৫৭১ 


হাতের মূ‘জিধার চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় 
রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফিরের 
মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা- দিয়েছে যে, সে শুধু মুগমিনই নয়; বরং যোদ্ধা 
সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করো 
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(৫২) আমি সমৃূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে 
বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফিরাউন 
শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, (৫8) নিশ্চয় এরা (বনী ইসরাঈল ) ক্ষুদ্র 
একটি দল। (৫৫) এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (৫৬) এবং আমরা 
সবাই সদা শঙিকিত। (৫৭) অতঃপর আমি ফিরাউনের দলকে তাদের বাগবাগিচা ও 
ঝরনাসমূহ গ্রেকে বহিক্ষার করলাম । (৫৮) এবং ধন ধনভাগ্ার ও মনোরম স্থানসমূহ 
থেকে । (৫৯) এরূপই হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করে দিলাম এ সবের মালিক ৷ 
(৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল । (৬১) যখন উভয় 
দল পরস্পরকে দেখল, তখন মৃসার সংগীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম । (৬২) 
মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ 
বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি ঘুসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা 





৫৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তাবিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ 
হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেথায় অপর দলকে পৌছিয়ে দিলাম । (৬৫) এবং মুসা ও 
তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম । (৬৬) অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জিত 
করলাম । (৬৭) নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী 
ছিল না। (৬৮) আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 


০ EF 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

( যখন ফিরাউন এ ঘটনা থেকেও হিদায়ত লাভ করল না এবং বনী ইসরাঈলের 
উৎ্পীড়ন পরিত্যাগ করল না, তখন) আমি মুসা আ)-কে আদেশ করলাম যে, আমার 
বান্দাগণকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) রান্তিযোগে (মিসর থেকে) বাইরে নিয়ে যাও 
এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (সেমতে তিনি: 
আদেশ মত বনী ইসরালঈকে সাথে নিয়ে রান্রিযোগে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সকালে 
এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে পড়লে ) ফিরাউন (পশ্চাদ্ধাবনের জন্য আশেপাশের ১ শহরে শহরে 
সংগ্রাহক দৌড়িয়ে দিল এবং বলে পাঠাল) যে, তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈল আমাদের 
তুলনায়) একটি ক্ষুদ্র দল। (তাদের মুকাবিলা করতে কেউ যেন ভয় না করে) তারা 
_ নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা) আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (কার্ষকলাগ এই যে, 
গোপনে চাত্ুরী করে বের হয়ে গেছে অথবা ধারের বাহানায় আমাদের অনেক অলং- 
কারও সাথে নিয়ে গেছে। মোটকথা, তারা আমাদেরকে বোকা বানিয়ে গেছে। এর 
প্রতিকার অবশ্যই করা উচিত। আমরা সবাই একটি সশস্ত্র দল (এবং নিয়মিত সৈন্য- 
বাহিনী)। মোটকথা, (দ্ু'চার দিনে সাজ-সরঞ্জাম ও সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে বনী 
ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়ে গেল। তারা যে ফিরে আসতে পারবে না, 
এ কল্পনাও তাদের ছিল না। এ দিক দিয়ে যেন) আমি তাদেরকে বাগ-বাগিচা, 
থেকে, ঝরনাসমূহ থেকে, ধনভাণ্ার থেকে এবং সুরম্য অষ্টালিকাসমূহ থেকে বহিষ্কার 
করে দিলাম। (আমি তাদের সাথে) এরূপই করেছি এবং তাদের পরে বনী ইসরাঈলকে 
এগুলোর মালিক করে দিয়েছি । (এ ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। অতঃপর আবার কাহিনী 
বণিত হচ্ছেঃ) মোটকথা, (একদিন) সূর্যোদয়ের সময় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল 
(অর্থাৎ কাছাকাছি পৌঁছে গেল। বনী ইসরাঈল তখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার 
ফিকিরে ছিল)। অতঃপর যখন উভয় দল (এমন নিকটবর্তী হল যে,) পরস্পরকে 
দেখল, তখন মূসা (আ)-র সংগীরা (অস্থির হয়ে) বলল, ( হে মূসা,) আমরা তো, 
তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। মুসা (আ) বললেন, কিছুতেই নয়; কারণ, আমার ' 
সাথে আছেন আমার পালনকর্তা । তিনি এখনই আমাকে (সাগর পাড়ি দেয়ার) পথ 
বলে দেবেন। (কেননা, রওয়ানা হওয়ার সময়ই মুসা আ)-কে বলে দেয়া হয়েছিল 
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১5১০১ ১৮১১ তবে শুষ্ক কিরপে হবে, তা তখন বলা হয়নি। সুতরাং মুসা 


(আ) এই ওয়াদার কারণে নিশ্চিত ছিলেন এবং বনী ইসরাঈল উপায় জানা না থাকার 
কারণে অস্থির ছিল।) অতঃপর আমি মূসা আ)-কে আদেশ করলাম, লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে 
আঘাত কর। সেমতে তিনি আঘাত করলেন। ফলে) তা বিদীর্ণ হয়ে (কয়েক অ.. 
হয়ে) গেল। অর্থাৎ কয়েক জায়গা থেকে পানি সরে গিয়ে মাঝখানে একাধিক সড়ক 
খুলে গেল।) প্রত্যেক অংশ বিশাল পর্বতসদৃশ (বড়) ছিল। (তারা নিরাপদে ও শান্তিতে 
সমুদ্র পার হয়ে গেল।) আমি অপর দলকেও তথায় পৌছিয়ে দিলাম Ca ফিরাউন 


লা eA wA 


ও তার দলবলও সমুদ্রের কাছে পৌছে গেল এবং 1,55) 15% 5 1, এই 


সাবেক ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সমুদ্র তখন পর্যন্ত তদবস্থায়ই ছিল। তারা খোলা পথকে 
সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা নাকরে গোটা বাহিনীকে পথে নামিয়ে দিল। 
সাথে সাথে চতুদিক থেকে পানি নেমে আসতে লাগল এবং সমগ্র বাহিনী সলিল সমাধি 
' লাভ করল। কাহিনীর পরিণাম হল এই যে,) আমি মুসা আ)-কে ও তাঁর সংগীদেরকে 
(নিমজ্জিত হওয়া থেকে) উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে ( অর্থাৎ তাদের প্রতিপক্ষকে ) 
নিমজ্জিত করে দিলাম। এ ঘটনায়ও বড় শিক্ষা আছে (অর্থাৎ কাফিররা এর দ্বারা 
যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর নির্দেশাবলী ও পয়গম্ধরদের বিরোধিতা আযাবের কারণ। 
একথা বুঝে তারা বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে!) কিন্তু (এতদসত্ডেও ) তাদের 
(অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের ) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত 
পরাক্রমশালী (ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই আযাব দিতেন ; কিন্তু) পরম দয়ালু । (তাই 
ব্যাপক দয়ার কারণে আযাবের সময় নির্ধারণ কারে দিয়েছেন সুতরাং আযাবের বিলম 
দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়)। 


আমুষযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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8 ipl sh U৩) 1 5--এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফিরাউন 


সম্পৃদায়ের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমরজ্জিত 
হওয়ার পর ধনী ইসরাঈলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি এতিহাসিক জটিলতা 
এই যে, স্বয়ং কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফিরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের 
পর বনী ইসরাইল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি 
শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফির জাতির সাথে জিহাদ 
করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাঈল এই আদেশ 
পালনে অস্বীরুৃত হয়। ফলে আযাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক 
জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। 
এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাক্ন। এই তীহ্‌ প্রান্তরেই তাদের উভগ্ন 


৫৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পয়গম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আট) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রস্থ থেকে একথা 
প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈল কোন সময় দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি মর্যাদা 
নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফিরাউন সম্পুদায়ের বিষয় সম্পত্তি ও ধনভাণ্ডারের 
উপর বনী ইসরাঈলের অধিকার কিরাপে প্রতিজ্ঠিত হতে পারে £ তফসীর রূহল মা'আনীতে 
“ই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুইটি জওয়াব তফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ 
() থেকে বণিত আছে। হযরত হাসান বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে 
ফিরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পর্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছেঃ কিন্তু 
একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফিরাউনের ধ্বংসের তাত্ক্ষণিক পর 
ঘটবে। তীহ্‌ প্রান্তরে ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে 
থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের 
দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রধেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপতিটি মোটেই ধর্তব্য 
নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও খুস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বন্তরতে পরিপূর্ণ। 
কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কোরআনের 
আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ্‌ বলেন, এই ঘটনাটি 
কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সুরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, 
১৩৭-এ, সুরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং 
সুরা শু“আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে । এসব আয়াত থেকে 
বাহ্যত বোঝা যায় যে, ধনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফিরাউন সম্পুদায়ের পরিত্যক্ত 
বাগবাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাঈলের 
মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী । কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট 
অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, বনী ইসরাঈলকে ফিরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা 
ও ধন-ভাগ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসর প্রত্যাবর্তন করা 
জরুরী নয়ঃ বরং অনুরূপ বাগবাণিচা শাম দেশেও অজিত হতে পারে। সুরা আ"রাফের 


আয়াত (6 ৩৪১৩ ০) শব্দ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, শামদেশই বোঝানো 


চি 


হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে ০) ৩ ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ 
স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহাত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে 
কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয় । সারকথা এই যে, 
যদি ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল কোন 
সময়ই সমম্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহর তফসীর অনুযায়ী 
উল্লেখিত সব আয়াত শামদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভাগ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো 


যেতে পারে । ০ 141১ 
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--পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র 
বনী ইসরাঈল চীৎকার করে উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা 
পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং 
সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি মুসা আ)-রও অগোচরে ছিল না। কিন্ত তিনি 

দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিশ্নতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন । তিনি তখনও 


সজোরে বললেন ৫ আমরা কিছুতেই ধরা গড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে 


LA A চি পা তা পা 


UR HE SS) I ৩ !---আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে 


পথ ‘বলে বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। মুসা আ)-র 
চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহন্মাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। 
হবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরগহায় আত্মগোপনের সময় আম।দের 
রসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে ঘটেছিল । পশ্চাদ্ধাবনকারী শন এই গিরিগুহার মুখে এসে 
দীঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন 
' হযরত আবু বকর সিদ্দীক রো) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন 


শা তা লা লা AAT 


& খা ৩! 1 ৩ 9০ ॥ - চিন্তা করো না, আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার 
মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইঈলকে সান্ত্বনা 


Ay তা শে 


দেয়ার জন্য বলেছিলেনঃ ৮5) ৮5০ :)1- আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং 
Jr 


রসূলুল্লাহ (সা) জওয়াবে ১৯০ বলেছেন অর্থাৎ আমা।দর উভয়ের সাথে আল্লাহ্‌ আছেন। 
এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উপ্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রসূলের সাথে 
আল্লাহ্‌র সঙ্গ দ্বারা ভূষিত । 
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(৬৯) আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন। (৭০) যখন তার 
পিতাকে এবং তীর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর ? (৭১) তারা 
বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আকড়ে থাকি। 
(৭২) ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? 
(৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করে কিংবা ক্ষতি করতে পারে? (৭৪) 
তারা বলল £ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি তারা এরূপই করত। 
(৭৫) ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পকে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে 
আসছ। (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতুপুরুষেরা £ (৭৭) বিশ্ব পালন- 
কর্তা ব্যতীত তারা সবাই জামার শর» (৭৮) যিনি আমাকে সৃস্টি করেছেন, অতঃপর 
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তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, (৭৯) ঘিনি আমাকে. আহার দেন এবং পানীয় দান 
করেন, ৮০) যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, (৮১) 
যিনি আমার ম্বত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনজীবন দান করবেন। (৮২) আমি আশা করি 
তিনিই বিচান্রের দিন আমার ভ্রটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। (৮৩) হে আমার পালনকতা, 
আমাকে প্রজা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তভু স্ত কর (৮৪) এবং আমাকে 
পরবতীদের মধ্যে সত্যভাষী কর (৮৫) এবং আমাকে নিয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের 
অন্তভূক্ত কর। (৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথন্রষ্টদের অন্য- 
তম । (৮৭) এবং পুনরুথান দিবসে আমাকে লান্ছিত করো না, ৮৮) যে দিবসে 
ধনসম্পদ ও সন্তন-সম্ততি কোন উপকারে আসবে না, (৮৯) কিন্তু ঘে.সুস্থ অন্তর নিয়ে 
আল্লাহ্‌র কাছে আসবে। (৯০) জান্নাত আল্লাহ্ভীরুদের নিকটবতী করা হবে। (৯১) 
এবং বিপথগামীদের সামনে উল্মোচিত করা হবে জাহান্নাম ॥ (৯২) তাদেরকে বলা 
হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে (৯৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ? তারা 
কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? (৯৪) অতঃপর 
তাদেরকে এবং পথন্রম্টদেরকে অধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে (৯৫) এবং 
ইবলীস বাহিনীর সকলকে । (৯৬) তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে, 
(৯৭) আল্লাহ্‌র কসম. আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম (৯৮) যখন আমরা 
তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম । (৯৯) আমাদেরকে দুষ্মীরাই 
গোমরাহ করেছিল। (১০০) অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং 
কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবতনের 
সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হযে যেতাম ! (১০৩) নিশ্চস্ন, এতে 
নিদর্শন আছে, এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্নাসী নয় (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল 
পরাক্রমশালী, পরম দয়াল । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি তাদের সামনে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন (যাতে তারা শিরক 
নিন্দনীয় হওয়ার প্রমাণাদি জানতে পারে বিশেষত ইবরাহীম (আ) থেকে বণিত প্রমাণাদি। 
কেননা, আরবের এই মুশরিকরা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী বলে দাবি 
করে। এই রূস্তান্ত তখনকার) যখন তিনি তাঁর পিতাকে এবং তাঁর প্রেতিমাপৃজারী ) 
সম্পদায়কে বললেন, তোমরা কি (অলীক) বস্তুর পূজা কর? তারা বলল, আমরা প্রতি- 
মাদের পূজা করি এবং তাদের (পুজা)-কেই আকড়ে থাকি। ইবরাহীম (আ) বললেন, 
তোমরা যখন (তোমাদের অভাব-অনটন দুর করার জন্য) তাদেরকে আহবান কর, তখন 
তাঁরা শোনে কি অথবা (তোমরা যে তাদের পুজা কর,) তারাকি তোমাদের কোন উপকার 
করে কিংবা (যদি তোমরা তাদের পুজা বর্জন কর, তবে কি) ক্ষতি করতে পারে? (অর্থাৎ 
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গৃজনীয় হওয়ার জন্য পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতা থাকা জরুরী । তাঁরা বলল, (তাতো নয়৷ 
তার! কিছুই শোনে না এবং কোন লাভ ক্ষতি করতে পারে না। তাদের পূজা করার 
কারণ এটা নয়,) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। 
(তাই আমরাও এই পূজা করি)। ইবরাহীম আট) বললেন, তোমরা কি তাদের (অবস্থা) 
সম্পর্কে ভেবে দেখেছ; যাদের পূজা করতে তোমরা এবং তোমাদের পৃববরতী পিতৃপুরুষরা £ 
তারা (উপাস্যরা) আমার (অর্থাৎ তোমাদের ) জন্য ক্ষতিকারক (অর্থাৎ তাদের পূজা 
করলে; আমি করি কিংবা তোমরা কর। তাদের ইবাদতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই।) 
কিন্তু হ্যা, বিশ্বপালনকর্তা (রমন যে, তিনি তার উপাসনাকারীদের বহ্ধু। তাঁর ইবাদত 
আদ্যোপান্ত উপকারী) যিনি আমাকে (এমনি ভাবে সবাইকে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর 
তিনি আমাকে (আমার উপকারিতার দিকে) পথপ্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি 
দান করেন, যদ্ৰ্বারা লাভ-লোকসান বৃুঝি। এবং যিনি আমাকে পানাহার করান। 
অমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন এবং জিনি, আমাকে 
(যথাসময়ে ) মৃত্য দেবেন, অতঃপর (কিয়ামতের দিন) আমাকে জীবিত করবেন এবং 
যিনি কিয়ামতের দিন আমার ভ্র.টি-বিচুতি মাফ কশ্রবেন বলে আমি আশা করি । 
(আল্লাহ তাআলার ইবাদতে উৎসুক করার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ) এসব গুণের 
কথা বর্ণনা করলেন। এরপর আল্লাহ্‌র ধ্যান প্রবল হয়ে যাওয়ার কারণে মুনাজাত 
শুরু করে দিলেন ঃ) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা (অর্থাৎ ইলম ও আমলে 
পূর্ণতা) দান কর। (কেননা, মূল প্রজ্ঞা তো দোয়ার সময়ও অর্জিত ছিল)! এবং 
(নৈকট্যের স্তরে) আমাকে (উচ্চ স্তরের) সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত কর (অর্থাৎ 
মহান পয়গন্বরদের অন্তর্ভূক্ত কর।) এবং আমার আলোচনা ভবিষ্যত বংশধরদের 
মধ্যে অব্যাহত রাখ (যাতে তাত্না আমার পথে চলে। ফলে আমি বেশি সওয়াব প'ব।) 
এবং আমাকে নিয়ামত উদ্যানের অধিকারিগণের শামিল কর এবং আমার পিতাকে 
(ঈমানের তঙফীক দিয়ে) ক্ষমা কর। সে তো পথন্্রষ্টদের অন্যতম। যেদিন সবাই 
পূনরুখিত হবে, সেদিন আমাকে লান্ছিত করো না। (অতঃপর সেদিনের কিছু লোম- 

হর্ষক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা শোনে এবং সাবধান হয়। 
এবং সেই দিনগুলো এমন হবে যে,) সেদিন মুক্তির জন্য) অর্থ-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে (সে মুক্তি পাবে,) থে (কুফর ও শিরক 
থেকে) পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে এবং (সেদিন) আল্লাহভীরদের 
( অর্থাৎ ঈমানদারগণের জন্য জান্নাত নিকটবর্তা করা হবে (মাতে তারা দেখে এবং 
তারা তথায় খাবে জেনে আনন্দিত হয়।) এবং পথভ্রম্টদের (অথাৎ কাফিরদের ) 
জন্য দৌষখ সম্মুখে প্রকাশ করা হবে (খাতে তারা তাদের অবস্থানস্থল দেখে দুঃখিত 
হয়) এবং (সেদিন ) তাদেরকে (পথম্রষ্টদেরকে ) বলা হবে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা 
যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায় £. তারা কি তোমাদের সাহাশ্য করতে পারে অথবা 
তারা আত্মরক্ষা করতে পারে? অতঃপর (একথা বলে) তাদেরকে (উপাসকগণকে ) 
ও পথপ্রচ্ট লোক এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকে অধোম্খী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হবে (সুতরাং প্রতিমা ও শম্মতানরা নিজেদেরকে এবং উপাসকদেরকে বাচাতে 
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পারবে না)। কাফিররা জাহান্নামে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে (উপাস্যদেরকে ) 
বলবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে 
(ইবাদতে) বিশ্ব পালনকর্তার সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে তো (গোমরাহীর 
প্রতিষ্ঠাতা) বড় দুক্ষমীরাই গোমরাহ করেছিল। অতএব €এখন) আমাদের কোন 
সৃপারিশকারী নেই €ষে ছাড়িয়ে নেবে) এবং কোন সহাদগ্ বন্ধুও নেই ( যে কেবল 
মর্মবেদনাই প্রকাশ করবে ।) বদি আমরা (পৃথিবীতে ) প্রত্যাবর্তনের সুক্বোগ পেতাম, 
তবে আমক্া মৃসলমান হয়ে ষেতাম। [এ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য 
সমাপ্ত হল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ] নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ ইবরাহীমের 
বিতর্কে ও কিয়ামতের ঘটনায় সত্যান্বেষী ও পরিণামদরশাদের জন্য). শিক্ষা রয়েছে । 
(বিতর্কের বিষযবস্ত নিয়ে চিন্তা করলে তওহীদের বিশ্বাস লাভ হয় এবং কিয়ামতের 
ঘটনাবলী থেকে ভয় অর্জিত হয় এবং ঈমানের পথ প্রশস্ত হয়।) কিন্তু তাদের 
(অর্থাৎ মন্ধার মুশরিকদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা 
প্রবল পরাক্রমশ।লী, পরম দয়ালু ৫ তিনি আযাব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে 
রেখেছেন)! 


আনুষঞ্সিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া £ ৩০) El Js 
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১৪৯৮ ৯ 3 ১৩ _-এই আয়াতে এ ৮৯) বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং. 


এর লাম সি ব্যবহৃত হয়েছে। অথ এই যে, হে আল্লাহ্‌, আমাকে এমন সুন্দর 
তরীকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে 
এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে । -( ইবনে 
কাসীর, রাহুল মা'আনী ) আল্লাহ্‌ তা'আলা হখরত ইবরাহীম জো)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর 
করেছেন। ফলে ইহুদী, খৃস্টান এমন কি মন্তার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে 
ভালবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী 
মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ, তথাপি তাদের দাবি এই যে, আমরা 
ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহিমীর 
অন্সারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে। 


খ্যাতি ও যশত্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধঃ যশপ্রীতি 
অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
নিন্দনীয়। কোরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশোশ্রীতি বর্জনের উপর 
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দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। 
এটা বাহ্যত যশগ্রীতির অন্তভূ্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে 
লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয়; বরং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে এই দোয়া ঘে, আমাকে এমন সৎকর্মের তওফীক দান করুন, ঘা 
আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং 
আমার পরেও মান্ষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়া 
দ্বারা কোন স্খ্যাতি ও শশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও 
হাদীসে মে ধশল্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্দ্রারা 
পার্থিব মূনাফা অর্জন । 


ইমাম তিরমিশীী ও নাসাক্নী হশ্বরত কা'ব ইবনে মালেকের ৷ জবানী রস্লুল্লাহ 
(সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন খে, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা 
ছাগপালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের 
ক্ষতি করে। এক. অর্থসম্পদের ভালবাসা এবং দ্বুই, সম্মান ও যশ অন্বেষণ । দায়লামী 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্ত্রীতি মানুষকে অন্ধ-বধির 
করে দেয় । এসব রেওস্নাস্নেতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অন্বেষণ বোঝানো হয়েছে, 
থা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য 
অথবা কোন গোনাহ্‌ কৰতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে 
স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সো) থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে ৪ ০54৮ ০৯ sa! 1৪2! 
0 rl ৩৪ 5১০ | এ হে আল্লাহ্‌, আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং 
অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় 
করার লক্ষ্য এই শে, মান্ষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ 
কারণেই ইমাম মালেক বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সৎকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ 
হওয়ার জন্য সে যেন রিক্নাকারী না করে। সে হদ্দি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভাল- 
বাসে, তবে তানিন্দনীয় নয়। 


ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের 
কারণে মান্ষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েয । ইমাম গাশ- 
যালী বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও মশশ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। এক. যদি 
উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়,ঃ বরং এবূপ 
পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় ঘে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ 
করবে। দুই. মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই: 
তার ভিন্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা নাকরা। তিন যদি তা অর্জন করার 
জন্য কোন গোনাহ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়। 
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মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয় $ ৩৪32 HD UL 


aA | শার্ট শা 
ও A A IAS A A 7 পান্ডে ক তা কুল 


কট ত ০ ৩০ ৯08 ৩) ৯ ৫5১5 ৩ ০০) 1১৯০ ৩1 ৮০1 
or A ABS পা AB- OO 


০ | ত ত কে অন্যন্ন কোরআন পাকের এই ফরমান জারি 


হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য মাগফিরাতের 
দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, আয়াতের অর্থ এই যে, নবা ও মুমিনদের জন্য 
মুশরিকদের মাগফিক্লাতের দোয়া কামনা করা দ্বযর্থহীনরাপে নাজায়েঘ ॥ যদিও তারা 
নিকটাত্মীনও হয়, ঘদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়। 


লাগ শা রে AA Ao 


একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব ঃ ৬ ০০ ও (৮1২4৯ 155 


আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ) 
তার ম্শরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইহ্যত 
নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ 


ডোতা পা ললাটে AB Ae Hে A A A 


৬৪ 5৪51৩ ৮১7৪ তা মঠ 51 wt SL) 


BA eB EA গু IA লা 0 পালা ১৪ টপ 6 তে ৫4 পডেপপ 


০০28 পিট) ০1০০১৮42৬৪1 8) tt 


জওয়াবের সারমর্ম এই শে, হশ্তরত ইবরাহীম (আ) পিতার জন্য তাঁর জীব- 
দশায় ঈমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ, তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। 
ঈমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ)-এর ধারণা ছিল হে, 
তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবৃল করেছে, দিও তা প্রকাশ করেনি । কিন্তু পরে শ্খন 
তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর হি করেছে, তখন তিনি নিজের 
পর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন। 

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আট) জানতে 
পেরেছিলেন,” না তার মৃত্যুর পর, না সিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ 
সূরা তওবায় উল্লিখিত হয়েছে। 


Aly পপ AC SH রগ 4 


ce ০ 5453 401 ০91৩ টি ০ ৬ 8১ 20288 [ঠাহ 


কিয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পদ এবং SA কারও কোন উপকারে আসবে না। 
একমাত্র সেই বাজ্জি মৃক্তি পাবে, স্থে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পৌছবে। 


৫৮২ তফপীরে মা'আরেফুল-কারআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


₹ ৭8৪৪ $৬ উ ক ০৯৬৬ ু 
এই আয়াতের ৮ ১--০ | কে ৮০৪৬০ ৮ ০০০০৯ 1 সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তফসীর 


করেছেন যে, সেদিন কারও অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমান্র 
কাজে আসবে নিজের সৃস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যেন্ন দৃষ্টান্ত 
হলো, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারও কাছে জিজ্ঞাসা করে ষে, ঘাদের কাছে অর্থ-সম্পদ 
এবং সন্তান-সম্ভতিও আছে কি£ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সূস্থ আন্তঃ- 
করণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি । এর অর্থ এই গে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি 
তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সূস্থ অন্তঃকরণ আছে। 
এই তফসীর অনুম্ধায়ী আগ্নাতের সার বিষয়বস্তু দাড়ায় এই ষে, সেদিন অর্থ-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সকর্ম। 
একেই এসৃস্থ অন্তঃকরণ” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 


প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের ৮০৮৮ টি ০+৮০ এবং অর্থ এই যে, কিয়ামতের 


দিন অর্থ-সম্পদ্দ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যতিত কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, 
যার অন্তঃকরণ সৃস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার । সারকথা এই যে, কিয়ামতেণ্ড এসব 
বস্ত উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জনাই উপকারী হবে--কাফিরের 
কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এস্থলে 4৪ £ এ বলা 


হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই 
যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুন্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা কর যায়। 
কন্যা সন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল । 
তাই কিম্নামতে বিশেষ করে পুন্র সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে । অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হত। 


দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, (৮ ৭২--এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। 


হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কলেমায়ে 
তওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিভ্র। এই বিষয়বস্তই. মুজাহিদ, হাসান 
বসরী ও সাঈদ ইবনে মৃসাইমিব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে ম্সাইয়িব 


বলেন, সৃস্থ অন্তঃকরণ একমান্ত্র মুমিনের হতে পারে । কাফিরের অন্তঃকরণ রুগ্ন হয়ে 
Ios A 33 A 


থাকে; যেমন কোরআন বলে ৮১০ ৪১১ 5, 


অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পক পরকালে ঈম্মানের শে 
উপকারী হতে পারে ঃ আলোচ্য আয়াতের বহুলপ্রচলিত তফসীর অন্যায়ী জানা ম্যায় 
যে, মান্ষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে হঘর্দি সে মুসলমান 
হয়। এটা এভাবে বে, ষ্ষে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে- 
ছিল কিংবা কোন সদকাম্ে জারিয়া করেছিল, দি সে ঈমানের উপর মৃত্যবরণ করে 
মৃ'লিনদের তালিকাভূক্ত হম, তবে এই ব্যস্ত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের 


সূরা আশ-শু“আরা ৫৮৩ 


ময়দান ও হিসাবের দাড়িপাল্জায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে দি মুসলমান 
না হয় কিংবা আল্লাহ্‌ না করুন মৃত্যুর পূবে বেঈমান হয়ে যাম্ন, তবে দুনিয়াতে সম্প।দিত 
কোন সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সম্ভতির ব্যাপারেও তাহ । সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পান্বে। এটা 
এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য ম।গফিরাতের দোয়া করবে 
অথবা সওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সম্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে 
তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে 
থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে । অথবা হাশরের ময়দানে 
সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে ঘেমন কোন কোন হাদীসে সম্তান-সম্ভতির 
সৃপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছেঃ বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান 
দের স্পারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি ঘদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম 
পিতামাত।রর সৎকর্মের স্তরে না পৌছে, তবে পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাপ দাদার 
খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে 


বি পর্ণ ডি পা ডিশ লা 


বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-_-৮৪ ) ১ (8 ৪০১5 অর্থাৎ আমি আমার 


সৎবান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব । আলোচা আয়াতের 
উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে ঘেখানেস্ কিয়া মতে 
পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যাবা 
ম্‌’মিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয্সগঞ্ধরের .সন্তান-সন্ততি ও ভ্রীও যদি 
ম্শমিন না হয়, তবে তীর পয্পগন্থ রী ছারা কিয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবেনা; 
যেমন হযরত নহ জো)-র পূর্ন, লূত (আ)-এর স্্রীএবং ইবরাহীম আ)-এর পিতার 
ব্যাপার তাই । কোরআন পাকের নিশনলিখিত আয়়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে-_ 
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টি ১9351 018 ও ৮১৪ ০ € 2% 36g) 92১৮ 

উল 5 ৩৯০ (৮৪ ৫৮ রি 
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(১০৫) নুহের সম্প্রদায় পয়গন্ধরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের 
দ্রাতা নৃহ তাদেরকে বললেন, “তোমাদের কি ভয় নেই £ (১০৭) আমি তোমাদের জন্য 
বিশ্রস্ত বার্তাবাহক । (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য 
কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতি- 
দান তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন 
তোমার অনসরণ করছে ইতরজনেরা £ (১১২) নহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, 
তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) তাদের হিসাব নেওয়া আমার পালনকতারই 
কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! ১১৪) আমি মুগমনগণকে তাড়িয়ে দেওয়ার লোক নই। 
(১১৫) আমি তো শুধু একজন সুস্পন্ট সতককারী ৷” (১১৬) তারা বলল, "হে নূহ, 
যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে । (১১৭) নূহ 
বললেন, “হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। 
(১১৮) অতএব আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার 
সংগী মৃ’মিনগণকে রক্ষা করুন ।” (১১৯) অতঃপর আমি তাকে ও তার সংগীগণকে 
বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম । (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত 
করলাম। (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। 
(১২২) নিশ্চম্ন আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়াল। 








তফদীরের, সার-সংক্ষে প 

ন্হ আ)-এর সম্প্রদায় পয়গন্থরগণকে মিথ্যারোপ করেছে । (কেননা একজনকে 
মিথ্যারোপ করা সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল)। যখন তাদের জাতিভাই ন্হ 
€আ) তাদেরকে বলল, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না? আমি তোমাদের 
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বিশ্বস্ত পয়গন্থর! (আল্লাহর পয়গাম কম-বেশি না করে হুবহু তোমাদের কাছে পৌছিয়ে 
দেই )। অতএব (এর পরিপ্রেক্ষিতে ) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় র্যা এবং আমার আনুগত্য 
. করু। আমি তোমাদের কাছে কোন ( পার্যিব ) প্রতিদান (ও ) চাই না। আমার প্রতিদান 

তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে । অতএব ( আমার এই নিঃস্বার্থপরতার পরিপ্রেক্ষিতে ) 
তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তারা বলল, আমরা কি তোমাকে 
মেনে নেব, অথচ ইতরজনেরা তোমার সংগী হয়ে আছে। (তাদের সাথে একাত্মতায় ভদ্র- 
জনেরা লঙ্জাবোধ করে। - এছাড়া এমন হীনবল লোকেরা অর্থ-সম্পদ অথবা প্রভাব-প্রতি- 
পত্তি লাভের লক্ষ্যেই কারও সংগী হয়ে থাকে। অতএব তাদের ঈমানের দাবি ধর্তব্য নয় ।) 
নৃহ আআ) বললেন, তারা (পেশাগতভাবে) কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি 
দরকার? (ভদ্র হোক কিংবা ইতর, ধর্মের কাজে এ তফাতের কি প্রতিক্রিয়া? তাদের 
ঈমান আন্তরিক কি না, সে সম্পর্কে) তাদের হিসাব প্রহণ করা আমার পালনকর্তারই 
কাজ। কি চমৎকার হত, যদি তোমরা তা বুঝতে ! (নীচ-পেশা লোকদেরকে বিশ্বাস 
স্থাপনে বাধা সাব্যস্ত করার কারণে ইঙ্গিতে এই আবেদন বোঝা খাস ষে, আমি তাদেরকে 
নিজের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দেই। এর জওয়াব এই. যে) আমি মুগমিনগণকে তাড়িয়ে 
দেয়ার লোক নই। € তোমরা ঈমান আন বা না আন, আমার কোন ক্ষতি নেই। 
কেননা) আমি কেবল সৃস্পষ্ট সতর্ককারী। (প্রচারকার্য দ্বারা আমার কর্তব্য সমাধা 
হয়ে শান্ন। নিজেদের লাভ-লোকসান তোমরা দেখে নাও।) তারা বলল, হে নুহ, হদি 
_ তুমি (এই বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হত, তবে অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত 
করা হবে। (মোটকথা, খন বছরের পর বশর এভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন) 
নৃহ (আ।) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে (সর্বদা) 
মিথ্যাবাদী বলেছে। অতএব আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটি (কার্যগত) মীমাংসা 
করে দিন (অর্থাৎ তাদেরকে নিপাত করুন!) এবং আমাকে ও আমার সংগী মুগ্মিন- 
গণকে রক্ষা করুন। আমি (তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং) তাকে ও তাঁর সাথে 
ধারা বোঝাই করা নৌকায় ছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম। এরপর অবশিষ্ট লোকগণকে 
আমি নিমঙ্জিত করলাম। এতে অর্থাৎ এ ঘটনায়ও ) বড় নিদর্শন আছে ।কন্ত (এত- 
দসত্ত্বেও) তাদের (মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিশ্চয় আপনার 
পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু যোৰ দিতে সক্ষম চি সত্বেও তাদেরকে 
অবকাশ দিয়ে রেখেছেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান ঃ Jaf Ati 


এ আয়াত থেকে জানা খায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত 


৫৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরজান ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবততীগণ অপারগ অবস্থায় 
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একে জায়েখ সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ : 115 US sell 


আয়াতের অধীনে এসে গেছে। 
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জ্ঞাতব্য £ এ স্থলে ৩ ঠাট 5410 আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং 


একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে শে, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌কে ভয় করার 
জন্য কেবল রসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্ষে প্রতিদান না 
চাওয়াই হথেষ্ট ছিল। কিন্তু ঘে রসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে. তার 
আনুগত্য কর ও আল্লাহকে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 


ভদ্রতা ও নীচতার ভিডি কর্ম ও চরিতর--পরিবার ও জীকজমক নয় £ 
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--এই আম্নাতে প্রথমত ম্শরিকদের এই উক্তি বণিত হয়েছে থে, তোমার অনুসারী সকলেই 
নীচ লোক। আমর জন্্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরপে একাত্ম হতে পারি £ নূহ 
(আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্থীরুত হওয়ার এটাই ছিল কারণ । ন্হ (আ) জওয়াবে 
বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন খে, তোমরা 
পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাকজমককে ভদ্রতার তিত্তি মনে কর। 

এটা ভুল, বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চারব্রের 
ওপর নির্ভরশীল । তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের 
মৃর্থত। বৈকিছু নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিন্লের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল 
নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, অ।মরা তার ফয়সালা করতে 
পারি না।--( কুরতুবী ) 
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(১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গন্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে । (১২৪) তখন তাদের 
ভাই হুদ তাদেরকে বললেন 8 তোমাদের কি ভগ্ন নেই? (১২৫) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত 
রস্ল। (১২৬) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 
(১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালন- 
কর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ £ 
(১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (১৩০) 
যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালিম ও নিষ্ঠরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব 
আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভগ্ন কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে 
সেই সব বস্তু দিয়েছেন, খা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ 
জন্ত ও পৃত্র-সন্তাীন, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঝরনা । (১৩৫) আমি তোমাদের জন্য মহা- 
দিবসের শাস্তির আশংকা করি? ৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ 
না-ই দাও উভগ্মই আমাদের জন্য সমান। (১৩৭) এসব কথাবাতী পূর্ববর্তী লোকদের 
অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব তারা তাঁকে 
মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম । এতে অবশ্যই নিদর্শন 


আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয় । (১৪০) এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি 
তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু । 


লু শ শা শী শাাীশাঁীশ্াীী 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আদ সম্প্দায় গয়গন্থরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদেরকে তাদের (জাতি) 

ভাই হুদ (আট) বললেন, তোমরা কি (আ হ্কে) ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত 
গয্নগঞ্ধর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। জামি 
তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ প্রচারকার্ষের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার 
প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে! তোমরা কি (শিরক ছাড়াও অহংকার ও গর্বে 
এতটুকু লিপ্ত ঘে) প্রতিটি উচ্চ স্থানে অযথা স্মৃতিসৌধ নির্ম।ণ করছ €যাতে খুব উচ 






৫৮৮ তফপীরে মা'আরেফুল-কোরতআন ।। ঘণ্ঠ খণ্ড 


দৃষ্টিগোচর হয়)। থাকে শুধুমান্্র অঘথা (অপ্রয়োজনে) তৈরী করে থাক এবং (এ ছাড়া 
প্রশ্নোজনীয় বসবাসের গুহেও এতটুকু বাড়াবাড়ি কর ঘে) বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ 
(অথচ এর চাইতে নিম্নস্তরের-গৃহেও আরাম পেতে পার) এই ভেবে যে, দুনিয়াতে 
তোমরা চিরকাল থাকবে (অর্থাৎ সুবিশাল গুহ, সুউচ্চ প্রাসাদ ও সুরম্য স্মৃতিসৌধ 
তখনই উপযুক্ত হত, খন দুনিয়াতে তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হত। তখন তোমরা 
ভাবতে পারতে শে, প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করতে হবে, খাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা সংকীর্ণতা 
অনুভব না করে। কেননা, তারাও আমাদের সাথে এখানে থাকবে এবং এগুলো উচ্চতা- 
বিশিষ্টভাবেও নির্মাণ করতে হবে, শ্বাতে নীচে স্থান সংকুলান না হলে ওপরে বসবাস 
করা বায় এবং মজবুতও করতে হবে, ঘাতে আমাদের দীর্ঘ জীবনের জন্য যথেষ্ট হয় 
এবং জমৃতিসৌধও নির্মাণ করতে হবে, সাতে আমাদের চর্চা চিরকাল অব্যাহত থাকে। 
এখন তো সবই অব্রথা। সুরম্য স্মৃতিসৌধ নিমিত হয়েছে, অথচ নির্মাণকারীদের নাম- 
নিশানা পর্যন্ত নেই। মৃত্য সবাইকে গ্রাস করে ফেলেছে । কেউ ত্বরায এবং কেউ বিলম্বে 
মৃত্যুবরণ করেছে। এই অহংকারের কারণে তোমরা মনে এত কঠোরতা ও নির্দয়তা 
পোষণ কর খে) যখন কাউকে আঘাত হান, তখন স্বৈরাচারী (ও জালিম) হয়ে আঘাত 
হান। (এসব মন্দ চরিত্র বর্ণনা করার কারণ এই নে, মন্দ চরিত্র অনেক সময় ঈমান 
ও আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ) অতএব (শিরক ও মন্দ চরিত্র যেহেতু 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অসম্তুষ্টি এবং শাস্তির, কারণ, তাই) আল্লাহকে ভম্ম কর এবং 
(শেহেতু আমি রসূল, তাই) আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাকে, গিনি তোমাদেরকে 
সেসব বস্ত দিয়েছেন, ধা তোমরা জান ( অর্থাৎ ) চতুষ্পদ জন্ত, পূত্রসস্তান, উদ্যান ও 
ঝরনা তোমাদেরকে দিয়েছেন (সুতরাং অনুগ্রহদাতার নির্দেশাবলী লংঘন করা মোটেই 
সমীচীন নয়)। আমি তোমাদের জন্য (যদি তোমরা এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না 
হও, তবে) এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি ( এ হচ্ছে ভীতি প্রদান এবং 


ক তে পা এটি 


"১1 এ উৎসাহ প্রদান ছিল)। তারা বলল, আমাদের জন্য তো উভয় বিষয় সমান 


তুমি উপদেশ দান কর অথবা উপদেশ দান না-ই কর। (অর্থাৎ আমরা উভয় অবস্থাতেই 
আমাদের কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করব না। তুমি যা কিছু বলছ) এ তো পূর্বপুরুষদের একটি 
সোধারণ) অভ্যাস €ও প্রথা । প্রতি যুগেই মানুষ নবুয়ত দাবি করে অন্যদেরকে এসব 
কথা বলে।) এবং তেমি যে আমাদেরকে আমাবের ভয় দেখাচ্ছ, শোন) আমরা কখনও 
আঙ্বাবপ্রাপ্ত হব না। মোটকথা, তারা হুদ (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং আমি 
তাদেরকে (ভীষণ ঝড়-ঝন্ঝার আযাব দ্বারা) নিপাত করে দিলাম। নিশ্চয় এতে (ও) 
বড় নিদর্শন আছে অর্থাৎ নিদর্শনাবলী অমান্য করার কি পরিণতি হতে পারে) এবং 
(ও৩তদসত্বেও) তাদের অের্খৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে 'না। 
নিশ্চয়, আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু তিনি আযাব দিতে 
সক্ষম$ কিন্তু দয়াবশত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন )। : 


সূরা আশ-শু'আরা ৫৮৯ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পে পাকি Lol A. uJ পা ASAT 


কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাথ্যা $ ০১) 44৯ ৯৪12১ ০৪ ৩৪ 


বর্গ 


784 ০০ পপ 


বর্ণনা করেন মে, ৫) দুই পাহাড়ের মধ্যবতী পথকে বলা হয়। হযরত রন 
ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বণিত আছে শে, €ঃ ১ উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ 
| 


থেকেই ৩১ %4)1 ০.) উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। +%1-এর আসল অর্থ 
চা 


নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে । (১ ৪) শব্দটি ৮7৪ 
থেকে উ্ভৃত। এর অর্থ অযথা, ষাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই শে, 
তারা অবথা সুউচ্চ অট্রালিকা নির্মাণ করত, সার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব 
করাই উদ্দেশ্য থাকত । ৮১৬০০ শব্দটি &০০০--এর বহুবচন। হযরত কাতাদাহ বলেন 
৮৮০০ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে। কিন্ত হযরত মুজাহিদ বলেন জে, এখানে 


পারি 9৮ পা AIT 


সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে । ৩১ ১৬৩ ৮৭০৮ ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে 


BG 


বর্ণনা করেন ঘে, এখানে ০৯) শব্দটি ৮৪০১ অর্থাৎ রাপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে । 


পালি তি সিপা ও ০0 পাতা 


হযরত ইবনে-আব্বাস এর অনুবাদে বলেন ৬) 5 ১155 ৮ অর্থাৎ শেন তোমরা 
চিরকাল থাকবে !--(রাহুল মা'আনী ) 


_ বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীন্ম 8 এ আয়াত থেকে প্রমাণিত 
হয় থে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দুষণীগ্ন। 
হযরত আনাসের জবানী ll তিরমিহশ্বী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই-- 


১504৯ ১5 UBT YI 40 Join 5 lel অৰ্থাৎ প্ৰয়োজনাতিরিজ্ত 
দালান-কোঠার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও 
এর সমর্থন পাওয়া হায়-_-7. 94 0 ৮ 1 ৬৯ ৩০৩ ৭ 95 ৪৩৩০০ 
8০ ০3 ৮০01 অর্থাৎ প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদঃ কিন্ত থে 
দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রাছুল মাআনীতে বলা হযেছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য 
ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিন্দনীয় ও দুষণীয় ॥ 
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৫৯০ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরজান।। ষষ্ঠ খণ্ড 
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(১৪১) দামুদ সম্প্রদায় পয়গম্থরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের 
তাই সালেহ তাদেরকে বলছেন, “তোমরা কি ভয় কর না? (১৪৩) আমি তোমাদের 
(বিশ্বস্ত পয়গম্বর । (১৪৪) অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগতা কর । 
(১৪৫) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান 
তো বিশ্র-পালনকর্তাই দেবেন । (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের 
মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরনাসমূহের 
মধ্যে ঃ ১৪৮) শসাক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (১৪৯) 
তোমরা পাহাড় কেটে জাকজমকের গৃহ নির্মাণ করছু। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লা- 
হকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমা লংঘনকারীদের আদেশ 
মান্য করো নাঃ (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।' 
(১৫৩) তারা বলল, তুমি তো ঘাদুগ্রস্তদের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই 
একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত 
কর।” 0৫৫) সালেহ বললেন, “এই উদর”, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং 
তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা---নির্দিষ্ট এক-এক দিনের । (১৫৬) তোমরা 
একে কেন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। 
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(১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর 
আখাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই 
বিশ্বাসী নয় । (১৫৯) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয্লালু। 


পেপাল পাপা পাস্প 


ত্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 

সামূদ সম্পুদায় €ও) পয্পগন্ধরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই 
সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে) ভয় কর নাঃ আমি তোমাদের 
বিশ্বস্ত পঞ্গন্থর। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 
আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব 
পালনকর্তার দায়িত্বে। (তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে আল্লাহ্‌ থেকে অত্যন্ত গাফিল, 
অতএব) তোমাদেরকে কি এসব বস্তর মধ্যেই নিবিদ্বে থাকতে দেয়া হবে? অর্থাৎ 
উদ্যানসম্হের মধ্যে, ঝরনাসমূহের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (অর্থাৎ 
যে খেজুর বাগানে প্রচুর ফস আসে।) এবং (এই গাফিলতির কারণেই) তোমরা কি 
পাড় কেটে কেটে জাকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ? অতএব আল্লাহ্‌কে ভন্ন কর এবং 
আমার আনুগত্য কর। সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না, বারা পৃথিবীতে 
অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শাস্তি স্থাপন করে না (এখানে কাফির সরদারদেরকে বোঝানো 
হয়েছে। তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করত। ‘অনৰ্থ করা ও শাস্তি স্থাপন না করা? বলে 
তাই বোঝানো হয়েছে।) তার। বলল তোমার ওপর কেউ বড় খাদু করেছে। (ফলে ্‌ 
বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং নবুয্পত দাবি করছ। অথচ) তুমি তো আমাদের 
মত একজন (সাধারণ) মানুষ! (মানুষ নবী হয় না।) অতএব তুমি ঘদি (নবুয়তের 
দাবিতে) সত্যবাদী হও তবে কোন মূর্ণজথা উপস্থিত কর। সালেহ (আ) বললেন, এই 
যে উল্ত্ৰী (অস্বাভাবিক গন্থায় জনাগ্রহণের কারণে এটা মু'জিষা, যেমন অষ্টম পারার শেষ 
দিকে বণিত হয়েছে। এটা আমার রিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও. এর কিছু প্রাপ্য 
আছে। এক এই যে) পানি পান করার নির্ধারিত এক পলা এর এবং একটি নিদিষ্ট 
দিনে এক পালা তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের জন্তদের। দুই-_এই যে), তোমরা এর 
অনিষ্ট (এবং কষ্ট প্রদানের) উদ্দেশ্যে হাতও লাগাবে না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসে 
আযাব পাকড়াও করবে। অতঃপর তারা (রিসালতও মানল না এবং উন্ত্রীর প্রাপ্যও 
আদায় করল নাঃ বরং) উন্ত্রীকে বধ করল। এরপর (যখন আযাবের চিহ* প্রকাশ পেল, 
তখন দুক্ষর্মের জন্য অনুতপ্ত হল। (কিন্ত প্রথমত, আযাব দেখার পর অনুতাপ নিষ্ফল, 
দ্বিতীয়ত, নিছক অনুতাপে কিছু হয় না, খে পর্যন্ত ইচ্ছাধীন প্রতিকার অর্থাৎ তওবা ও 
ঈমান নাহয়।) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে । 
কিন্তু (এতদসত্বেও) তাদের ( অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে 
না। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (ফলে সামর্থ্য থাকা 
সত্বেও অবকাশ দেন )। 
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৩৯৯) ৩৩ J লতা ত ৩) ০৯১ ১-_হষরত রত ইবনে-আব্বাস থেকে 


০৯) (১. -এর তষসীরে বলা হয়েছে অহংকারী। আব সালেহ্‌ ও ইমাম রাগিবের মতে 
১%৯)১--এর তফসীর %১ ৬ > অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমা- 


দেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত 
করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং 
পথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। 


উপকারী পেশা আল্লাহ্‌র জিকা ররর গা 
এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত এবং 
 তগ্দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েষ। কিন্তু তাদ্বারা দি গোনাহ, হারাম কার্য অথব৷ 
বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজা- 
র্লেষ; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমৃহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে। 
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(১৬০) ল্তের সম্প্রদায় পয়্গন্গরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে ।. ১৬১) ঘখন তাদের 
ভাই লূত তাদেরকে বললেন, তামরা কি ভয় কর না? (১৬২) আম তোমাদের বিশ্বস্ত 
পয়গন্র । (১৬৩) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । 
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(১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো 
 বিশ্ব্পালনকর্তা দেবেন । (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ; তোমরাই কি পূরুষ- 
দের সাথে কুকম কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্রীগণকে 
সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদাক্স " (১৬৭) 
তারা বলল, হে লূত, তুমি ঘদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিষ্কৃত করা হবে।' 
(১৬৮) লৃত বললেন, ‘আমি তোমাদের এই কাজকে ঘণা করি। (১৬৯) হে আমার 
পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবগকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর। 
(১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম (১৭১) এক 
রদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাসতদের অন্তর্ভূক্ত । (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিপাত 
করলাম । (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ ব্বচ্টি বর্ষণ করলাম । ভীতি-্প্রদর্শিতদের 
জন্য এই বষ্টি ছিল কত নিরুজ্ট ! (১৭৪) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে । কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বিশ্বাসী নয় । (১৭৫) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম 
দয়াল্‌ । 
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__ লুতের সম্প্রদায় (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদেরকে তাদের 
ভাই লূত (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না? আমি তোমাদের 
বিশ্বস্ত পয়গম্ঘর । অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আর্মার আনুগত্য কর। 
আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব 
পালনকর্তার দায়িত্বে । সারাজাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি শুধু এ আচরণ কর 
যে, পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে 
সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? (অর্থাৎ তোমরা ছাড়া এই কুকাণ্ড আর কেউ 
করে না। এরূপ নয় যে, এটা মন্দ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছেঃ) বরং 
(আসল কথা এই যে,) তোমরা (মানবতার) সীমালংঘনকারী সম্প্রদাম্ম। তারা বলল, 
হে ল্ত, তুমি যদি আমাদেরকে এসব বলা-কওয়া থেকে ) বিরত না হও, তবে অবশ্যই, 
তোমাকে জৈনপদ থেকে ) বহিষ্কার করা হবে। লূত (আ) বললেন, (আমি এই হুমকিতে 
বিরত হব না। কেননা) আমি তোমাদের এই কাজকে দ্রণা করি (কাজেই বলা- 
কওয়া কিরপে ত্যাগ করব? তারা যখন কিছুতেই মানল না এবং আযাব আসবে 
বলে মনে হল. তখন) লূত (আঁ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং 
আমার (বিশেষ) পরিবারবর্গকে তাদের এই কাজ (অর্থাৎ কাজের বিপদ) থেকে 
রক্ষা কর। অতঃপর আমি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম একজন 
বৃদ্ধা ব্যতীত ৷ সে ধ্বংসপ্রাগ্তদের মধ্যে রয়ে গেল। এরপর আমি [ লৃত (আ) ও তীর 
পরিবারবর্গ ছাড়া ] অন্য সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম। আমি তাদের ওপর ধিশেষ প্রকারের 
(অর্থাৎ প্রস্তরের ) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং কত নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হল তাদের 


৫৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ওপর, যাদরকে (আল্লাহ্‌র আযারের ) ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল! নিশ্চয় এতে (ও) 
শিক্ষা আছে। কিন্তু (এতদসত্তেও) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের ), অধিকাংশই 
বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী পরম দয়ালু 
(আযাব দিতে পারতেন; কিন্ত এখনও দেন নি)। | 
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{9 } [আয়াতের ০১০ অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, 


তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ্‌ ত।আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। 
তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত 
করছ । এটা হীনমন্যতার পরিচায়ক । (১ অব্যয়টি এখানে ৬৮) এর জন্যও 
হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্য 
সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক 
কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম । এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও 
প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্থাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এরাপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। ৪০ 483 এ 5*-_( রাহুল মা'আনী) 


97725 


ই 92 1 এ ] পুল ও ‘এখানে {954 বলে লূত (আ)-এর স্ত্রীকে 
বোঝানো হয়েছে । সে কওমে ল্তের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফির ছিল। 
লৃত আ)-এর এই কাফির স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধা হলে তার জন্য 7 855 শব্দের ব্যবহার 
যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে, তবে তাকে 
০৭০ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই থে, পয়গম্ঘরের স্ত্রী উম্মতের 


জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত । এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহিত 
করা অসঙ্গত নয়। 
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১৪১1 ১৮০০ 1 ৮০ ৫৪৬০ ৮০৮০ 1১--এই আয়াত থেকে 


প্রমাণিত হয় যে, সমকামী?কে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ 
করে শাস্তি দেওয়া জায়েয । হানাফী আলিমদের মাযহাব তাই। কেননা লৃত-সম্প্রদায়কে 
এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল । তাদের জনপদকে উপরে তুলে উজ্টা করে মাটিতে 
নিক্ষেপ করা হয়েছিল।-_-€শামী $£ কিতাবুল হদৃদ) | 
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৪৮১৯৫) 1:০1 ৮8144 
(১৭৬) বনের অধিবাসীরা পয়গম্ধরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে । (১৭৭) যখন 
শু'আম়ব তাদেরকে বললেন, 'তে।মরা কি ভয় কর নাঃ (১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত 
পয়গন্থর । (১৭৯) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। 
(১৮০) আম্মি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো 
বিশ্ব-প।লনকর্তাই দেবেন। (১৮১) মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের 
অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (১৮২) সোজা দীড়িপাল্লায় ওজন কর। (১৮৩) মানুষকে তাদের 
বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনথ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৮৪) ভয় কর তাকে, 
ঘিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) 
তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম । (১৮৬) তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ 
তো নও । আমাদের ধারণা-তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তভূক্ত । (১৮৭) অতএব যদি 
সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের ওপর ফেলে দাও। (১৮৮) 
গু'আয়ব বললেন, “তোমরা যা কর, সে সম্পরকে আমার পালনকর্তা ভালনূপে অবহিত । 
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(১৮৯) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের 
আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আঘাব। (১৯০) নিশ্চয় 
এতে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১৯১) নিশ্চয় আপ- 
নার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু । 


শি — 


তফলীরের সার-সংক্ষেপ 


আসহাবে আইকা €ও, যাদের কথা সূরা হিজরের শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে) 
পয়গম্থরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে । যখন শ্'আয়ব আ) তাদেরকে বললেন,.তোমরা 
ক্কি আল্লাহকে) ভয় কর না? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর । অতএব তোমরা 
আল্লাহকে ভগ্ন কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য 
কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব- পালনকর্তার দায়িত্বে। তোমরা 
পুরোপুরি পরিমাপ করবে এবং প্রোপকের) ক্ষতি করবেনা । (এমনিভাবে ওজনের বস্ত- 
সমূহে ) সোজা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃম্টি করবে না। তোমরা 
তাঁকে (অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহকে) ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এবং পূৰ্ববৰ্তী 
জনগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, তোমার ওপর তো কেউ বড় আকারের যাদু 
করেছে (ফলে তোমার মতিভ্ৰম হয়ে গেছে এবং তুমি নবুয়ত দাবী করতে শুরু করেছ)। 
তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমরা মনে করি যে, তুমি মিথ্যাবাদীদের 
অন্তর্ভক্ত। যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের ওপর আসমানের কোন টুকরা ফেলে 
দাও (যাতে আমরা জানতে পারি যে, তুমি বাস্ভবিকই পয়গম্বর ছিলে এবং তোমাকে 
মিথ্যাবাদী বলার কারণে আমাদের এই শাস্তি হয়েছে )। শু'আয়ব আট) বলণেন, (আমি 
আযাব আনয়নকারী অথবা তার অবস্থা নির্ধারণকারী নই) তোমাদের ক্রিয়াকর্ম আমার 
পালনকর্তা (ই) ভাল জানেন । (এই ক্রিয়াকর্মের কারণে কি আযাব হওয়া দরকার, কবে 
হওয়া দরকার, তাও তিনিই জানেন । সব তাঁরই ইচ্ছা ।) অতপর তারা (হরহামেশাই ) 
তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল । এরপর তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল । 
নিশ্চিতই সেটা ভীষণ দিবসের আযাব ছিল। এতে (ও) বড় শিক্ষা আছে। কিন্তু (এতদ- 
সত্ত্বেও ) তাদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের ) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিশ্চয় 
আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আযাব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ 
দিয়ে রেখেছেন )। 
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অর্থ ন্যায় ও স্বিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ ৮১ থেকে উদ্ভূত বলেছেন 
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এর অর্থও সুবিচার । উদ্দেশ্য এই যে, দাড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও 
ওজনের অন্যান্য মন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার 
আশংকা না থাকে। 
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ETA ৮৮ wl গস 8 অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু 


কম দেবে না । উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চাইতে 
কম দেওয়া হারাম; তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে 
জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় 
করলে তাও এই নিষেধাজক্তার অস্তর্ভ_ ক্ত হবে। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, 
হযরত উমর ফারাক রো) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ 
জিড়েস করলেন। সৈ কিছু অজুহাত পেশ করল। হযরত উমর রো) বললেন, ৮১৯৯৮ 
অর্থাৎ তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামায ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত 
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কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে; শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান 
সংশ্লিষ্ট নয়। বরং কারও হক কম দেওয়া তা যেভাবেই হোক না রত 
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০4৯৯৮ ০০ আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে । 


ee a 


আল্লাহর অপরাধী নিজ পায়ে হেঁটে আসে---গ্রেফতারী পরোয়ানা দরকার হয় না ৪ 


A 3 AS পাপা 


“Lk PI [১০ ৮৯ 4 ৬-_ --এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এই 


_ সম্প্রদ'য়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও 
শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের ওপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ 
করেন! এই মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই 
মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি 
. বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভঙ্ম হয়ে গেল।---( রাহুল মা'আনী) _ 
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ূ (১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ । 
(১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে 
















































সূরা আশ-শু'আরা ৫৯৯ 


আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তভূ'ক্ত হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় । (১৯৬) 
নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পর্ববতী কিতাবসমূহে । (১৯৭) তাদের জন্য এটা কি নিদর্শন 
নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলিমগণ এটা অবগত আছে? (১৯৮) ঘদি আমি একে কোন 
ভিল্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, 
তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি গোনাহ্গারদের 
অন্তরে অবিশ্বাস সার করেছি ॥ (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে 
পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্তদ আযাব; (২০২) অতপর তা আকফ্িমকভাবে তাদের কাছে 
এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি 
অবকাশ পাব না? (২০৪) তারাকি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আপনি 
ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, 
(২০৬) অতপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হত, তা তাদের কাছে এনে পড়ে, 
(২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে? (২০৮) আমি 
কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী ছিল (২০৯) 
মরণ করানোর জন্য, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয় । (২১০) এই কোরআন 
শয়তানরা অবতীণ করে নি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সাম- 
এরও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দৃরে রাখা হয়েছে। (২১৩) 
অতএব আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহখন করবেন না। করলে শাস্তিতে 
পতিত হবেন । (২১৪) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতক করে দিন। (২১৫) 
এবং আপনার অনুসারী মুরগমনদের প্রতি সদয় হোন। (২১৬) যদি তারা আপনার অবা- 
ধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (২১৭) আপনি 
ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর ওপর, (২১৮) ঘিনি আপনাকে দেখেন যখন 
আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন। (২১৯) এবং নামাধীদের সাথে উঠাবসা করেন। 
(২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার 
নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? (২২২) তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহ্‌- 
গারের ওপর। (২২৩) তারা শুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী । 
(২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে । (২২৫) তুমি কি দেখ না ঘে, তারা 
প্রতি ময়দানেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে ? (২২৬) এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। 
(২২৭) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে 
খুব সমরণ করে এবং নিপীড়িত হওগ্নার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘুই 
জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ ? 





তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 

এই কোরআন বিশ্বপালনকর্তা প্রেরিত। একে বিশ্বস্ত ফেরেশতা নিয়ে আগমন 
করেছে আপনার অন্তরে সুস্পষ্ট আরবী ভাষাম্, যাতে আপনি (ও) সতর্ককারীদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে খান। (অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্র যেমন তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্‌র 


৬০০ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন ॥॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নির্দেশাবলী পৌছিয়েছেন, আপনিও তেমন পৌছান।) এবং এর (কোরআনের ) উল্লেখ 
পূর্ববর্তীগণের € আসমানী ) কিতাবে (ও ) আছে (যে, এরূপ গুণসম্পন্ন পয়গন্র হবেন, 
তাঁর প্রতি এরাপ কালাম নাধষিল হবে। এ স্থলে তফসীরে হাক্কানীর ঢীকায় পূর্ববর্তী 
কিতাব তওরাত ও ইন্জীলের কতিপয় সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এই বিষয়বস্তুর 
ব্যাখ্যা আছে। অর্থাৎ) তাদের জন্য এটা কি প্রমাণ নয় যে, একে (অর্থাৎ ভবিষ্য- 
দ্বাণীকে) বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতরা জানে। € সেমতে তাদের মধ্যে খারা ইসলাম 
গ্রহণ করেছে, তারা প্রকাশ্যে একথা স্বীকার করে। হবার, ইসলাম গ্রহণ করেনি, 
তারাও বিশেষ লোকদের সামনে এর স্বীকারোক্তি করে। প্রথম পারার চতুর্থাংশে 


পা ও HA ITA 


১ ঃ ৩ wl S324" 1 আয়াতের তফসীরে একথা বিরত হয়েছে । এই 


্রমাণটি অশিক্ষিত আরবদের জন্য। নতবা শিক্ষিত লোকেরা আসল কিতাবেই তা 
দেখে নিতে পারত। এতে জরুরী নয় যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন 
হয়নি । কেননা, পরিবর্তন সত্তেও এরূপ বিষয়বস্ত বাকী থেকে ধাওয়া আরও অধি- 
কতর প্রমাণ। পরিবর্তনের ফলেই এসব বিষশ্নবস্ত স্থান পেয়েছে একথা বলা ভুল! 
কেননা, নিজের ক্ষতির জন্য কেউ পরিবর্তন করে 'না। এসব বিষয়বস্তু পরিবর্তন- 
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কারীদের জন্য যে ক্ষতিকর তা তো স্পষ্ট। এ পর্যনত ১874 এ 15 দাবির 


দ্ুইটি ইতিহাসগত প্রমাণ বর্ণিত হল অর্থাৎ পর্ববর্তী কিতাবসমুহের উল্লেখ এবং বনী 
ইসরাঈলের জানা থাকা । এগুলোর মধ্যেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির দলীল। অতপর 
অবিশ্বাসকারীদের হঠকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই দাবির হুক্তিতভিত্তিক প্রমাণের দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের অলৌকিকতা । উদ্দেশ্য এই শে, তারা এমন 
হঠকারী থে,) ঘদি (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে) আমি এই কোরআন কোন আজমী (অনারব) 
ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতপর তিনি তাদের সামনে তা পাঠ করতেন, (এতে 
এর মৃ‘'জিযা হওয়া আরও বেশি প্রকাশ পায় ; কেননা, যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, 
তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ )। তখনও তারা (চূড়ান্ত হঠ কারিতার কারণে ) 
তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। [অতঃপর বস্লুলাহ্‌ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য তাদের 
বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে নৈরাশ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ] এমনিভাবে আমি 
অবাধ্যদের অন্তরে (এই তীব্র) অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (এই তীব্রতার কারণে) 
তারা এর (কোরআনের ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, বে পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
€ম্ৃত্যর সময় অথবা বরে অথবা পরকালে ) প্রত্যক্ষ না করে, যা আকস্মিকভাবে 
তাদের সামনে উপস্থিত হবে এবং তারা (পূর্বে) টেরও পাবে না। (তখন মৃত্যুর 
আশংকা দেখে) তারা বলবে, আমরা কি (কোনরূপে) অবকাশ পেতে পারি? কিন্তু 
সেটা অবকাশ ও ঈমান কবুল হওয়ার সময় নয়। কাফিররা আযাবের নার শুনে 


রি 
পা ড পাড়ে নস ৬ পা পাড়ে পা A 


অবিশ্বাসের ছলে আহ্বাব চাইত এবং বলত, ULS 0৭ ১৪৮ ১ )এবং ও) sl ১. 
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DA শা AA DA শা কি পর 


8) হি ৪1০ ১৮ 3 ১ Jie ৫ তি ৯৩1 55 8 অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, এটা ঘদি 


ইরা পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর প্রস্তরর্ষ্টি বর্ষণ কর। তারা 
অবকাশকে আযাব না হওয়ার প্রমাণ ঠাওরাত। পরবতী আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া 
হচ্ছে $) তারা কি (আমার সতর্কবাণী শুনে ) আমার আধাব ত্বরান্বিত করতে চায় ? 
(এর আসল কারণ অবিশ্বাস ৷ অর্থাৎ একজন মহৎ ব্যক্তির খবর সত্ত্বেও তারা অবি- 
শ্বাস করে? অবকাশকে এই অবিশ্বাসের ভিত্তি করা নেহায়েত ভুল। (কেননা )হে 
সম্বোধিত ব্যক্তি, বলুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে 
দেই, অতঃপর তাদেরকে যার € অথাৎ যে আযাবের ১ ওয়াদা দেওয়া হত, তা তাদের 
কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগবিলাস তাদের কি উপকারে আসবে? অর্থাৎ 
ভোগবিলাসের এই অবকাশের কারণে তাদের আযাব কোনরূপ হালকা অথবা হাস- 
প্রাত হবে না)। আর (হেকমতের কারণে কমবেশি কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া 
তাদের জন্যই নম্মঃ বরং পূর্ববর্তী উ্মতরাও অবকাশ পেয়েছে । সেমতে অবিশ্বাসী- 
দের ) যত জনপদ আমি ( আথাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি, সবগুলোর মধ্যে উপদেশের 
জন্য সতর্ককারী (পয়গম্বর ) আগমন করেছেন । খন তারা মান্য করেনি, তখন 
আধাব নাধিল হয়েছে ।) ভামি (দৃশ্যতও ) জুলুমকারী নহ। (উদ্দেশ্য এই যে, দলীল 
সম্পূর্ণ করা এবং ওষরের পথ বন্ধ করার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়। এই অবকাশ 
সবার জন্যই ছিল। পর্মগন্বরদের আগমনও এক প্রকার অবকাশ দেওয়াই । কিন্ত 
এরপরও ধ্বংসের অ'হাব এসেছেই। এসব ঘটনা থেকে অবকাশ দানের রহস্যও জানা 
গেল এবং অবকাশ ও আহঘাবের মধ্যে বৈপরীত্য না থাকাও প্রমাণিত হ'ল! 'দুশ্যত’ 
বলার কারণ এই শে, প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থাতেই জুলুম হয় না। অতপর 
আবার 4-% )১ ৬১ 15 -এর বিষয়্বস্তর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। মধ্যবর্তী 
বিষয়বস্তু অবিশ্বাসীদের অবস্থার উপন্যোগী হওয়ার কারণে বণিত হয়েছে। পরবতী 
আগ্লাতসমুহের সারমর্ম কোরআনের সত্যতা সম্পকিত সন্দেহ নিরসন করা। প্রথমত 
কোরআন আল্লাহ্র কালাম এবং তার প্রেরিত---এ সম্পর্কে কাফিরদের মনে সন্দেহ 
ছির। এই সন্দেহের কারণ ছিল এই যে, আরবে পূর্ব থেকেই অতীন্দ্রিয়বাদী লোক 
বিদ্যমান ছিল। তারাও বিভিন্ন ধরনের কথাবাতা বলত। নাউযুবিল্লাহ, রসূলুলাহ 
(সা) সম্পর্কেও কোন কোন কাফির অতীন্দ্রিয়বাদী হওয়ার কথা বলত। (দুররে 
মনসুর-ইবনে হাম্মদ থেকে বণিত) বুখারীতে জনৈকা মহিলার উক্তি বণিত আছে ঘে, 
এক সময়ে রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে ওহীর আগমনে বিলম্ব দেখে সে বলল, তাঁকে 
তার শয়তান পরিত্যাগ করেছে । কারণ, অতীন্ড্রিয়বাদীরা যা কিছু বলত, তা শয়তানেরই - 
শিক্ষার ফল ছিল। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, এহ কোরআন বিশ্বজাহানের পালন- 
কর্তার অবতীর্ণ)। একে শয়তানরা (ঘারা অতীন্ড্রিয়বাদীদের কাছে আগমন করে) 


৬০২ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন।। ঘষ্ঠ খণ্ড 


অবতীর্ণ কর্বেনি। কেননা, শয়তানের দুইটি শক্তিশালী অন্তরায় বিদ্যমান আছে। 
প্রথমত তার শয়তানী গুণ, ধার কারণে) এটা (অর্থাৎ কোরআন) তাদের উপযুক্তই 
নয়। (কেননা, কোরজান পুরোপুরিই হিদাক়ত এবং শয়তান পুরোপুরিই পথন্তস্টতা। 
শয়তানের মস্ত্ি্ষে এ ধরনের বিষষবন্ত আসতেই ,পারে না এবং এ ধরনের বিষয়বন্ত 
প্রচার করে শয়তান তার উদ্দেশ্যে তর্থাৎ পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে) সফল হতে পারে 
না। দ্বিতীয় অন্তরায় এই ষে,) তারা শেয়তানরা) এর সামর্যও রাখে না। তাদেরকে 
(ওহী) শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (সেমতে অতীন্দ্িয়বাদী ও মুশরিক- 
দের কাছে তাদের শয়তানরা তাদের বার্থতার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে। এরপর 
মুশরিকরা অন্যদেরকেও একথা জানিয়েছে। বুখারীতে হযরত উমর রো)-এর ইসলাম 
গ্রহণের অধ্যায়ে এ ধরনের কাহিনী বণিত হয়েছে। সুতরাং শয়তানদের শিক্ষা দেয়ার 
কোন সম্ভাবনাই রইল না। এই জওয়াবের অবশিটাংশ এবং অপর একটি সন্দেহের 
জওয়াব সূরার শেষভাগে বণিত হবে। মধ্যস্থলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার 
শাখা হিসেবে একটি বিষয়বস্তু বণিত হয়েছে। তা এই থে, যখন প্রমাণিত হল এটা 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তখন শিক্ষা ওয়াজিব হয়ে গেল। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষম় হচ্ছে তওহীদ।) অতএব (হে পত্মগস্বর, আমি এক বিশেষ পদ্ধতিতে আপনার 
কাছে তওহীদের অপরিহার্যতা প্রকাশ করছি এবং আপনাকে সম্বোধন কনে বলছি,) আপনি 
আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করবেন না। করলে শাস্তি ভোগ করবেন। 
(অথচ নাউযুবিল্লাহ. রসূলুল্লাহ, (সা)-র মধ্যে শিরক ও শাস্তির কোন সম্ভাবনাই নেই। 
তবে এর মাধ্যমে অন্যদেরকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, যখন অন্য উপাস্যের ইবাদত 
করার কারণে রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্যও শাস্তির বিধান আছে, তখন অন্যদের. কোন 
কথাই নেই। তাদেরকে শিরক করতে নিষেধ কেন করা হবে না এবং তারা শিরক 
করে শাস্তির কবল থেকে কিরূপে বাঁচতে পারবে? (এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে) আপনি 
(সর্বপ্রথম) আপনার নিকটতম পরিবারবর্গকে সতর্ক কর্গন। €(সেমতে রস্নূলাহ 
(সা) সবাইকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং শিরকের কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে 


হুশিয়ার করে দিলেন। অতঃপর নবৃগ্নতের দাওয়াত গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের ' 


সাথে ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে) ধাবা আপনার অনুসারী মু'মিন, তাদের 
প্রতি বিনয়ী হোন তোরা পরিবারভূত্ত হোককিংবা পরিবারবহির্ভূত) ৷ দি তারা (যাদের- 
কে আপনি সতর্ক করেছেন) আপনার ভবাধ্যতা করে (কুফরকে জাকড়ে থাকে ), তবে 
বলে দিন, তোমরা ঘা কর, তার জন্য আমি দায়ী নই। € ০29৯ 1 ৬ 0১--এই দুইটি 


আদেশস্চক বাক্যে) আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য শত্রুতার পূর্ণ 4 


শিক্ষা রয়েছে। কোন সময় এই শব্দের পক্ষ থেকে কস্ট ও ক্ষতি সাধনের আশংকা 
করবেন না। ) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করুন, নিনি আপনাকে 
দেখেন ঘখন আপনি নোমাথে) দণ্ডায়মান হন এবং (নামায শুরুর পর) নামাধীদের 
সাথে ওঠাবসা করেন। (োমাষ ছাড়াও তিনি আপনার দেখাশোনা করেন। কেননা, ) 


সূরা আশ-শু “আরা ৬০৩ 


লালা SBA 


তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং আল্লাহ্‌র জ্রানও পূর্ণ, খেমন ৩51}? এবং ৮৬০ 


ঠ ৮. 


IA BD 
ও 1৩ থেকে জানা মায়। তিনি আপনার প্রতি দয়াদুও, যেমন 7৮১) 1 থেকে 


IFA পারত পা 


বোঝা হায় এবং তিনি সব কিছুর উপর সামধ্যবানও, ঘ্েমন ১8) 1 থেকে অনুমিত 


হয়। এমতাবস্থায় তিনি অবশ্যই ভরসার হোগ্য। তিনি আপনাকে অবশ্যই সত্যিকার 
ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ভরসাকরীর ক্ষতি হয়, তা বাহ্যত। এর 
অধীনে হাজারো উপকার নিহিত থাকে, ঘেগুলো কোন সঙগ্স দুনিয়াতে এবং কেন 
সময় পরকালে প্রকাশ পায়। এরপর অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পকিত সন্দেহের জওয়াবের 
পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছে হে, যে পয়গম্বর, লোকদেরকে বলে দিন,) আমি তোমাকে 
বলব কি, কার উপর শয়তানরা অবতরণ করে? €(শোন,) তারা অবতীর্ণ হয় এমন 
লোকদের উপর, ঘারা পর্ব থেকে) মিথ্যাবাদী, দুশ্চরিন্ন এবং যারা (শয়তানদের বলার 
সময় তাদের দিকে) কান পাতে এবং (মানুষের কাছে সেসব বিষয় বর্ণনা করার 
সময়) তারা প্রচুর মিথ্যা বলে। (সেমতে নিন স্তরের আমেলদেরকে এখনও এরাপ 
দেখা হ্বায়। এর কারণ এই যে, উপকারপগ্রহিতা ও উপকারদাতার মধ্চে মিল থাকা 
অত্যাবশ্যক। “'সেমতে শয়তানের শিষ্যও এমন ব্যক্তি হবে, থে মিথ্যাবাদী ও গোনাহ্‌- 
গার। এছাড়া শয়তানের দিকে সর্বাস্তঃকরণে মনোনিবেশও করতে হবে। কারণ, মনো 
নৈবেশ ব্যতীত উপকার লাভ করা শ্বায় না। শয়তানের অধিকাংশ জ্ঞান সম্পুর্ণ হয়ে 
থাকে। তাই এগুলোকে চটকদার ও ভাবপূর্ণ করার জন্য কিছু প্রান্তস্থিত টীকা-টিপপনীও 
অনুমান ছারা সংযোজিত করতে হয়। অতীন্দ্রিয়বাদী কার্যকলাপের জন্য স্বভাবতই 
এটা জরঃ্রী। রসূলুল্লাহ. (সা)-র মধ্যে এসব বিষয়ের উপস্থিতির কোন দূরবর্তী 
সম্ভাবনাও নেই। কেননা, তিনি যে সত্যবাদী, তা আবাল-বুদ্ধ-বনিতা সবারই জানা 
ছিল। তিনি গে পরহিযগার ও শয়তানের দুশমন ছিলেন, তা শল্রুরাও স্বীকার করত। 
অতএব তিনি অতীন্দ্রিযবাদী হতে পাবেন কিরূপে? এরপর রসূলুল্লাহ, (সা)-এর কবি 


হওয়া সম্পকিত সন্দেহের জওয়াব দেয়া হচ্ছে যে, তিনি কবিও নন শ্লেমন কাফিররা 
এট টি OA 
বলত, )৮ ৬ 8৮ ০৪--অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছন্দযুক্ত না হলেও কাল্পনিক ও অবাস্তব। 


এ ধারণা এ জন্য ভ্রান্ত থে) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের পথ অনুসরণ করে। 
(“পথ বলে কাব্যচর্চা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কবিসুলভ কাল্পনিক. বিষয়বস্ত গদ্যে 
অথবা পদ্যে বলা তাদের কাজ, সারা সত্যানুসন্ধানের পথ থেকে দুরে অবস্থান করে। 
এরপর এই দাবির ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে,) তুমি কি জান নাষে, তারা (কবিরা কাল্স- 
নিক বিষঙ্সবস্তর প্রতি) ময়দানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে (বিষয়বস্তুর খোজে) ঘোরাফেরা করে 
এবং ধেখন বিষয়বস্তু পেয়ে যাস, তখন তঁধিকাংশই বাস্তবতাবজিত হওয়ার কারণে ) 


৬০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এমন কথা বলে, স্বা তারা করে না! চিনতে কবিদের প্রলাপোক্তিরর একটি নমুনা 
লেখা হল ঃ 
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এমনকি, তারা মাঝে মাঝে কুফরী কথাবার্তা বকতেও শুরু করে। জওয়াবের সারমর্ম 
এই যে, কবিতার বিষয়বস্তু কাল্পনিক ও অবাস্তব হওয়া অপরিহার্য । পক্ষান্তরে কোরআনের 
বিষয়বস্ত যে কোন অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক-_সবই বাস্তবসম্মত ও অকলিত। 
কাজেই রসলুল্লাহ্‌ সো)-কে কবি বলা কবিসুলভ উন্মাদনা বৈ কিছু নয়। পদ্যে ক্রেহেতু 
অধিকাংশই এ ধরনের বিষয্সবস্ত স্থান পাস্প* তাই আল্লাহ, তা'আলা রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
ছন্দ রচনার সামর্থ্যও দান করেন নি। কিন্তু সব কবিই এক রকম নয়। কোন কোন 
কবিতায় হথেষ্ট প্রজ্ঞা ও সত্যানুসন্ধানের পরিচত্ন পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত আস্মাতে. 
কবিদের নিন্দার আওতায় সব কবিই এসে গেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে সুধী কবিদের 
ব্যতিক্ৰমী বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ) তবে তাদের কথা ভিন্ন, (কবিদের মধ্যে) 
থারা বিশ্বাস স্থ'পন করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ শরীয়তের বিরুদ্ধে কথাও বলে 
না, কাজও করে ন।। তাদের কবিতায় বাজে বিষয়বস্তু স্থান পায় না)! এবং তাযর্না 
(তোদের কবিতায়) আল্লাহকে খুব স্মরণ করে জের্থাৎ তাদের কবিতা ধর্মের সম- 
ঘন ও জ্ঞান প্রচারে নিবেদিত। এসব কাজ আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত )। এবং 
(যদি কোন কবিতায় কারও কুৎসার মত বাহ্যত চরিব্রবিরোধী কোন অশালীন বিষয়- 
বস্তু থাকে, তবে তার কারণও এই ঘে,) তারা উৎপীড়িত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ 
করেছে (অর্থাৎ কাফির ও পাপাচারীরা প্রথমে তাদেরকে মৌখিক কষ্ট দিয়েছে, 
যেমন তাদের কুৎসা রটনা করেছে অথবা ধর্মের অবমাননা করেছে, ষা ব্যক্তিগত 
কুৎসার চাইতেও অধিক কষ্টদায়ক অথবা তাদের জান টি কংবা সম্পদের ক্ষতিসাধন 
করেছে। এ ধরনের কবিগণ ব্যতিক্রমভূত্ত । কেননা, প্রতিশোধমূলক কবিতার মধ্যে 
কতক বৈধ এবং কতক আন্গত্য ও জওয়াবের কাজ। এ পথস্ত রিসালত সম্পকিত 
সন্দেহের জওয়াব পূর্ণ হল। এর আগে বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা রিসালত প্রমাণিত হয়েছিল। 
অতঃপর এতদসত্তেও যারা নবুয়ত অস্বীকার করে এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে কষ্ট 
দে, তাদরকে সতর্ক করা হচ্ছে। অর্থাৎ) যারা ( আল্লাহ্র হক, রসুলের হক অথবা 


স্রা আশ-শু“আর। ৬০৫ 


বান্দার হকে) জুলুম করেছে, তারা শীঘুই জানতে পারবে ঘষে, কিরাপ (মন্দ ও বিপদের) 
জায়গায় তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (অর্থাৎ জাহান্নামে )। 


দয জাতব্য বিষয় 
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শব্দ ও অর্থসন্তারের সম্মচ্টির নাম কোরআন ঃ চুমী 7 ৬ Lal 


mal geo 


আঁয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন। অন্য 
যে কোন ভাম্বায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না। 


SAA BAA IIA LID রি 


(৩৯) ১3103] 5 ৮১ 12 থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে একথা জানাথায় যে, কোর- 


আনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। কেননা ৮1 এর সর্ব- 
নামটি বাহ্যত কোরআনকে বোঝায় । Rj শব্দটি )১$2)- -এর বহুবচন। এর অর্থ 


কিতাব। আয়াতের অর্থ এই ঘে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলা- 
বাহুল্য, তওরাত, ইন্জীল, ঘবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী ফিতাব আরবী ভাষায় ছিল না। 
কেবল কোরআনের অর্থসস্তভান্ন সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে৷ বলেই আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস 
এই যে, কোন সময় শুধু কোরআনের বিষয়বস্তকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে 
দেওয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয্সবস্তই আসল উদ্দেশ্য হ্যে থাকে। পূর্ববর্তী 
কিতাবসমৃহে কোরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কোরআনের ফোন কোন 
বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিরত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এন সমর্থন পাওয়া যায়। 
মৃস্তাদরাক হাকিমে বণিত হষঘরত মা*কাল ইবনৈ ইয়াসারের রেওয়ায়মেতে বসূলু- 
প্লাহ (সা) বলেন, আমাকে সূরা বাকারা “প্রথম আলোচনা” থেকে দেওয়া হয়েছে, সুরা 


তোয়াহা ও যেসব সূরা ৮/৯ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা (** দ্বারা শুরু হাম, সেশুলো 
মূসা (আ)-র ফলক থেকে দেওয়া হয়েছে। ও ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নীচ থেকে প্রদত্ত 


হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা 


করেন মে, সূরা মূলক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা ৭ সম্পর্ককে Dy স্বয়ং 
LAS AA A 33 t ada ০ 


কোরআন বলে যে, ৫৯৮ 7০ 21৯1081০৯৯০ 928 ০৪০ 5৪ isu 


- অর্থাৎ এই সুরার বিষয়বস্ত হযরত ইবরাহীম ও মূসা আ)-র সহিফাসমূহেও আছে। 


৬০৬ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্ত পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নম্ম যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বল্তে 
হবে। মূসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, 
কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্তারের নাম নয়৷, ঘদি কেউ 
কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিশ্নরাপ বাক্য গঠন করে, 


9 পাকাড ঠিক পাতে A“ uss রা 


- ০০৯৬১ 2৯ 2 ৫৬৯০ ৬০৬১ তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না। 


এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসন্তার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোর- 
আন বলা ম্বায়ুনা। 


নামাঘে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ 8 এ কারণেই 
মুসলিম সম্পূদায় এ বিষয়ে একমত যে, নানাথে ফরয তিলাওয়াতের স্থলে কোরআনের 
শব্দাবলীর অনুবাদ ফারসী, উর্দু ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষাম্ পাঠ করা অপারক 
অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্ভিও বণিত 
রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উজির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে | 


কোরআনের উ্দ, অনুবাদকে “উদ” কোরআন” বলা জায়েয নয় ৪ এমনিভাবে 
আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনূবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে 
তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জাগ্নেষ নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উদু' 
অনুবাদকে ‘উদু' কোরআন’ ইংরেজী অনুবাদকে ‘ইংরেজী কোরআন’ বলে দেয়। 
এটা নাজায়েখ ও ধষ্টতা। মল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার 
‘কোরআন’ নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজাম়েষ। 
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দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত। কিন্ত যারা এই নিয়া- 
মতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের্ নিরাপত্তা ও 
অবকাশ কোন কাজে আসবে না।' ইমাম যুহরী রে) বর্ণনা করেন, হযরত উমর 
ইবনে আবদুল আজীজ প্রতিদিন সকালে তার ম্মশুন ধরে নিজেকে সম্বেধন করে এই 
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আয়াত তিলাওয়াত করতেন "০ ০০০ & 1 ০8) 1 এরপর অঝোরে কীদতে 


থাকতেন এবং এই কবিতা পাঠ করতেন-- 
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SUH Ad WI SDN 
অর্থাৎ--তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রান্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। 
অথচ মৃত্য তোমার জন্য অপরিহার্য । তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং 
নিদ্রামগ্রদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও তোমার চেম্টাচরিন্র এমন কাজের 


জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে । দুনিয়াতে চতুষ্পদ জর ও এমনিভাবে 
জীবন ধারণ করে । 
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বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে । এখানে চিন্তা 
সাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উহ্মতের কাছে রিসালত প্রচার করা ও তাদেরকে সতক 
করা রসূলুল্লাহ সে)-র ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিধারের লোকদেরকে সতর্ক 
করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তবলীগ ও দাওয়াতকে 
সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা 
সুদূরপ্রসারী । পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবতাঁ। কাজেই 
প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে । 
পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধে; কোন মিথ্যা দাবিদার 
সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিন্রিক শ্রেম্তত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে 
স্বিদিত, তার সত্য দাওয়াত কব্ল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আতমীয়রা 
যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমমিতা ও সাহায্য ও সুদৃঢ় 
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে । লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে 
বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ 
তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা 
সহজ হয়ে যায়। এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের 
কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে 
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বলা হয়েছে 31) ১9১৩151৯৯94 11 2 অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবার- 


বর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে 
রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে । এটা কর্ম ও 


৬০৮ ' তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ 
অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচ্চরিভ্রতার অনুসারী 
হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি 
একজন লোক পূর্ণরূপে নামায পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথাযথ 
হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেচে থাকা দুরূহ 
হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ 
এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোচ্ঠি যে ক্ষেত্রে গোনাহে লিপ্ত, সেখানে একা 
এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর 
রসূলুল্লাহ (স) পরিবারের সবাইকে একন্রিত করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন 
তাঁরা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীরূত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম 

ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রসূলুল্লাহ সো)-র পিত্ব্য হযরত হামযার ইসলাম 
গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফেলে । 
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কবিতার সংজ্ঞা ঃ এ ১ (৪4৭ 8 ৮1 gl 2___অভিধানে এমন বাক্যা- 


বলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর 
জন্য ছন্দ, ওযন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়- 
বস্তুকে ‘“‘কবিত৷ধৰ্মী প্রমাণ” এবং কবিতা-দাবীযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা 
ও গষলেও সাধারণত কাল্সনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় 
ছন্দযুত্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন কোন তফসীর- 
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আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফিররা রস্লুল্পাহ্‌ (সা)- 
কে ওযনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু 
কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফিরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার 
রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জাত ছিল। বলা বাহুল্য, কোরআন কবিতাবলীর সম্টি নয়। 
একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা 
দুরের কথাঃ রং কাফিররা তাকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক 
বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (নাউষুবিল্লাহ্‌) মিথ্যা- 
বাদী বলা। কারণ, )% (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং ৬৪১৮ তথা 
মিথ্যাবাদীকে 1৮9 বলা হয় । তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধম্ী প্রমাণাদি বলা 
হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা 
বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা 
তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা । 
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প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওযনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী 
রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়া- 
য়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কাব ইবনে মালিক প্রমুখ 
সাহাবী কবি ব্রন্দনরত অবস্থায় রস্লুল্লাহ সো)-র খেদমতে উপস্থিত হন এবং আর্য 
করেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ্‌ ! আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাধিল করেছেন। আমরাও তো 
কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রসূলুল্লাহ সো) বললেন, আয়াতের 
শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল । 
এর পরিপ্রেক্ষিতে, তফসীরকারগণ বলেছেন, আয্মাতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে 
বোঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবি- 
তার অনুসরণ. করত এবং তা বর্ণনা করত --€(ফতহুল বারী )। 


ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান £ উল্লিখিত আয়াতের প্রথম্াংশ থেকে কাব্য- 
চর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্ত 
শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় 
মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ, তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহ্‌র 
স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা 
করা হয় অথবা যে কবিতা অন্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় 
ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ্‌ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, 


টি পাতা নট 
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আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভূক্ত করে দিয়েছেন। কোন কোন কবিতা তো জানগর্ভ 
বিষয়বস্তু এবং ওয়ায ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও সওয়াবের . 
অন্তর্ভৃস্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে £ ০০৮ /৯০০1 ৩৮০ ০1 
অর্থাৎ কতক কবিতা জ্তানগর্ভ হয়ে থাকে ।---( বুখারী ) হাফেয ইবনে হাজার বলেন, 
এই রেওয়ায়েতে ‘হিকমত’ বলে সত্য ভাষণ বোঝানো হয়েছে । ইবনে বাত্তাল বলেন, 
যে কবিতায় আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত 
হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। 
পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন 
নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। ৫) উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার 
কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সো) আমার মুখ থেকে চিনি ইবনে আবু সলতের 


৬১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। €২) মুতারিক বলেন, আমি কুফা থেকে 
বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই' 
তিনি কবিতা পাঠ করে স্তনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী 
সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শুনাতেন। ৫8) ইমাম 
বুখারী বলেন, হযরত আয়েশা রো) কবিতা বলতেন। ৫৫) আবু ইয়ালা ইবনে উমর 
থেকে রসূলুল্লাহ সো)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্ত উত্তম ও উপকারী 
হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গোনাহের হলে কবিতা মন্দ।--(ফতহুল বারী) 


তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশজন জান-গরিমায় সেরা 
ফিকাহ্বিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি 
ছিলেন। কাষী যুবায়র ইবনে বাঙ্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। 
কুরতুবী আবূ. আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বন্ত সম্বলিত কবিতাকে 
জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনু- 
সৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেন নি অথবা 
অপরের কবিতা আরত্তি করেন নি কিংবা শোনেন নি ও পছন্দ করেন নি। 


যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ও কোরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া 
নিন্দনীয় । ইমাম বুখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে'বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত 
আবু হুরায়রার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন £ 
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গজ দ্বারা পেটত্র্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বুখারী বলেন, 
আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহ্‌র স্মরণ, কোরআন ও জান চর্চার উপর 
প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অল্ীল 
বিষয়বস্ত, অপরের প্রতি ভৎ্সনা-বিদ্রপ অথবা অনা কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয়বস্ত 
সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েষ। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই 
নয়,গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্ত বিরত হলে তাও হারাম।_-( কুরতুবী ) 


খলীফা হযরত উমর রো) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার 
অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমর ইবনে রবীয়া 
ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতপর 
আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়।-_(কুরতুবী) 


যে জান ও শান্ত আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয়, তা নিন্দনীয় £ 
ইবনে আবী জমরাহ বলেন, “যে ক্তান ও শাস্ত্র অন্তরকে কোর করে দেয়, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ 
সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ । 


সূরা আশ-শু "আরা ৬১১ 


প্রান ক্ষেত্রেই অনুসারীদের পথন্রষ্টতা অনুস.তের পথন্রষ্টতার আলামত হয়ে 
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হয়েছে যে, তাদের অনুসারীরা পথভ্রষ্ট । এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পথন্রস্ট হল 
অনুসারীরা, তাদের কর্মের দৌষ অনুস্থত অর্থাৎ কবিদের প্রতি কিরূপে আরোপ করা 
হল? এর কারণ এই যে, সাধারণত অনুসারীদের পথন্রষ্টতা অনুস্তদের পথন্রস্টতা'র 
আলামত ও চিহু হয়ে থাকে ।' হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রে) বলেন, 
একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রম্টতার মধ্যে অনুস্তের অনুসরণের দখল 
থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও 
অপরকে বাঁচানোর প্রতি যত্ববান নয়। তার মজলিসে এ ধরনের কথাবার্তা হয়। সে 

বাধা-নিষেধ করে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিথ্যা ও পরনিন্দার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। 
এক্ষেত্রে অনুসারীর গোনাহ স্বয়ং অনুস্থতের গোনাহ্‌র আলামত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি 
অনুস্ৃতের পথন্রম্টতার যে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ 
করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতা। অনুস্থতের পথন্রস্টতার আলামত হবে 
না। উদাহরণত এক ব্যক্তি বিশ্বাস ও মাস'আলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোন আলিমের 
অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোন পথন্রষ্টতা নেই। কর্ম ও 
চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলিমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি 
পথভ্রষ্ট । এক্ষেত্রে তার কর্মগত ও চরিন্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলিমের পথভ্রস্টতার 
দলীল হবে না। (1০1 4) টু 


সবর! জআন-নাম লে 
at ৯ 


মক্কায় অবতীর্ণ, ৯৩ তায়।ত, ৭ রুকু 
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পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার নামে শুরু । 


(১) ত্বা-সীন ; এগুলো আল-কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতা- 
বের ; (২) সু’মিনদের জন্য পথনিদেশ ও সুসংবাদ, (৩) যারা নামায কায়েম করে, 
যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে, (8) যারা পরকালে বিশ্বাস 
করে না, আমি তাদের দুষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি । অতএব 
তারা উচ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াম্ম। €৫) তাদের জন্য রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পর- 
কালে আধক ক্ষতিগ্রস্ত ! ডে) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় 
আল্লাহ্‌র কাছ থেকে । 
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ত্বা-সীন (এর অর্থ আল্লাহ তা‘আলাই জানেন), এগুলো কোরআন ও সূস্পষ্ট 
কিতাবের আয়াত। মু’মিনদের জন্য পথনিদেশক ও (এই পথপ্রাপ্তির ফলে ) সুপ্রতিদানের 
সুসংবাদদাতা ; যারা (মুসলমান ) এমন যে, ( কা্যক্ষেত্রেও হিদায়ত অনুসরণ করে চলে । 
সেমতে) নামায কায়েম করে (যা দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সেরা এবং বিশ্বাসের দিক 
দিয়েও হিদায়তপ্রাপ্ত। সেমতে) পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (এ হচ্ছে মু’মিনদের 
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গুণাবলী এবং ) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের (কু) কর্মকে তাদের 
দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা (মূর্খতাবশত সত্য থেকে দৃরে ) উদ্‌- 
ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তোদের বিশ্বাস ও কর্ম কিছুই সঠিক নয়। ফলে তারা কোর- 
আনও মানে না। কোরআন মু'মিনদেরকে যেমন সুসংবাদ. শুনায়, তেমনি অবিশ্বাসীদের 
জন্য সতরকবাণীও উচ্চারণ করে যে,) তাদের জন্যই রয়েছে (দুনিয়াতে মৃত্যুর সময়ও) 
‘ কঠিন শাস্তি এবং তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ( [কান সময় মুক্তি পাবে না। 
অবিশ্বাসীরা কোরআন না মানলেও) নিশ্চয়ই আপনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহ্‌র কাছ 


থেকে কোরআন লাভ করেন (এই নিয়ামতের আনন্দে আপনি তাদের অবিশ্বাসের কারণে 
দুঃখিত হবেন না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে 
করে পথন্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে । কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে 
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বলেন যে, এখানে [*৪) ৮৯৮ [ বলে তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, 
আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু জালিমরা 
এদিকে জরক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে । ফলে তারা পথন্রষ্ট- 
তার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তফসীর অধিক স্প্ট। কারণ, 
প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি জিনিনি কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যেমন-- ্‌ 
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অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব, খাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতৃপর যখন 
তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে 
আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ 
পবিত্র ও মহিমান্বিত । ৯) হে ম্সা, আমি তাল্লাহ্‌ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
(১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি।” অতপর যখন তিনি তাকে সপ্পের ন্যায় 
ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও 
দেখলেন না । “হে মূসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি. আমার কাছে পয়গম্ধরগণ 
ভয় করেন না। (১১) তবে লে বাড়াবাড়ি করে, এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সকর্ম 
করে; নিশ্চম্স আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়াল্‌। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে 
ঢুকিয়ে দিন, সূশুজ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায় ? এগুলো ফিরাউন ও তার সম্প্রদাম্মের 
কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায় । (১৩) 
অতপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা 
বলল---এটা তে। সুস্পঙ্ট যাদু । (১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে 
প্রত্যাখ্যান করল ঘদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্নীস করেছিল। অতএব দেখুন, 
অনর্থকারীদের পরিণীম কেমন হয়েছিল ? | | | 
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(তখনকার ঘটনা মরণ করুন ) খন (মাদইয়ান থেকে ফিরার পথে রান্রিকালে 
তুর পাহাড়ের নিকটে পৌঁছেন এবং মিসরের পথও ভূলে যান, তখন) মুসা (আঁ) তার 
পরিবারবর্গকে বললেন, আমি (তুর পাহাড়ের দিকে) আগুন দেখেছি। আমি এখনই 
(ব্ৰেস্নে) সেখান থেকে হেয় পথের) কোন খবর আনব, না হয় তোমাদের কাছে (সেখান 
থেকে) আগুনের জ্রলন্ত কা্ঠখণ্ড আনব, শ্বাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। অতপর 
যখন তার (আগুনের) কাছে পৌছলেন, তখন তাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আওয়াজ 
দেওয়া হল, খারা এই আগুনের মধ্যে আছে (অর্থাৎ ফেরেশতা) এবং খারা এই আগু- 
নের পার্থে আছে [ অর্থাৎ মুসা আ)] তাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ হোক। [ অভি- 
বাদন ও সালামের স্থলে এই দোয়া করা হয়েছেঃ যেমন সাক্ষাৎকারীরা পরস্পরে সালাম 
করে ৷ মূসা (আ) জানতেন নাষে, এটা আল্লাহ্‌র নূর, তাই তিনি সালাম করেননি । 
তার মনসন্তষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম করা হল। ফেরেশতাগণকে যুক্ত 
করার কারণ সম্ভবত এই ঘে, ফেরেশতাগণকে সালাম যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ নৈক- 
ট্যের আলামত হয়ে থাকে, তেমনি এই সালামও মৃসা (আ)-র বিশেষ নৈকট্যের সুসংবাদ 
হয়ে গেছে। আগুনাকারের এই নূর থে আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা নয়, এ কথা ব্যক্ত করার 
জন্য অতপর বলা হয়েছে, ] বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌ (বর্ণ, দিক, পরিমাণ ও সীমিত 
হওয়া থেকে) পবিল্ল। [ এই নূরের মধ্যে এসব বিষয় আছে। সুতর।ং এই নূর আল্লাহ্‌র 
সত্তা নয়। এই ব্যাপার সম্বন্ধে মূসা আ) পূর্বে অজ্ঞাত থাকলে এটা তার জন্য শিক্ষা। 
আর যদি যুক্তি ও বিশুদ্ধা স্থভাবধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই জানা ছিল, তবে এটা 
অতিরিভ্ত বোঞ্খানো। এরপর বলা হয়েছে, ] হে মুসা, (আমি যে নিরাকার অবস্থায় 
কথা বলছি) আমি আল্লাহ্‌ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রর্জাময়। (হে ম্সা) তুমি তোমার 
লাঠি (মাটিতে) নিক্ষেপ কর (তিনি লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর হয়ে দুলতে 
লাগল)। অতপর খখন সে তাকে সপ্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন সে উলেটা 
দিকে ছুটতে লাগল এবং পিছন ফিরে দেখল না। (বলা হুল,) হে মূসা, ভয় করো না 
(কেননা আমি তোমাকে পয্নগন্বরী দিয়েছি)। আমার কাছে পয্গম্থরগণ (পন্নগন্থ'রীর 
প্রমাণ অর্থাৎ মুগজিযা দেখে ) ভগ করে না, (কাজেই তুমিও ভয় করো না)। তবে 
হার দ্বারা কোন জুটি (পদঞ্খলন ) হয়ে ধায় (এবং সে এই পদস্খলন স্মরণ করে 
ভর করে, তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু তার ব্যাপারেও এই নীতি আছে যে,ঘদি টি 
হয়ে খায়) এবং টি হয়ে যাওয়ার পর জুটির পরিবর্তে সৎকর্ম করে (তওবা করে) 
তবে আমি (তাকেও ক্ষমা করে দেই কেননা, আমি) ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু । (এটা 
_ এজন্য বলেছেন, যাতে লাঠির মু'জিযার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আবার কোন 
সমন কিবতী হত্যার ঘটনা স্মরণ করে পেরেশান না হয়। হে মূসা, লাঠির এই 
মূ্জিঘা ছাড়া আরও একটি ম্ুজিযা দেওয়া হচ্ছে, তা এই থে) তমি তোমার হাত 
বগলে এ্কিয়ে দাও (অতপর বের কর, তা হলে) তা দোষন্নুটি ছাড়াই (অর্থাৎ ধবল 


৬১৬ _. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই অত্যন্ত) সুশুত্র“ বের হয়ে আসবে। এগুলো €এই উভয় 
মু'জিষা ) সেই নয়টি ম্*জিযার অন্যতম, যেগুলো (দিয়ে ) ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের 
প্রতি (তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে )। তারা বড়ই সীমালংঘনকারী সম্প্রদান্ন। যখন 
তাদের কাছে আমার (দেওয়া) উজ্জ্বল মুজিথা পৌছল (অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় দুই মু'জিযা 
দেখানো হয়। এরপর সময়ে সমক্পে অন্যান্য মু'জিযাও দেখানো হয়।) তখন তারা 
(এগুলো দেখে) বলল, এ তো প্রকাশ্য থাদু। (সর্বনাশের কথা এই যে,) তারা অন্যায় ও. 
অহংকার করে মু"জিযাগুলোকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল, অথচ (ভিতর থেকে) তাদের 
অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের কি মেন্দ) 
পরিণাম হয়েছে (দুনিয়াতে সলিল সমাধি লাভ করেছে এবং পরকালে আওনে পোড়ার 
শাস্তি পেয়েছে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
ASA IAS Ar ~ AABAIA 1 Pe 3 Acre AY A | ॥ 5 ৮ A 
প্র A ECGS Gai or 5053 


8 5৫ ASG ই 


৮452 
তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় £$ মূসা (আ) এ স্থলে দুইটি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। এক. 
বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। দুই. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রান্রি ছিল কন- 
কনে শীতের। তাই তিনি তুর পাহাড়ের দিকে খেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে 
এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার 
করলেন, হাতে বান্দাসূলভ বিনয় ও আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হগ্স। এতে 
বোঝা স্বায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেস্টা-চরিত্র করা তাওয়ান্কুলের 
পরিপন্থী নয় । তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা 
করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত. এই ব্ুহ্‌স্য ছিল যে, এতে 
তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত-_-পথ পাওয়া-এবং উত্তাপ আহরণ করা। 
--( রাহুল মাণআনী )। | 


OAS AN 


এ স্থলে হযরত ম্সা আআ) ৩ 51৮১ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ 


তার সাথে তীর স্ত্রী অর্থাৎ শোয়ায়ব আ)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য স্মানার্থে 
বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে £ যেমন সন্ত্ান্ত লোকদের. মধ্যে একজনকেও সম্বোধন 
করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রস্লুল্লাহ সো) ও তাঁর পত্বীদের জন্য বহুবচনের 
পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে । | 


সুরা আন্-নামল ৬১৭ 


সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে জ্রীর আলোচনা না করা বরং ইশারা ইঙ্গিতে 


ই 


“বলা উত্তম 8 আয়াতে 84৩ ow ge ০৩ বল! হয়েছে। ০৯ শব্দের মধ্যে স্ত্রী 


iE = 
এবং গৃহের অন্যান) ব্যক্তিও শামিল থাকে। এ স্থলে মূসা (আ)-র সাথে একমান্ন তার 
স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না; কিন্তু এই বাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত 
পাওয়া সায় যে মজলিসে কেউ শ্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা 


উচিত। মেমন সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক 
একথা বলে। 


A তা লি পা A JIA তা সি পাতা তা তিশা 


৮০ 33 WS 2 yl 5১5 [৩১ এ ৮২ ৮1১ 


IFA OA GFA ASL Pd AA eA AAS 


৮০০08) ও ভা এ - ৬৬০ তো 2 ও ৫০5 


মূসা (আ)-র আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার 
স্বরূপ 8 ম্সা আ)-র এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক স্রাল্প বিভিন্ন ভঙ্গিতে 
বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য চি, এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তা 


Aa শা 


সাপেক্ষ- প্রথম 301০6 ৩০৪5 এবং দ্বিতীয় rl ja yl BIG TSS 


Gr I - a 
সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরাপ বলা হয়েছে--1) ৩ ৮91) 5 থেকে 


aa 
পা ALAS AAA তা পাতে তা পাপা কজ las পাতা AS 


১1০০১1৩৫১৩০) 21 তি ও ৩৩ 


পা প ৪ পল A 0 | Aas A পাকে তা তা CR পা ও ৩ 15 0৮9 4 


২01 4810 1০১ 1 ০৭ ৬ ৮৯০৮ ৮৩ )2৯101১- ৮9 9৮ (/৮ ১৪০) 


পপ ইটিশ রঃ তি 
এসব FL দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তা সাপেক্ষ প্রথম ৮৪১৩1 | 


এরর ভারা 
ce eA টি 


এবং দ্বিতীয় br | ১45 1 ---সুরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 


পপ এল 


পাশা ডে পারা IA “ASIA রর AS 


এ ০০৪০ জা হা এ এপ /1০81 sb LD uy 9৮৪১৯ 


৬১৮ | তফসীরে মা'আরেফুল"কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


LAT পারছ ভি পানি A ASI HB AS 


os G30 1৪০৪৭ ৪০1 


এই সূরাত্ৰয়ে বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রাপ হলেও ' বিষয়বস্ত প্রায় একই ৷ তা এই যে, 
সে রান্ত্রিত একাধিক কারণে হঘরত মসা আট)-র অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ 
তা'আলা তৃর পাহাড়ের এক বক্ষে তাঁকে অগ্নি তি সেই অগ্নি রা রুক্ষ থেকে 


পা ঠেলা পাপা “A পা রাকাত 
এ আওয়াজ শুনা গেল---_- ৮) 509) এ HUES 


4 
ঢু 


রর পা 
০1) Sd 5 1c 3 8 ৬1 1_এচা সম্ভবপর 


a 


দে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে--একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে | তফ- 
সীরে বাহরে মুহীতে আবু. হাইয়ান এবং রাহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলুসী এই আওয়াজ 
শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একই রূপ 
শোনা ধাচ্ছিল, ঘার কোন বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিন্র 
ভঙ্গিতে হয়েছে--শুধু কর্ণ নয় ঃ বরং হাত পাও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রতাজ এই আওয়াজ 
শুনছিল। এটা ছিল একটা মৃণজিধা বিশেষ । 


এই গায়েবী আওয়াজ নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়ীহ শত হচ্ছিলো ! 
কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ: যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো 
হয়েছিল। এরূপ ক্ষেন্রহ সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিশ্বান্তি ও তা প্রতিমা পূজার 
কারণ হয়ে গায় ॥ তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তওহীদের নিত প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ 


a 


সাথে সাথে করা হুয়েছে। আলোচ্য আয়াতে dru শব্দ এই ুশিয়ারির 


a 


. পল পাঠে “ 
জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় ও!) 15)1 এবং সূরা কাসাসে 


AL পা oA Bed, জে 


১০৪০০] 2 1ও 51 এই বিষগ্বন্তকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। 


এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা আ) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে 
অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের টি দেখানো হয়েছিল । নতুবা আগুনের 
সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্‌র সম্ভার কোন সম্পর্ক ছিল না। ' 
সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্ট বস্ত ছিল। আলোচ্য 


wat Now AJ A 


আয়াতসমূহে বলা হয়েছে £-১৪) ০53৬0 ০৪ ৩ ২35৩1 অর্থাৎ ধন্য 


সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারণেই এর তফসীরে 
তফসীরকারকদের উক্তি বিভিন্নরাপ হুয়ে গেছে। তফসীরে-রাহুল মা'আনীতে এর বিবরণ 


সুরা আন্-নাম্ল ৬১৯ 
দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাছিদ ও ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে শে, 
১৩) ত 2. বলে হযরত মূসা আ-কে বে।ঝানো হয়েছে । কেননা অগ্নিটি তো সতা- 


কার অগ্নি ছিল না। ২ বরকতময় স্থানে মূসা! আ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দুর থেকে সেটা 


সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মূসা (আ) অগ্নির মধ্যে হলেন। 0৪ 5৯ ৮৮52 বলে 
আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে । কোন কোন তফসীরবিদ এর উত্তরে 


A 2০:7০ 48462 


বলেছেন ফে, JU ০৮ বলে ফেরেশতা এবং 0৪) % ৮7০5 বলে হযরত মূসা 


(আ)-কে বোঝানো হয়েছে । সার-সংক্ষেপে এই উত্জিই বিধৃত হয়েছে। আলোচ) আক্মাত- 
সম্হের সঠিক অর্থ বোঝার জন্য এতটুকুই ঘথেস্ট। 

হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (রা)-র একটি রেওয়ায়েত ও তার 
পর্যালোচনা 8 ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্‌ প্রমুখ হখরত 


A : 
ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও রি ইবনে জুবায়র থেকে 21 ১ (৮ এর তফসীর 


পল 


৬ A 


প্রসঙ্গে এই রেওয্নায্নেত বর্ণমা করেছেন যে, Je ৯ (১১ বলে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা“আলার " 


পবিত্র ও মহান সত্তা বোঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্ট বস্তু এবং কোন 
সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না থে. আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্বা আগুনের 
মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ্য়োছল ; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মুশরিক প্রতিমার অস্তিত্বে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে। এটা তওহীদের ধারণার নিশ্চিত 
পরিপন্থী । বরং রেওয়ামমেতের অর্থ আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণ £ আত্ননায় যে বস্তু 
দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না--তা থেকে আলাদা ও বাইরে 
থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে ‘তজল্লী’ তথা জ্যোতিবিকীরণও বলা হয । বলা বাহুল্য, এই 


তজল্লী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সত্তার তজল্লা ছিল না। নতুবা আল্লাহ তাআল।র সত্তা 
মূসা আঁ) অবলোকন করে থাকলে পরবতী সময়ে তার এই আবেদনের কোন অর্থ 


টা ASIA A “OWT 


থাকে না যে, ০9) 19551০31১27 আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন 
হা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি । এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা আলার পক্ষ থেকে 


৪ 1) ১১) বলারও কোন অর্থ থাকে না। এথেকে বোঝা গেল যে, রত ইবনে 


আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্‌ তা'আলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ অগ্নির আকারে 
জ্যোতিবিকীরণ বোঝানো হযেছে । এটা যেমন অন্প্রবেশ ছিল না, তেমন সত্তার তজল্লীও 


ছিল না। বরং ১ ) 5 al উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তজগতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 


৬২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 ষষ্ঠ খণ্ড 


সত্তাগত তজল্লী প্রতন্ষে করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তজম্লীর 
অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই খে, এটা “মিছালী” তথা দশ্টান্তগত তজজী ছিল, যা সূফী 
-_বুষূর্গদের মধ্যে সূবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বোঝা কঠিন। প্রয়োজন মাফিক - 
কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্য আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত “আহকামুল-কোরআন" 
গ্রন্থের সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে 
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পূর্বের আয়াতে মুসা (আ)-র লাঠির মু'জিষ্া উল্লেখ করা হয়েছে, খাতে এ কথাও বলা 
হয়েছে ঘে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মূসা জআ) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। 
এরপরও ম্সা আ)-র দ্বিতীয় মজিধা সুশুভ্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই 
ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হল এবং এটা hii ০৩০৮, না 94০ -এ সম্পর্কে 
তফসীরকারকগণের উক্তি বিভিন্ন রাপ। কেউ কেউ একে ০৮০ সাব্যস্ত করেছেন৷ 
তখন আযগ্লাতের বিষয়বন্ত হবে এই ঘে, পূর্বের আয্মাতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় না 
থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের 
মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোন ত্র.টি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, 
এরপর তগবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। তাদের শ্রুটি-বিচ্যুতি হদিও আল্লাহ্‌ তাআলা 
ক্ষমা করে দেন; কিন্তু ক্ষমার পরেও গোনাহের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার 
সম্ভাবনা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে এ 7 ৮৮০০০ 1 সাব্যস্ত 


করা হুলে আয়াতের অর্থ হবে এই ষে, আল্লাহ্‌র রস্ল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, 
থাদের দ্বারা শ্রুটি -বিদ্যুতি অর্থাৎ সপ্গিরা গোনাহ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা 
করে নেন। এই তওবার ফলে জগিরা গোনাহ মাফ হয়ে খ্ায়। কারণ, পয়গম্থরগণের 
ফেসব পদস্খলন হয়, সেগুলো প্ররুতপক্ষে সগিরা ব। কবিরা কোন প্রকার গোনাহ নয়। 
তবে আকার থাকে গোনাহের। কিন্তু প্রকুতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী গ্রান্তি। এই বিষয়্- 
বস্তর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া ঘায়যে, মূসা (আ)-র দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদক্খলন 
ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও 
বিদ্যমান ছিল এবং মুসা আ)-র মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চারিত ছ্থিলি। এই পদস্খলন না 
ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও হত না।--- কুরতুবী) 
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৫৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাক্মমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম । তারা বলে- 

ছিলেন, “আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তার অনেক মু'মিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব 
দান করেছেন ।, (১৬) স্লায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন । বলেছিলেন, 
‘হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে 
সবকিছু দেওয়া হযেছে । নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব । (১৭) সূলায়মানের সামনে 
তার সেনা-বাহিনীকে দমবেত করা হল--জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে, অতঃপর তাদে- 
রকে বিভিন্ন ব্যহে বিভক্ত করা হল। (১৮) ঘখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় 
পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, ‘হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ 
কর। অন্যথায় সূলায়নমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে! 
(১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, “হে আমার পালনকর্তা, 
তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার দেই নিম্মামতের ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার 
পছন্দনীয় সৎ কর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরাক্সণ 
বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর । 
০০০৬০৬০০০৪০ ০০৯৬ 
তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি দাউদ (আট) ও স্লায়মান (আ)-কে (শরীয়ত ও দেশ i জান দান 
করেছিলাম । তারা উভয়ই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মৃ"মিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। 
[দাউদ আো)-এর ওফাতের পর] সুলায়মান তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন ( অথাৎ 
তিনি রাজত্ব লাভ করেন )। তিনি ( কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে) বললেন, হে লোকসকল । 
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আমাকে বিহংগকুলের বুলি শিক্ষা দেয়া হয়েছে যো অন্যান্য রাজা-বাদশাহকে শিক্ষা দেয়া 
হয় নি) এবং আমাকে (োজ্য শাসনের আসবাবপত্র সম্পকিত প্রয়োজনীয়) সবকিছুই 
দেয়া হয়েছে (স্বেমন সেনাবাহিনী, অর্থসম্পদ, সমরাস্ত্র ইত্যাদি)। নিশ্চয় এটা (আল্লাহ্‌ 
তাআলার) সম্পম্ট অনুগ্রহ । সুলায়মানের কাছে রাজ্য শাসনের সরঞ্জামাদিও 
আশ্চর্য ধরনের ছিল । সেমতে তার) সামনে তাঁর (যে) বাহিনী সমবেত করা হল--- 
(হয়েছিল, তাদের মধ্যে) জিন, মানব ও বিহংগকুল (ও ছিল, হারা অন্য কোন 
রাজা-বাদশাহত্র অনুগত হয় না। তারা ছিলও এমন প্রচুর সংখ্যক যে) তাদেরকে 
(চলার সময়) আগলিয়ে রাখা হতো (যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে খায়। প্রচুর সংখ্যক 
লোকের মধ্যেই স্বভাবত এরাপ করা হয় । কেননা, অল্প সংখ্যকের মধ্যে এ ধরনের 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বড় সমাবেশ আগের লোকেরা 
পেছনের লোকদের খবরও রাখে না। তাই এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় । 
একবার তিনি সেনাবাহিনী নিযে কোথাও খাচ্ছিলেন।) যখন তারা পিপীলিকা 
অধ্যষিত উপত্যকাম পৌঁছল, তখন একটি পিপীলিকা (অন্য পিপীলিকাদেরকে ) বলল, 
হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়- 
মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পি্ট করে ফেলবে। সুলাক্সমান আআ) 
তার কথা শুনে (আশ্চর্ধথান্িবিত হলেন যে, এই ক্ষুদ্র পিপীলিকারও এত সতর্কতা! তিনি) 
মৃচকি হাসলেন এবং (পিপীলিকার বূলি বূঝে ফেলার নিগ্নামত দেখে অন্যান্য নিয়ামতও 
স্মরণ হয়ে গেল। তাই তিনি) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক 
সামর্থ্য দিন, মাতে আমি আপনার দেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা 
আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন [ অর্থাৎ ঈমান ওজ্জান সবাইকে 
এবং নবুগ্পত আমাকে ও আমার পিতা দাউদ আ)-কে।] এবং যাতে আমি আপনার 
পছন্দনীয় সৎ কর্ম করতে পারি (অর্থাৎ আমার কর্ম যেন মকবুল হয়। কেননা, কর্ম 
সৎ হওয়ার পর যদি আদব ও শর্তের অভাবে মকবুল না হয়, তবে সেরাপ কর্ম 
উদ্দি্ট নয়।) এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে €(উচ্চস্তরের ) সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের 
€ অর্থাৎ পয়গ্বরগণের ) অন্তর্ভূক্ত করুন € অর্থাৎ নৈকট্যকে দূরত্বে পর্যবসিত না 
করুন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
COPA পা পাঁঞণ টিপা পার্ভা পা eA AT 


Lol ১ ০১০ 5 5 219 ৬4 1 ১৪) বলা বাহুল্য, এখানে পয্পগম্বরগণের 


নবুয়ত ও রিসালত সম্পকিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে । এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য 
জ্তানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়ঃ যেমন হযরত দাউদ জো)-কে লৌহ্বর্ম নির্মাণ 
শিল্প শেখানো হুয়েছিল। পন্নগন্থরগণের মধ্যে হুম্ধরত দাউদ ও সুলায়মান (আ) এই 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাদেরকে নবুয়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান 
করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়--জিন ও 


স্রা জান-নাম্ল | ৬২৩ 


জন্ত্র-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন । এসব মহান নিগ়্া- 
মতের পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত 
হয়েছে যে, জনরাপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয্ামতের উর্ধে ।---( কুরতুবী ) 


SF পানিণা এ পা পা 
গয্নগন্গরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় নাঃ (১ ০৯০ এ 555 


প্রা তা শা লাগ 


১১1১৩ ১ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে--- 


আথিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন ৪ 28%) 102 ৩০৩ ০০ 
5১৪১১, ৩১৮ অর্থাৎ পয়গন্থরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের 
উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবূ দাউদে হম্গরত আবৃদ্দারদা (রা) থেকে 
বণিত আছে 1) ৪ ১ [50 07 ৯) ০৮৮ ঠা এ DIES), coll 
- 1 তি ৯৪ ১৯ ৮১৯1 ০১ ০1০] [6১35 %89 ০৯ 9১ ॥ 5__অর্থাৎ 
আলিমগণ গন্নগন্থরগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু পয়্গন্ধরগণের মধ্যে জান ও নবুয়তের 
উত্তরাধিকার হয়ে থাকে---আখিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবূ. আবদুল্লাহর 
রেওয়ায়েত এই বিষয়টিকে আরও পরিক্ষার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান 
(আ) হধরত দাউদ আ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রসূলুল্লাহ সো) হযরত সুলাস্মমান 
(আ)-এর উত্তরাধিকারী ।---(রাহুল মা আনী)। যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আথিক 
উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আ)-এর ওফাতের 
সময় তার উনিশজন পুন্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া হায়। আখিক উত্তরাধিকার বোঝানো 
হলে এই পুন্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত 
স্লায়মান (আ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় 
যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল নাঃ বরং 
একমান্ত্র সুলায়মান (আ)-ই উত্তরাধিকারী হুন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুম্পতৈর উত্তরা- 
ধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বও 
হযরত সুলায়মান আ)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে 
তার রাজত্ব জিন, জন্ত-জানোয্মার ও বিহংগকুলের উপরও সম্পূসারিত করে দেন। 
বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত 
্রান্ত হয়ে হ্বায়, যাতে তিনি রসূলুল্লাহ (সো)-র পরিবারের কোন কোন ইমামের বরাত 
দিতে আথিক উত্তরাধিকার বোবাতে চেয়েছেন।---(রাহুল মা'আনী) 


হক্ষরত স্লাম্মমান (আ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের 
মাঝখানে এক হাজার সাতশ" বছরের ব্যবধান বিদ্যমান ইহুদীরা এক হাজার চারশ' 
বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান আ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী 
ছিল।---(কুরতুবী ) 


৬২৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন 1 ষষ্ঠ খণ্ড 


জহহকারবপত মা হযে নিজের জন্য অহবনের গান নযবার করা জান 
পা পরা AUS 


Al ১৩৪: 2 yl ge ৩০৭ ্যেরিতি সুলায়মান (আ) একা হওয়া সত্ত্বেও 


নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুষ্থায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে 
প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র আনূগত্যে ও সুলায়- 
মান (আ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা 
ও উচ্চপদস্থ কর্মচার্িগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্যু বহুবচনের 
পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিম্মামত প্রকাশের 
উদ্দেশ্যে হয়---অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য না হয়। 


বিহংগকুল ও চতুষ্পদ জন্তদের মধ্যেও বৃদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান ৪ এই ঘটনা 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশুপক্ষী ও সমস্ত জন্ত-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে 
বৃদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দ্শো- 
বলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমান্ত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা 
দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত 
হয়েছে। ইমাম শাঞক্ষিত (র) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে 
'আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্থাণশক্তি অত্যন্ত প্রথর। 
যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, থাতে তা আঙ্চুরিত 
না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে।--(কুরতুবী) 


জ্ঞাতব্য 8 আল্লাতে হুদহদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে 1৮৮০1 52০ 


অর্থাৎ বিহংগকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। ছাদহুদ পাখী জাতীয় প্রাণী। নতুবা 
হঘরত স্লাম্সমান (আ)-কে সমস্ত পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিন। 
পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী 
তার তফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ) কর্তৃক তার বিবরণ 
দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এতে বোঝা খায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি 
কোন-না-কোন উপদেশ বাক্য। 


Ea Ww 1 * (১ ASA 


ও 9 & wr ০ 15-_----আভিধানিক দিক দিয়ে 04৫; শব্দের মধ্যে কোন 


বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে । কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হর 
নাঃ বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়ঃ যেমন এখানে সেই 
সব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়ো- 
জনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য মে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত 
সুলায়মান (আ)-এর কাছে ছিল না। 

A A Au + 


jj) ক ২১১--এটা €)5 খেকে উদূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা । 


সূরা আন-নাম্ল ৬২৫ 


এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতস্ততাকে 
সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পথক না ছই। মোটকথা এই ঘে, সবক্ষণ 


এপ ক পট পানি ন্িতা 


কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমি। এর আগের আযম্মাতে ১০] 4 ৮৪১ এই অর্থেই ব্যবহৃত 
হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্ষের কারণে বিরত রাখা, মাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। 


HAE A eA A পালি 


5 7 ত্য ৮০ 0০৮1 ৩ 19--এখানে রেখার অর্থ কবুল। অর্থাৎ হে আল্লাহ, 


আমাকে এমন সংৎকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবূল হয়। রূছল 
মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে ঘে, সৎ কর্ম মকবুল হওয়াই জরুরী নয়; 
বরং এটা কিছু শর্তের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গন্ব রগণ তাদের সৎকর্মসমূহ 
মকবুল হওয়ার জন্যও দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আআ) 


ডে কও পক পাও পা 


কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন ৬০ 9০৯ 4৪) --এতে বোঝা গেল যে, 


কোন সৎ কর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে ষাওয়া ঠিক নয়: বরং তা করল হওয়ার 
জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বান্ছনীয় । 


নহি মরা হয়া জার জানার ভি HE EE 


A A AA 


ধিকার পাওয়া যাবে না £ t= Lf EE ৮ ৪০০২০৯০৪৪4৩ ১15- 


সৎ কর্ম সম্পাদন এবং তা মকবূল হওয়া সত্তেও আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃপা দ্বারাই 
জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। নস্লুল্লাহ (সা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার 
কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আপনিও 
কিঃ তিনি বললেন, হ্যা, আমিও। কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বেষ্টন 
করে আছে ।--( রুহুল মা'আনী) 


হযরত সুলায়মান (আ)-ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ্‌র 
কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন; অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, আমাকে সেই কুপাও দান কর, 
যদ্দ্বারা জান্নাতের উপযুক্ত হই । 
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(২০) সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, “কি হল, 
হুদহুদকে দেখছি না কেনঃ নাকি সে অনুপস্থিত? (২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর 
শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ ।+ (২২) কিছুক্ষণ 
পরেই হুদহাদ এসে বলল, “আপনি ঘা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি 
আপনার কাছে “সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক 
নারীকে সাবাবাদীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাঁকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে 
এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২8) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে 
দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শম্তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের 
কার্ধাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎ পথ থেকে নিরত্ করেছে। 
অতএব তারা সৎ পথ পায় না! (২৫) তারা আল্লাহকে সিজদা করে না কেন, যিনি 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন। যা তোমরা গোপন কর ও 
ঘা প্রকাশ করঃ (২৬) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের মালিক । 
(২৭) সলায়মান বললেন, “এখন আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তৃমি মিথ্যাবাদী £ 
(২৮) তমি আমার এই পন্ত নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের 
কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয় ।: 


_ তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(একবার এই ঘটনা সংঘটিত হয় শে) সুলায়মান (আ) পক্ষীদের খোজ নিলেন, 
অতঃপর (হুদহুদকে না দেখে) বললেন, কি হল, আমি হদহুদকে দেখছি না কেন? সে 


সূরা আন-নাম্ল ৬২৭ 


অনুপস্থিত নাকি? (যখন বাস্তবিকই অনুপস্থিত জানতে পারলেন, তখন বললেন) 
আমি তাকে (অনুপস্থিতির কারণে) কঠোর শাস্তি দেব কিংবা তাকে হত্যা করব অথবা 
সে কোন পরিক্ষার প্রমাণ (এবং অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত অজহাত ) পেশ করবে 
(এরূপ করলে তাকে ছেড়ে দেব)। অল্পক্ষণ পরে হুদহাদ এসে গেল এবং সুলায়মান 
(আ)-কে বলল, আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত নন। 
(সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে,) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে 
দেখেছি । তাক্ষে (রাজত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের মধ্য থেকে) সবকিছু 
দেয়া হয়েছে। তার কাছে একটি বিরাট সিংহাসন আছে। (তাদের ধর্মীয় অবস্থা 
এই ঘে) আমি তাকে ও তার সম্পুদায়কে দেখেছি যে, তারা আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ আল্লা- 
হর ইবাদতকে) পরিত্যাগ করে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের 
(এই) কাৰ্যাবলী সুশোভিত করে বেখেছে। অতএব (এই কৃকর্মকে সুশোভিত করার 
কারণে) তাদেরকে (সত্য) পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা (সত্য) পথে চলে 
না অর্থাৎ তারা আল্লাহকে সিজদা করে না, যিনি (এমন সামর্থ্যবান ঘে,) নভোমগ্ডল 
ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তুসমূহ (সেগুলোর মধ্যে বৃষ্টি ও মৃত্তি কার উদ্ভিদও আছে ) প্রকাশ 
করেন এবং (এমন জ্ঞানী যে) তোমরা (অর্থাৎ সব সূ জীব) যা (অন্তরে) গোপন রাখ, 
এবং খা (মুখে) প্রকাশ কর, তা সবই তিনি জানেন। (তাহ) আল্লাহ্‌-ই এমন যে, তিনি 
ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি মহা-আরশের অধিপতি । সুলায়মান [ (আ) 
একথা শুনে ] বললেন, আমি এখন দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী £ 
(আচ্ছা) আমার এই পত্র নিগ্নে যাও এবং তাদের কাছে অপণ কর। অতঃপর (সেখান 
থেকে কিছুটা ব্যবধানে) সরে পড় এবং দেখ, তারা পরস্পরে কি সওয়াল-জওয়াব করে। 
(এরপর তুমি চলে এস। তারা যা করবে, তাতে তোমার সত্যমিথ্যা জান। মাবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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79৮) 1 ১599 5--১৪১ এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসম্মাবেশে উপস্থিতি ও 
অনুপস্থিতির খবর নেয়া । তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা 
হয়। হযরত সুলায়মান আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব, জিন, জন্তু ও পশুপক্ষীদের 
উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সবস্তরের প্রজাদের 
দেখাশোনা করা ও খোঁজখবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য । এই নীতির পরি- 


AGB SA 


প্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে-_-)1 ১৪৪৭ ১--_-অর্থাৎ সুলায়মান (আট) তাঁর পক্ষী 
প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং,দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং 
কে অনুপস্থিত। রসূলুল্লাহ (সা)-রও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামের 
অবস্থা সম্পর্কে খৌজখবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে 
দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্ষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে 
থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন। 


৬২৮ তফসী'র মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজ- 
খবর নেওয়া জরুরী £ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান 
(আ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পকে জাত থাকতেন । 
এমন কি, যে হুদহদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে 
অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদ তাঁর দ্াষ্টর অগোচরে থাকে নি। বরং 
বিশেষভাবে হৃদহদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ 
পক্ষীকূলের মধ্যে কমসংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের 
প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্রবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে 
হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁর খিলাফতের আমলে পয়গম্বরগণের এই সুন্ন তকে পূর্ণরাপে 
বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, 
যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন । কাউকে কোন বিপদ ও 
কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন । এ ধরনের অজস্র ঘটনা তার 
জীবনীতে উল্লিখিত আছে । তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যান 
কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও উমরকে প্রশ্ন করা হবে ।-_-(কুরতুবী ) 


এ হচ্ছে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনের রীতিনীতি, যা পয়্গম্থরগণ মানুষকে শিক্ষা 
দিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরাম রো) থা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসল- 
মান-অসুসলমান নিবিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত । 
তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার 
সে দৃশ্য আর দেখেনি । 


টু গর 
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৬৫ ৩31 ৩৯ ৩ so ১৯ 5৫) 1 318 ০ ০ সুলায়মান জোট 
বললেন, আমার কি হল যে আমি হুদহদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না? 


আত্মসম্মালোচনা 8 এখানে স্থান ছিল একথা বলার--“হুদহদের কি হল যে, 
সে সমাবেশে উপস্থিত নেই?” বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, 
হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীর অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্‌ তা“আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। 
হুদহদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (অ)-এর মনে এই আশংকা দেখা 
দিল যে, সম্ভবত আমার কোন ভ্রটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক 
শ্রেণীর পাখী অর্থাৎ হদহুদ গায়েব হয়ে গেছে । তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, 
এরূপ কেন হল £ স্ফী-বুযুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোন নিয়ামত হ্রাস 
পেতে দেখেন অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্য বৈষয়িক 
উপায়াদির দিকে মনোষে।গ দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমা দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার রুতক্ততা প্রকাশে কি কোন ভু.টি হল. মদ্দরুন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা 
হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বৃযুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা 


করেছেন যে, id (৩০ 119 ১৪৪১ (8) ৮৬11358১151 অর্থাৎ তাঁরা যখন উদ্দেশো 


সূরা আন-নামূল | ৬২৯ 


সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তীদের দ্বারা কি দ্র টি হয়ে 
গেছে। 


এই প্রাথমিক আত্মসমালৌচনা ও চিন্তাভাবনার পর সুলায়মান (আ) বললেন, 
ছি 


"A শি 


৩ 5)1 ৩০ ৩ ৫ (1-এখানে (1 শব্দটি 0১ এর সমার্থবোধক ০ 
অর্থাৎ হাদহদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি; বরং সে উপস্থিতই নয়। 


পক্ষীকুলের মধ্যে হৃদহদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্ব- 
পূণ শিক্ষাঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রো)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব 
পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহদকে খোজার কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান (আ) 
তখন এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ্‌ তাআলা 
হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভ্গর্ভের বস্তসমূহকে এবং ভূগর্ভে 
প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান আট হুদহুদের কাছে জানতে 
চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় 
মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি 
জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষি প্রগতিতে খনন 
করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীন্ষ, দৃষ্টি সত্তেও শিকারীর জালে আবদ্ধ 


হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইধনে আব্বাস বলেন__ ১9) ₹স$$ 50358 ৯১ 

১১৫৪২ ৭ £৯০ ১৪17 5৯ 5 5১) 5৮৩ ০৪ ১৪) জানিগণ, এই সত্য জেনে 
নাও যে, হদহুদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির ওপর বিস্তৃত 
জাল তার নজরে পড়ে না যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। 


উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কারও জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত 
করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যস্তাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা 
অথবা গাগ্নের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না। 
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8৪০5 ও 1 ১৪ 1১8 ১০ ও 1 ০০ ১৫৭ 4 ৯-_প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর : 
এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে! 


ঘে জন্ত কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জান্মেঘ ঃ হযরত সুলায়মান 
(আ)-এর জন্য আল্লাহ. তা'আলা জন্তদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; 
যেমন সাধারণ উম্মতের জন্য জন্তদেরকে ধবাই করে তাদের গোশত, চামড়া ইত্যাদি 
দ্বারা উপরুত হওয়া এখনও হালাল । গ্রমনিভাবে পালিত জন্ত গাভী, বলদ, গাধা, 
ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহান্রর সুষম শাস্তি দেওয়। 
এখনও জায়েয । অন্যান্য জন্তকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ ।--(কুরত্বী) 


৬৩০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরজান।। যষ্ঠ খণ্ড 


A LAY Awe Arden পা 


0০ 5 ৮০০৯ এ) ক 1অর্থাৎ হদহদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন 
/A শা লাশ পা 


উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে“ এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে । এতে ইঙ্গিত 
আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কতব্য । 
উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত । 


A Sr de B Arr 


৬3 ৮০৮ রি bo :০--অর্থাৎ হুদহদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি 


ডি 
যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা 
আপনার জানা ছিল না। 


পয়গন্বরগণ “আলেমুল গায়ব' নন £ ইমাম কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিক্ষার 
বোঝা যায় যে, পয়গন্রগণ আলেমূল গায়র নন যে, সবকিছুই তাদের জানা থাকবে । 


৯৪ bs Pig ০ 985 সাবা ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার 


অপর নাম চিপ ৷ সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের 
দ্রত্ব ছিল । 


ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশি.? £ হুদহদের 
উপরোক্ত কথাবার্ত৷ দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোন শাগরিদ তার ওস্তাদকে এবং 
আলিম নয় এমন কোন ব্যক্তি আলিমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার 
চাইতে আমার বেশি--যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশি হয়ে 
থাকে । কিন্ত রূহল মা'আনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুব্বিদের সামনে এ ধরনের 
কথাবার্তা শিম্টাচার-বিরোধী । কাজেই বজনীয় ৷ হুদ্হদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ 
করা যায় না । কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওযরকে জোরদার 
করার জন্য এ কথা বলেছে । এহেন প্রয়োজনে শিম্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের 
কোন কথা বললে তাতে দোষ নেই । 


SS Sf a BAS e AW 


৪১ ৪ 0০1 ৩ ১ ০৪1 অর্থাৎ আমি এক নারীকে পেয়েছি সে 


সাবা সম্পূদায়ের রাণী অর্থাৎ তাদের উপর রাজত্ব করে । সাবার এই সম্াজীর নাম 
ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে । কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে 
যে, তার জননী জিন সম্পুদায়ভূক্ত ছিল । তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান । 
--(কুরতুবী) তার পিতামহ হুদাহদ ছিল সমগ্র ইয়ামমের একচ্ছত্র সম্মাট। তার 
চল্লিশটি পুন্ত্র-সন্তান ছিল । সবাই সম্রাট হয়েছিল । বিলকীসের পিতা শারাহীল 
জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল । তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন 
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নারীকে বিবাহ করার বিভিন কারণ বণিত রয়েছে । তন্মধ্যে একটি এই যে, সে 
সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে- 
কৌলীন্যে আমার সমান নও । তাই আমি বিবাহই করব না। আম্মি অসম বিবাহ 
পছন্দ করি না। এর ফলশ্তিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ 
ঘটিয়ে দেয়। ---(কুরতুবী ) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে 
হেয় ও নিরুষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি । সম্ভবত এই অহংকারের 
ফলেই আল্লাহ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল 
না এবং স্বজাতিও ছিল না। 


জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারেকি? £ এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ 
কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য 
মনে করেন না। ইবনে আরাবী তার তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত । কারণ, 
সহীহ, হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান 
উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা 
মানুষের জন্য হালাল কি নাঃ এতে ফিকাহবিদদের মধে; মতভেদ আছে। অনেকেই 
জায়েষ বলেছেন। কেউ কেউ জন্ত-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে 
হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ “আকামূল মারজান ফী আহকা- 
মিল জান” কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন 
নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বণিত্ত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের 
কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই 
এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয্মোজন নেই! তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের 
বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। 
বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানবনন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই 
কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান আ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ 
আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস 
নিজে জিন ছিল না। সলায়মান আ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আস্ছে। 


নারীর জন্য বাদশাহ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয 
কিনা? £ সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে, পারস্যবাসীর। 
তাদের সম্রাটের মৃত্যর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রস্লুল্লাহ, 
(সা) এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, ৪11০ 1 ৭5০115)5 (৪ 
A (১১) অর্থাৎ যেজাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, 
তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত 
যে, কোন নারীকে শাসনকতৃত্ব, খিলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় নাঃ বরং 
নামাযের ইমামতির ন্যায় ব্বহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসনকর্তত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই 


৬৩২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যচ্ঠ খণ্ড 


উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রা্জী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত 
হতে পারে না,যষে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সূলাগ্নমান (আ) বিলকীসকে 
বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন । একথা 
কোন সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই। 

AIA AS ASS 


(85 05০০ ০০212 অর্থাৎ কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব 
9 


সাজসরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্ত অনাবিষ্ষূর্ত ছিল, 
সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়। 


GA rr BG Ar শালা শি 


Me AY (9) আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে 


আব্বাস থেকে বণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং 
৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকুত ও মণিমানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিতছিল। তার 
পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পদা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ 
প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল ।' 


A ASI INe wr Arr পাটি ন তা তা 


১০৪৭3 এ এ হত 9 2৩৪ ১৪ _- এতে জানা গেল যৈ, বিলকীসের 


সম্পুদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নি- 
পূজারী ছিল।---( কুরতুবী ) 


A Sar SH AG II eB AS Br 


|) a2 Y {এর সম্পর্ক লা (9) 1 অথবা ৩০ (১ 


04) | এর সাথে। অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে 


প্রতি্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল 
যে, আল্লাহ কে সিজদা করবে না। | 


লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজকারবারে পরীয়তসম্গমত দলীল £ ৮--৯১1 
পা A 


1১5 5 U৫ হযরত সূলায়মান (আ) সাবার সম্রাজীর কাছে প্র প্রেরণকে তার সাথে 


দলীল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ- 
কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরী, 
ফিকাহবিদগণ সেই ক্ষেত্রে পন্ত্রকে যথেষ্ট মনে করেন নি। কেননা পত্র, টেলিফোন 
ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে 
বর্ণনা করবে. এর ওপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত 


সূরা আন-নাম্ল ৬৩৩ 
আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে 
সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না। 


মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েখ ৪ হযরত সূলায়মান (আ)-এর পত্র 
দ্বারা দ্রিতীয় মাস'আলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও 
কাফিরদের কাছে পত্র লেখা জায়েয । সহীহ্‌ হাদীসে রস্ল্ল্লাহ্‌ সো) 'থকে কাফিরদের 
কাছে পত্র লেখা প্রমাণিত আছে। 


বি টিভির সব মজলিসে মানবিক তরিত্র প্রদর্শন করা উচিত $ 
রি, A Ac 


(৪০ ০১7 "১ ro | রি ৩----হযরত সুলায়মান আট) হুদহুদকে পন্রবাহকের দায়িত্ব 


দিয়ে মজলিসের এই শিল্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্্াভীর হাতে পন্্র অর্পণ করে 
মাথার ওপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই 
রাজকীয় মজলিসের নিয়ম । এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক 


চরিত্র সবার সাথেই কাম্য । 
০44৬%4১০৮  ৬%% এ 
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৬৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(২৯) বিলকীস বলল, “হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানত পত্র দেওয়া 
হয়েছে । (৩০) সেই পত্র সুলায়গ্মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই £ অসীম দাতা, পরম 
দয়াল্‌ আল্লাহ্‌র নামে শুরু ঃ (৩১) আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং 
বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। (৩২) বিলকীস বলল, “হে পারিষদ- 
বর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন 
কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।” (৩৩) তারা বলল, আমরা শঞ্জিশালী এবং কঠোর 
যোদ্ধা। এখন দিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই । অতএব আপনি ভেবে দেখুন আমা- 
দেরকে কি আদেশ করবেন” (৩৪) সে বলল, 'রাজা-বাদশাহরা ঘখন কোন জনপদে 
প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সন্থান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ 
করে। তারাও এরূপই করবে । (৩৫) আমি তাঁর কাছে কিছু উপডৌকন পাঠাচ্ছি ; 
দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে ।” (৩৬) অতপর যখন দৃত সুলাম়মানের 
কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ ছারা আমাকে 
সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্‌ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে 
উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সখী থাক । (৩৭) ফিরে যাও 
তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, 
যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান 
থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাল্ছিত। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[সলায়মান আ) হুদহুদের সাথে এই কথাবার্তার পর একখানা পন্র লিখলেন, 
যার বিষয়বস্তু কোরআনেই উল্লিখিত আছে। পন্তরটি তিনি হুদহুদের কাছে সমর্পণ 
করলেন। হুদহদ পন্রটিকে চঞ্চতে নিয়ে রওয়ানা হল এবং একাকিনী বিলকীসের কাছে 
অথবা মজলিসে অর্পণ করল।] বিলকীস পেন্র পাঠ করে পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য 
ডাকল এবং) বলল, হে পারিষদবর্গ, আমার কাছে একটি পত্র (যার বিষয়বস্তু খুবই ) 
সম্মানিত (এবং মহান) অর্পণ করা হয়েছে। (শাসকসূলভ্‌ বিষয়বস্তুর কারণে সম্মানিত 
বলা হয়েছে। পন্রটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অলংকারপূর্ণ ছিল। ) এই পন্র সুলায়মা- 
নের পক্ষ থেকে এবং তা এই, (প্রথমে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, (এরপর 
বলা হয়েছে) তোমরা (অর্থাৎ বিলকীস এবং জনগণসহ পারিষদবর্গ) আমার মোকা- 
বেলায় অহমিকা করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে আস। [উদ্দেশ্য 
সবাইকে দাওয়াত প্রদান। তারা হয়তো সুলায়মান আ)-এর অবস্থা পূর্বেই অবগত 
ছিল, যদিও সুলায়মান (আ) তাদের অবস্থা জানতেন না। প্রায়ই এমন হয় যে, বড়রা 
ছোটদেরকে চেনে না এবং ছোটরা বড়দেরকে চেনে। কিংবা পত্র আসার পর জেনে 
থাকবে । পত্রের বিষয়বস্তু অবগত করার পর] বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ, 
আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও € যে, সূলায়মানের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা 
উচিত) । আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে (কখনও ) কোন কাজে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 


সূরা আন-নাম্ল ৬৩৫ 


গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা (সর্বাস্তকরণে উপস্থিত আছি। যদি যুদ্ধ করা 
উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তৰে আমরা) বিরাট শক্তিধর এবং কঠোর যোদ্ধা। অতঃপর 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনিই ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি 
আদেশ করবেন। বিলকীস বলল, (আমার মতে যুদ্ধ করা উপযোগী নয়। কেননা 
সুলায়মান একজন বাদশাহ। আর) রাজা-বাদশাহগণ ফ্খন কোন জনপদে (বিরোধী 
মনোভাব নিয়ে) প্রবেশ করেন, তখন বিপর্যস্ত করে দেন এবং সেখানকার সন্ত্রান্ত 
ব্যক্তিবর্কে €( তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য) অপদস্থ করেন। € তাদের সাথে 
যুদ্ধ করা হলে সম্ভবত তারা জয়লাভ করবে। তখন) তারাও এরূপই করবে। 
(অতএব অনর্থক পেরেশানী ভোগ করা উপযুক্ত নয়। কাজেই যুদ্ধ তো আপাতত 
মূলতবী থাকবে এবং সমীচীন এই যে,) আমি তার কাছে কিছু উপতৌকন €কোন 
ব্যক্তির হাতে) পাঠাচ্ছি, অতপর দেখব, প্রেরিত লোক (সেখান থেকে) কি জওয়াব 
নিয়ে আসে। (তখন যুদ্ধের বিষয়ে পূনরায্স চিন্তা-ভাবনা করা হবে। সেমতে উপতৌকন 
প্রস্তুত করা হলে দূত তানিয়ে রওয়ানা হল)। যখন দূত সুলায়মান (আ)-এর কাছে 
পৌঁছল, (এবং উপঢৌকন পেশ করল) তখন সুলায়মান (আ) বললেন, তোমরা কি 
(অর্থাৎ বিলকীস ও পারিষদবর্গ) ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহাধ্য করতে চাও? 
(তাই উপঢৌকন এনেছ? মনে রেখ,) আল্লাহ্‌ আমাকে যা দিয়েছেন, তা শতগুণে 
উত্তম, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। (কেননা, তোমাদের কাছে কেধল দুনিয়া আছে, 
আর আমার কাছে দীন ও দুনিয়া উভয়টিই আছে এবং দুনিয়া তোমাদের চাইতে অনেক 
অধিক আছে। কাজেই আমি এগুলোর প্রতি লোভ করি না।) তোমরাই তোমাদের 
উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল বোধ কর (সুতরাং এই উপতৌকন আমি গ্রহণ করব না)। 
তোমরা (এগুলো নিয়ে) তাদের কাছে ফিরে হ্বাও। €তারা এখনও ঈমান আনলে সবই 
ঠিক। নত্বা) আমি তাদের বিরদ্ধে এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা 
করার শক্তি তাদের নেই। আমি তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দেব 
এবং তারা লোন্ছনা সহকারে চিরতরে) পদানত (ও প্রজা) হয়ে যাবে (এরূপ নয় 
যে, বের করার পর স্বাধীনভাবে ঘ্বেখানে ইচ্ছা চলে ঘেতে পারবে । বরং চিরকাল লাল্ছনা 
তাদের কগহার হয়ে মাবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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প্র 


অর্থ সম্মানিত, সন্সান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পন্ত্রকে তখনই সন্জান্ত বলা হয়, 
HA পা 4 পা 


যখন তা মোহরাঙ্কিত হস্ধ। এ কারণেই এই আয়াতে (7 ৬৮ এর তফসীর 


হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, খুহায়র প্রমূখ ১০ ১৮৮ তথা “মাহরাক্কিত 


৬৩৬ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।। ষ্ঠ খণ্ড 


পল্র” দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হুঘরত সুলায়মান (আ) পত্রের উপর তার 
মোহর অঙ্কিত করেছিলেন । আমাদের রসূল (সা) শ্বখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস 
জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পন্্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহ্দের 
পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সর ও কিসরার পত্রে মোহর অক্কিত করে 
দেন। এতে বোঝা গেল যে, পল্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পল্প 
উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ 
করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে 
খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবতাঁ। 


স্লায়মান (আ)-এর পন্ত্র কোন্‌ ভাষায় ছিল £ হযরত সুলায়মান (আ) আরব 
ছিলেন না; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বোঝা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে 
তিনি বিহংগকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও 
সর্বশ্রেঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটে অসম্ভব নয় । কাজেই এটা সম্ভবপর যে 
স্লায়মান (আ) আরবী ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব 
বংশোদ্ভূত ছিল। সে পন্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া 
যায় নাষে, স্লাম্মমান (আ) তার মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং কিলকীস দো- 
ভাষীর মাধ্যমে পন্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল।----( রাহুল মা'আজানী) 
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গত লেখার কতিপয় আদব ৩৮০ & 0 ৪ 15৩ 5 এ 
৯ pf কোরআন পাক মানবজীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে 


ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্্াজী বিলকীসের নামে হুষরত সুলায়মান 
(আ)-এর পন্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পগ্নগস্থরের চিঠি। কোর- 
আন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পকে 
যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া হায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয় । 


প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের £ এই পল্পে সবপ্রথম 
দিক নির্দেশ এই ষে, পন্রটি সুলায়মান আ) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের 
নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু 
জানা গেল মে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গঞ্থ রগণের সুন্নত। এর উপকারিতা 
অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পল্ন 
পাঠ করছে, থাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে 
এবং হাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে---এরূপ খোজাখুজি করার কষ্ট 
ভোগ করতে না হয়। রসূলুল্লাহ সো)-র বণিত ও প্রকাশিত সব পল্রেই তিনি এই পম্থাই 


অবলম্বন করেছেন। তিনি ২) ০৮) 41 ৬৪০ ১৫ ৩ এ কথার মাধ্যমে গল্ত 
শুরু করেছেন। 


সূরা আন-নাম্ল ৬৩৭ 


এখানে প্রশ্ন হতে পারে ঘে, খন কোন বড়জন ছোটকে পঞ্প লেখে, তার নাম 
আগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নম্ন। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, উস্তাদ, পীর 
অথবা কোন ম্রুব্বির কাছে পন্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে 
না কি? তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম ধারা 
বিভিন্ন রূপ । অধিকাংশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার 
দিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-র নামে ঘে সব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের 
নাম অগ্রে রেখেছেন। রাহুল মা'আনীতে বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস 
(র)-এর এই উক্তি উদ্ধত করা হয়েছে--- 


(ST eel wy ply ৪৪০০৪০৩ ০5০ ৬ ৪০৯ দিলা ৬৭ ৩৪ ৮ 
চটির টায়ার নি (১০০৩ 19৪ ৪150 ৬ ৬ ৪৪ ও 


- - 5) ৮০ 

রসূলুল্লাহ (সা)-র চাইতে অধিক জম্মানষোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে 

কিরাম ষখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। 
রস্লুলাহ সো)-র নামে আলামী হাক্ষরামীর পন্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। 


তবে রাহুল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, 
এই আলোচনা উত্তম অনৃত্রম সম্পর্কে-বৈধতা সম্পর্কে নয়। দি কেউ নিজের নাম 
শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয । ফকীহ আবুল-লাইস 
'বৃস্তান” গ্রন্থে বলেন, দি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুর করে, তবে এর বৈধতা 
সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নিদিধাম্ন প্রচলিত 
আছে । 


পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গন্থরগণের সম্মত £ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, 
কারও পর্ন হস্তগত হলে তার জওয়াব দেওয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির 
পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত । এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে 
করতেন ।1---€ কুরতুবী ) 


চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লেখা ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পন্রের শুরুতে “বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহীম’ লেখা পয়গম্থরগণের সুন্নত। এখন বিসমিল্লাহ লেখক নিজের 
নামের পর্বে লিখবে, না পরে, এ সম্পকে রসূলুল্লাহ (সা)-র পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, 
বিস্মিল্লাহ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের 
নাম লিখবে । কোরআন পাকে হর্ধরত সুলাম্মমান আ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্মিল্লাহ্‌ 
পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিস্মিল্লাহ্‌ পরে লেখারও বৈধতা জানা ঘ্বায়। 
কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াষীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন ষে, হযরত সুলায়মান 
(আ) প্রকৃতপক্ষে তার পন্র এভাবে লিখেছিলেন $ 


৬৩৮ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পন্ত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আ)-এর নাম 
আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে । সুলায়- 
মান আ)-এর আসল পন্রে বিস্মিলাহ্‌ আগে ছিল, না পরে, কোরআনে গর সম্পকে 
বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত 
ছিল এবং ভিতরে বিস্মিল্লাহ্‌ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিল- 
কীস সূলাস্নমান (আ)-এর নাম অশগ্লে উল্লেখ করেছে। 


মাস‘আলা £ প্রত্যেক পত্রের শুরুতে বিস্মিল্লাহ্‌ লেখাই পত্র-লিখনের আসল 
সুন্নত। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে ফিকাহবিদগণ এই সামগ্রিক 
নীতি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিস্মিল্লাহ অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন 
নাম লিখিত কাগজকে বেয়াদবী থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই, বরং পাঠান্তে 
ঘনব্রতন্ন ফেলে রাখা হয়, সেখানকার পত্রে বিস্মিল্লাহ অথবা আল্লাহ্‌ তাআলার কোন 
নাম লেখা জায়েষ নয়। লিখলে লেখক বেআদবীর গোনাহে শরীক হয়ে যাবে। 
আজকাল মান্ষ একে অপরকে যে সব চিঠিপন্্র লেখে, সেগুলোকে সাধারণত আবর্জ- 
নায় ও নর্দমাগ্ন পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই সুন্নত আদায় করণার্থে মূখে বিস্মিল্লাহ্‌ 
বলে নেওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ না করা সমীচীন । 


কোরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোন কাফির ও মুশরিকের হাতে দেওয়া 
জায়েয কি? উপরোক্ত প্র হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ 
করেন, ঘখন সে মৃসলমান ছিল না। অথচ পত্রে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিত 
ছিল। এতে বোঝা গেল যে, এরূপ করা জায়েখ। রসূলুল্লাহ্‌ সা) যেসব অনারব 
বাদশাহর নামে চিতিপন্্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তার পত্রে কোরআনের কোন 
কোন আয্নাত লিখিত থাকত । এর কারণ এই যে, কোরআন পাক কোন কাফিরের 
হাতে দেওয়া জায়েছ নয়$ঃ কিন্তু থে গ্রন্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোন 
আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কোরআন বলা হুয় না। কাজেই এর 
বিধানও কোরআনের অনুরূপ হবে না। এরাপ ্রস্থ কাফিরের হাতেও দেওয়া যায় এবং 
ওযু ছাড়াও স্পর্শ করা শ্বায়।--€ আলমগিরী ) 


প্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পশী হওয়া উচিত 8 হক্গরত 
সুলায়মান (আ)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে কয়েক লাইনের মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ 
ও জরুরী বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফিরের ম্‌কাবিলায্ন নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ 
পেয়েছে এবং আল্লাহ. তা'আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলী ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও 
রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মন্তরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই 
পত্রও কোরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জল নিদর্শন। হযরত কাতাদাহ বলেন, পল্প 


সূরা আন-নাম্ল ৩৩৯ 


লিখনে সব পত্রগম্থরের সুন্নতও এই যে, লেখা দীঘ ম্বা হওয়া চাই এবং কোন প্রয়োজনীয় 
বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই ।---(রাছুল মা'আনী ) 


গুরুত্বপূর্ণ ব্য।পারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত। এতে অপরের অভিমত দ্বারা 


ই বু ASAT তালা &পার্ট Ey পা পর 
উপকৃত হওয়া যায় এবং অপরের মনোরঞ্জনও হয় ঃ ৫ ০৫১1 পি (931 ১ ১500 


তি আত 8৫ br # NE রা ঠা AS A A dVA 


থেকে উদ্ভৃত। গর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া ৷ এখানে পরামর্শ দেওয়া 
এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রা্জী বিলকীসের কাছে৷ যখন 
সূলায্নমান (আ)-এর পত্ন পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একনপ্রিত করে ঘটনা 
বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল ঘে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত! সে 
তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি 
তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে ভুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই 


সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেন্ পালনের জন্য 
£2 ASF 3 3 Ad 
সর্বপ্রকার ত্যাগ ্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল £ $ এটি 5) 2 1 ১০5 
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১1) 19 ১৪ ১৪ J হা, 2105 হযরত কাতাদাহ, বলেন, আমার কাছে 


বর্ণনা করা Ed মে, লী পরামর্শ-সভার সদস্য তিনশ’ তের ছিল এবং তাদের 
প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধিছিল। 


এ থেকে জানা গেল ষে, গুরুত্বপর্ণ বিষয়ে পরামর্ম গ্রহণের পদ্ধতি সৃপ্রাচীন ৷ 
ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রান্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ 
গ্রহণে বাধ্য করেছে। রসলুল্লাহ (সা)-র কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি আল্লাহ্র 
নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তার ছিল 
নাঃ কিন্তু উশ্মতের জন্য স্ন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাকেও আদেশ করা হয়েছে, 


A AA ASF A পি পর 


Fe | ২ (০ 2 ৬ এ__---অর্থাৎ আপনি গুরত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে 


কিরামের সাথে পরামর্শ করুন । এতে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কিরামের সন্তুষ্টি 
বিধান করা হয়, অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ 
করার তাকীদও হয়ে যায়। 


স্লায়মান (আ)-এর পন্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া ঃ রান্ট্রের অমাত্যবর্গকে 
পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্ত্রার্তী বিলকীস 
নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল £ হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা 
নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর কি-না । তিনি 
আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী 


৬৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন 1 ষষ্ঠ খণ্ড 


সম্সাট£ এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গস্থর 
হলে তার আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতাম্লক কাষক্রম গ্রহণ করা হবে না। 
পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে 
তার মুকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি 
সে এইরূপ স্থির করল যে, সুলায়মান আ)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা 
হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন 
সম্্রটই। পক্ষান্তরে তিনি পয্নগম্ধর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট 
হবেন না। এই বিষয়বস্তু, ইবনে জরীর একাধিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, 
ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে ক বা এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত 
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আমি সুলায়মান ও তার সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন গাঠাচ্ছি। এরপর দেখব--- 
যেসব দৃত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসেকি পরিস্থিতি বর্ণনা করে। 


সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীনের দৃূতদের উপস্থিতি ৪ এতিহাসিক 
ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপঢৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত 
হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপতৌকনে কিছু 
স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য, একশ" ক্রীতদাস এবং একশ+ বাঁদী ছিল। কিন্তু বাদী- 
দেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়ে- 
ছিল। সাথে বিলকীসের একটি পন্রও ছিল, যাতে সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষার জন্য 
কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। উপতৌকন নির্বাচনেও তাঁর পরীক্ষা কাম্য ছিল। হযরত 
সুলায়মান আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা দূতদের পৌঁছার পূর্বেই উপতৌকনসমূহের পূর্ণ 
বিবরণ বলে দিয়েছিলেন। সুলায়মান (আ) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে 
নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ভ্রিশ মাইল দুরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে 
দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভুত আকুতিবিশিম্ট জন্তদেরকে দীড় করিয়ে দাও । 
তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার ওপর হয । এমনিভাবে তিনি 
নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্র সহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার 
করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হল। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে 
মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হল। মণিমানিক্য দ্বারা 
সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হল। বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তদেরকে 
দণ্ডায়মান দেখল, তখন ত।রা নিজেদের উপতৌকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্িয়মাণ 
হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানেই ফেলে 
দিল। অতপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল, দুই দিকে জীবজন্ত ও বিহংগ- 
কুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহব্ল হয়ে 
পড়ল। কিন্তু যখন তারা দরবারে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সামনে হাযির হল, 
তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন । তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন । 


সূরা আন-নাম্ল ৬৪১ 
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কিন্তু তাদের উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন ।-- 
(কুরতুবী---সংক্ষেপিত ) 
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সুলায়মান (আ) বিলকীসের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন নাঃ (53১ ১০/ ৫] 
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যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌছল, তখন 
তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও £ 
আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে 
শ্রেষ্ঠ । তাই আমি এই উপতৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং 
তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক । 


কোন কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েষ কি না? ঃ হযরত সুলায়মান (আ) 
সম্রাজী বিলকীসের উপঢৌকন কবূল করেন নি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরের 
উপঢৌকন কবুল করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয়। মাস‘আলা এই যে, কাফিরের 
উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিথ্বিত 
হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফিরের উপঢৌকন গ্রহণ করা 
জায়েয নয় ।---(রূহুল মা'আনী ) হ্যা, যদি উপটৌকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার 
সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফির ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ- 
পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতপর মুসলমান হওয়ার আশা 
থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবৃল করার অবকাশ 
আছে। রসূলুল্লাহ (সা)-র সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফিরের 
উপতৌকন কবূল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা উমদা- 
তুল-কারা'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কাণব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত 
আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক কাফির মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে 
মদীনায় আগমন করে রসূলুল্লাহ সো)-র খিদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বস্্রজোড়া 
উপঢৌকন হিসাবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন 
যে, আমি মৃশরিকের উপতৌকন গ্রহণ করি না। আয়াঘ ইবনে হেমার মাজাশেয়ী 
তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ফি 
মুসলমান £ সে বলল, না। তিনি তার উপডৌকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন 
যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর 

বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে ষে. রসূলুল্লাহ সো) কোন কোন মুশরি- 
কের উপঢৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায়, 


৬৪২ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খৃস্টান একটি 
অত্যজ্ভ্রল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসাবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন। 


এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েশ্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল 
এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) কারও কারও উপতৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইস- 
লাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপতৌকন গ্রহণ করার মধ্যে 


তার মুসলমান হওয়ার সগ্তাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপটৌোকন কবুল করেছেন। 
--”(উমদাতুল কারী) 


বিলকীস উপতৌকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করে- 
ছিল। এটা এ কারণে নগ্ন খে, নবীর জন্য মুশরিকের উপটোৌকন কবুল করা জায়ে 
ময়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসাবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল, থাতে এর মাধ্যমে 
সে সুলায়মান আ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। 
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(৩৮) সলায়ম্মান বললেন, হে পারিষদবর্গ ‘তারা আত্মসমর্পণ করে আমার 
কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?’ (৩৯) জনৈক দৈত্য 
জিন বলল, ‘আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি 
এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত । (৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে 
আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়- 
মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকতার অনুগ্রহ, 
যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অক্বৃতজ্ঞতা 


162: 
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প্রকাশ করি। খে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে এবং ঘে অরুতজ্ঞত। প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, 
ক্পাশীল । (৪১) সুলায়মান বললেন, বিলকীনমের সামনে তার নিংহাদনের আকার 
আরুতি বদলিয়ে দাও, দেখব মে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের 
দিশা নেই? | 





তফসারের সার-সংক্ষেপ 


(মোট কথা, দৃতরা তাদের উপঢৌকন নিয়ে ফিরে গেল এবং আদ্যোপান্ত রৃত্তান্ত 
বিলকীসের কাছে বর্ণনা করল। অবস্থা শুনে বিলকীসের পূর্ণ বিশ্বাস হুল যে, তিনি 
একজন জ্ঞানী-গুণী পর্মগন্থবর। সেমতে তাঁর দরবারে হামির হওয়ার জন্য সে দেশ 
থেকে রওয়ানা হল।) সূলায়মান (আ) ওহীর মাধ্যমে কিংবা কোন পক্ষীর সাহায্যে 
তার রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পেরে) বললেন, ছে পারিষদবগ, তারা আত্মসমর্পণ 
করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে তার €বিলকীসের) সিংহাসন আমাকে এনে 
দেবে? (আত্মসমর্পণের কথাটি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। কেননা 
তারা এই উদ্দেশ্যেই আগমন করছিল। সিংহাসন জানার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল 
শে, তারা তাঁর মু'জিম্াও দেখে নিক। কেননা এত বিরাট সিংহাসন এত কঠোর 
পাহারার মধ্য থেকে নিশ্চুপে নিয়ে আসা মানবশক্তি বহির্ভূত ব্যাপার। এটা জিন অনুগত 
হওয়ার কারণে হয়ে থাকলে জিন অনুগত হওয়াও তো একটি মুজিযাই। যদি 
উম্মতের কোন ওলীর কারামতের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে ওলীর কার্ামতও 
পয়গম্বরের একটি মূ‘জিযা। কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে ছয়ে থাকলে সেটা থে মূ জিষা, 
তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। মোটকথা, সর্বাবস্থায় এটা মৃজিম্ধা ও নবুয়়তের প্রমাণ। ' 
উদ্দেশ্য এই হবে ঘষে, তারা অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সাথে সাথে এই মু“জিষার শুণা- 
বলীও দেখুক, ঘাতে ঈমান ও বিশ্বাস গাঢ় হয়।) জনৈক দৈত্য জিন জেওয়াবে) 
আরঘ করল, আপনি আপনার এজলাস থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং 
(যদিও তা খুব ভারী; কিন্তু) আমি এ কাজের (অর্থাৎ তা এনে দেওয়ার) শক্তি রাখি 
(এবং যদিও তা মূল্যবান ও মোতি দ্বারা সজ্জিত; কিন্ত আমি) বিশ্বস্ত (এতে কোনরূপ 
খিয়ানত করব না।) শ্বার কাছে কিতাবের (অর্থাৎ তাওরাতের কিংবা কোন এশী 
গ্রন্থের, হাতে আল্লাহ্‌র নামেন প্রভাবাদি ছিল) জ্ঞান ছিল [ অধিক সঙ্গত এই ঘে, এখানে 
স্বশ্মং সুলায়মান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। ] শসে (সেই জিনকে) বলল, (তোর শক্তি 
তো এতটুকুই) আমি চোখের পলক মারতে মারতে তা তোর সামনে এনে হাধির করতে | 
পারি। €কেননা মুর্খজিথার শক্তি বলে আনব। থে মতে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া 
করলেন। এমনিতেই কিংবা কোন “ইসমে ইলাহী”র মাধ্যমে সিংহাসন তৎক্ষণাৎ 
সামনে বিদ্যমান হয়ে গেল)। সুলাম্মমান (জা) ঘখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন 
(আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ 
(যে, আমার হাতে এই মূ‘জিযা প্রকাশ পেদোছ), যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন শে, 
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আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না (আল্লাহ্‌ না করুন) অরুতঞ্জ হই। যে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে তাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন উপকার নেই) এবং (এমনিভাবে) থে 
অরুতজ্তা প্রকাশ করে (সে-ও নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন ক্ষতি 
নেই। কেননা) আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কপাশীল। (এরপর) সুলায়মান (আ) 
বিলকীসের বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য) আদেশ দিলেন, তার জন্য অর্থাৎ তান বুদ্ধি 
পরীক্ষা করার জন্য) তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও (এর উপায় অনেক হতে 
পারে। উদ্দাহরণত মোতির জায়গা পরিবর্তন করে দাও কিংবা অন্য কোন ভাবে) 
দেখব, সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভূক্ত, ঘাদের (এ ব্যাপারে) দিশা 
নেই। (প্রথমাবস্থায় জানা যাবে যে, সে বৃদ্ধিমতী। ফলে সত্য কথা বুঝবে বলে অধিক 
আশা করা যায়। তার সত্য বুঝবার প্রভাব দূর পর্যন্ত পৌছবে। শেষোস্ত অবস্থায় 
তার কাছ থেকে ' সত্য বোঝার আশা কমই করা থায়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূলায়সান (অ')-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি 8 কুরতুবী গএতিহাসিক 
রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে 
প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আ)-এর যুদ্ধ ঘোষণার . কথ! শুনিয়ে দিলে বিলকীস 
তার সম্পুদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে. সুলায়মান দুমিয়ার সম্াট- 
দের ন্যায় কোন সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ 
করেছেন। আল্লাহ্‌র পয়্গন্থরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে খুদ্ধী করার নামা- 
স্তর। এরাপ শত্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে সুলায়মান (আ)-এর দরবারে 
হাখির হওযার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। বার হাজার এসেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের 
প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হুধরত স্লায়মান তো)-কে আল্লাহ্‌” 
তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন ঘে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার 
সাহস করত না। একদিন তিনি দুরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী, সাম্রাজ্জী বিলকীস সদল- 
বলে আগমন করছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে সুলায়মান, (আ)-এর 
দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলাক্সমান 
জো) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 
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সুলায়মান (আ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তার দাওয়াতে মূগ্ধ হয়ে 
আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় 
শল্তি, ও শান-শওকতের সাথে একটি পয্মগন্থ রসুলভ মৃজিযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা 
তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হুবে। . সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা জিন 
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বশীভূত রাখার সাধারণ ম্জিঘা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ্‌ তাআলার ইঙ্গিত 
পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন থে, বিলকীসের এখানে পৌচার পূর্বে তার সিংহাসন কোন- 
রাপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদেত্র মধ্যে জিনও ছিল) সম্বো- 
ধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্প- 
দের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল হো, 
এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে 
একটি স্রক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে 
গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে খাওয়া এবং এত দূরবতা 
স্থানে পৌছে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা 
বিলকীসের জন্য আল্লাহ, তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনে'র বিরাট উপায় 
হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যস্তাবী ছিল বে, স্লায়মান আ) আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর ছাতে এমন অলৌকিক 
বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে! 
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এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্ম সমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম 
বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো 
হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্প ণকারী, অনৃশত। কারণ, তখন সম্্রাক্তী বিলকীসের ইসলাম 
গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া খায় নাঃ বরং সে হুহারত সুলাম্মমান আ)-এর কাছে উপস্থিত 
হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান দমে কোরআনের 
পরব্তা আয়াতের ভাষা থেকে তাহ বোখা হায়। 
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ছিল, সে বলল। a ব্যক্তিকে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বশ্মং সুলাস্সমান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌র 
কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মুণজিঘা 
এবং বিলকীসকে পল্নগন্থরসূলভ মু'জিষা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে 
- আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদাহ, প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরধিদ থেকে ভুবনে 
জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন শে, এই 
ব্যক্তি সুলায়মান (আ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ 
ইবনে বারখিম্না বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান আ)-এর বঙ্ধু ছিলেন এবং কোন 
কোন রেওয়ায়েত মতে তার খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম? জানতেন। ইসমে 
আযমের বৈশিষ্ট্য এই মে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবূল হয় 
এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এথেকে জরুরী নয় থে, সুলায়মান (আ) 
ইসমে আম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় ঘে, স্লায়মান জো) তার এই 
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/ 


মহান কীতি তার উম্মতের কোন ব্যকি'্রি হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপহ্হোগী 
মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশি প্রভাবিত করবে । তাই নিজে এই 


A A কতা উঠি ০ 


কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ত (প - 


(ফুস্সূল হিকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ঈবনে বারখিয়ার কারামত হবে। 


৷ সু‘জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য £ প্ররূত সত্য এই ঘে, ম্ণজিযার মধ্যে 
স্থভাবগত কারণাদির কোন দখল .থাকে নাঃ বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার 
কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ ্‌ 
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হুবহু তদ্রপ। এতেও স্বষাবগত কারণার্দির কোন দখল থাকে নাঃ বরং সরাসরি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে ঘায়। মুণ্জিধা ও কারামত---এ 
উভগ্নটিও মৃণজিহা! ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভম্মের মধ্যে 
পার্থক্য শুধু এতটুকু ঘে, হর্দি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পম্মগন্থরের 
হাতে প্রকাশ পাস্স, তবে তাকে মূ‘জিশ্বা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী 
ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় 
হাদি এই রেওয়াক্সমেত সহীহ্‌ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সুলায়মান 
(আ)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত 
বল৷ হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তার পয়্গঞ্ধরের গুণাবলীর প্রতিবিশ্ব এবং তার 
কাছ থেকেই অজিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে থেসব কারামত প্রকাশ 
পায়, সেগুলো পর়্গস্বরের মূ‘জিযারূপে গণ্য হয়ে থাকে। 


বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত, না তাসাররুক্ষ ? £ঃ শায়খে 
আকবর মৃহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়।র তাসাররুফ্র সাব্যস্ত 
করেছেন। পারিভাষাম্ম তাসাররুফের অথ কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর 
কাজ প্রকাশ করা। এইজন্য নবী, ওলী এমনকি, মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা 
মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিম্না। সূফী বৃষূর্ণগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত 
মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গম্থরগণ তাসা- 
ররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হঘরত সুলায়মান আ) 
এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক এই তাসার- 


পা ৯৩৬ 


রুফকে ৬? ৪ | ০১০ রি (কিতাবের জ্ঞান )-এর ফলশ্ুততি বলেছে। এতে এই অর্থই 


অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আথমেব্র ফল হিল, যার তাসাররুফের 
সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সমঅর্থবোধক। 


সূরা আন-নাম্ল ৬৪৭ 
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পলক মারার আগেই এনে দেব---আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় থে, কাজটি 
তার নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা 
কারামাত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জওয়াব এই শে, সম্ভবত 
আল্লাহ্‌ তা'আল। তাঁকে অবহিত করেহিলেন ঘে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজ এত 
দ্রাত করে দেব। | | 
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(৪২) অতপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার 
সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত 
হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। 6৪৩) আল্লাহ্‌র পরিবতে সে যার ইবাদত 
করত, সে-ই তাকে ঈমান থেকে নির্ত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফির সম্প্রদায়ের অন্ত- 
ভক্ত ছিল! (8৪) তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জল'শয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে 
ফেলল । সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, 


হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সূলায়মানের সাথে 
বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
[সুলায়মান (আঁ) সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রেখেছিলেন] অতঃপর খন বিল- 


কীস এসে গেল, তখন তাকে (সিংহাসন দেখিয়ে) বলা হল, [সুলায়মান (আট) নিজে 
বলেছেন কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে বলিয়েছেন,] তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে 
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বলল,হ্যা এরাপই তো। €বিলকীসকে এরূপ প্রশ্ন করার কারণ এই ঘে, আসলের দিক 
দিয়ে তো এটা সেই সিংহাসনই ছিল, কিন্তু আরুতি বদলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই 
এরাপ বলা হয়নি থে, এটা কি তোমার সিংহাসন? বরং বলা হয়েছে, তোমার সিং" 
হাসন কি এরপই£ বিলকীস সিংহাসনটি চিনে ফেলে এবং আকার বদলিয়ে দেওয়ার 
বিষয়ও অবগত হয়ে হ্যায়। তাই জওয়াবও জিজ্ঞাসার অনুরূপ দিয়েছে। সে এ কথার্ঁ 
বলল,) আমরা এ ঘটনার পূর্বেই (আপনার নবুয়তের বিষয়) অবগত হয়েছি এবং 
আমরা (তখন থেকেই মনেপ্রাণে) আজ্ঞাবহ" হয়ে গেছি, যখন দূতের মূখে আপনার 
গুণাবলী জ্ঞাত হয়েছিলাম। সুতরাং এই ম্ণজিহার মোটেই প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু 
ম্ণজিধার পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করা চূড়ান্ত বুদ্ধির পরিচায়ক, তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার বুদ্ধিমত্তা ক্ষুটিয়ে তুলেছেন যে, সে বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী নারী ছিল।. তবে কিছুকাল 
সেবিশ্বাস স্কাপন করেনি; এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ধার পুজা সে করত, 
সেই তাকে (ঈমান থেকে) নিবৃত্ত করেছিল। (পুজার এই অভ্যাসের কারণ এই যে,) 
সে কাফির সম্পৃদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [ সূতরাং সবাইকে যা করতে দেখেছে, সে তাই 
করেছে। জাতীয় অভ্যাস অনেক সময় মানুষের চিন্তা-ভাবনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে 
দাঁড়ায়। কিন্তু বৃদ্ধিমতী হওয়ার কারণে সতর্ক করা মাত্রই সে বুঝে ফেলেছে। এরপর 
সুলাস্নমান (আ) ইচ্ছা করলেন যে, মূ‘জিঘা ও নবুয়তের শান দেখানোর সাথে সাথে 
তাকে সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শান-শওকতও দেখানো দরকার, যাতে সে নিজেকে পাথিব 
দিক দিয়েও মহান মনে না করে। তাই তিনি একটি স্রটিকের প্রাসাদ নির্মাণ করালেন 
এবং তার বারান্দায় চৌবাচ্চা তৈরি করালেন। তাতে পনি ও মাছ দিয় ভতি করে 
স্ফটিক দ্বারা আরত করে দিলেন। হুফটিক এত স্বচ্ছ ছিল থে, বাহ্যত দৃষ্টিগোচর 
হত না। চৌবাচ্চাটি এমন স্থানে নিমিত ছিল যে, প্রাসাদে যেতে হলে একে অতিক্রম 
করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এসব বন্দোবস্তের পর) বিলকীসকে বলা হল, এই 
প্রাসাদে প্রবেশ কর (সম্ভবত এই প্রাসাদই অবস্থানের জন্য নিদিষ্ট ছিল। বিলকীস 
চলল। পথিমধ্যে চৌবাচ্চা পড়ল।) ঘখন সে তার বারান্দা দেখল, তখন সে তাকে পানি" 
ভাত (জলাশয়) মনে করল এবং (এর ভেতরে হাওয়ার জন্য কাপড় টেনে ওপরে তুলল 
এবং) সেতার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। (তখন) সুলায়মান (আ) বললেন, এ তো 
(বারান্দাসহ সম্পূর্ণউুকু ) স্ফটিক নিমিত প্রাসাদ। চৌবাচ্চাটিও স্ফটিক দ্বারা আারত। 
কাজেই কাপড়ের আচল টেনে ওপরে তোলার প্রয়োজন নেই ।) বিলকীস [জেনে গেল 
যে, এখানে পাথিব কারিগরির অত্যাশ্চর্য বস্ত্ুসম্হও এমন রয়েছে, যা সে আজ পর্যন্ত 
স্বচক্ষে দেখেনি। ফলে, তার মনে সবদিক দিয়েই সুলায়মান (আ)-এর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা 
লাভ করল। সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে] বলল, হে আমার পালনকর্তা, আম (এ পর্যন্ত) 
নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম (থে, শিরকে লিপ্ত ছিলাম)।. আমি (এখন) সূলায়মান 
(আ)-এর সাথে (অর্থাৎ তার অনুসৃত পথে) বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রি 
করলাম। 


সূরা আন্-নাম্ল ৬৪৯ 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষগ্ন 


স্লায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীলসের বিবাহ হয়েছিল কি? ঃ এতটুকু 
বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমৃহ্থে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, 
সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর 
পরবতী অবস্থা সম্পর্কে কোরআন পাক নিশ্চুপ । এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হঘরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞাসা করল, Cl (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ 


পরশ পার তা সি পাতা SF Arn 
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০০৮৭০০াপর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে 


এবং পরবতী অবস্থা বর্ণন: পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ 
নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা 
করেন যে, এরপর হযরত স্লায়মান আ)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূন্রে আবদ্ধ হয়ে 
যায় এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়়ামনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিমাসে হযরত 
সুলায়মান (আ) সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান 
(আ) বিলকীসের জন্য ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নিমাণ করিয়ে দেন। 
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(৪৫) আমি সাম্দ সম্প্রদায়ের কাছে তাঁদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ 
করেছি যে, তোমর' আল্লাহর ইবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে 
প্রবৃত্ত হল। (8৪৬) সালেহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূবে দ্রুত 
অকল্যাণ কামনা করছ কেন£ তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থন। করছ না কেন? 
সম্ভবত তোমরা দয়াপ্রাসত হবে।’ (৪৭) তারা বলল, ‘তোমাকে এবং তোমার সাথে 
যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাগের প্রতীক মনে করি।’ সালেহ বললেন, ‘তোমা- 
দের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্‌র কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পরাক্ষা করা 
হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনথ সৃষ্টি করে 
বেড়াত এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তার। বলল, “তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র নামে 
শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রান্ত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবগকে হত্যা করব। 
অতপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবরগের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ 
করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী । (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও 
এক চক্রান্ত করেছিলাম । কিন্তু ত।রা বুঝতে পারে নি। (৫১) অতএব দেখ তাদের 
চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে 
দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়ীঘর---তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় 
পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে। (৫৩) হারা বিশ্বাস 
স্থাপন করেছিল এবং পরহেষগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করোছ। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি সাম্দ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের (জ্ঞাতি) ভাই সালেহকে (পয়গম্বর করে) 
প্রেরণ করেছি এই মমে যে, তোমরা (শিরক ত্যাগ করে ) আল্লাহ্র ইবাদত কর। ( এমতাঁ- 
বস্থায় তাদের সবারই ঈমান আনা উচিত ছিল; কিন্তু এ প্রত্যাশার বিপরীতে) অতঃপর 
দেখতে দেখতে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতক করতে লাগল। [ অর্থাৎ একদল ঈমান আনল 
এবং একদল ঈমান আনল না। তাদের মধ্যে যেসব 7৮1 আলোচনা হয়, তার 
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এবং কিয়দংশ এই স্রারই পরবর্তী চির উল্লিখিত হয়েছে - ৬ 8০ ‘ টা ও ll 


_ তারা যখন কুফর ত্যাগ করতে সম্মত হল না, তখন সালেহ (আ) পয়গন্বরগণের 
রীতি অনুযায়ী তাদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন ঃ যেমন সূরা আ'রাফে আছে 


সুরা আনৃ-নাম্ল ৬৫১ 


ব্য ও তা তু পাতা AS পানি ভারি 
পা lie eS ১১৯১----তখন তারা বলল, সেই আযাব কোথায় আছে নিয়ে আস; যেমন 
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-'এর পরিপ্রেক্ষিতে ] সালেহ আ) বললেন, ভাই সকল, তোমরা সৎকর্ম ( অর্থাৎ তওবা ও 


ঈর্মান)-এর পর্বে দ্রুত আযাব কামনা করছ কেন ? ( অর্ধাৎ আযাবের কথা শুনে ঈমান 
আনা উচিত ছিল; কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে উল্টা আযাবই কামনা করে 
চলেছ। এটা খুবই ধৃষ্টতার কাজ। দ্রহ্ত আযাব চাওয়ার পরিবর্তে) তোমরা আল্লাহ্র 
কাছে (কুফর থেকে) ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন? যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা 
হয় (অর্থাৎ আযাব থেকে নিরাপদ থাক )। তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং 
তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করি। (কারণ, যখন থেকে 
তোমরা 'এই ধর্ম বের করেছ এবং তোমাদের এই দল সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন থেকেই 
জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং অনৈক্যের ক্ষতিকারিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । এসব 
অনিষ্টের কারণ তোমরা)। সালেহ (আট) জওয়াবে বললেন, তোমাদের এই অমঙ্গল 
( অর্থাৎ অমঙ্গলের কারণ) আল্লাহ্র গোচরীভূত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কুফরী 
কাজকর্ম আল্লাহ জানেন! এসব কাজকর্মের ফলেই অনিষ্ট দেখা দিয়েছে । বলা বাহুল্য, 
সেই অনৈক্যই নিন্দনীয়, যা সত্যের বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং ঈমানদারগণ 
এ জন্য অভিযুক্ত হতে পারে না, বরং কাফিররা দোষী হবে। কোন কোন তফসীরে 
আছে যে, তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। তোমাদের কুফরের অনিষ্ট এখানেই শেষ 
হয়ে যায়নি,) বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যারা (এই কুফরের কারণে ) আযাবে 
পতিত হয়ে গিয়েছ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাফির তো অনেকই ছিল কিন্ত দলপতি 
সেই শহরে (অর্থাৎ হিজরে ) ছিল নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় (অর্থাৎ জনপদের বাইরে 
পর্যন্তও ) অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং (সার্ান্যও ) সংশোধন করত না। (অর্থাৎ 
কোন কোন দুক্ষৃতিকারী তো এমন যে, কিছু দু্চৃতিও করে এবং কিছু সংশোধনও 
করে; কিন্তু তারা বিশেষ দুক্ষৃতিকারীই ছিল। তারা একবার এই অনর্থ করল যে) 
তারা (একে অপরকে) বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর যে, 
আমরা রান্রিকালে সালেহ আ) ও তার সংশিষ্টবর্গের (অর্থাৎ মু'মিনগণের ) ওপর হানা 
দেব। অতঃপর (তদন্ত হলে) তার দাবীদারকে বলব যে, তার সংশ্লিষ্টদের (এবং স্বয়ং 
তার ) হত্যাকাণ্ডে আমরা উপ'স্থৃতও ছিলাম না। (হত্যা করা দূরের কথা । এবং তাকীদের 
জন্য আরও বলে দেব) আমরা সম্পুর্ণ সত্যবাদী। € চাক্ষুষ সাক্ষ্যদাতা তো কেউ থ!কবে 
না। ফলে বিষয়টি চাপা গড়ে যাবে।) তারা এক গোপন চক্রান্ত করেছিল (যে, রান্রিবেলায় 
এ কাজের জন্য রওয়ানা হুবে ) এবং আমিও এক গোপন ব্যবস্থা করেছিলাম; কিন্তু তারা 
টের পান্সনি। €তা এই যে, পাহাড়ের ওপর থেকে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাদের ওপর 


৬৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


গড়িয়ে পড়ল এবং তা'রা সেখানেই মৃত্যমূখে পতিত হুল 1-_দুররে মনসূর ) অতএব দেখুন 
তাদের চক্রান্তের পরিণাম । আমি তাদেরকে (উল্লিখিত উপায়ে ) এবং তাদের (অবশিষ্ট ) 
সম্প্রদায়কে € রান আধাব দ্বারা ) নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি । (অন্য আয়াতে এ ঘটনা 


এটি পালাল 0 পালা শালা এরা ডে SHAS পাতা 
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শট পানে এটি পা 


৪০) 5০ পর্যস্ত।) এই তো তাদের বাড়ীঘর-_জনশ্ন্য অবস্থায় পড়ে আছে, 


তাদের কুফরের কারণে (মক্কাবাসীরা শামের সফরে সেগুলো দেখতে পায় )। নিশ্চয় এতে 
জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। আমি ঈমানদার ও পরহিষগারদেরকে (পর্িকলিত হত্যা 
থেকে এবং আল্লাহর আযাব থেকে) রক্ষা করেছি । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব/ বিষয় 


A নপক 


ya 3 ১০০ bs ) শব্দের তার্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই 


৮5) a কারণ সম্ভবত এই ঘে, তার৷ তাদের অর্থসম্পঙ্, জাকজমক ও প্রভাব-প্রতি- 


পত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হৃত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন দল ছিল। 
কাজেই এই নয় ব্যাঞ্তিকে নগ্ন দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধনি। 
হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম । 
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ৰ এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার ওপর ও তার কা ্‌ 
ওপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে 
আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি । 
একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা 
নির্দিষ্ট করে জানবো না । 


এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই ঘে, কাফিরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশেরা ' 
কুফর, শিরক, হত্যা ও লুঠনের অপরাধ মির্বিবাদে করে খাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; 
কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে মে, তারা ঘেন মিথ্যা না বলে এবং তারা ঘন 
মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন থে, মিথ্যা কত. বড় গোনাহ! 
বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধান- 
শোগ্য বিষন্ন এই ঘে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ আ)-এর ওলী তথা দাবীদার বলেছে, 
সে তো সালেহ আ)-এরই পরিবারভুত্ত ছিল। তাকে তারা হত্যাতালিকার বাইরে কেন 
রাখল? জওয়াব এই যে, সম্ভবত সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফির 
ছিল এবং কাফিরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ (আ) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার 
পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবী করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে 


সূরা আন-নাম্ল ৬৫৩ 


মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য 
ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 
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(৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলোইলেন, তোমরা কেন 
অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ! (৫৫) তোমরা 
কি কামতৃগ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর 
সম্প্রদায় । (৫৬) উত্তরে তার কওম শুধু এ কথ।টিই বললো, "লূত পরিবারকে তোমা- 
দের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা শুধু পাক পবিত্র 
সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাকে ও তীর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তার ভ্রী 
ছাড়া। কেননা, তার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম । (৫৮) আর 
তাদের ওপর বর্ষণ করেছিলাম মুষলধারে রৃষ্টি! সেই সতর্করূতদের উপর কতই না 
মারাআক ছিল লে বৃষ্টি! (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌ র এবং শান্তি তাঁর মনোনীত 
বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ্‌, না ওরা-_তারা যাদেরকে শরীর সাব্যস্ত করে! 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর (আমি) লূত (আ)-কে €পয়গম্ধর করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করে- 
ছিলাম।) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি জেনে-শুনে অশ্লীল কাজ 
কর? (তোমরা এর অনিষ্ট বোঝ না। অতঃপর এই অশ্লীল কাজ বর্ণনা করা হচ্ছে। ৷ 
অর্থাৎ) তোমরা কি পুরুষদের সাথে কামপপ্ররত্তি চরিতার্থ কর নারীদেরকে ছেড়ে ? 
(এর কোন কারণ নেই ঃ) বরং (এ ব্যাপারে ) তোমরা (নিছক ) মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছ । 
তার সম্প্রদায় (এই বক্তব্যের) কোন ( যুক্তিসঙ্গত) জওয়াব দিতে পারল না--এ কথা 


৬৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষ্ঠ খণ্ড 


ছাড়া যে, তারা পরস্পরে বলল ল্ত (আ)-এর লোকদেরকে (অর্থাৎ তাঁকে ও তাঁর প্রতি 
বিশ্বাসীগণকে ) তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত কর। (কেননা ) তারা বড় 
পাক-পবিভ্র সাজতে চায়। অতঃপর কখন ব্যপার এতদূর গড়াল তখন ) আমি (তাদের 
প্রতি আযাব নাধিল করলাম এবং লৃতকে ও তাঁর জনদেরকে (এই আযাব থেকে 9 
উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। তাকে (ঈমান না আনার কারণে (আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত- 
দের মধ্যে অবধারিত করে রেখেছিলাম । (তাদের আযাবছিল এই যে ) আমি তাদের 
ওপর নতুন একপ্রকার বৃষ্টি বর্ষণ করলাম (অর্থাৎ প্রস্তর রৃম্টি)। অতঃপর তাদের 
প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি কত মন্দ ছিল, যাদেরকে (পূর্বে আযাব থেকে ) ভয় প্রদর্শন করা হয়ে- 
ছিল্প। তারা সেদিকে জ্রক্ষেপ করেনি । আপনি (তওহীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমিকাস্বরাপ ) 
বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলারই জন্য (উপযোগী), এবং তার সেই বান্দাগণের 
প্রতি শাস্তি (অবতীর্ণ) হোক, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (অর্থাৎ নবী ও 
নেককার বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর তওহীদের বিষয় বর্ণিত হচ্ছেঃ আপনি আমার 
তরফ থেকে বর্ণনা করুন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমরাই বল তো, মহিমা- 
মাহাত্ম্য এবং অনুগ্রহে) আল্লাহ্‌ তা'আলাই উত্তম-_না সে সকল পদার্থ উত্তম) যাদেরকে 
(ইবাদতের ঘোগ্য মনে করে ) আল্লাহ্‌ তা'আলাধ শরীক সাব্যস্ত করছ! € মোটকথা, 
এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য খে. আল্লাহ্‌ তাঁজালাই উত্তম। সেমতে উপাস্য হওয়ার 
ঘেগ্যতাসম্পন্ন একমাত্র তিনিই। অধিকন্তু দয় ও ক্ষমতায় আল্লাহ্‌ তা“আলার শ্রেষ্ঠত্ব কাফি- 
ররাও স্বীকার করতো । সুতরাং সকল কিছু থেকে শ্রেঠতর হওয়ার কারণে হে তিনিই 
ইবাদত-আরাধনা করার একমাত্র ম্বোগ্য সত্তা,তা সাধারণ জ্ঞানেও ধরা পড়ে )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় ্‌ 
এই কাহিনী সম্পর্কে কোরআনের একাধিক জায়গায় বিশেষ Vs স্রা আ'রাফে 


YA 


জরুরী বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। 4 Sos) | 5 


জি কর 
জা 


পূর্ববর্তী পয়গন্থর ও তাদের উশ্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রসূলে 
করীম (সো)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার কুতজতা 
প্রকাশ করুন । কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আগ্বাব থেকে নিরাপদ 
করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম 
প্রেরণ করুন । অধিকাংশ তফদীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। রড কারও 


A A তলা 


মতে এই বাক্যটিও লৃত আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে ০৮০ ৬৪৭) 


পাপা এটি পা পা পার 


বাক্যে বাহ্যত প়গ্রগণকেই বোঝানো হয়েছে; যেমন অন্য আয়াতে 5 f 


শে ১০ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে 


স্রা আন-নাম্ল ৬৫৫ 


ঘে, এখানে সাহাবায়ে কিরাম রো)-কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ 
করেছেন । | 
| A AA Be 
আয়াতে ৮৮০ 1 ৩৯ ১১ 1 বলে সাহাবায়ে-কিরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত 
দ্বারা পয়গন্ধরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্য 'আলায়তিস সালাম’ বলার 


নস্ট এপার তা A AL 


বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহ্যাবের 1৮০ ০ ৮৩ 18৮০ আয়াতের তফসীরে 


ইনশাআল্লাহ্‌ তা'আলা এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে। 


মাসআলা £ এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিনীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রশংসা ও পয়গন্ধরগণের প্রতি দরাদ ও সালাম দ্বারা খোতবা শুরু হওয়া 
উচিত। রসূলে করীম সো) ও সাপ্ধাবায়ে-কিরামের সকল খোতবা এভাবেই শুরু 
হয়েছে! বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহ্র হাম্দ ও রস্লুলাহ সে৷)-র 
প্রাত দরাদ ও সালাম সুন্নত ও মোস্তাহাব --(রূহুল মা“আনী) 
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৬৫৬ | তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


(৬০) বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ' থেকে 
তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান 
সম্টি করেছি। তার বক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই । অতএব আল:হ্‌র 
জ।থে অন্য কোন উপাঙ্য আছে কি? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সম্প্রদায় । (৬১) বলতো 
কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদনদী প্রবাহিত করেছেন 
এবং তাকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় 
রেখেছেন । অতএব আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধি- 
কাংশই জানে না। (৬২) বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে 
এবং কম্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববতীদের স্থলাভিষিস্। করেন, 
সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছেকি£ তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান 
কর। (৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি 
তার অনুগ্রহের পূর্বে সসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব আল্লাহ্‌র অন্য কোন 
উপাস্য আছে কি? তারাঁখাকে শরীক করে, আল্লাহ্‌ তা থেকে অনেক উধ্র্বে। (৬৪) 
বল তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে 
তোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকেরিধিক দান করেন। সুতর,ং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন 
উপাস, আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। 


৬ 0 neato 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
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(পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, ৩ 08 ০ {>  1__ অৰ্থাৎ 


আল্লাহ, শ্রেষ্ঠ, না সেইসব প্রতিমা ইত্যাদি, খাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত 
করে? এটা মুশরিকদের নির্বৃদ্ধিতা বরং বক্রুবৃদ্ধিতার সমালোচনা ছিল। এরপর 
তওহীদের প্রমাণাদি বণিত হচ্ছেঃ লোকসকল তোমরা বল,) না তিনি (শ্রেষ্ঠ ), বিনি 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর 
তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি, (নতুবা) তার রক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমা- 
দের দ্বারা সন্তবপর ছিল না। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহর সাথে ( ইবাদতে 
শরীক হওয়ার ঘোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কিন্তু মুশরিকরা এর পরও 
মানে না,) বরং তারা এমন সম্পূদায়, ঘারা (অপরকে) আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে। 
(আচ্ছা, এরপর আরও গুণাবলী শুনে বলল ঘে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, খিনি 
পৃথিবীকে (সৃষ্ট জীবের) বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাথে নদ-নদী প্রবাহিত . 
করেছেন এবং তার (অর্থাৎ তাকে স্থির রাখার) জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন €ম্বেমন 


সূরা ফুরকানে ১ ১০$)1 ₹.7* বলা হয়েছে। এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে 
শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কিন্তু মুশরিকরা মানে না,) 


সুরা আন-নাম্ল | ৬৫৭ 


বরং তাদের অধিকাংশই (ভালরাপে) বোঝে না। (আচ্ছা, আরও গুণাবলী শুনে বল 
যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ ,) না তিনি, দ্িনি নিঃসহায়ের দোয়া শ্রবণ করেন যখন সেতার 
কাছে দোয়া করে এবং (তার) কস্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে 
ক্ষমতাসীন করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার 
ঘোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কিঠ (কিন্তু) তোমরা অতি সামান্যই হমরণ রাখ। 
€আচ্ছ।, আরও গুণাবলী শুনে বল দে, এই প্রতিমা শ্রে,) না তিনি, ঘিনি তোমাদেরকে 
স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ দেখান এবং ল্িনি বৃষ্টির প্রাক্কালে বায়ু প্রেরণ করেন, 
থে (বৃষ্টির আশা দিয়ে মনকে) আনন্দিত করে। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহ্‌র 
সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার জন্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি? (কখনই নয়, ) 
বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের শিরক থেকে উর্ধ্বে। (আচ্ছা, আরও গুণ ও অনুগ্রহ 
শুনে বলঘে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ) না তিনি, ধিনি সৃ্ট জীবকে প্রথমবার সূম্টি করেন, 
অতপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং ধিনি আকাশ ও মর্তয থেকে €ষ্টি বর্ষণ 
করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) তোমাদেরকে রিঘিক দান করেন। (একথা শুনে এখন 
বল,) আল্লাহ্‌র সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার ক্োগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি£ 
(মদি তারা একথা শুনেও বলে শে, অন্য কোন উপাস্য ও ইবাদতের ঘোগ্য আছে, তবে) 
আপনি বলুন, € আচ্ছা ) তোমরা (তাদের ইবাদতের গোগ্যতার ওপর) তোমাদের প্রমাণ 
উপস্থিত কর. ঘর্দি তোমরা এ (দাবিতে) সত্যবাদী হও। 


আনৃষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন অভাব হেতু অপারক ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই 
হয়, ঘখন কোন হিতকামী, সাহাধ্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে 


74০ বলা হয়, স্বে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌ তা*'আলাকেই 
সাহ।ব্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোষোগী হয়্। এই তফসীর সূদ্দী, যুন্ন ন মিসতী, 
সহল ইবনে আবদুল্লাহ্‌ প্রমুখ থেকে বণিত আছে।---( কুরতুবী) রসূলুল্লাহ সো) এরূপ, 
অসহায় ব্যক্তিকে নিশনরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন ঃ 
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ES ৃ y x) ] ইন্না আল্লাহ্‌, আমি আপনার রহমত আশা করি। অতএব আমাকে 


গজ a 


মুহ্র্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিক- 
ঠাক করে দাও! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।---কুরতুবী) 


৬৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয়ঃ ইমাম 
কুরতুবী বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং 
আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই ঘে, দুনিয়ার 
সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই 
কার্ধোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এখলাসের 
বিরাট মর্তবা। মমিন, কাফির, পরহ্ষগার ও পাপিষ্ঠ নিবিশেষে ঘার কাছ থেকেই 
এখলাস পাওয়া মাপ, তার প্রতিই আল্লাহ্‌র রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ, 
_ তাআলা কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা ঘখন নৌকায় সওয়ার হয়ে 
সমৃদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুদিক থেকে প্রবল ঢেউক্সের চাপে নৌকা ডুবে শাওয়ার 
উপক্ৰম হয়, তখন তারা শেন মৃত্যুকে চোখের সামনে. দণ্ডাস্মমান দেখতে পাস্ন। সেই 
সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে 
উদ্ধার করলে আমরা কৃতক্ত হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ. তাআলা তাদের দোয়া কবুল 
করে খ্খখন টা স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা রি শিরকে লিপ্ত হয়ে 
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7 AS AS Ay 
টা 9 J} 0৯ পর্যন্ত আয়াত) এক সহীহ্‌ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিনটি দোয়া 


অবশ্যই কবল হয়--এতে কোন সন্দেহ নেই। এক. উৎ্পীড়িতের দোয়া, দুই. 
মুসাফিরের দোয়া এবং তিন, সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস 
উদ্ধত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব 
বিদ্যমান আছে। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি হ্'খন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহাধ্যকারী 
থেকে নিরাশ হয়ে উৎ্পীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহকে ডাকে, তখন সে-ও নিঃসহায়ই 
হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দরদী 

স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারগ্রে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের | 
জন্য পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদদোয়া করতে পারে না, 
থে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না বায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার 
করার জন্য আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবু যর (রা)-এর জবানী 
রেওয়ায়েত করেন যে, রসূনুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন £ আল্লাহ্‌র উক্তি এই ষে, আমি উৎ্পী- 
ডিতের দোয়া কখনও রদ করব না, দিও সে কাফির হয়।---(কুরতুবী) ঘি কোন 
নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে থে, তার দোয়া কবুল হয় নি, তবে কুধারণার 
বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও 
রহস্য ও উপকারিতাবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা 
হ্বাচাই করা থে, তার এখলাস ও আল্লাহ্‌র প্রতি মনোষোগে কোন নুটি আছে কি না। 
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(৬৫) বলুন, আল্লাহ, ব্যতীত নভোমগ্ডলে ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানে 
না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। (৬৬) বরং পরকাল 
সম্পকে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছে বরং 
এ বিষয়ে তারা অন্ধ। (৬৭) কাফিররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা 
স্বত্তিক। হয়ে যাবে, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুণ্থিত করা হবে £ (৬৮) এই ওয়াদ। 
প্রাপ্ত হয়োছ অ'মরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববতাঁদের 
উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের 
পরিণতি কি হয়েছে । (৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে 
চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুঞ্ন হবেন না । (৭১) তারা বলে, তে'মরা যদি সত্যবাদী হও 
তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? (৭২) বলুন অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা 
করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের ওপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা 
মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ক্লুতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭8) 
তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং খা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা 
জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে 
না আছে। রত | Co 





৬৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কারআান ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


পূর্বাপর সম্পক £ নবুযতের পর তওহীদের বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতপর 
6455 52 
কিয়ামত ও পরকালের কথা বলা হচ্ছে। তওহীদের প্রমাণাদিতে ১০ ১ বলে এর 


প্রতি সংক্ষেপে হঙ্গিতও করা হয়েছিল। দে ঘে কারণবশত কাফিররা কিয্লামতকে অবাস্তব 
বলত, তন্মধ্যে একটি ছিল এই ঘে, কিয়ামতের নিদিষ্ট সময় জিজ্ঞাসা করলেও বলা হয় 
না। এ থেকে বোঝা স্বায় যে, এটা কোন কিছুই না। অর্থাৎ তারা অনির্ধারণকে 
অবাস্তবতার প্রমাণ মনে করত। তাই এই বিষম্নবস্তকে এভাবে শুরু করা হয়েছে যে, 


পা নিপা তে AS 


গায়েবের খবর একমান্ন আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন 8) 1৩8 05 (এতে তাদের 
সন্দেহের জওয়াবও হয়ে গেছে ।) নিন কবে হবে, এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্‌ 
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তা'আলাই জানেন। এরপর »5)1১1 J: বলে তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিরাপ 
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সমালোচনা করা হয়েছে ( 5) ৪ ১) 0৩৩ ) অত, পর 154০১ বলে অস্বী- 


কারের কারণে শাসানো হয়েছে এবং এই অস্বীকারের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ, (সা)-কে 


AH AL পা টিতে টিপা 


৩ }-= ১ বলে সান্তনা দান করা হয়েছে। অতঃপর ৩ 5%) 88 5 বলে শাসানো 


টিপানি পা পা ডেল দু 


সম্পকে তাদের একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং ৯8 ০) ১১1 বলে 


শাসানোর তাকীদ করা হম্সেছে। 


(তারা কিয়ামতের সময় নির্ধারণ না করাকে কিস্সামত না হওয়ার প্রমাণ মনে 
করে। এর জওয়াবে) আপনি বলুন, (এই প্রমাণ ভ্রাস্ত। কেননা, এ থেকে অধিক 
পক্ষে এতটুকু জরুরী শে, আমার ও তোমাদের কাছে এর নিদিষ্ট সময়ের জান অনুপ- 
স্থিত। সুতরাং এ ব্যাপারে এরই কি বিশেষত্বঃ অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে 
তো সামগ্রিক নীতি এই ঘ্ে,) নভোমণ্ডল ও ভ্মণ্ডলের (অর্থাৎ বিশ্ব জগতের) কেউ 
গায়েবের খবর জানে না আল্লাহ্‌ ব্যতীত এবং €এ কারণেই) তারা (এ খবরও ) জানে না 
ঘে, তারা কখন পুনরুখিত হবে। (অর্থাৎ আল্লাহ-তা'আলা তো বলা ছাড়াই সব . 
কিছু জানেন এবং. অন্য কেউ বলা ছাড়া কিছুই জানে না। কিন্তু দেখা মায় খে, অনেক 
বিষণ্ন পূর্বে জানা না থাকলেও সেগুলো বাস্তবে পরিণত হক্স। এতে জানা গেল হে, 
কোন বিষয় জানা না থাকলে তার অস্তিত্রহীনতা জরুরী হয়ে পড়ে না। আসল ব্যাপার 
৷ এই হযে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বীয় রহস্যের কারণে কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান যবনিকার 
অন্তরালে রাখতে চান। কিয়ামতের নিদিষ্ট সমঙ্মও এসব বিষয়ের অন্যতম। তাহ 
মানুষকে এর জ্ঞান দান করা হুয় নি। এতে এর অবাস্তবতা কিরূপে "জরুরী হয়? 
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সঠিক সময়ের জ্ঞান না থাকা সবার পক্ষেই অভিন্ন বিষগ্ন। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিররা 
শুধু নিদিষ্টভাবে কিয়ামতকেই অমান্য করে না) বরং (তদুপরি) পরকাল সম্পর্কে তাদের 
মেল) জ্ঞান নিংশেষ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ স্বয়ং পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কেই তারা 
জ্ঞান রাখে না, সা নিদিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকার চাইতেও গুরুতর) বরং (তদুপরি) 
তারা এ বিষয়ে (অর্থাৎ বাস্তবতা সম্পর্কে) সন্দিগ্ধি। বরং (তদুপরি) এ বিষয়ে তারা 
অন্ধা (অৰ্থাৎ অন্ধ ঘেমন পথ দেখে না, ফলে গন্তব্যস্থলে পেছা অসম্ভব হয়, তেমনি 
তারা চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে পরকালের সত্যতায় বিশুদ্ধ প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনাই করে না, ফলে প্রমাণাদি তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যদ্দ্ারা উদ্দিষ্ট বিষয় 
পর্যস্ত পৌছার আশা করা খধেত। সুতরাং এটা সন্দেহের চাইতেও গুরুতর। কারণ, 
' সন্দিগ্ধ ব্যক্তি মাঝে মাঝে প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সন্দেহ দুর করে নেয়। 
তারা চিন্তাভাবনাই করে না। কাফিরদের এই বিরূপ সমালোচনার পর সম্মূখে তাদের 
একটি অবিশ্বাসমূলক উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে) কাফির বলে, স্গখন আমরা (মরে) 
মৃত্তিকা হয়ে ছাব এবং গ্রেমনিভাবে) আমাদের পিত্পুরুষরাও, তখনও কি আমাদেরকে 
(কবর থেকে) পুনরুখিত করা হবে? এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং (মুহামাদের ) 
পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। (কারণ, জব পল্পগস্থরের এই উত্তিগ সৃবিদিত। কিন্তু 
আজ পর্যন্ত তা হয়নি এবং কবে হবে তাও কেউ বলেনি। এ থেকে জানা মায় খে) 
এগুলো পূর্ববতীদের কাছ থেকে বণিত ভিত্তিহীন কথাবার্তা। আপনি বলে দিন, ৫শ্রখন এর 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে থুজি-প্রমাণ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ইতিহাসগত প্রমাণাদি স্থানে স্থানে 
বারবার তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে, তখন একে মিখ্যারোপ করা থেকে তোমাদের 
বিরত হওয়া উচিত । নতুবা অন্য মিথ্যারোপকারীদের হে অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ আধাবে 
পতিত হয়েছে, তোমাদেরও তাই হবে। ঘদি তাদের দুরবস্থা সম্পর্কে কোনরাপ সন্দেহ 
হয়ে থাকে তবে) তোমাদের গুৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি 
হয়েছে। কোরণ তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া এবং আত্াব আসার চিহ এখন পথন্ত 
অবশিষ্ট আছে । এ সব সারগর্ভ উপদেশ সত্বেও হি তারা বিরোধিতাই করে ম্বায়, 
তবে ) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা থে চকুীন্ত করেছে, তজ্জন্যে 


মনঃক্ষু্র হবেন না। কোরণ, অন্যান্য পত্নগন্ধরের সাথেও এরাপ ব্যবহার করা হয়েছে। 
ASFA AS 


fs I ১১ আয়াতে এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে তাদেরকে ষে শাস্তিবাণী শোনানো 


হয়, এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তরে ঈমান থাকার কারণে ) তারা (নির্ভীকভাবে ) বলে, 
তোমরা হ্দি সত্যবাদী হও, তবে এই আথাব ও গঘবের ) ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? 
আপনি বলুন, অসম্ভব কি, তোমরা ঘে আহাব দ্রুত কামনা করছ, তার কিয়দংশ তোমা- 

দের নিকটেই পৌছে গেছে। (তবে এখন পর্যন্ত দেরি হওয়ার কারণ এই: খে,) আপনার 
পালনকর্তা মান্ষের প্রতি অনুগ্রহশীল (এই ব্যাপক অনুগ্রহের কারণে কিছুটা অবকাশ 
দিয়ে রেখেছেন) কিন্তু তাদের অধিকাংশই (এ জন্যে) কৃতস্ততা প্রকাশ করে না খে, 
বিলম্বকে সৃষোগ মনে করে এতে সত্য অন্বেষণ করবে। এভাবে তারা আধাব থেকে 


৬৬২ তফষসীরে মা'আরেফুল-কোরুআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


চিরমুক্তি পেতে পারত । বরং তারা উল্টা অবিশ্বাস ও পরিহাসের ভঙ্গিতে দুত আগ্বাব 
কামনা করছে! এই বিলছ যেহেতু উপকারিতাবশত তাই এরূপ বোঝা উচিত নয় 
যে, এসব কর্মের শাস্তিই হবে না। কেননা) তাদের অন্তর ঘা গোপন করে এবং হা 
প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা অবশ্যই জানেন। (এটা শুধু আল্লাহ্‌র জানাই নয়, 
বরং আল্লাহ্‌র দফতরে লিখিত আছে। তাতে শুধু তাদের ক্রিয়া কর্মই নয়, বরং) 
আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, ঘা লওহে মাহফুষে না অছে। 
(এই লওহে মাহফুষে আল্লাহ্‌ তা'আলার দফতর । কেউ জানে না, এমন সব গোপন- 
ভেদ ঘখন তাতে বিদ্যমান ভাছে, তখন বাহ্যিক বিষগ্মসমূহ আরও উত্তমরাপে বিদ্যমান 
রয়েছে । মোট কথা, আল্লাহ্‌ আ'আলা তাদের কুকর্ম অবগত আছেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
দফতরেও সংরক্ষিত আছে। এ সব কুকর্ম সাজার দাবিদারও ।. সাজা যে বাস্তব রাপলাভ 
করবে এ সম্পর্কে পক্রগণ্থরগণ প্রদত্ত সত্য সংবাদগ্ুলোও একমত ও অভিন্ন। এমতাবস্থায় 
সাজা হুবে না--এরাপ বোঝার অবকাশ আছে কি£ তবে বিলম্ব হওয়া সম্ভবপর । সেমতে 
অবিশ্বাসীদের কতক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়েছেঃ হেমন দুর্ভিক্ষ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। কিছু 
কবরে ও বরঘখে হবে, যা বেশি দুরে নম্ম এবং কিছু পরকালে হবে। 


| টান জ্ঞাতব্য বিষয় 
ATA রা ডি পা টিলা BG AS 


ঠা ৬ 553515 ৩15০৯ ০৯ ৩৮ ৯৫৯ ০১ নদুররাহ্‌ 


(সা)-কে আদেশ করা হয়েছে ঘে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, হত মখলুক আকাশে 
আছে; যেমন ফেরেশতা, ঘত মখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি 
ইত্যাদি--তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ্‌ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ 
ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিঞ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে ঘে গাষেব তথা অদৃশ্য বিষয়ের 
জ্ঞান আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গুণ---এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রসূলও শরীক 
হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আন-আমের ৫৯ আযম্নাতে বণিত 
হয়ে গেছে। 


A ASS OCA AS Ar AY BA ॥ 5 Ad AS IA 
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৮5) ১] শব্দে বিভিন্ন রাপের কেরাআতও আছে৷ এবং এর অর্থ সম্পর্কেও. নানাজনের 
নানা উত্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে 
পারেন। এখানে এতটুকু বঝে নেয়া ঘথেস্ট ষে, কোন কোন তফসীরকারক ৮ tof শব্দের 
অর্থ নিয়েছেন ০০ ৮) অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং 8 J) ; কে 59! এর সাথে 
সম্পর্কযুক্ত করে আন্মাতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালের এ সম্পর্কে তাদের 


জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে ঘাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে 
এসে শ্বাবে। তবে তখনকার জান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিক্লাতে 


সরা আন-নাম্ল ৬৬ 
তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত । পক্ষান্তরে কোন কোন তঙ্সীরকারকের 


মতে ৮5) 01 শব্দের অর্থ ০ ও ৮ ৩ এবং & 3৯ 1 এ শব্দটি ?৪০- -এর সাথে 
সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে 


পারে নি। 
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(৭৬) এই কোরআন বনী ইসরাঈল ঘে সব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধি- 
কাংশ তাঁদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৭) এবং নিশ্চিতই এটা মুর্গমনদের জন্য হদায়ত 
ও রহম্ত। (৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা 
করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭৯) অতএব আপনি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা 


করুন । নিশ্ম্ন আপনি সত্য ও স্পঙ্ট পাথে আছেন । 








তষ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 
নিশ্চয় এই কোরআন বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধি- 
কাংশ (অর্থাৎ অধিকাংশের স্বরূপ ) তাদের কাছে বিরত করে এবং এটা মুমিনদের 
জন্য (বিশেষ) হিদায়ত ও (বিশেষ ) রহমত । (ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে হিদায়ত এবং 
ফর্লাফলও পরিণামের ক্ষেত্পে রহমত )। নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা নিজ বিচার 
অনুযায়ী (কাৰ্যত ) ফয়সালা তাদের মধ্যে (কিয়ামতের দিন) করবেন। (তখন জানা 
যাবে কোন্টি সত্য ধর্ম এবং কোন্টি মিথ্যা ধর্ম ছিল। অতএব তাদের জন্য পরিতাপ 
কিসের ) তিনি পরাক্রমশালী, সর্বক্ত। (তার ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে 
না।) অতএব আপনি আল্লাহ্র ওপর ভরসা করুন (আল্লাহ্‌ অবশ্যই সাহায্য করবেন। 
কেননা) আপনি সৃস্পঙ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববতী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিম্ন উদাহরণের 
মাধ্যমে প্রম্মাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের 
পুনরুজ্জীবন যুতিদ্র নিরিখে সম্তভবপর। এতে কোন যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক 
সস্তাব্যতার সাথে এর অবশ্যস্তাবী বাস্তবত। পয়গম্বরগণের ও এশী কিতাবাদির বর্ণনা 
দ্বারা প্রর্মাণিত। বর্ণনাকারী সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রার্মাণ্য হওয়া 
নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং কোরআনের 


৬৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


সত্যবাদিতা অনস্বীকা্খ। এমন কি, বনী ইসরাঈলের আলিমদের মধ্যে যে সব বিষয়ে 
কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত কোরআনপাক সেসব 
বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাছল্য, যে 
আলিমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ 
হওয়া নেহায়েত জরুরী । এতে বোঝা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং 
সত্যবাদী সংবাদদাতা । এরপর রসূলুল্লাহ্‌ সো) -এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, 
আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃচ্ষুপ্ন হবেন না। আল্লাহ্‌ তা*আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা 
করবেন।. আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ্‌ সত্যকে সাহায্য করেন 
এবং আপনি যে সত্যের উপর্প প্রতিচ্ঠিত আছেন, তা নিশ্চিত। 
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(৮০) আপনি আহবান শোনাতে পারবেন না গ্বতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, 
যখন তার৷ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাগ়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে ত।দের পথন্রষ্টতা 
থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, 
যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাসকরে। অতএব তারাই আজ্ঞাবহ। | 





তফঙীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি ম্বতদেরকে ও বধিরদেরকে আপনার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। 
(বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। আপনি অন্ধদেরকে তাদের 
পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে ) সৎপথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকেই 
শোনাতে পারবেন, যারা আমার আযগ্মাতসমূহে বিশ্বাস রাখে (এবং ) এরপর তারা মান্য 
(৩) করে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সমগ্র মানব জাতির প্রতি আমাদের রসূলে করীম সা)-এর স্লেহ মমতা ও সহানৃ- 
ভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে 
আল্লাহ্‌র পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম 
কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, 
যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান/ করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন 
পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রসূলুল্লাহ সো)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববতী' 


সূরা আন-নাম্ল ৬৬৫ : 
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আয়াতসমূহে ৩ )_ > 5 এবং ৬ ১ শি 85 বাক্যসমূহ এই 


সান্তনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্রনার বিষয়বস্তু 
বিভিন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব 
সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবৃল করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ভ্রটি 
নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন £ বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। 
আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। 
্‌ এক, তাঁরা সত্য কবৃল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ । মৃতদেহ কারও 
কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। দুই, তাদের উদাহরণ বধিরের মত, যে বধির 
হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছবক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে পলায়ন করে । তিন, তারা অন্ধের মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে 
দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছেঃ 
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কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনু- 
গত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনা- 
নোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পেছা নয়; বরং এর অর্থ এমন' শোনা, যা ফলপ্রদ 
হয়! যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত 
করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস 
করে---আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পোছানোই 
হত, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত । 
কেননা, কাফিরদের কানে আওয়াজ পৌছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেওয়ার 
প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, 
এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে । তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে 
বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা 
যদি কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবৃলও করতে চায়, তবে .এটা তাদের 
জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে৷ এখানে 
ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত । মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো 
সব কাফিরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে । কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম 
গৃহীত হওয়ার সময় নয় । কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা 
কারও কোন কথা শুনতেই পারে না। প্ররুতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত 
নিশ্দুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কি না, এটা স্বস্তানে লক্ষণীয় বিষয় বটে। 
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স্বতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা ৪ সাহার্বায়ে কিরাম রো) যেসব বিষয়ে পর- 
স্পরে মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রো) স্থৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল 
মু'মিনীন আয়েশা (রা) এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ 
কারণেই অন্যানা সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন 
পাকে প্রথমত এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়ত সূরা রুমে প্রায় একই ভাষায় এই 
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) ১ nd ক " রিকি যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি 


শোনাতে রানা 


এই আয্মাতব্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, 
মৃতরা শুনতে পারবে নাঃ তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, ম্বতদেরকে শোনাতে পার- 
বেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে 
শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে 
পারি না। 


এই আম্নাতন্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ 
করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন 
উপযোগী জীবনোপকরণও তীরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কেও 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই 
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এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও 
অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত 
দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য--সাধারণ 
মৃতদের জন্য নয়--তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু 
তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের 
সাথে সম্পর্ক বাকি থাকতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা 
দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। 


সূরা আন-নামূল ৬৬৭ 


স্থতদের শ্রবণের মত দানের প্রবক্তা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমরের উক্তিও একটি 
সহীহ হাদীসের ওপর ভিতিশীল। হাদীস এই £ 
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যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন 
করে, অতপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ্‌ তাআলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার 
মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়। 


এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তাঁর মস্ত মুসলমান ভাইয়ের 
কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে 
হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন ।- এতে দু'টি 
বিষয় প্রমাণিত হল। এক. মৃতরা শুনতে পারে এবং দুই তাদের শোনা এবং আমাদের 
শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে 
দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা সতের 
আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের. জওয়াব দেওয়ারও শক্তি 
দান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবাতা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় 
নাষে, মৃতরা সেগুলো শুনবে কিনা। তাই ইমাম গাযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের 
সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ্‌ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো 
প্রমানিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবাতা শোনে; কিন্তু এর কোন প্রমাণ 
নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও 
রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা 
এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শুনতে পারে না। এটাও সম্ভব 
যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে 
এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নামল, সুরা রুম ও স্‌রা ফাতিরের আয়াত 
দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মুতদেরকে শোনানো আমাদের ্ষমতাধীন নয় ঃ বরং আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যেষে ক্ষেত্রে সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, 
সৈখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা 
বিদ্যমান আছে--অকট্য রূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও 
সুযোগ নেই। 
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৬৬৮ _ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৮২) যখন ওয়াদা তাদের কাছে এসে যাবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগভ 
থেকে একটি জীব নির্গত করব । সে মানুষের সাথে কথা বলবে এ কারণে যে মানুষ 
আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না। 


তফসীরের নার-সংক্ষেপ 

যখন (কিয়ামতের ) ওয়াদা তাদের প্রতি পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে ( অর্থাৎ 
কিয়ামতের সময় নিকটবতাঁ হবে) তখন আমি তাদের জন্য ভূগর্ভ থেকে এক (অদ্ভুত ) 
জীব নির্গত করব। সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে। কেননা, (কাফির ) মানুষ 
আমার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার ) আয়াতসমূহে (বিশেষ করে কিয়ামত সম্পর্কিত আয্মাত- 
সমূহে ) বিশ্বাস করতো না। কিন্তু এখন কিয়ামত এসে গেছে। তার আলামতসমূহের 
মধ্যে জন্তর আবির্ভীবও একটি আলামত )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

_ ভ্গভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে? মসনদে আহমদে হযরত 
হযায়ফা রো)-র বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সো) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন 
প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় 
হওয়া, ২. ধুম নির্গত হওয়া, ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবি- 
ভাব হওয়া, ৫. ঈসা আ)-র অবতরণ, ৬. দাজ্জাল, ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ-_এক. 
পশ্চিমে, দুই. পূর্বে এবং তিন. আরব উপদ্বীপে, ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত 
হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত 
করার জন্য অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে 
নিয়ে চলবে। 


এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে রী থেকে 
একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। & 1১ শব্দের ৩% ৭%। -এ 


ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তটি অদ্ভুত আকুতি বিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, 
এই জীবটি সাধারণ জন্তদের প্রজনন প্রক্রিয়া মৃতাবেক জন্মগ্রহণ করবে নাঃ বরং 
অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই 
আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমৃহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়া 
মত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর, আবু. দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হযরত 
তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার 
সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে 
রু্ণ প্রস্তর ও মকাঁমে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে 
থাকবে। একদল লেক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার 
ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এর পর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রতোক কাফিরের 


সূরা আন-নাম্ল ৬৬৯ 


মুখমগ্ডলে কুফরের চিহ একে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। 
সে প্রত্যেক মুগমিন ও কাফিরকে চিনবে ।---€(ইবনে কাসীর ) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ সো)-র মুখে একটি 
অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলা- 
মতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে ওঠার পর 
ভ্গর্ভের জীব নির্গত .হবে। এই আলামতদ্য়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রথমে হওয়ার 
অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে ---€ইবনে কাসীর) 


শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় “সৎ কাজে আদেশ 
ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফির ইসলাম 
গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্ত পাওয়া যায়।-_-(মাযহারী ) 
এ স্থলে ইবনে কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকুতি ও অবস্থা সম্পকে বিভিন্ন 
রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের 
আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিম্তৃতকিমাকার 
জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকার- 
রমায় এর আবির্ভাব হবে, অতপর এ সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে । সে কাফির ও 
মুখমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে । কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেস্টা করা জরুরী নয় 
এবং তাতে কোন উপকারও নেই। 

ভগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে 

ঢে ৮ 


কেউ কেউ বলেন যে, দিতি উল্লিখিত বাক্যটিই হবে তার কথা । অর্থাৎ ৩1 


AJ AJ পা 


৩১১58 3681৬ ০-৩ এই বাক্যটিই সে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 


থেকে শোনাবে । বাক্যের অর্থ এই £ অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াত- 
সমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন সবাই 
বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনত ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, 
হাসান বসরী ও কাতাদাহ. থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আলী রো) থেকেও 
বর্ণিক আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। 
»--€( ইবনে কাসীর ) 
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(৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেইসব সম্প্রদায় থেকে, 
যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা 
হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা কি আমার 
আয়মাতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে £ অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। 
নাতোমরা অন্য কিছু করছিলে? (৮৫) জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা 
এসে গেছে । এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, 
আমি রান্রি সৃজ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকময় । 
নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে । (৮৭) ঘেদিন শিঙগায় 
ফুণ্কার দেওয়া হবে, অতপর আলাহ্‌ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমগুলে 
ও ভূমগুলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহব্ল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তার কাছে আসবে 
বিবীত অবস্থাক্স। (৮৮) তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সে-দিন এগুলো 
মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহ্‌র কারিগরি, ঘিনি সব কিছুকে করেছেন 
সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন। (৮৯) যে কেউ সৎকর্ম 
নিয়ে আসবে, সে উৎরুষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেইদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে 
নিরাপদ থাকবে । (৯০) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ 
করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। 

CC শী লা শশা শা —— 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যেদিন কেবর থেকে জীবিত করার পর) আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে (অর্থাৎ 
পূর্ববর্তী উহ্মমতসমূহ থেকে এবং এই উম্মত থেকেও) তাদের একটি দল সমবেত করব, 
যারা আমার আয়াতসমৃহকে মিথ্যা বলত (অতপর তাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে 
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হিসাবের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। যেহেতু তারা প্রচুর সংখ্যক হবে, তাই) তাদেরকে 
চেলার পথে পেছনের লোকদের সাথে মিলিত থাকার জন্য) বিরত রাখা হবে, যাতে 
আগে-পিছে না থাকে--সবাই একসাথ হয়ে হিসাবের মাঠের দিকে চলে। এতে আধিক্য 
বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । কেননা, বড় সমাবেশে স্বভাবতই এরূপ হয়---বাধা প্রদান করা 
হোক বা নাহোক।) যখন (চলতে চলতে তারা হাশরের মাঠে) উপস্থিত হবে, তখন 
(হিসাব শুরু হয়ে যাবে এবং) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, তোমরা আমার আয়াত- 
সমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ তোমরা এগুলোকে তোমাদের জ্ঞানের পরিধিতে 
আনতে না (যার ফলে চিন্তা করার সুযোগ হত এবং চিন্তা করার পর কোন মতামত 
কায়েম করতে পারতে । উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা না করেই শোনামান্তর 
সেগুলোকে মিথ্যা বলে দিয়েছিলে এবং শুধু মিথ্যা বলাই নয়ঃ) বরং (স্মরণ করে দেখ, 
এছাড়া) তোমরা আরও কত কিছু করছিলে। (উদাহরণত পয়়গন্বরগণকে ও মুমিন- 
গণকে কম্ট দিয়েছ, যা মিথ্যা বলার চাইতেও গুরুতর অন্যায়। এমনিভাবে আরও 
অনেক কুফরী বিশ্বাস ও পাপাচারে লিপ্ত ছিলে। এখন) তাদের ওপর (অপরাধ 
কায়েম হয়ে যাওয়ার কারণে আযাবের) ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেছে (অর্থাৎ শাস্তির যোগাতা 
প্রমাণিত হয়ে গেছে); এ কারণে যে, (দুনিয়াতে) তারা (গুরুতর) সীর্মা লংঘন করে- 
ছিল (যা আজ প্রকাশ হয়ে গেছে)। অতএব (যেহেতু প্রমাণ শক্তিশালী, তাই) তারা 
(ওযর সম্পর্কে) কোন কিছু বলতেও পারবে না। €কোন কোন আয়াতে তাদের ওযর 
পেশ করার কথা আছে, সেটা প্রথমাবস্থায় হবে। এরপর প্রমাণ কায়েম হয়ে গেলে 
কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের কিয়ামত অস্বীকার করাটা নিরেট নির্বু'দ্ধিতা। 
কেননা, ইতিহাসগত প্রমাণাদি ছাড়াও- এর পক্ষে যুক্তিগত প্রর্মাণ কায়েম আছে; 
যেমন) তারা কি দেখে না যে, আমি বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছি । € এই 
বিশ্রাম মৃত্যুর সমতুল্য) এবং দিনকে করেছি আলোকময়। € এটা জাগরণের ওপর 
নির্ভরশীল । জাগরণ মৃত্যু-পরবর্তা জীবনের সমতুল্য। সুতরাং) নিশ্চয়ই এতে অর্থাৎ 
দৈনন্দিন নিদ্রা ও জাগরণে পুনরুন্থানের সম্ভাব্যতা এবং আয়াতসম্হের সত্যতার ওপর) 
বড় বড় প্রমাণ রয়েছে। € কেননা, মৃত্যুর স্বরূপ হচ্ছে আত্মার সম্পর্ক দেহ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পুনরুজ্জীবনের স্বরূপ হচ্ছে এই সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হওয়া । 
নিদ্রাও এক দিক দিয়ে এই সম্পর্কের ছিন্নতা। কারণ, নিদ্রায় এই সম্পর্ক দুর্বল হয়ে 
পড়ে। তার অস্তিত্বের স্তরসমূহের মধ্যে কোন একটি স্তরের বিলুগ্তির ফলেই সম্পর্ক 
দূর্বল হয়। এই বিলুপ্ত স্তরের পুনরাবর্তনকেই জাগরণ বলা হয়। কাজেই উভয়ের 
মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে । নিদ্রার পর জাগ্রত করতে যে আল্লাহ তা“আলা সক্ষম, 
তা প্রত্যহ আমরা দেখতে পাই। মৃত্যর পর জীবন দানও এরই নজির। তাতে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সক্ষম হবেন না কেন? এই যুক্তি প্রত্যেকের জন্যই। কিন্তু এর দ্বারা 
উপকার লাভের দিক) তাদের জন্য হই), যারা ঈর্মানদার। (কেননা, তারা চিন্তা-ভাবনা 
করে, অন্যরা করে না। কোন ফল লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী । 
তাই অন্যরা এর দ্বারা উপকৃত হয় না। হাশরের পুবে একটি লোমহর্ষক ঘটনা 
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ঘটবে। পরবর্তা আয়াতে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ভঁয়াবহতাও স্মর্তব্য 8) যেদিন 
শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে (এটা প্রথম. ফুৎকার। দ্রিতীয় ফুৎকারের পরে হাশর 
হবে।) অতঃপর আকাশে ও পৃথিবীতে যারা (ফেরেশতা, মানুষ ইত্যাদি) আছে, তারা 
সবাই ভীতবিহ্ল হয়ে পড়বে ( অতপর মৃত্যুবরণ করবে। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল, 
তাদের আত্মা অজ্ঞান হয়ে যাবে) কিন্তু যাকে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করবেন (সে এই ভীতি ও 
মৃত্য থেকে নিরাপদ থাকবে। সহীহ্‌ হাদীস দৃষ্টে এরা হবেন জিবরাঈল, মীকাঈল, 
ঈসরাফীল, আষরাঈল এবং আরশ বহনকারীগণ। এরপর ফুৎকারের প্রভাব ছাড়াই 
তাদেরও ওফাত হয়ে যাবে।--দুররে মনসুর) আর (দুনিয়াতে ভয়ের বস্তু থেকে 
পলায়নের অভ্যাস আছে। সেখানে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে 
না; বরং) সকলেই তাঁর কাছে অবনত মস্তকে হাযির থাকবে; (এমন কি জীবিতরা 
মৃত এবং মৃতরা অক্তান হয়ে যাবে। ফুৎকারের এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রাণীদের 
মধ্যে হবে। অতঃপর অপ্রাণীদের ওপর এর কি প্রভাব পড়বে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ 
হে সম্বোধিত ব্যক্তি, ) তুমি তেখন) পর্বতমালাকে (বাহ্যিক দৃঢ়তার কারণে বাহ্যদুষ্টে) 
অচল (অর্থাৎ সর্বদা এরাপই থাকবে এবং স্বস্থান থেকে বিদ্যুত হবে না) মনে করঃ 
অথচ সেইদিন এদের অবস্থা হবে এই যে,) এগুলো মেঘমালার মত (শ্ন্যগর্ভ, হালকা ও 


0 4 ০ 


ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্য পরিমণ্ডলে) চলমান হবে। (যেমন আল্লাহ্‌ বলেন, ৩০৯১ 9 


টা 
এরি Lee AT পপ চুলা তা A 
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ভারী ও কঠোর বস্তুর অবস্থা এরূপ হবে কেমন করে? কারণ এই যে,) এটা আল্লাহর 
কাজ, যিনি সব কিছুকে (উপযুক্ত পরিমাণে) সুসংহত করেছেন। প্রথমাবস্থায় কোন 
বস্তুর মধ্যে মজবুতি ছিল না। কারণ কোন বস্তই ছিল না। সুতরাং মজবুতি না 
থাকা আরও উত্তমরূপে বোঝা যায়। তিনি অনস্তিত্বকে যেমন অস্তিত্ব এবং দুর্বলকে 
শক্তিদান করেছেন, তেমনি এর বিপরীত কর্মও তিনি করতে পারেন। কেননা, 
আল্লাহ্‌র শক্তিসামর্থ্য সবকিছুর সাথে সমান সন্বন্ধশীলঃ বিশেষত যেসব বস্তু একটি 
অপরটির সাথে সামঞ্জস্যশীল, সেগুলোতে এটা অধিক সুস্পষ্ট । এমনিভাবে আকাশ 
ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হওয়ার কথা অন্যান্য আয়াতে 


টি তে 5 753 পল A JA TA Led এটি তা 


্‌ উল্লেখ করা হয়েছে_ ১% পট 8 ০০১ 8৩ ৩৫৩১ 0 ৩ jl ১০৯ 


পট এটি তা রিকি 
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দেওয়া হবে। এর ফলে আত্মাসমূহ সংক্তাপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং 
সমগ্র জগৎ যথাযথ ও নতুনভাবে ঠিকঠাক হয়ে যাবে। পূর্ববী আয়াতে যে হাশরের 


সূরা আন-নাম্ল : ৬৭৩ 


কথা বলা হয়েছিল, তা দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। অতপর আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ 
কিয়ামতে প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ বলা হয়েছে 8) 
নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তা অবগত আছেন। (প্রতিদান ও শাস্তির 
এটাই প্রথম শর্ত। অন্যান্য শর্ত যেমন ক্ষমতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। 
ভূমিকার পর এর বাস্তবতা আইন ও পদ্ধতি সহ বর্ণনা করা হচ্ছে $) যে ব্যক্তি সৎকর্ম 
(অর্থাৎ ঈমান) নিয়ে আসবে (ঈমানের কারণে যে প্রতিদান সে পেতে পারে) সে (তার 
চাইতেও ) উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। এবং সেদিন তারা গুরুতর আস্থরতা থেকে নিরা- 
ৃ 9৯ পানি GF corona 593 রা 
পদ থাকবে। ঘেমন সূরা আঘ্িয়ায় বলা হয়েছে €১1)+5 1 £ 2৯১ 1 ₹৪) টস 0৮১) 
এবং থে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (অর্থাৎ কুফর ও শিরক), তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিক্ষেপ 
করা হবে (তাদেরকে বলা হবে 8) তোমাদেরকে তো সেসব কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে 
যেগুলো তোমরা দুনিয়াতে) করতে । (এই শাস্তি অহেতুক নয়।) 


আন্ষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
টা 


৩১ ৮৮ 0 18 ৯৪৯ এ শব্দটি €)5 থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া। 
অর্থাৎ অগ্রবতাঁ অংশকে বাধা দান করা হবে. যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে 
মিলে যায়। কেউ কেউ €15 শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে 


পর ASA SI টিলা তা 


ধাঙ্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। oi রঃ 2৮৮০ *) 25__এতে ইঙ্গিত 


আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও 
গোনাহ; বিশেষত যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা 
বলতে থাকে । এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে” 
যারা চিন্তাভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে 
পথন্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু । তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র 
অস্তিত্ব ও তওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথন্রম্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব 
থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জান্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে 
চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না। 


পর পে AA তা পা টিলা দিত তা ডে লা তা 
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অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে € } শব্দের পরিবর্তে ৪০০ 


শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অক্তান হওয়া। যদি উভয় আয়মাতকে শিংগার প্রথম 
ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিংগা 


৬৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ফুক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং 
অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ, প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের 
উদ্দেশ এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীত-বিহবল অবস্থায় উন্থিত হবে। কেউ 
কেউ বলেন যে, তিনবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির 
হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর 
কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কে'রআনের আয়াত ও সহীহ্‌ 
হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।---( কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইবনে 
মোবারক হাসান বসরী (রা) থেকে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় 
ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের বি হবে।---( কুরতুবী ) 


ঞ& [০০০ y উদ এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত- 
বিহব্ল হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা রো)-র এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ । 
হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না।--(কুরতুবী ) সাঈদ 
ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাধা 
অবস্থায় আরশের চার পার্খে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয্মগম্থরগণ আরও 
উত্তমরূপে এই শ্রেণীভুক্ত । কারণ, তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর ওপর 
নবৃয়তের মর্যাদাও (কুরতুবী) 


Ar পর এটি তা 
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টি 
৫ Hew ৩০৪1 ৩১৮ ৮৪১ এখানে EY শব্দের পরিবর্তে শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে। এর অর্থ সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংক্তা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো 
হয়েছে। এখানেও ৪৩ ০৪ [_ ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ্‌ 


হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। তাঁরা শিংগায় ফুৎকা'র দেওয়ার 
কারণে মৃত্যমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। 
যেসকল তফসীরবিদ € ১ ও ৮০--কে একই অর্থ ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের 
অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নিদিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। তফসীরের সার- 
সংক্ষেপে তাই ব্যক্ত হয়েছে। খারা প্থক পৃথক অর্থে ধরেছেন তাদের মতে শহীদগণ 
67৯ তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুস্ত হবেন যেমন ওপরে বণিত হয়েছে। 


সুরা আনশ্নাম্ল ৬৭৫ 
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এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে নার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে 
্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর 
শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দুষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান 
হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দুষ্টিতে তা অচল ও স্থিতি- 
শীল মনে হয়। সুদুর পধন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে 
_ এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান 
থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত 
উন্মস্ত করে দূরে চলে যায়। 


মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান 
হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত 
করেছেন। কিন্তু তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়- 
কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে 


ও হিলি ভারতে 


কখনও টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। এবং ৮) 0 1৯ কথাটি কিয়া- 


মত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোন কোন আলিম বলেছেন যে, কিয়ামতের 
দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কোরআন পাকে বিভিন্ন রূপ বণিত হয়েছে 8 ০১) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও 
প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ গৃথিবীর অবস্থা । 


চু তে 3A পাঠে তা 


bo BISON এবং 13 3 ০১ ডি রী ৪ 


শীল এ 
(২) পাহাড়ের বিশাল PN ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া ৩০ এ 


A 97 পাদ 


(/০ 52১1 ৩৬31৪ এ ] ৬) এটা তখন হবে, যখন ওপর থেকে আকাশও 


ভারা পারা না পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় ওপরে ওঠে যাবে, 


2 এ ঠ তাত বর্ণ 


ওপর থেকে আকাশ নীচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। ৬১ 5০ (88 


Ae Sr A FAI AM “3 
EE (৩) পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার 
sr OA 53 


মত ; একপ্লিত হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে J 5০ 2 


উপ 5০2 পাপা ৮ পা ce Br LA Aud পাঠে ভি নত 


০৬০ ০৩৯ ৬০৭ ও ৯ €৪) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া ৬০ 49) ৬৪ 3১ 


৬৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(৫) চূর্ণ-বিচুর্ণ ও ধূলিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস ওপরে 
নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় ছ্ুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্ত দর্শক, 


উর BG চন পা পা পা পর 


তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে 2৮৬2 ৪ ১০ ও ৪০১ ৩৬৭৮ ১57) 


Bd = ' 1 তন্মধ্যে কতক অবস্থা শিংগায় প্রথম ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক 


দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। তখন ভূপুষ্ঠকে সমতল স্তরের মত করে দেওয়া হবে। 


A we 3 A og 


তাতে কোন গুহা, পাহাড়, দালান কোঠা ও রৃক্ষ থাকবে না। ৪3৮৯০ 


৮. পাতা রা শান 1-3 Lr Ge এত oie PAT 


০৩০1 ৩৪১) Lana 0৩ (৪ ) ১8১৯০ __কেরতুবী-রাহল 


মা'আনী। এ এ) 85৪৪ *1০ 1 48) 5 


গাজর 
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Gat 05 9 | ওঠ A (০7৮৬০ শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা, শিল্প । 


ui! ৰদ wt থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও সংহত 


করা। বাহ্যত এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত ; অর্থাৎ দিবা- 
রান্ত্রির পরিবর্তন এবং শিংগায় ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা । উদ্দেশ্য 
এই যে এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এগুলোর স্রষ্টা কোন 
সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয়; বরং বিশ্বজাহানের পালনকর্তা । 


Le টা OA পালা পা 


যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম ৬০ ও জলসট এ দলা ১55 আয়াতের 


সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দ্্‌ষ্টিতে 
অচল; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা, 
এটা বিশ্রজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, ঘিনি সবকিছু করতে সক্ষম। 


পাঠ ৬৪ নেতা ভাতা A AOA OA তর 


gio p45 45 ১১০৯০) ০ 2 (৮০--এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের 


পরবতী পরিণতির বর্ণনা ৯৯ বলে এখানে কলেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝানো 
হয়েছে (কাতাদাহ্‌র উক্তি) । কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। 
বলা বাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শত ঈমান বিদ্যমান 
থাকে। “উৎরুষ্টতর প্রতিদান” বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত এবং আযাব ও যাবতীয় 


স্রা আন-নাম্ল ৬৭৭ 


কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ এই যে, এক 
নেকী'র প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতাশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ---( মাযহারী) 


AY “AG AAA BASS 


১ | Sle 52 EY us” ৯767 বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী 


% 
বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দৃনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভীরু পরহেষগারও পরি- 
গামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়ঃ যেমন কোরআন 


AS a” A Ay পালা টড 


পাক বলে 5 ১৮ 1৫) iol! অর্থাৎ পালনকর্তার আযাব থেকে 


কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পঞ্মগন্রগণ, 
সাহাবায়ে কিরাম ও ওলীগণ সর্দাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাঁকতেন। কিন্তু সেইদিন 
হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সবপ্রকার 


ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে। le 14815 
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৪০৯৬৯) 


(৯১) সি 
সম্মানিত করেছেন । এবং সবকিছু তাঁরই । আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি 
আজ্ঞাবহদের একজন হই । (৯২) এবং খেন অমি কোরআন পাঠ করে শোনাই । পর যে 
ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি 
বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। ৯৩) এবং আরও বলুন, “সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহ্র । সত্বরই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা 
তা চিনতে পারবে । এবং তোমরা ঘা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফেল নন ।' 


হি 











জুল 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[হে পয়গন্থর (সা), মানুষকে বলে দিন,] আমি তো কেবল এই মেক্কা) নগরীর 
(সত্যিকার ) প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে € নগরীকে ) সম্মানিত 


৬৭৮ ৷ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


করেছেন। ( এই সম্মানের কারণেই একে হেরেম করা হয়েছে। উদ্দেশ; এই যে, আমি 
যেন ইবাদতে কাউকে শরীক না করি) এবং (তাঁর ইবাদত কেন করা হবে না, যখন) 
সবকিছু তাঁরই (মালিকানাধীন )। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন অমি (বিশ্বাস 
ও কর্ম সবকিছুতে) তাঁর আক্তাবহদের একজন হই। €এ হচ্ছে তওহীদের আদেশ) 
এবং (আরও আদেশ এই যে,) যেন আমি € তোমাদেরকে ১ কোরআন পাঠ করে 
শুনাই ( অর্থাৎ বিধানাবলী প্রচার করি, যা নবুয়তের জরুরী অংগ)। অতপর (আমার 
প্রচারের পর) যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে (অর্থাৎ 
সে আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত লাভ করবে। আমি তার কাছে 
কোন আর্থিক অথবা প্রভাবগত উপকার চাই না) এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে 
দিন, আমার কোন ক্ষতি নেই। কারণ,) আমি তো কেবল সতর্ককারী অর্থাৎ আদেশ 
প্রচারকারী) পয়গম্থর। (অর্থাৎ আমার কাজ আঁদেশ পৌঁছিয়ে দেওয়া। এরপর আমার 
দায়িত্ব শেষ। না মানলে তোমাদেরকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।) আপনি (আরও ) 
বলে দিন, (তোমরা যে কিয়ামতের বিলম্বকে আর না হওয়ার প্রমাণ মনে করে কিয়া- 
মতকে অস্বীকার করছ, এটা তোমাদের নির্বৃদ্ধিতা। বিলম্ব কখনও প্রমাণ হতে পারে 
না যে, কিয়ামত কোনদিন হবেই না। এ ছাড়া তোমরা যে আমাকে ভরত কিয়ামত " 
আনার কথা বলছ, এটা তোমাদের দ্বিতীয় ভ্রান্তি। কেননা আমি কোনদিন দাবি করিনি 
যে, কিয়ামত আনা আর্মার ক্ষমতাধীন। বরং) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র । (ক্ষমতা, 
জ্ঞান. হিকমত সবই তার! তাঁর হিকমত যখন চাইবে, তিনি কিয়ামত সংঘটিত কর- 
বেন। হ্যা এতটুকু আমাকেও জানানো হয়েছে যে, কিয়ামতের বেশি বিলম্ব নেই। বরং) 
সত্বরই তিনি নিদর্শনসমূহ (অর্থাৎ কিয়ামতের ঘটনাবলী ) তোমাদেরকে দেখাবেন। 
তখন তোমরা সেগুলোকে চিনবে। তেবে চিনলেও কোন উপকার হবে না) আর (শুধু 
নিদর্শনাবলী দেখানোই হবে না; বরং তোমাদেরকে মন্দ কর্মের শাস্তিও ভোগ করতে 
হবে। কেননা) আপনার পালনকর্তা সে সম্পকে গাফিল নন, যা তোমরা কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং 
নভোমণগুল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা । এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার 


কারণ মন্কার মাহাত্ম্য ও জম্মানিত হওয়ার বিষয়বন্ত প্রকাশ করা |. 7১" শব্দটি 
ud 15৮ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে 


মক্কা ও পবিত্ৰ ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে। যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ 


গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েয 


7 fe Ce A 


নয়। রুক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। এসব বিধানের কতকাংশ | ১১) 
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দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহর নাখে শুরু করছি। 

(১) তা-সীন-মীম । (২) এগুলো সুস্পঙ্ট কিতাবের আয়াত । (৩) আমি 
আপনার কাছে শসা ও ফিরাউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্র- 
দায়ের জন্য। (8) ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং লে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে 
বিজ্ঞ করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। নে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে 
হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃন্টিকারী। (৫) 
দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, 
তাঁদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার । (৬) এবং তাদেরকে 
দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে 
দেওয়ার, যা তারা সেই দুরবল দলের তরফ থেকে আশংকা করত. (৭) আমি মুসা- 
জননীকে আদেশ পাঠালাম ঘে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক । অতপর যখন তুমি 
তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, 
দ্ুঃখও করো না। আমি অবশ্য তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গদ্বর- 
গণের একজন করব । (৮) অতপর ফিরাউন-পরিবার মুসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে 
তিনি তাদের শন্র ও দুঃখের কারণ হয়ে ঘান। নিশ্চয় ফিরাউন, হামান ও তাদের 
সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) ফিরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়ন- 
মণি, তাকে হত্যা করো না । এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে 
পৃত্র করে নিতে পারি । প্ররুতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না । (১০) 
সকালে শুসা-জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। ঘদি আমি তার হাদয়কে দুঢ় করে না 
দিতাম, তবে তিনি মুসা-জনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি 
থাকেন বিশ্বাসিগণের মধ্যে । (১১) তিনি মুসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন 
যাও। দে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল । (১২) পূব 
থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মুসা থেকে বিরত রেখেছিলাম । মুসার ভগিনী বলল, “আমি 


৬৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ য্ঠ খণ্ড 


তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্য একে লালন- 
পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী £ (১৩) অতপর আমি তাকে জননীর 
কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষ জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি 
জানেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

৷ তা-সীন-মীম--(এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন )। এগুলো (অর্থাৎ যেসব 
বিষয়বস্ত আপনার প্রতি ওহী করা হয় ) সুস্পষ্ট কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের ) আয়াত । 
(তন্মধ্যে এ স্থলে) আমি মুসা আ) ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত আপনার কাছে সত্য 
সহকারে পাঠ করে (অর্থাৎ নাযিল করে ) শুনাচ্ছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের (উপকারের). 
জন্য। (কেননা ব্ৃত্তান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা, নবুয়তের প্রমাণ সংগ্রহ ইত্যাদি । . 
এগুলো বিশেষত ঈমানদারদের সাথেই সম্পর্ক রাখে-_কার্ধত ঈমানদার হোক কিংবা 
ঈর্মান আনতে ইচ্ছুক হোক। সংক্ষেপে বৃত্তান্ত এই যে,) ফিরাউন তার দেশে (মিসরে ) 
খুবই উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল । 
(এভাবে সে কিবতী অর্থাৎ মিসরীয়দেরকে সম্মানিত করে রেখেছিল এবং কিবতী 
অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে হেয় ও লান্ছিত করে রেখেছিল।) সে তাদের (দেশের বাসি- 
নদাদের) এক দলকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) দুর্বল করে রেখেছিল (এভাবে যে,) 
তাদের পুন্র-সস্তানকে (যারা নতুন জন্মগ্রহণ করত, জল্লাদের হাতে ) হত্যা করত এবং 
তাদের নারীদেরকে (অর্থাৎ কন্যা-সন্তানদেরকে) জীবিত রাখত (যাতে তাদেরকে কাজে 
লাগানো যায়। এছাড়া তাদের তরফ থেকে বিপদাশংকাও ছিল না,) নিশ্চিতই সে ছিল 
বড় দুগ্ধতকারী। € মোটকথা, ফিরাউন তো ছিল এই ধারণার বশবর্তী ।) আর আমার 
ইচ্ছা ছিল দেশে (মিসরে) যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি (পার্থিব ও ধর্মীয় ) 
অনুগ্রহ করার। (এ অনুগ্রহ এই যে,) তাদের (ধর্মীয়) নেতা করা এবং (দুনিয়াতে ) 
তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করা এবং (মালিক হওয়ার সাথে সাথে) তাদেরকে 
দেশের ক্ষমতায় আসীন করা এবং ফ্রিরাউন, হার্মান ও তাদের বাহিনীকে সেইসব 
(অবান্ছিত) ঘটনা দেখিয়ে দেওয়া, যা তারা তাদের (বনী ইসরাঈলের ) তরফ থেকে 
আশংকা করত [ অর্থাৎ সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস। এই আশংকায়ই বনী ইসরাঈলের 
ছেলেদেরকে ফিরাউনের দেখা একটি স্বপ্ন ও জ্যোতিষীদের দেওয়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে 
তারা হত্যা করে যাচ্ছিল।--- (দুররে মনসূর ) সুতরাং আর্মার ফয়সালা ও তকদীরের 
সামনে তাদের সকল কৌশল ব্যর্থ হল। এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ঘটনা । এরবিশদ বিবরণ 
এই যে, ম্সা আ) যখন এমনি সংকটময় যমানায় জন্মগ্রহণ করলেন, তখন] আমি 
মূসা -জননীকে আদেশ পাঠালাম যে,€ যে পর্যন্ত তাকে গোপন রাখা সম্ভবপর হয়,) 
তুমি তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতপর যখন তুমি তার সম্পর্কে ( শুপ্তচরদের 
' অবগত হওয়ার) আশংকা কর. তখন ( নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে ) তাকে (সিন্দুকে - 
ভর্তি করে) দরিয়াতে (নীল নদে) নিক্ষেপ কর এবং (নিমজ্জিত হওয়ার) তয় করো 
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না, (বিচ্ছেদের কারণে) দুঃখও করো না। (কেননা) আমি অবশ্যই তাকে পুনরায় 
তোমার কাছে পৌছিয়ে দেব এবং (সময় এলে) তাকে পয়গঞ্ধরগণের একজন করব। 
( মোটকথা, তিনি এমনিভাবে স্তন্যদান করতে লাগলেন। এরপর যখন রহস্য ফাঁস 
হয়ে যাওয়ার আশংকা হল, তখন সিন্দুকে ভরে আল্লাহ্‌র নামে নীলনদে নিক্ষেপ করে 
দিলেন। নীলনদের কোন শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিংবা ফিরা- 
উনের স্বজনরা নদীভ্রমণে বের হয়েছিল। সিন্দুকটি কিনারায় এসে ভিড়ল।) তখন 
ফিরাউনের লোকেরা মুসা আ)-কে সিন্দুকসহ কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শন তা 
ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী (এ ব্যা- 
পারে) ভূলকারী ছিল। € কারণ, তারা তাদের শনত্রুকে কোলে তুলে নিয়েছিল। যখন 
তাকে সিন্দুক থেকে বের করে ফিরাউনের সামনে পেশ করা হল, তখন ) ফিরাউনের 
স্ত্রী ( হযরত আসিয়া ফিরাউনকে ) বলল, এ (এই ছেলে ) আমার ও তোমার নয়নমণি 
(অর্থাৎ তাকে দেখে মন প্রফুল্ল হবে। অতএব ) তাকে হত্যা করো না। (বড় হয়ে) 
এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। তাদের 
(পরিণামের) কোন খবরই ছিল না (ষে.এ সেই বালক, যার হাতে ফিরাউন-সাম্রাজ্যের 
পতন হবে। এদিকে এ ঘটনা হল যে,) ম্‌সা-জননীর অন্তর (বিভিন্ন চিন্তার কারণে) 
অস্থির হয়ে পড়ল। (অস্থিরতা যেনতেন নয়; বরং এমন নিদারুণ অস্থিরতা যে, যদি 
আমি তাকে তআর্মার ওয়াদার প্রতি) বিশ্বাসী রাখার উদ্দেশ্যে তার হৃদয়কে দৃঢ় করে 
না দিতাম, তবে তিনি মুর্সা আট)-র অবস্থা (সবার সামনে ) প্রকাশ করেই দিতেন। 
মোট কথা, তিনি কোনরাপে অন্তরকে সামলিয়ে নিলেন এবং কৌশল শুরু করলেন। 
তা এই যে,) তিনি মুসা আ)-র ভগিনী (অর্থাৎ আপন কন্যা)-কে বললেন, তার 
পেছনে পেছনে যাও। €সে চলল এবং রাজপ্রাসাদে সিন্দুক খোলা হয়েছে জেনে সেখানে 

পৌঁছল! হয় পূর্বেও যাতায়াত ছিল, না হয় কোন কৌশলে সেখানে পৌছল এবং) 
মূসা আ)-কে দূর থেকে দেখল, অথচ তাঁরা জানত না (যে, সে মূসার ভগিনী এবং 
তার খোঁজে এসেছে।) আমি পুর্ব থেকেই (অর্থাৎ সিন্দুক বের হওয়ার পর থেকেই) 
_ ম্সা আট) থেকে ধান্্রীদেরকে বিরত রেখেছিলাম । (অর্থাৎ সে কারও দুধ গ্রহণ করত 
না।) অতঃপর সে (সুযোগ বুঝে ) বলল* আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা 
বলব “ক, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে (সর্বান্তঃকরণে ) 
তার হিতাকাঙ্ক্ষী£ [শিশুকে দুধ পান করানো কঠিন দেখে তারা এ পরামর্শকে সুবর্ণ 
স্যোগ মনে করল এবং সেই পরিবারের ঠিকানা জিক্তসা করল । মৃসা-ভগিনী তার 
জননীর ঠিকানা বলে দিল। সেমতে তাকে আনা হল এবং মূসা আ)-কে তার কোলে 
তুলে দেওয়া হল। কোলে যাওয়া মাত্রই তিনি দুধ পান করতে লাগলেন। অতপর তাদের 
অনুমতিক্রমে তীকে নিশ্চিন্তে বাড়ি নিয়ে এল। মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদে নিয়ে তাদেরকে 
দেখিয়ে আনত।] আমি মূসা আ)-কে (এভাবে) তাঁর জননীর কাছে (ওয়াদা অনুযায়ী ) 
ফিরিয়ে দিলাম, যাতে (নিজ সন্তানকে দেখে ) তাঁর চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি (বিচ্ছেদের ) দুঃখ 

না করেন এবং যাতে তিনি (প্রত্যক্ষরূপে ) জানেন যে, আল্লাহ্‌ র ওয়াদা সত্য; কিন্তু ( পারি- 
তাপের বিষয়,) অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না (এটা কাফিরদের প্রতি ইন্দিত)। 


৬৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


মক্কায় অবতীর্ণ স্রাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের 
সময় মক্কা ও জুহ্‌ফা (রাবেগ )-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ । কোন কোন রেওয়ায়েতে 
আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ (সা) যখন জুহ্ফা অর্থাৎ রাবেগের নিকটে পৌছেন, 
তখন জিবরাঈল আগমন করেন এবং রসুলুল্লাহ সো)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার 
মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা, মনে পড়ে বৈ কি! 
অতপর জিবরাঈল তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভূক্ত হবে । 


পা টে তালা পা 154 SATA LL A 


পটল: 1 ঢে ও 
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a 


কাসাসে সর্বপ্রথম মূসা (আ)-র কাহিনী প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত 
হয়েছে । অর্ধেক সূরা পর্যস্ত মূসা অট-র কাহিনী ফিরাউনের সাথে এবং শেষভাগে 
. কারুনের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। 


হযরত মুসা অট-র কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও 
বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। স্রা কাহ্‌ফে তাঁর কাহিনী খিযির 
(আ)-র সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে । এরপর সুরা তোয়াহান়্ বিস্তারিত ঘটনা আছে 
এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরা- 


€ ৮95 পা পাপী সে পাপা 
লোচনা রয়েছে । সূরা তোয়াহায় মূসা (আ)-র জন্য বলা হয়েছে ০৭৬ ০5 ২5 ১৪) 
___ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
আমিও ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিবরণ সূরা তোয়াহায় উল্লেখ করেছি। 
এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরী মাসআলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি 
কিছু সূরা তোয়াহায় এবং কিছু সূরা কাহ্‌ফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানের আয়াতে 


ce PIA LIA লা 
শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে। ত ত ৬ (১2), 


LB তা ঞে টিলা নি পাপা AIA co AS | 


§2Y 8০৫1 ৪০2০ 2 ০১31 ৯ 6৯৮৮1 ১ ১এই আয়াতে বিধিলিপির 


মুকাবিলায় ফিরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফিরাউন 
ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্রের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফিরাউন শংকিত হয়েছিল এবং যার 
কারণে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি 
করেছিল, তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ফিরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত 
করালেন এবং জননীর মনস্তুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর গশ্থায় পৌছিয়ে দিলেন। 
তদুপরি ফিরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক 
এক দীনার বর্ণিত হয়েছে--আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন 


সূরা আল-কাসাস ৬৮৫ 


কাফির হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে । কাজেই এর বৈধতায়ও 
কোনরূপ ভ্রুটি নেই। যে বিপদাশঙকা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যা- 
চারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল, অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আগ্নেয়গিরির 
এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হল এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 


পা পা পা পা পা AA A 3 পাকি তি পা উর জেরী তা তা 


চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। ৬৮৮১ ৬) 5৮ 0১ ০9) 5 থেকেও 5) এই তি 6৩ 
পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তাই। 


ARI san 
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(4৮ ৫ 1 El ৮% 5! 5 --শব্দটি এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 


---নবুয়তের ওহী বোঝানো হয়নি। সূরা তোয়াহায় এ সম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। 
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রি নিলিিরারারাাজিরিটিউিি 
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Dis ES 


| ৬৪) যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন 
তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম ! এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান 
দিয়ে থাকি ! (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর । 
তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ দলের 
এবং অন্যজন তাঁর শন্রদলের। অতপর ঘে তাঁর নিজ দলের সে তীর শত দলের লোকটির 
বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহাব্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই 
তার হ্বত্যু হয়ে গেল। মূসা! বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শন বিভ্রান্ত- 
কারী। (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুল 
করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় 
তিনি ক্ষমাশীল, দয়াল্‌। (১৭) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার 
প্রতি ষে অনগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহ।য্যকারী হব ন।। (১৮) 
অতপর তিনি প্রভাতে উঠলেন মে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায় । হঠাৎ তিনি দেখলেন, 
গতকল্য যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে চীৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। 
মুসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি । (১৯) অতপর মুসা 
যখন উভয়ের শন্রকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন মে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক 
ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সেরকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে 
স্বৈরচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) এ সময় শহরের প্রান্ত 
থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মুসা, রাজোর পারিষদবর্গ তোমাকে হত্য। 
করার পরামর্শ করছে । অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙক্ষী । 
(২১) অতপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখুতে দেখতে । 
তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর । 
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এবং ম্সা খন (লালিত পালিত হয়ে) পূর্ণ ঘৌবনে উপনীত হলেন এবং (অঙ্গ 
সৌষ্ঠবে ও জ্ঞানবৃদ্ধিতে ) পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলেন, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান 
রুলাম (অর্থাৎ নবৃয়তের পূর্বেই ভালমন্দ বিচারের উপযুক্ত সূস্থ ও সরল জ্রানবৃদ্ধি 
দান করলাম )। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকি । ( অৰ্থাৎ সৎ- 
কর্মের মাধ্যমে জানগত উন্নতি সাধিত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা (আ) কখনও 
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ফিরাউনের ধর্মমত গ্রহণ করেন নিঃ বরং তার প্রতি বিতুঞ্কচই ছিলেন। এ সয়মকারই 
এক ঘটনা এই শে, একবার ) মুসা আট) সে শহরে (অর্থাৎ মিসরে (রূহছল মা'আনী ) 
বাইরে থেকে) এমন সময়ে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা বেখবর (নিদ্রামগ্ন ) 
ছিল। (অধিকাংশ রেওয়াম্মেত থেকে জানা শ্ায় থে, সময়টি ছিল দ্বিপ্রহর এবং কোন 
কোন রেওয়ায়েত থেকে রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময় জানা খায় 
=(দুররে-মনস্র) তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন । একজন ছিল তাঁর নিজ 
দলের ( অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের ) এবং অপরজন তার শঙ্গ দলের । (অর্থাৎ ফিরাউনের 
স্বজন ও কর্মচারী । উভয়ে কোন ব্যাপারে ধস্তাধস্তি করছিল এবং বাড়ারাড়ি ছিল ফিরাউন্বীর।) 
অতপর শে তাঁর নিজে দলের, সে (মৃস। আো)-কে দেখে) তাঁর শল্রদলের লোকটির বির্ছো 
তাঁর কাছে সাহাহ্্ প্রার্থনা করল । (ম্সা জো) প্রথমে তাকে বোঝালেন। যখন সে এতে বিরত 
হল না) তখন মূসা (আঁ) তাকে (শাসনের উদ্দেশ্যে জুলুম প্রতিরোধ করার জন্য ) ঘুষি মারলেন 
এবং তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন (অর্থাৎ ঘটনাক্রমে সে মারাই গেল )। মূসা (আ) 
এই অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখে খুব অনুতপ্ত হলেন এবং ) বললেন, এটা শসতানের 
কাজ। নিশ্চস্্ শয়তান (মানুষের ) প্রকাশ্য দুশমন, বিভ্রান্তকারী। তিনি (অনুতপ্ত হয়ে 
আল্লাহর দরব।রে ) আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো অন্যায় করে 
ফেলেছি । আপনি ক্ষমা করুন। অতপর আল্লাহ্‌ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয্ন তিনি 
ক্ষমাশীল, দয়ালু। (এই ক্ষমার কথা নবুয়ত দান করার সময় মূসা (আ) নিশ্চিত- 
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জান। নাহোক,) মুসা [ তো) অতীতের জন্য তওবার সাথে ভবিষ্যতের জন্য এ কথাও ] 
বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে (বিরাট) অনুগ্রহ করেছেন, 


॥ ILS পা কপার েপাপা » পারা পা ET 
(ফাস্রা তোয়াহায় ব্যক্ত হয়েছে ১৪৯ 185 ৮৩ ৬৬০ ১৪) ০ থেকে ০১3০৮ 25 
পর্যন্ত) এরপর আমি কখনও অপরাধীদেরকে সাহাঘা করব না। (এখানে “অপরাধী, 
বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, হারা অপরের দ্বারা গোনাহের কাজ করাতে চাক্স। 
কেননা, গোনাহের কাজ করানোও অপরাধ । এতে শয্তানও দাখিল হয়ে গেছে । কারণ, 
সে গোনাহ করায় এবং গোনাহকারী ইচ্ছারুতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে: 
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সাহায্য করে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছেঃ 15৫5 ৪১০০১ ৬1552 
৬ 65০৩ ১৪ 1 উদ্দেশ্য এই যে, আমি শয়তানের আদেশ তা ভূল- 
্রান্তির জায়গায় সাবধানতা অবলম্বন করব। আসল উদ্দেশ্য এতটুকুই । কিন্ত অপর- 
দেরকেও শামিল করার জন্য ও: বহুবচন পদ ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা, 
ইতিমধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু ইসরাঈলী বাতীত কেউ হত্যাকারীর 
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রহস্য জানত না। ঘটনাটি ঘেহেতু ইসরাঈলীর সমর্থনে ঘটেছিল, তাই সে প্রকাশ 
করে নি। কিন্তু মূসা (আট) এর পরও শংকিত ছিলেন। এভাবে রাত অতিবাহিত হল ।) 
অতপর শহরে মূসা আ)-র প্রভ।ত হল ভীত-সন্তুস্ত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, 
গতকাল থে ব্যক্তি তাঁর সাহাম্য চেয়েছিল, সে আবার তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকছে 
‘কারণ সে অন্য একজনের স।থে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল )। মুসা (আ) এই দৃশ্য দেখে 
এবং গতকালকের ঘটনা স্মরণ করে অসন্তুষ্ট হলেন এবং) বললেন, তুমি তো একজন 
প্রকাশ্য পথন্রষ্ট ব্যর্তি। (কারণ, রোজই কারও না কারও সাথে কলহে লিপ্ত হও । 
মূসা আট) হঙ্গিতে জেনে থাকবেন যে, রাগারাগি তার পক্ষ থেকেও হয়েছে। কিন্তু 
ফিরাউনীরর বাড়াঝড়ি দেখে তাকে বাধা দিতে চাইলেন।) অতপর মূসা (আ) উভয়ের 
শতকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, [ অর্থাৎ ফিরাউনীকে। কারণ, সে ইসরাঈলী ও মূসা 
(আ) উভয়ের শত, ছিল। মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের। আর ফিরাউনীরা 
সবাই বনী ইসরাঈলের শত্র, ছিন। হদিও মূসা (আ)-কে নিদিল্টভাবে ইসরাঈলী বলে 
তার জানা না থাকুক। অথবা মুসা (আ) যেহেতু ফিরাউনের ধ্মমতের প্রতি বিতুষ্ণ 
ছিলেন, তাই বিষয়টি প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল এবং ফিরাউনীরা তাঁর শন হয়ে গিয়েছিল । 
মোটকথা, মসা আ) খন ফিরাউনীর প্রতি হাত বাড়ানোর আগে ইসরাঈলীর 
প্রতি রাগান্বিত হলেন, তখন ইসরাঈলী মনে করল হ্বে, মুসা সম্ভবত আজ আমাকে 
মারধর করবেন। তাই পেরেশান হয়ে] ইসরাঈলী বলল, হে মূসা, গতকাল তমি যেমন 
এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে সেরকম (আজ ) আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? 
(মনে হয় ) তুমি পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাও এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। 
[এই কথা ফিরাউনী শুনল। হত্যাকারীর সন্ধান চলছিল। এতটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট 
ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ফিরাউনের কাছে খবর পৌছিয়ে দি'ল। ফিরাউন তার নিজের 
লোক নিহত হওয়ায় এমনিতে রাগান্বিত ছিল, এ সংবাদ শুনে আরো অগ্নিশর্মা হয়ে, 
পড়ল। সম্ভবত এতে তার স্বপ্নের আশংরা অরও জোরদার হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, 
সে তার পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য একত্রিত করল এবং শেঙ্ব পর্যন্ত মুসা (আ)-কে 
হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এই সভায়] এক ব্যক্তি [শৃসা (আ)-র বন্ধু ও 
হিতাকাতক্ষী ছিল। সে] শহরের (সেই) প্রান্ত থেকে [যেখানে পরামর্শ হচ্ছিল, মুসা 
(আ)-র কাছে নিকটতম গলি দিয়ে] ছুটে আসল এবং বলল, হে মুসা, পারিষদবগ 
আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে । অতএব আপনি (এখান থেকে ) বের হয়ে 
যান। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। পর (একথা শুনে) মুসা আ) সেখান থেকে 
ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ( একদিকে) বের হয়ে পড়লেন। (পথ জানা ছিল না, তাই দোয়ার 
ভঙ্গিতে) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে 
রক্ষা করুন (এবং শান্তির জায়গায় পৌছিয়ে দিন )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
tA ললিপপ ডের 


১540৮ 15 591 ৮৬ ০) ১-১৯ এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের 
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চরম সীমায় পৌছা। মানৃষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে 
অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন তার অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা 


সম্ভবপর, সবটুকুইু পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই ১৪ | বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও 
বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রাপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি 
আসে এবং কারও দেরীতে'। কিন্তু আবদ ইবনে হমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে 


আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে 4 1 -এর যমানা আসে। 
একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এত দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে 


IA 


থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরতিকাল। একে ৮৪৮1 শব্দ দ্বারা 


ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে! এ থেকে 
জানা গেল যে, ১% তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত 
বর্তমান থাকে ।--( রূহুল-মা“আনী, কুরতুবী ) 

Cu BG 2৮5 22 পারণা। | 

৩০০ ৮০০১5 ৩৬1-9 বলে নবুয়ত ও রিসালত এবং (৮ বলে বিধি- 
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বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে । (5 1৩ 8১৪ ৩০৯ ৪০ 8 ৬ ০৯32 


অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ৪/১১০ বলে মিসর নগরী বোঝানো হয়েছে । এতে 


প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা গেল যে, মূসা (আ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে 
গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের 
অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা 

হয়েছে যে, এ সময়ে মূসা (আ) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুর করেছিলেন। 
এরই ফলে কিছু লোক তার অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তীর অনুসারী দল বলা হত। 


১৯১১.১৭ শব্দটি এর সাক্ষ) দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে ইসহাক ও ইরনে 


যায়দ থেকে বর্নিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, 
মুসা আট) যখন জান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে 
বলতে শুরু করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শর, হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার 
ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। 
তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর মুসা (আ) অন্যন্ন 
বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। 


“A An A 


৬1 ৩০ 2৬৪ এ এ বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দিপ্রহর বোঝানো 


হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানি্রায় মশগুল থাকত ।---(কুরতুবী ) 


৬৯০ তফসীরে মা'আরেফুল-কফোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


| ASC Ar | 


ঠা 535 শব্দের অর্থ ঘুষি মারা । ১৫) ৮৪৫৯১__বাক পদ্ধতিতে 
৪1০2) ও ১৩ ৮25 তখন বলা হয়, যখন কারও ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া 
হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা ।---(মাযহারী) 
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5০১১ ও ০০৪ ০৭ ৯4৩. এই আমাতে সার 
এই যে, মূসা আ) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর 
নবুয়ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তার পয়গম্বরসুলভ মাহাত্মের দিক 
দিয়ে তার গোনাহ্‌ সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফির 
শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাফির ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল । 
কেননা, সে কোন ইসলামী রান্ট্রের যিম্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং মুসা আ)-র 
সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় মূসা (আ) একে “শয়তানের কাজ” ও 
গোনাহ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যত সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত 
ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য 
এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল । | 


উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় কার্যগতও হয়। 
লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রান্ট্রসমূহের মধ্যে যিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা 
অমুসলিম রান্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে 
অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে । এমনি- 
ভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্যপালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। 


কার্ষগত চুক্তি এরূপ £ যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য 
কোন রান্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা 
লুটতরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন 
যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্ষগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ 
বৈধ নয় । হযরত মুগীরা হবনে শোবার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি 
ইমাম বুখারী bs yo অধ্যায়ে বিস্তারিত .বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, 
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো’বা একদল কাফিরের সাথে এঁক্যবদ্ধ 
হয়ে জীবন যাপন করতেন । কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন- 
সম্পত্তি অধিক।র করে নেন এবং রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে 
যান। তিনি কাফিরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন, তা রসূলুল্লাহ 
(সা)-র খিদমতে পেশ করে দেন। তখন রসূলুল্লাহ সো) বললেন ঃ 


সূরা আল-কাসাস ৬৯১ 


রেওয়ায়েতে এর ভাষা এরূপ $ ৬৪১ ৮১ ৪৯৩ 9১৪ এ ৩৪ এ ৬) 1৩০1 অর্থাৎ 


তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান £ কিন্তু এই 
ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা 
গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হজর বলেন, এই হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েয নয়। 
কেননা, এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা এক সাথে কাজ করে, তারা একে অপরের 
কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে । তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত । 
এই আমানত আমানতকা'রীকে অর্গণ করা ফরয, সে কাফির হোক কিংবা মুসলিম। 
একমান্ত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফিরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল 
হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফির 
দের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েয নয়। বুখারীর টীকাকার কুস্তুলানী বলেন $ 
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অর্থাৎ_নিশ্চয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিন্ত শান্তির অব- 
স্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফিরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্ষ- 
গতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোন কাফিরকে হত্যা 
করা কিংবা জোর প্রয়োগে অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের 
এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়। ' 


সারকথা এই যে, এই কার্ষগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা 
করা হলে তা জায়েয হত না, কিন্ত হযরত মৃসা (আ) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছ। করেন নি। 
বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। 
এটা স্বভাবত হত্যার কারণ হয় না। কিন্তুকিবতী এতেই মারা গেল। মৃসা আ) অনুভব 
করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল। 
কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েয ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের 
কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। 


জ্ঞাতব্য ঃ এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মওলানা আশরাফ 
আলী থানভী (রে)-র সুচিন্তিত অভিমত, যা তিনি আরবী ভাষায় “আহকামুল কোরআন, 
--স্রা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন! এটা তার সর্বশেষ গবেষণার ফল। 
কেননা, ১৩৬২ হজরীর ২রা রজব তারিখে তিনি ইহলো'ক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি-_ 
--------+৮৮৩৮- রাজিউন । 


৬৯২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল কিন্তু 
পয়গস্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ 
থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে মূসা আ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা ন। 
করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গোনাহ্‌ সাব্যস্ত করে 
ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ।---€ রাহল-মা“আনী ) / 
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মূসা আ)-র এই বিচ্যুতি আল্প।হ্‌ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় 
করণার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ 
থেকে বোঝা গেল যে, মুসা আ) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় 
ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে,সে নিজেই কলঘপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার 
অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে 
সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ স্থলে তরে” J” 
(অপরাধী) এর তফসীরে %)--১ ৮ (কাফির) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ-এর 
বক্তব্যও এর কাছাকাছি । এই তফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, মূসা আ)ষঘে ইসরাঈলীকে 
সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য 
করেছিলেন। মুসা আ)-র এই উক্তি থেকে দুইটি মাস'আলা প্রর্মাণিত হয় ঃ ্‌ 


১. মজলুম কাফির ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোন 
জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েয নয়। আলিমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী 
শাসনকর্তার চাকরিকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতে জুলুমে অংশগ্রহণ 
বোঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষিগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বণিত 
আছে।---(রূহুল-মাণআনী ) কাফির অথবা জালিমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ 
পস্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকাহর গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। 
বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত “আহকামুল কোরআন'-এ এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জ্ঞানান্বেষী বিদ্বজন তা দেখে নিতে পারেন। 
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(২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা 
যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন । (২৩) ঘখন তিনি মাদইয়ানের 
কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কুপের কাছে একদল লোককে পেলেন, তারা জন্তদেরকে পানি 
পান করার কাজে রত । এবং তাদের পশ্চাতে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখলেন, তারা তাদের 
জন্তদেরকে আগলিয়ে রাখছে । তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার £ তারা বলল, আমরা 
আমাদের জন্তদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তদেরকে 
নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্দধ। (২৪) অতপর মুসা তাদের জন্তদেরকে 
পানি পান করালেন। অতপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার 
পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাঘিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী । (২৫) 
অতপর বািকাদ্ধয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তার কাছে আগমন করল । বলল, 
আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন যাতে আপান যে আমাদেরকে পনি পান করিয়েছেন, 
তার বিনিময়ে পুরগ্কার প্রদান করেন। অতপর মুসা যখন তার কাছে গেলেন এবং 
সমস্ত র্স্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের 
কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ । (২৬) বালিকাছয়ের একজন বলল, পিতঃ, তাকে চাকর 
নিযুক্ত করুন । কননা, অংপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত । 
(২৭) পিতা মুসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয্নের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ 


৬৯৪ . তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দিতে চাই এই শতে ষে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ 
কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্‌ চাহেন তো 
তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। (২৮) মুসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে 
এই চুক্তি স্থির হল । দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহ্‌র উপর ভবম্গা ॥ 


তশ্সীরের সার-সংক্ষেপ li 


যখন ম্্‌সা [(আ) এই দোয়া করে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে একদিকে রওয়ানা 
হলেন এবং অদৃশ্য ইঙ্গিতে] মাদইয়ান অভিমূখে যাত্রা করলেন, তখন যেহেতু পথ 
জানা ছিল না, তাই মনোবল ও মনস্তুন্টির জন্য নিজে নিজেই বললেন, আশা করি 
আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন €( সেমতে তাই হল এবং তিনি মাদইয়ান 
পৌছে গেলেন )। এবং যখন মাদইয়ানের কৃপের ধারে পৌছলেন, তখন তাতে (বিভিন্ন) 
লোকজনের একটি দলকে দেখলেন, তারা কেপ থেকে তুলে তুলে জন্তদেরকে) পানি 
পান করাচ্ছে এবং তার্দের পশ্চাতে দুইজন স্ত্রীললোককে দেখলেন তারা তোদের ভেড়া- 
গুলোকে) আগলিয়ে রাখছে । মূসা | (আট) তাদেরকে ] জিক্তাসা করলেন, তোমাদের 
কি ব্যাপার? তারা বলল (আমাদের অভ্যাস এই যে,) আমরা আমাদের জন্তদেরকে 
ততক্ষণ পানি পান কর।ই না, যতক্ষণ না এই রাখালরা পানি পান করিয়ে জেন্তদেরকে) 
সরিয়ে নিয়ে যায়। (একে তো লজ্জার কারণে, দ্বিতীয়ত পুরুষদেরকে হটিয়ে দেওয়া 
আমাদের মতো অবলাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় ) এবং (এই অবস্থায় আমরা আসতামও 
নাঃ কিন্তু) আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ । (কাজের আর কোন লোকও নেই । কাজটিও 
জরুরী । তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে আসতে হয়।) অতপর (এ কথা শুনে) 
মূসা [ আ)-র মনে দয়ার উদ্রেক হয় এবং তিনি] তাদের জন্যে (পানি তুলে তাদের 
জন্তর্দেরকে ) পান করালেন (এবং তাদেরকে প্রতীক্ষা ও পানি তোলার কষ্ট থেকে 
বাচালেন) । অতপর (আল্লাহ্‌র দরবারে) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, 
(এ সময়) আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই কেম হোক কিংবা বেশি ) নাযিল করবেন, 
আমি তার তৌবু) মুখাপেক্ষী । (কেননা এই সফরে তিনি পানাহারের কিছুই পাননি । 
আল্লাহ্‌ তা“আলা এর এই ব্যবস্থা করলেন যে রমণীদ্বয় গৃহে পৌছলে পিতা তাদেরকে 
অস্বাভাবিক শীঘ্ব চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । তারা সমুদয় ঘটনা খুলে 
বলল। অতপর তিনি এক কন্যাকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন) 
মূসা (আ)-র কাছে রমণীদ্ঘয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে আগমন করল; (এটা 
সন্ত্রান্ত পরিবারের স্বাভাবিক অবস্থা। এসে) বলল আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, 
যাতে আপনি যে আমাদের জন্য (আমাদের জন্তদেরকে) পানি পান করিয়েছেন, তার 
পুরস্কার প্রদান করেন । [কন্যা হয়তো পিতার অভ্যাস থেকে একথা জেনে থাকবে। 
কারণ, তার পিতা অনুগ্রহের প্রতিদান দিতেন। মৃসা আ) সঙ্গে চললেন। তবে কাজের 
বিনিময় গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু এই বেগতিক অবস্থায় তিনি শান্তির : 
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জায়গা ও একজন সহাদয় সঙ্গীর অবশ্যই প্রত্যাশী ছিলেন। ক্ষুধার তীব্রতাও যাওয়ার 
অন্যতম কারণ হলে দোষ নেই। পারিশ্রমিকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আতি- 
থেয়তার অনুরোধও নিদারুণ প্রয়োজনের সময় ভদ্র ও সন্তান্ত লোকের কাছে অপমানের 
কথা নয়। অপরের অনুরোধে আতিথেয়তা গ্রহণ করাতে তো কোন কথাই: নাই। 
পথিমধ্যে মূসা (আ) রমণীকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে আগমন কর। আমি 
ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। বেগানা নারীকে বিনা কারণে বিনা ইচ্ছায়ও দেখা 
পছন্দ করি না। মোটকথা, এভাবে তিনি বৃদ্ধের কাছে পৌছলেন।] অতপর মৃসা 
(আ) যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি (সান্ত্বনা 
দিলেন এবং) বললেন, (আর) আশংকা করো না, তুমি জালিম সম্পুদায়ের কবল থেকে 
রক্ষা পেয়েছ। [কেননা, এই স্থানে ফিরাউনের শাসন চলত না। (রূহুল-মা“আনী )] 
বালিকাদয়ের একজন বলল, আব্বাজান, (আপনার তো একজন লোক দরকার। আমরা 
প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গেছি। এখন গৃহে থাকা উচিত। অতএব) আপনি তাকে চাকর 
নিযুক্ত করুন। কেননা, উত্তম চাকর সে-ই, যে শক্তিশালী (ও )বিশ্বস্ত। (তার মধ্যে 
উভয় গুণ বিদ্যমান আছে। পানি তোলা দেখে শক্তির পরিচয় এবং পথিমধ্যে নারীকে 
পশ্চাতে আগমনের কথা ধলা থেকে বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া গেছে। সে একথা তার 
পিতার কাছেও বর্ণনা করেছিল।) পিতা [ মূসা আ)-কে ] বললেন, আমি আমার 
এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর 
আমার চাকরি করবে। (এই বিবাহই চাকরির প্রতিদান। অর্থাৎ আট বছরের চাকরি 
এই বিবাহের মোহরানা ।) অতপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা তোমার 
ইচ্ছা (অর্থাৎ অনুগ্রহ। আমার পক্ষ থেকে জবরদস্তি নেই।) আমি (এ ব্যাপারে ) 
তোমাকে কম্ট দিতে চাই না। (অর্থাৎ কাজ নেওয়া সময়ের অনুবতিতা ইত্যাদি ব্যাপারে 
সহজ আচরণ করব।) আল্লাহ্‌, চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। [ মূসা 
(আ) সম্মত হলেন এবং] বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে একথা (পাকাপাকি ) হয়ে 
গেল । দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বল্ছি, আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষী (তাঁকে হাযির- 
নাধির জেনে চুক্তি পূর্ণ করাউচিত)। 
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_মাদইগ়্ান ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে । এই অঞ্চল 
_ফিরাউনী রান্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনধযিল। মুসা (আ) 
ফিরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশংকা বোধ করে মিসর থেকে হিজ- 
রত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহুল্য, এই আশংকাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াকুল 
কোনটিরই পরিপন্থী নয়। মাঁদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল 


৬৯৬ ্‌ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা আ)-ও এই বংশেরই 


১ 


অনস্তর্ভূ ক্ৰ ছিলেন। - 


. মুসা আট) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় 
বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি 
| টি 
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--"অর্থাৎ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এই দোয়া কবুল করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন এই সফরে মুসা 
(আ)-র খাদ্য ছিল রৃক্ষপন্ন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এটা ছিল মূসা (আ)-র 
সর্বপ্রথম পরীক্ষা । তাঁর পরীক্ষাসমৃহের বিশদ বিবরণ সুরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ 


হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। 
কৃ 
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বলে একটি কুপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের. অধিবাসীরা তাদের জন্ত- 
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দেরকে পানি পান করাত। ul; 5 85 fy pres ৩ ১৫ 5_-অৰ্থীৎ 


দুইজন রমণীকে দেখলেন তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, 
যাতে তাদের ছাগলগু“লা অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়। 
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= রি শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে. মূসা আ) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা 


করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দীড়িয়ে 
আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কৃপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা 
জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্ম- 
রক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে । তারা 
চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, 
তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে £ রমণীদ্বয় 
এই সন্তাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ ৷ 
তিনি এ কাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। 


এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেলঃ (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য 
করা পয়গন্বরগণের সুন্নত। মৃসা (আ) দুইজন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে 
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পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের অবস্থা 
জিজ্ঞাসা করলেন। (২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, 
যে পর্যন্ত কোন অনর্থের আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন 
মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা 
অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ 
হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লঙ্জা-শরমের কারণে 
নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্দয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের 
সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি .এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে । (8) এ ধরনের 
কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্দয় 
তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর বর্ণনা করেছে। 

6 পি 

(০৪8০ অর্থাৎ মূসা (আ) রমণীদ্রয়ের প্রতি দয়াগরবশ হয়ে কুপ থেকে পানি 
তুলে তাদের ছাগলকে পান. করিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের 
অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী'পাথর দ্বারা 
কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্য় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই 
ভারী পাথরটি দশজনে মিলে স্থানান্তরিত করত । কিন্তু মুসা (আ) একাই পাথরটি সরিয়ে 
দেন এবং কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবত এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন 
মূসা (অ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী ।---( কুরতুবী ) 
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আলা ভাসে ar 


(আ) সাত দিন থেকে কোন কিছু আহার করেন নি। তখন এক রক্ষের ছায়ায় এসে 
আল্লাহ, তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন এটা দোয়া করার 
একটা সক্ষা পদ্ধতি । 18 শব্দটি কোন কোন সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহাত হয়; 


সু ৭ AA or wf aA A 


যেমন ৪&০ $315 1/8১ ৮5) 1 আয়াতে । কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও 


BY IAT AHA AYI 


আসে £ যেমন COP 14৯ (5 | আয়াতে । আবার কোন সময় এর অর্থ 


হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য ।---কুরতবী ) 


1 A «পা 3 ft A TA পা পা 


slg ১9৩ মি ০০৪ ০৯২1 ৮) ৪ এ৯-কোরআনী রীতি অনুযায়ী 


Ee 


৬৯৮  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ £ রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের 


পূর্বেই বাড়ি পৌছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কন্যারা ঘটনা 
খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে» তাকে এর প্রতিদান দেওয়া 
উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্ধয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। 


: বালিকাটি লঙ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল । এতেও ইজিত আছে যে, পর্দার 


নিয়মিত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়া সত্তেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা- 
দ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশত সেখানে পৌছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে 
কথা বলেছে। কোন কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আরত 
করে কথা বলেছে । তফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, মূসা (আট তার সাথে পথ চলার 
সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও! বলা বাহুল্য, বালিকার 
প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর. লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই বালিকাটি 
তার সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল।- এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, 
এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে 
বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোয়ায়ব আ)। যেমন এক 


রি ASI ree oO OA 


আয়াতে আছে? (৪ mE 51 08০০ ৪15 --- (কুরতুবী ) 


“ASIA A লে 


৬5570291 ৬ [=---বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ 


জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। 
কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লঙ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল। 


2A A [+ “AF AA “Ae I 


৩৪০৮ | 58) 1 ৩৯ 0৫০1 ০০০ 45 5 1--অধৎ শোয়ায়ব (আ)- 


এর এক কন্যা তাঁর পিতার নিকট আরয করল, গুহের কাজের জন্য আপনার এক- 
জন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন ৷ কারণ, চাকরের মধ্যে 
দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, কাজের শজি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং দুই, বিশ্বস্ততা । 
আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তাঁর শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে বালিকাকে 
পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তার বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি । 


কোন চাকরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন জরুরী শর্ত দুইটি 8 হযরত শোয়ায়ব 
(আ)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্সুলভ কথা উচ্চারিত করিয্জেছেন। 
আজকাল সরকারী পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রাক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্ধ ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস 
ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে 
আইন-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে । আফসোস ! এই কোরআনী পথ- 
নির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত। 


সূরা আল-কাসাস ৬৯৯ 
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৩৯ ৬ ০০০২ ৪০৯1 -101 ১8১1৮ 1০ ৩--অর্থাৎ বালিকা- 


দ্বয়ের পিতা হযরত শোয়ায়ব (আ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা 
(আ)-র কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত 
পান্র পাওয়া গেলে পান্রীর অভিভাবকের উচিত পান্তরপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা 
মা করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গন্ধরগণের সু্মত। 
উদাহরণত হযরত উমর €রো) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত 
আবু বরুর (রা) ও হযরত উসমান গনি (রা)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন ৷--- 
(কুরতুবী ) 

হযরত শোয়ায়ব (আট) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে 
কথা বলেন নি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোন একজনকে বিবাহ দান করার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে 
_ইজাব কবুল ও সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের 
আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত 
হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। ম্‌সা (আ) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিসুন্রে আবদ্ধ 
হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বোঝা 
যায়। কোরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর 
বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বোঝা যায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে 
এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিতা স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে 
হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপে সংঘটিত হল ? 
---( রাহুল মাণআনী, বয়ানুল কোরআন ) 


পা রি পা টি জলা কি তা | পা 
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সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কিনা. 
এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌ বিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামূল কোরআনের 
সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট 
যে, মোহরানার এই ব্যাপারটি মোহাম্মদী শরীয়তে জায়েয না হলেও শোয়ায়ব (আ)- 
এর শরীয়তে জায়েয ছিল। বিভিন্ন শরীয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কোর- 
আন হাদীসে প্রমাণিত আছে। - 


ইমাম আযম আবু হানীফা রেঃ) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে 
মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের খেলাফ ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির 
বাইরে করা হয়; যেমন পশুচারণ, ব্যবসা-ব।ণিজ্য ইত্যাদি---এ ধরনের কাজে ইজারার 
শর্তানুযায়ী মেয়াদ নিদিষ্ট করা হলে এই চাকরিকে মোহরানা করা জায়েয ঃ যেমন 
আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নিদিষ্ট করা হয়েছিল । এই নির্দিষ্ট মেয়াদের 


৭0০0 তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিম্মায় জরুরী । কাজেই একে মোহরানা গণা করা 
জায়েয । -বোদায়ে) 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য । স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোন 
স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানার অর্থ হাতে হাতে দিয়ে দিলে মোহর 


পা শী কা রে তা 


আদায় হয় না। আলোচ্য ঘটনায় ss 3 ৩৩1 শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা 


তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন । অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ 
করেছেন । এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে হতে পারে £ উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও 
সম্ভবপর যে, এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির 
এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি ম্সা (আ) পিতারই কাজ 
করেন এবং পিতার যিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরী হয় তবে মোহরানার এই 
টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে 
পারেন । বলা বাহুল্য, আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল । 


মাস‘আলা £ এ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার পিতা 


সম্পন্ন করেছেন । ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত ধে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
কন্যার অভিভাবক তার বিবাহ কার্থ সম্পন্ন করবে; কন্যা নিজে করবে না । তবে কোন 
কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত 
হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে । ইমাম আযমের মতে 
বিবাহ সম্পন্ন হযে যাবে । আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি। 
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(২৯) অতঃপর মৃসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, 
তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, 
তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি । সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে 
কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন স্বলন্ত কাণ্ভখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন 
পোহাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌীছল, তখন পবিভ্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্য- 
কার ডান প্রান্তের রক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হল, হে ম্সা; আমি আল্লাহ্‌, বিশ্ব 
পালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হল, তমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে 
লাঠিকে সপ্পের ন্যাম্স দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে 
লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল ন।। হে মুসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার 
কোন আশংকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ । তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জল 
হয়ে এবং ভম্ম হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দুইটি ফিন্লাউন ও তার 
পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ । নিশ্চম্ম তারা পাপাচারী 
সম্প্রদায় । (৩৩) মুসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছি । কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্য' করবে । (৩৪) আমার ভাই 
হারুন, দে আমা অপেক্ষা প্রাঞজলভাষী । অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ 
করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী 
বলবে। (৩৫) আল্লাহ্‌ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা 
এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে,তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। 
আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


মূসা আট) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং [ শোয়ায়ব আ)-এর অনুমতি- 
ক্রমে] সপরিবারে ( মিসরে অথবা শামদেশে ) যাল্্া করলেন, তখন (শীতের রান্রে 


৭০২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


অজানা পথে ) তিনি তুর পর্বতের দিক থেকে €( একটা আলো তথা ) আগুন দেখতে 
পেলেন । তিনি তার পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা ( এখানেই ) অপেক্ষা কর। আমি 
আগুন দেখেছি (আমি সেখ।নে যাই )সম্ভবত আমি সেখান থেকে পেথের ) কোন খবর 

নিয়ে আসব অথবা স্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি, যাতে তোমরা 
আগুন পোহাতে গার । যখন তিনি আগুনের কাছে গেলেন, তখন উপত্যকার ডান 
প্রান্ত হতে [ যা ম্সা আ-এর ডান দিক ছিল] পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত এক বক্ষ 
থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হল, হে মুসা, আমিই আল্লাহ্‌--বিশ্ব পালনকর্তা । 
আর € ও বলা হল) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর (তিনি লাঠি নিক্ষেপ করতেই 
তা সর্প হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল ।) অতঃপর তিনি যখন লাঠিকে সর্পের ন্যায় 
হেলতে-দুলতে দেখলেন, তখন মুখ ফিরায় পালাতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও 
দেখলেন না। (আদেশ হল, ) হে মৃসা, সামনে এসা এবং ভয় করো না । তোমার 
কোন আশংকা নেই । € এটা ভয়ের বিষয় নয়; বরং তোমার মু‘জিযা । আরেকটি 
মু'জিযা লও) তোমার হাত বগলে রাখ (এরপর বের কর ) তা বের হয়ে আসবে নিরা- 
ময় উজ্জ্বল হয়ে (লাঠির রূপান্তরের ন্যায় এই মু'জিযা দেখতে যদি ভয় পাও, তবে) 
ভয় (দূরীকরণ ) হেতু তোমার ( সেই ) হাত (পুনরায় ) তোমার (বগলের) উপর 
চেপে ধর € যাতে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক ভয়ও না হয় 1) এই 
দুইটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি €( যাদের কাছে যাওয়ার আদেশ তোমাকে 
করা হচ্ছে ) তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ ৷ নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্র- 
দায় । মুসা আ) বলেন, হে আমার পালনকর্তা, € আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত; 
কিন্ত আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন । কেননা) আমি তাদের এক ব্যক্তিকে খুন 
করেছিলাম। কাজেই আমার ভয় হয় যে, তারা ( পূর্বেই) আমাকে হত্যা করবে (ফলে, 
প্রচার কার্ষও হতে পারবে না)। এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, আমার মুখও তত চালু 
নয়।) আমার ভাই হারুন আমা অপেক্ষা অধিক প্রার্জলভাষী। আপনি তাকেও 
আমার সাহায্যকারী করে আমার সাথে রিসালত দান করুন। সে আমার (বক্তব্যের ) 
সমথন (বিস্তারিত ও পুরোপুরিভাবে) করবে। (কেননা) আমি আশংকা করি যে, তারা 
(অর্থাৎ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ ) আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। তেখন বিতর্কের 
প্রয়োজন হবে। মৌখিক বিতর্কের জন্য প্রাঞজলভাষী ব্যক্তিই অধিক উপযুক্ত) 
আল্লাহ্‌ বললেন, (ভাল কথা) আমি এখনই তোমার ভাইকে তোমার বাহবল করে 
দিচ্ছি (এক অনুরোধ এভাবে পূর্ণ হল) এবং (দ্বিতীয় অনুরোধ সম্পর্কে বলা হল) 
আমি তোমাদের উভয়কে বিশেষ প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা তোমাদের কাছে 
পৌছতে পারবে না। (সুতরাং আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও । তোমরা এবং তোমাদের 
অনুসারীরা (তাদের উপর ) প্রবল থাকবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
wo A AS 1 ৮ কতা 


০ 21৮5০ 55 ০54১ ৮৮১- অর্থাৎ মুসা আ) যখন চাকরির নিদিষ্ট আট 
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বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর গএচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, 
মূসা (আ) আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ্‌ বুখারীতে 
আছে হযরত ইবনে আব্বাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ 
দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্থগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রসূলুল্লাহ সো)-ও 
প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিতেন এবং তিনি উ্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
চাকরি, পারিশ্রমিক ও কেনাধেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে। 


AA oe AA ঠে ৮ পপ Aw AAA AS 


SII HIGGS (9D ond 013) ge Ds ৩১১ 


-এই বিষয়বস্ত সুরা তোয়াহা ও সূরা নমলে বণিত হয়েছে । সূরা তোয়াহায় 


পা ঠেতা পাপা 24 5 ALO ASAT 48. 


২9) 1591, সরা নমলে 3৩১1 ০9 ০০৭ ০5১59 31 ১১ এবং আলোচ্য 


সূরায় ৬২০ ৩০1 ৩ এর বলা হয়েছে । বিভিন্ন সূরার উল্লিখিত 


এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ প্রায় একই ৷ প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত 
ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল---রূপক তাজাল্লা । 
কারণ, সত্তাগত তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সত্তাগত তাজাল্লীর | 


শা পরি A wu 


দিক দিয়ে স্বয়ং ম্‌সা (আ)-কে ) (১১) বলা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি আমাকে 


প্রত্যক্ষ করতে পারবে না---মানে আমার সম্ভাকে দেখতে পারবে না। 


AA “A JA 


সৎকর্ম ছারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় ৪ 85) ৮০) 1 ৪৯৯%) 1 ---তুর 


পর্বতের এইস্থানকে কোরআন পাক “বরকতময় ভূমি” বলেছে। বলা বাহুল্য, এর বরকত- 
ময় হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র তাজাল্লী, যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদশিত হয়েছে। 
এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোন গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থানও 
বরকতময় হয়ে বায়। | 


রা A Ww Foner পাটি 


ওয়াযে বিশুদ্ধতা ও প্রাপ্জচলতা কাম্যঃ ৩৬ ৮৪০ 6 1 ৯ ---এ থেকে 


জানা গেল যে, ওয়ায ও প্রচারকার্ষে ভাষার প্রার্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণ নাভি কাম্য। 
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(৩৬) অতঃপর মূসা ঘখন তাদের কাছে আমার সুস্পম্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌছুল, 
তখন তারা বলল, এ তো অলীক যাদু মান্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ 
কথা শুনিনি । (৩৭) মুসা বলল, আশার পালনকর্তা সম্যক জানেন, যে তাঁর নিকট 
থেকে হিদায়তের কথা নিয়ে আগমন করেছে, এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গহ। নিশ্চয় 
জালিমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফিরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না 
যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর 
আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মুসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে 
পারি। আমার তো ধারণা এই ঘে,লে একজন মিথ্যাবাদী । (৩৯) ফিরাউন ও তার 
বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা 
আমার কাছে প্রত্যাবতিত হবে না। (8০) অতঃপর আম্মি তাকে ও তার বাহিনীকে পাক- 
ডাও করলাম, তৎপর আম তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম । অতএব দেখ, জালিমদের 
পরিণাম কি হয়েছে ! (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম ৷ তারা জাহান্নামের 
দিকে আহবান করত । কিয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (৪২) আমি এই 
পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং ভিত দিন তারা হবে 
১৬৪৬০ । 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
যখন মূসা আ) তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন, 
তখন তারা (মুণজিযাসম্হ দেখে) বলল, এ তো এক যাদু, যা (মিছামিছি আল্লাহ্‌র প্রতি ) 
আরোপ করা হচ্ছে (যে, এটা তাঁর পক্ষ থেকে মুদজিযা ও রিসালতের প্রমাণ )। আমরা 
আমাদের পিতৃপুরুষদের কালে এরূপ কথা কখনও শুনিনি। মুসা আ) বললেন, বিশুদ্ধ 
প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাতে কোন সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করতে না পারার 
পরও যখন মান না তখন এটা হঠকারিতা। এর সর্বশেষ জওয়াব এই যে,) আমার 
পালনকর্তা সম্যক অবগত আছেন যে, তাঁর কাছ থেকে কে সত্যধর্ম নিয়ে আগমন 
করেছে এবং কার পরিণতি এ জগত দুনিয়া) থেকে শুভ হবে। নিশ্চয় জালিমরা 
(যারা হিদায়ত ও সত্য ধর্মে কায়েম নয়) কখনও সফলকাম হবে না। (কেননা, 
তাদের পরিণাম শুভ হবে না। উদ্দেশ্য এইযে, আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত আছেন আমা- 
দের ও তোমাদের মধ্যে কে হিদায়তপ্রাপ্ত, কে জালিম এবং কার পরিণাম শুভ, কার 
পরিণাম ব্যর্থতা । সুতরাং মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের অবস্থা ও পরিণতি প্রকাশ 
পাবে। এখন না মানলে তোমরা জান। মৃসা (আ)-এর নিদর্শনাবলী দেখে ও শুনে] 
ফিরাউন আশংকা করল যে, তার ভক্তবৃন্দ নাকি মুসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। 
' তাই সে সবাইকে একক্লিত করে) বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি 
ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। (এরপর বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তার উধিরকে 
বলল, যদি এতে তাদের মনে শান্তি না আসে, তবে) হে হামান, তুমি আমার জন্য 
ইট পোড়াও, অতঃপর এরই পাকা ইট দ্বারা) আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি 
কর, যাতে আমি (তাতে উঠে) মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। (আমি ব্যতীত'অন্য 
উপাস্য আছে---মুসার এই দাবিতে) আমি তে! তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি । ফির।- 
উন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে মাথ। উচু করে রেখেছিল এবং তারা মনে 
করত যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবতিত হবে না। অতঃপর (এই অহংকারের শাস্তি- 
স্বরূপ) আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম অর্থাৎ 


নিমজ্জিত করে দিলাম) অতএব দেখ, জালিমদের পরিণতি কি হয়েছে! (মুসা (আ)-র 
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০ 2০ Lt ) আমি তাদেরকে এমন নেতা করেছিলাম, যারা ( মানুষকে ) জাহান্নামের 


দিকে আহবান করত এবং (এ কারণেই) কিয়ামতের দিন (অসহায় হয়ে পড়বে ) 
তাদের কোন সহায় থাকবে না। তোরা ইহকালে ও পরকালে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত । সেমত ) 
আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিনও 
তারা দুর্দশাগ্রস্তদের অন্তভুক্ত হবে। 
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ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উধির হাসানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল । 
কারণ, কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ 
বলেন, ফিরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিলনা। সর্ব প্রথম ফিরাউন 
এটা আবিষ্কার করেছে। এতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের 
জন্য পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল । মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ 
যারা করত তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্তি। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল 
যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত 
হলে পর আল্লাহ্‌ তা'আলা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে 
ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফিরাউনের হাজারো সিপাহী এর নিচে 
চাপা গড়ে প্রাণ ত্যাগ করে।--- (কুরতুবী ) 
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ফিরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত 
নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তফসীর- 
কার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম 
বলে কুফরী কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু 
মওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ্‌ কাশমীরী রে)-র সুচিত্তিত অভিমত ( ইবনে 
আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে । মানুষ 
দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন 
করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। িরসিসনূহ পৃঙ্প ও পৃশ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে 
পর্যবসিত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কর্মসমহ সর্প, বিচ্ছু’ এবং নানারকম আমাবের 
আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিক্ষে 
আহবান করে, সে প্ররুতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে; যদিও এ দুনিয়াতে 
কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয় । এদিক দিয়ে আয়াতে কোন 
রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের তসংখ্য আয়াতে রাপকতার 


AI পা A Be 


আশ্রক্স নেয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ঃ উদাহরণত £ ৯ ০ ৬ [১১৯০১ 


CTS PAT ডে পাপা A ছি পাকে না 


আয়াতে এবং ৪08 10৬৯ ৪3 3 ৩:০০ ০০ ০৮ আয়াতে ৷ 


সূরা আল-কাসাস : বগি 


A A টি / পাজি ৪85 


“Wu AS “A “A 

৩ go) | or rR ie জিত 85৮১6 বশ শব্দের বহুবচন 
তেল ঠি অর্থাৎ বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত 
_ হয়ে কালবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে। 
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৫৪৩) আমি পর্ববতী অনেক সম্পুদায়কে ধ্বংস করার পর ম্সাকে কিতাব 
দিয়েছি মান্ষের জন্য জ্ঞানবতিকা, হিদায়ত ও রহমত, যাতে তারা স্মরণ রাখে। 
(88) মুসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন 
না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (8৫) কিন্তু আমি অনেক সম্পুদায় সুচ্টি 
করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ান- 
বাসীদের মধ্যে ছিলেন না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু 
আমিই ছিলাম রস্ল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মুসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, 
তখন আপনি ত্র পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমত- 
স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্পূদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার 
পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, ঘাতে তারা স্মরণ প্লাখে। (৪৭) আর 
এ জন্য যে, তাদের ক্লৃতকর্মের জন্য তাদের ফোন বিপদ হলে তারা বলত, হে 
আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? 
করলে আমরা তোমার আয়াতসম্হের অনুসরূণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস স্থাপন- ্‌ 
কারী হয়ে যেতাম । (৪৮) €পর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত 
আগমন করল, তখন তারা বলল, মুসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রঙ্গূলকে সেরূপ 
দেয়া হল না কেন? পূর্বে মসাকে ঘা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? 
তারা বলেছিল, উভয়ই যাদু, পরস্পরে একাত্ম। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে 
মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন কিতাব 
আন, যা এতদভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয় । আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। 
(৫০) অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু 
নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র হিদায়তের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্পু- 
দায়কে পথ দেখান না। (৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌছিয়েছি যাতে 
তারা অনুধাবন করে । 
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(মানবজাতির সংশ্েংখনের নিমিত্ত জরুরী বিধায় চিরকালই পল্পগন্থর প্রেরণ করা 
হয়েছে। সে মতে) আমি ম্সা আা)-কে (যার কাহিনী এইমাত্র বর্ণিত হ'ল) প্ববরতী 
উত্মতদের অর্থাৎ কওমে নৃহ, আদ ও সামূদের ) ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর (খন সে 
সময়কার পয্মগন্করগণের শিক্ষ। দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তারা হিদায়তের মুখাপেক্ষী 
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হয়ে পড়েছিল ) কিতাব অর্থাৎ তওকঝ্সাত দিয়েছি, ঘা মানুষের (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের 
জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়ত ও রহমত ছিল, তাতে তারা৷ (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। 
€ সত্যান্বেষীর প্রথমে বোধ শক্তি সঠিক হয়। এটা অন্তর্ঞান। এর পর সে বিধানাবলী 
কবুল করে। এটা হিদায়ত। এরপর হিদায়তের ফল অর্থাৎ নৈকট্য ও কবুল দান 
করা হ্স্স। এটা রহমত। এমনিভাবে ষখন এই যুগও শেষ হয়ে গেল এবং মানুষ পূনরায় 
হিদায়তের মৃখাপেক্ষী হয়ে গড়ল, তখন আমি আমার চিরন্তন রীতি অনুষাম্ী আপনাকে 
রসূল করেছি। এর প্রমাণাদির মধ্যে একটি হচ্ছে মূসা আ)-র ঘটনার নিশ্চিত সংবাদ 
পরিবেশন করা! কেননা, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য জ্ঞানলাভের কোন-না-কোন 
উপায় জরুরী । এরূপ উপায্ন চারটিই হতে পারে।, ১. বুদ্ধিগত বিষয়াদির মধ্যে বুদ্ধি । 
মূসা (আ)-র থষ্টনা বৃদ্ধিগত বিষয় নয় । ২. ইতিহাসগত বিষয়াদির মধ্যে জ্ঞানীদের 
কাছ থেকে শ্রবণ । রসূলুল্লাহ (সা) জ্ঞানীদের সাথে উঠাবসা, মেলামেশা ও জ্ঞানচচা 
করেন নি। কাজেই এই উপায়ও অনুপস্থিত । ৩. প্রতাক্ষ দর্শন। এটা অনুপস্থিত, তা 
বলাই বাছল্য। সেমতে এটা জানা কথা থে, আপনি (তর পর্বতের ) পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত 
ছিলেন না, যখন আমি মৃসা (আ)-কে বিধানাবলী দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তওর়াত দিয়ে 
ছিলাম)। তাদের মধ্যেও ছিলেন না, হারা (সেই যুগে) বিদ্যমান ছিল। (সুতরাং প্রত্যক্ষ 
দশনের সস্তাব্যতা রহিত হয়ে গেল)। ফিন্ত্র ব্যাপার এহ মে.) জামি [মুসা আ)-র পর] 
অনেক সম্প্রপায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক মুগ অতিবাহিত হয়েছে । (ফলে 
বিশুদ্ধ জ্ঞান আবার দুর্লভ হয়ে পড়ে এবং মানুষ পুনরায় হিদান্রতৈর মুখাপেক্ষী হয়্। 
মাঝে মাঝে পয্রগন্করুগণ আগমন করেছেন বটে; কিন্তু তাদের শিক্ষাও এমনিভাবে 
দুর্লভ হয়ে খাযস়। তাই আমি স্বীয় রহমতে আপনাকে ওহী ও রিসালাত দ্বারা ভূষিত 
করেছি । এটা নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চতুর্থ উপায় । অন্যান্য উপায় দ্বারা ধারণাগত 
জ্ঞান অর্জিত হয়, ঘা এখানে আলোচ্য বিষয়ই নয়। কেননা, আপনার পরিবেশিত 
সংবাদসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অকাট্য। সারকথা এই যে, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের 
চারটি উপায়ের মধ্য থেকে তিনটি রস্লুলাহ সো)-এর মধ্যে অনৃপস্থিত। সুতরাং চতুর্থটিই 
নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং এটাই কাম্য । আপনি ঘেমন তওরাত প্রদান প্রত্যক্ষ করেন নি, 
এর পরও বিশুদ্ধ ও নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করছেন, এমনিভাবে আপনি মুসা আ)-র 
মাদইয়ানে অবস্থানও দেখেননি । সেমতে এটা জানা কথা ষে,) আপনি মাদইয়ানবাসীদের 
মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না যে, আপনি (সেখানকার অবস্থা দেখে সেই অবস্থা সম্পকে ) 
আমার আম্মাতসমহ আপনার সমসাময়িক) লোকদেরুকে পাত করে শুনাচ্ছেন; কিন্তু 
আমিই (আপনাকে ) বসল করেছি। (রসূল করার পর এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে বলে 
দিয়েছি। এমনিভাবে) আপনি তর পর্বতের (পশ্চিম ) রি তখনও উপস্থিত ছিলেন না, 
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কিন্ত (এ বিষয়ের জ্ঞানও এমনিভাবে অর্জিত হয়েছে যে, ) ভারি আপনার পালনকর্তার 
রহমতস্থরূপ নবী হয়েছেন, ঘাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, খাদের 
কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, ঘাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। 
(কেননা, রস্লুল্লাহ সো)-এর সমসাময়িক লোকেরা বরং রর নিকটতম পর্বপুরুষগণ 
কোন পর্পগন্ধর দেখেনি, খদিও শরীয়তের কোন কোন বিধান বিশেষত, তওহীদ পরোক্ষভাবে 
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সাথে কোন বৈপরীতা রইল না।) আর (তারা সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারে যে, 
পয্গন্থর প্রেরণের মধ্যে আমার কোন উপকার নেই; বরং উপকার তাদেরহ। তারা ভাল- 
মন্দ সম্পর্কে অবগত হয়ে শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারে । নতুবা ঘেসব মন্দ বিষয় 
জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা জানা ধার, সেগুলোর জন্য পয়গণ্ধর প্রেরণ ব্যতিরেকেও শাস্তি হওয়া সম্ভবপর 
ছিল; কিন্তু তখন তারা পরিতাপ করত ঘে,হায় ! রসূল আগমন করলে আমরা অধিক 
সতর্ক হতাম এবং এই বিপদের সম্মুখীন হতাম না; তাই রসূলও প্রেরণ করেছি, যাতে এই 
অনুতাপ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। নতুবা সম্ভাবনা ছিল ঘে,) আমি রসূল নাও 
পাঠাতাম, যদি এরাপ না হত যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য (খা মন্দ হওয়া বোধগম্য) তাদের 
কোন বিপদ (দুনিয়াতে অথবা পরকালে ) হলে (যার সম্পর্কে বুদ্ধি অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে 
তারা নিশ্চিত জানতে পারত যে, এটা কতকর্মের শাস্তি ) তারা বলত, হে আমাদের পালন- 
কর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা রা তোমার 
বিধানসম্হের অনুসরণ করতাম এবং (বিধানাবলী ও পর্পগন্থরের প্রতি) বিশ্বাসী হতাম। 
অতঃপর (এর দাবি ছিল এই থে, রসূলের আগমনকে তারা সুযোগ মনে করত এবং সত্য 
ধর্ম কবুল করে নিত; কিন্তু তাদের অবস্থা হয়েছে এই ঘে,) যখন আমার কাছ থেকে তাদের 
কাছে সত্য (অর্থাৎ সত্য রসূল ও সত্য ধর্ম) আগমন করল, তখন (তাতে আপত্তি তোলার 
জন্য ) তারা বলল, মূসা (আ)-কে যেরাপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ কিতাব কেন দেওয়া 
হল না ভের্থাৎ তওরাতের মত কোরআন এক দফায় নাল হল না কেন? এরপর 
জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) পর্বে ম্সা আ)-কে ঘা (অর্থাৎ ছে কিতাব ) দেওয়া হয়েছিল, 
তারা কি তা অস্বীকার করেনি? [সেমতে জানা কথা থে, মুশরিকরা মুসা আ) এবং 
তওরাতকেও মানত না। কারণ, তারা নবুয়তই মানত না।] তারা তো (কোরআন ও 
তওরাত উতয়টি সম্পর্কে) বলে, উভয়ই যাদু, পরস্পরে. একাত্ম (একথা বলার কারণ 
এই ঘে, মূলনীতির ক্ষেত্রে উভয্ম কিতাবহ একমত ।) তারা আরও বলে আমরা উভয়কে 
সানি না। (এটাই তাদের উক্তি হোক কিংবা তাদের উক্তির অপরিহার্য উদ্দেশ্য হোক 
এবং তারা একসাথে উভয়কে অস্বীকার করুক কিংবা বিভিন্ন উক্তির সমাহার হোক--- 
সর্বাবস্থায় এ (থেকে পরিক্ষার বোঝা খায় যে, এই সন্দেহের উদ্দেশ্য তওরাতের সাথে 
মিল থাকা অবস্থায় কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করা নক্স; বরং এটাও একটা অপকৌশল ও 
দুষ্টামি । অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছেঃ হে মূহাম্মদ,) আপনি বলুন, তোমরা 
(এই দাবিতে) সত্যবাদী হলে আল্লাহ্র কাছ থেকে (তওরাত ও কোরআন ছাড়া) 
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কোন কিতাব আনয়ন কর, যা এতদুভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হর । আমি সেই কিতাব 
অনুসরণ করব। ভের্থাৎ উদ্দেশ্য তো সত্যের অনুসরণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাবাদিকে 
সত্য বলে বিশ্বাস করলে এগুলোর অনুনরণ কর। কোরআনের সর্বাবস্থান্ন এবং তওরাতের 
তওহীদ ও মুহাম্মদ (সো)-এর আগমনের সুসংবাদের ক্ষেত্রে অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে 
এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস না করলে তোমরাই কোন সত্য পেশ কর এবং তাকে 
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সত্যরূপে প্রমাণ কর। একে ৩ 4৯1 উত্তম পথ প্রদর্শক’ বলে ব্যক্ত করার কারণ 


এই ষে, সত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিপাপ্নতের উপায় হওয়া। যদি তোমরা প্রমাণ করে দাও, 
তবে আমি তার অনুসরণ করব। মোটকথা, আমি সত্য প্রমাণ করলে তোমরা তার 
অনুসরণ কর এবং তোমরা সত্য প্রমাণ করলে, আমি তার অনুসরণ করতে সম্মত 
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আছি।) অতঃপর (এই কথার পর) তারা দি আপনার র (৬১15) ৩) কথায় 
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সাড়া না দেয়, (এবং সাড়া দিতে পারবেও না; য্বেমন pa (১৭ 5 152 *) 


আয়াতে বলা হয়েছে এবং এরপরও আপনাকে অনুসরণ না করে, ) তবে জানবেন, (এসব 
সন্দেহের উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ নয়; বরং) তারা শুধূ নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। 
(তাদের প্রবৃত্তি বলে দেয় ঘে, ঘ্বেভাবেই হোক অদ্বীকারই করা উচিত। স্তরাং তারা 
তাই করেছে ।) তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন 
প্রমাণ ছাড়াই নিজ প্ররুত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা (এমন ) জালিম সম্প্র- 
দায়কে (যারা সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পর বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়াই পথন্রষ্টতা থেকে 
বিরত হয় না) পথ প্রদর্শন করেন না। (এর কারণ এই ব্যক্তির স্বয়ং পথভ্রষ্ট থাকতে 
ইচ্ছুক হওয়া। ইচ্ছার পর কাজ সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র রীতি। ফলে, এরাপ বাজি সর্বদা 


Fd 
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পথন্্রস্ট থাকে । এ পর্যন্ত তাদের ৮ এ ০ 2০০০০ 559 185) উত্তি্র পাল্টা 
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প্রশ্নের মাধ্যমে জওয়াব ছিন। অতঃপর বাস্তবভিত্তিক জওয়াব দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোরআন 
একদফায় অবতীর্ণ না হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে ষে,) আমি এই কালাম 
(অর্থাৎ কোরআন ) তাদের কাছে সময়ে সময়ে একের পর এক প্রেরণ করেছি, যাতে তারা 
(বারবার নতুন শুনে) উপদেশ গ্রহণ করে (অর্থাৎ. আমি এক দফায় নাধিন করতেও 
সক্ষম; কিন্তু তাদেরই উপকারার্থে অল্প অন্ন নান্বিল করি। একেমন কথা যে, তারা 
নিজেদেরই উপকারের বিরোধিতা করে)! | 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
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৭১২ তফসীরে মা'আরেঞ্ুল-কোরআন ॥॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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U৮) পূর্ববর্তী সম্প্রদায়” বলে নূহ, হুদ, সালেহ্‌ ও লূত (আ)-এর সমশ্প্রদায়- 


সম্হকে বোঝানো হয়েছে। তারা মুসা (আ)-র পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল। 73 ৮ শব্দটি 8/%- -এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্জান ও অন্তদূ্ষ্টি। 


এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে, ঘা অল্লাহ্‌ তু'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। 
এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরাপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পাথক্য বুঝতে 


শা 


পারে। ০১ রঃ ১৯ এখানে ৮ শব্দ দ্বারা মা জে)-র উশ্মত বোঝানো 


হলে তাতে কোন খটকা নেই । কারণ, সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের 
আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে ঘর্দি ৮ ১ শব্দ দ্বারা উদ্মমতে মুহা্মদীসহ সমগ্র মানব- 


জাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় ষে, উদ্মতে মৃহাম্মদীর আমলে ঘে তওরাত 
বিদ্যমান আছে, তা পত্বিবর্তনের মাধ্যমে বিরত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উদ্মমতে 
মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এ ছাড়া এ থেকে 
জরুরী হয় ঘে, মুসলমানদেরও তওয়াত দ্বারা উপরুত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের 
এই ঘটনা সুবিদিত থে, হযরত উমর ফারাক (রো) একবার রসূলুল্লাহ (সো)-এর কাছে 
জ্ঞানরদ্ধির উদ্দেশ্যে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাহলে রস্লুল্লাহ্‌ সো) 
রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মৃসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তার 
কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এহ যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ । 
তওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্য ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা 
বলা হ্বায় থে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তওর়াতের যে কপি ছিল, তা ছেল 
পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কোরআন অবতরণ অব্যাহত 
ছিল। তখন কোরআনের পূর্ণ হিফাঘতের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সো) কোন কোন সাহাবীকে 
হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও 
জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত আল্লাহ্‌র গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো 
সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুত্রী নয় মে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইন্জীল 
পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসম্হের ঘে যে অংশে রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেইসৰ অংশ পাঠ করা ও উদ্ধত করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে 
প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ 
ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ । অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেন নি। কাজেই 
আয়াতের সারমর্ম হবে এই থে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু 
অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত 
হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাছল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপরুত হতে পারে, হ্বারা 
পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। 
তারা হলেন বিশেষজ্ঞ আলিম শ্রেণী । জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা 
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তারা বিষ্্ান্ত হয়ে যেতে পার্ে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা তা-ই। 
জনসাধারণেৰ এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজগণ পাঠ করলে 
ক্ষতি নেই । 
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Eu a 


(আ)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝ।নো হয়েছে । হযরত ইসমাঈলের পর থেকে 
শেষ.নবী (সো) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পয়গন্থর প্রেরিত হননি | সূরা ইয়াসীনেও 


রে A 


এই বিষগ্বন্ত আলোচিত হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ y 1 Ws | ০ ১. ‘ 


পা A 


ns ১১ ঞ৪ 4১ অর্থাৎ এমন কোন উম্মত নেই, যার মধ্যে জাল্লাহর কোন পয়গ্র 


আসেন নি। এই ইরশাদ, আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় । কেননা, আলোচ্য আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই হে, সুদীর্ঘ কাল ধরে হষষরত ই সমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোন নবী আসেন নি। 
কিন্তু নবী-রস্লের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উত্মতও নয়। 
ডি AIGA SL ATA উঠত পান ওলা AT 

৩) 505 ৩৭ ৮৪৯) এ 5801 ৮৪) ৩৩০১ SU lilo > শব্দটি ০০ থেকে 
উদ্ভূত । এর আসল আভিধানিক অর্থ বশির সৃতায় আরও স্তা মিলিয়ে রশিকে মজবুত 
করা। উদ্দেশ্য এই ঘে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন পাকে একের পর এক হিদায়্ত অব্যাহত 
রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরারভিও করা হয়েছে, ঘাতে 
শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়। 


তবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি $ এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা 
উপর্যুপরি বলা ও পৌছাতে থাকা পয়গন্বরগণের তবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। 
মানষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মীসক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি 
করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীস্রবার, তৃতীয়বার ও চতুখবার 
তাঁরা পেশ করতে থাকতেন! কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোন 
সহাদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তারা 
ছিলেন আপোসহীন। আজকালও যাঁরা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । 
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৫২) কোরআনের ৫ আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস 
করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা 
এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। 
আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫8) তারা দুইবার পুরজ্ছত হবে তাদের 
সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে ঘা দিয়েছি, 
তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫). তারা যখন অবাঞ্চিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন 
তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের 
জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম । আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে 
চাই না। ্‌ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
... [তওরাত ও ইনজীলে রসূলুল্লাহ সো)-র আগমনের সুসংবাদ বণিত আছে. 
ক্তানীগণ কতক এইসব সুসংবাদের সত্যায়ন দ্বারাও রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র.রিসালত প্রমাণিত 
হয়। সেমতে ] কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে (খোদায়ী ) কিতাব দিয়েছি (তাদের 
মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ ) তারা এতে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে যখন কোরআন পাঠ করা 
হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিশ্চয় এটা আমাদের 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) সত্য। আমরা তো এর (আগমনের ) পূর্বেও 
(আমাদের কিতাবের সুসংবাদের ভিত্তিতে) একে মানতাম। (এখন অবতীর্ণ হওয়ার 
পর নতুনভাবে অঙ্গীকার করছি। অর্থাৎ আমরা তাদের অন্তভু ক্ত নই, যারা কোরআন 


অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তো একে সত্য বলে বিশ্বাস করত, বরং এর আগমনের প্রতীক্ষায় 

| সুমা” 
AS rr 3 পলা 
উৎসুক ছিল; কিন্তু যখন আগমন করল, তখন অস্বীকার করে বসল। ৯) রে 1৩1১ 
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ঃ |] LS ) 925 0 3০৮ - থেকে পরিস্কার বোঝা গেল যে, তওরাত ও ইনজীলের 


জনি চি প্রতীক রসূলুল্লাহ, (সা)-ই ভি যেমন সরা আশ-শু' আরার শেষে 


“A 3 RE ART "27577 


বলা হয়েছে ঃ 3১) 1) 1 .. ০9 শ্রি Lois ৬০1৩২ (১ ৮ ৮১ 1 + (১78 ত! ত অতঃপর 


সূরা আল-কাসাস ৭১৫ 


আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ঈমানদার, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বণিত হচ্ছেঃ) তাদেরকে 
তাদের দৃঢ়তার কারণে দুইবার পুরস্কৃতকরা হবে। (কেননা তারা পূর্ববর্তী কিতাবে 
বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথেও কোরআনে বিশ্বাসী ছিল এবং অবতীর্ণ হওয়ার পরেও 
এতে অটল রইল এবং এর নবায়ন করল। এ হচ্ছে তাদের বিশ্বাস ও প্রতিদানের বর্ণনা । 
অতঃপর তাদের কর্ম ও চরিত্র বর্ণনা করা হচ্ছে 8) তারা ভাল (ও সহনশীলতা ) দ্বারা 
মন্দ (ও কষ্ট প্রদান)-কে প্রতিহত করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে 
(আল্লাহ্‌র পথে ) ব্যয় করে। (তারা যেমন কার্ধত কম্টের ক্ষেত্রে সবর করে, তেমনি) 
তারা যখন (কারও কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে ) অর্থহীন-বাজে কথাবার্তা শোনে, (যা 
উক্তিগত কষ্ট) তখন একে ও) এড়িয়ে যায় এবং (নিরীহ আচরণ প্রদর্শনার্থে ) বলে, 
(আমরা জওয়াব দেই না) আমাদের কাজ আমাদের সামনে আসবে এবং তোমাদের কাজ 
তোমাদের সামনে, (ভাই) আমরা তো তোমাদেরকে সালাম করি। € আমাদেরকে 
ঝগড়া থেকে নিরাপদ রাখ ।) আমরা অক্তদের সাথে জড়িত হতে চাই না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞতব্য বিষয় 
পা ASF AY AS A A পা তান 33 cA পাক জিপ 


এ তি Du ৩ ০১1-এই না 


সেই সব আহলে মি কথা বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত ও 

কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইনজীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কোরআন 
ও রসূলুল্লাহ, (সা)-র নবুয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন 
সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে 
আব্বাস থেকে বণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য 
থেকে চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয়, তখন রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করল। কেউ কেউ 
আহতও হল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হল না। তারা খন সাহাবায়ে-কি রামের 
আথিক দুর্দশা দেখল, তখন রসূনুল্লাহ্‌ (সা)-কে অন্রোধ জানাল থে, আমরা আলাহ্‌ন 
রহমতে ধনাত্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন 
করে সাহাবায়ে-কিরামেত্র জন্য অর্থ-সম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য 


৬98৯3 পা পান তিনি AAS} + A ১৩৩৩ ASI পাকা HB 


_ আয়াত ১5৯৯ | ১5 ১৬ ৩৪ ১১ থেকে ৯৩53) এ পযন্ত 


অবতীর্ণ হয়।---(মাযহারী) হথ্ধরত সাঈদ ইবনে জুবায়র রো) বর্ণনা করেন যে, 
হম্রত জাফর (রা) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং 
নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ. তা'আলা তাঁদের অন্তরে 
ঈমান স্জ্টি করে দেন। তারা ছিল খুষ্টান এবং তওরাত ও ইনজীল রস্লুল্লাহ্‌ (সো)-র 
আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত।---(মাষহারী) | 


৭১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
"মুসলিম" শব্দটি উম্মতে মোহাঁম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব উম্মতের জন্য 


ব্যাপক ? ৩০০ সর ৫৩ ---অৰ্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলিমগণ 


বলল, আমরা তো কোরআন টি হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে “মৃসলিম' 
শব্দের আভিধানিক অর্থ (অনুগত, আজ্ঞাবহ ) নিলে বিষন্নটি পরিক্ষার থে, তাদের কিতাবের 
কারণে কোরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের থে বিশ্বাস অজিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই 
“ইসলাম” ও “মুসলিমীন" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে 
বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উদ্মমতে মোহাশ্মদীকে “মুসলিম” বলা 
হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, “ইসলাম” ও “মৃসলিম” শব্দ কেবলমান্র 
উম্মতে মোহাশ্মদীর বিশেষ উপাধি নয়; বরং সব পয়গম্থরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং 
তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জানা 
যায়, ঘে, “ইসলাম” ও “মসলিম” শব্দ এই উদ্মতের জন্যই বিশেষভাবে নিদিষ্ট, যেমন 


AEE | 
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--আল্লামা সুযূতী এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবস্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পকে তাঁর একটি স্বতন্ত্র 
পৃস্তিকা আছে । তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই 
ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা সায় শে, ইসলাম সব পয়গণ্ধরের 
অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্য বিশেষ উপাধি---এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই। কেনন। এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন 
ধর্ম হবে এবং “মুসলিম” উপাধি শুধু এই 'উদ্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত, 
সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা ঘায়। এগুলা বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর 
ও উমরের উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে 


পারেন । CPE THI ) ০ ০ 0৩ ) 
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ry ৯) 1 ও ঠা) SI), অর্থাৎ আহলে কিতাবের 


মু'মিনদেরকে দুইবার. পুরস্কৃত করা হুবে। কোরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্তি 
রসুলুল।হ (সো)-র পবিল্রা পনি সম্পর্কেও বণিত হয়েছে। বলা হয়েছে 8 
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iE বুখারীর এক এর তি তন ব্যক্তির রা পুরষ্কার দানের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয্মগন্ধরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। 
(২) হে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং 
আল্লাহ্‌ ও রসুলেরও ফরমাবরদারী করে। €৩) যার মালিকানায় কোন বাঁদী ছিল। 
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এই বাদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্য জায়েম্ণ ছিল। কিন্তু সে তাকে 
গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা শ্রী করে নিল। 


এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই শে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরক্ষৃত 
করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা খায় খে, তাদের প্রত্যেকের আসল খেহেতু 
দুইটি, তাই তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই 
আমল এই ঘে, সে পূর্বে এক পল্নগন্থরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রস্লল্লহ্‌ 
(সো)-র প্রতি ঈমান এনেছে। পবিল্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ 
(সো)-র আনুগত্য ও মহব্বত রসূল হিসাবও করেন এবং স্বামী হিসাবেও করেন। 
 গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্‌ ও রস্লের আনুগত্য এবং প্রভুর 
আন্গত্য। বাঁদীকে মৃক্ত করে থে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং 
দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই 
পূরস্কার ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্য ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মমিন 
অথবা পবিভ্রাগণের কোন বৈশিশ্ট্য নাই; বরং ঘে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই 
পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুূল কোরআন স্রা কাসাসে 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে ঘা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে 
উদ্দেশ্য শুধু পুরস্কার নয়ন । কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কোর- 
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কারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে শ্রতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসাবে 
পুরস্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে তাদেরকে 
তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামান্ষের দ্বিগুণ, রোমা, 
সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে। কোর- 
আনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঘে, দুই পূরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল 


A পা A পণ ALT ASFA 


৩৪) | কিন্ত কোরআন এর পরিবর্তে বলেছে ৩৯ ৯) তে ইজিত 


পাওয়া গায় শে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুইবার লেখা হবে এবং প্রত্যেক 
আমলের জন্য দুই সওমার দেওয়া হবে। 


এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট 
জওয়াব এই যে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য 
আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। 
কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তা'আলা রোমার সওয়াব এত 
বাড়িয়ে দিলেন কেন? শ্বাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা 
সম্ভবপর খে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, 
এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোন-না-কোন দিক দিয়ে বেশি। তাই 


৭১৮ . _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলিম শে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত 


AB তা পা 


করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হায় না। আয়াতের শেষ বাক্য 197৮০ ৮৯ 


এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ । 


শা তা ডি ee AS Ae 


8০ ৯০২ 554 5 ১ 5 _-অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করে। 


a 


এই মন্দ ও চি বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উত্তিঃ 
বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভাল বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গোনাহ বোঝানো হয়েছে। 
কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) হহ্করত ম্যায় 
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ইবনে জবলকে বলেন ৪ (৩৮ ৮৬ Sims) ~~ ( গোনাহ্র পর নেক কাজ 


কর। নেক কাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা 
এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্তার 
জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেম়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ 
নেই। কেননা এগুলো সবই ভাল ও মন্দের অন্তর্ভূক্ত । 


আলোচ্য আয়াতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছেঃ প্রথম, কারও দ্বারা 
কোন গোনাহ্‌ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। 
সৎকাজ গোন।হের কাফফারা হয়ে নাবে; স্বেমন উপরে মুয়াষের হাদীসে বণিত হয়েছে। 
দ্বিতীয়, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে, শরীয়তের আইনে যদিও 
সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার 
পরিবর্তে মন্দের প্রত্যত্তরে ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা 
উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। 
কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত 
হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ | | 
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অর্থাৎ মন্দ ও জুলুমকে উৎরুস্ট পন্থায় প্রতিহত কর (জুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ 
কর)। এরূপ করলে ষে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শব্ুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধ 
হয়ে খাবে । | ্‌ | 


AAT দিতি ডি পা এ পাতা 


৩৬৩ ক) এও /.__ অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চি 


এই শে, তারা কোন অজ্ঞ শত্র কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে 
কথাবার্তা শুনে, তখন তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার 
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সালাম গ্রহণ কর। আমি অক্তদের সাথে জড়িত হুতে চাই না। ইমাম জাস্সাস বলেন, 
সালাম দুই প্রকার। এক. মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই. 
সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার 
অচরণের প্রতিশোধ নিব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। 
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(৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে 
আল্লাহ্‌ তা‘আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে 
সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি হ্বাকে ইচ্ছা হিদায়ত করতে পারেন না; বরং আল্লাহ্‌ যাকে হচ্ছা 
হিদায়ত করেন। (অন্য কেউ হিদায়ত করতে সামর্থ্যবান হওয়া তো দুরের কথা, 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কেউ এ কথা জানেও না যে, কে কে হিদায়ত পাবে। ০০ 
হারা মারা হিদাল্সত পাবে, আল্লাহ্‌ তা‘আলাই: তাদের সম্পর্কে জানেন। 

{ 

আন্ষলিক জ্ঞাতব্য বিষয় | 

_. পৃহ্দায়ত" শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহ্ত হয়। এক. শুধু পথ দেখানো । এর জন্য 
জরুরী নয় যে, থাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্স্থলে পৌঁছেই যাবে। দুই- পথ দেখিয়ে 
গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয্পে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বরং সব পয়গন্থর 
থে হাদী অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ছিলেন এবং হিদায়ত যে তাদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা 
বলাই বাহল্য। কেননা এই হিদায়তই ছিল, তাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা 
তাঁদের ক্ষমতাধীন না হলে তাঁরা নবুয়ত ও রিসালতের কর্তব্য পালন করবেন কিরপে? 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো) হিদায়তের উপর ক্ষমতাশালী নন। এতে 
দ্বিতীয় অর্থের হিদায়ত বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পেৌঁছিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য 
এই শে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান স্স্টিকরে দিবেন এবং 
তাকে মু'মিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার 
ক্ষমতাধীন।. হিদায়তের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সুরা বাকারার 
শুরুতে উল্লিখিত হয়েছে। | 


সহীহ্‌ মুসলিমে আছে, এই আয্নাত রসূলুপ্লাহ্‌ সো)-র পিতৃব্য আবু তালিব সম্পকে 
অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা)-র আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরাপে ইসলাম 


৭২০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রস্লুল্লাহ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, কাউকে মুগমিন-মুসলমান 
করে দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়।. তফসীরে রাছুল মা'আনীতে আছে, আবু তালিবের 
ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে 
বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রসলল্লাহু সো)-র মনোকম্টের সম্ভাবনা আছে। 
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(৫৭) তারা বলে, ঘি আমরা আপনার সাথে সূপথে আসি, তবে আমরা 
আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ “হারম' 
প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিক 
স্বরূপ । কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস 
করেছি, ঘার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের 
ঘরবাড়ী। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে! অবশেষে আমিই 
ক্লিক রয়েছি । (৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসম্হকে ধ্বংস করেন না, যে 
পর্যন্ত তার কেন্দ্স্থলে রস্ল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াত- 
সমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসম.হকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা 
জুলুম করে। (৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পাথিব জীবনের ভোগ 
ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি 
বুঝ না? 


. সরা আল-কাসাস ৭২১ 


তফসারের সার-সংক্ষেপ 


( উপরে বেশ দুর থেকে কাফিরদের ঈমান না আনার কথা বলা হয়েছিল । 
কাফিররা তাদের ঈমান আনার পথে. যেসব বিষয়কে প্রতিবন্ধক মনে করত, আলোচ্য 
আয়াতসমূহে সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত একটি প্রতিবন্ধকের বর্ণনা এই যে,) 
তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথী হয়ে ( এই ধর্মের) হিদায়ত অনুসরণ করি, তবে 
আমরা আমাদের দেশ থেকে অচিরেই উৎখাত হব! (ফলে প্রবাস জীবনের ক্ষতিও 
হবে এবং জীবিকার ব্যাপারেও পেরেশানী হবে। কিন্তু এই অজুহাতের অসারতা সুস্পষ্ট ) 
আমি কি তাদেরকে নিরাপদ হারমে স্থান দেই নি, যেখানে স্বপ্রকার ফলম্ল আমদানী 
হয় যা আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ আর্মার কুদরতেও জীবিকা দানস্বরূপ) আহারের 
জন্য পেয়ে থাকে? (সূতরাং সবার কাছে সম্মানিত হারম হওয়ার কারণে ক্ষতির কোন 
' আশংকা নেই এবং এ কারণে রিযিক বিলুপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এই 
অবস্থাকে তাদের স্বর্ণ সুযোগ মনে করে ঈমান আনা উচিত ছিল।) কিন্তু তাদের অধি- 
কাংশই (তা) জানে না (অর্থাৎ এর প্রতি লক্ষ্য করে না।) এবং (স্বোচ্ছন্দ্যশীল জীবন 
নিয়ে গর্বিত হওয়া তাদের ঈমান না আনার অন্যতম কারণ। কিন্তু এটাও নির্বু দ্ধিতা। 
কেননা,) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ 
নিয়ে মদমত্ত ছিল। অতএব (দেখে নাও) গ্রগুলো এখন তাদের ঘরবাড়ী। তাদের 
পর এগুলোতে মানুষ সামান্যক্ষণই বসবাস করেছে। (কোন পথিক ঘটনাক্রমে এদিকে 
এসে গেলে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অথবা তামাশা দেখার জন্য অল্পক্ষণ বসে যায় কিংবা 
রাত্রি অতিবাহিত করে যায়।) অবশেষে (তাদের এসব বাড়ীঘরের ) আমিই মালিক 
রয়েছি। (তাদের কোন বাহ্যিক উত্তরাধিকারীও হল না) আর তাদের আরেক সন্দেহ 
এই যে, কুফরের কারণে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে আমরা দীর্ঘদিন যাবত 
কুফর করছি। le ধ্বংস কর! হয়নি কেন? অন্য আয়াতে বলা হয়েছে---- 
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টা ১০7) ০ ৩% 9985 এই কারণে তারা ঈমান আনে না। এই 


সন্দেহের জওয়াব এই যে,) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে (প্রথম বারেই) ধ্বংস 
করেন না, যে পর্যন্ত (জনপদসমূহের কেন্দ্রস্থুলে কোন রসল প্রেরণ না করেন, যিনি 
তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং (পয়গম্বর প্রেরণ করার পরেও তৎ- 
ক্ষণাৎ) আমি জনপদসমূহকে ধ্বংস করি না; কিন্তু যখন তার বাসিন্দারা খুবই জুলুম 
করে। (অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত বারবার উপদেশ দানের পরেও উপদেশ গ্রহণ 
না করে, তখন আমি ধ্বংস করে দেই! উপরে যেসব জনপদ ধ্বংস করার কথা বলা 
হয়েছে, তারাও এই আইন অনুষায়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এই আইনদৃষ্টেই 
তোমাদের সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই রস্ল আগমনের পূর্বেও ধ্বংস করিনি এবং 
রসূল আগমনের পরেও এখন পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। কিন্ত কিছুদিন অতিবাহিত হোক; 
তোমাদের এই হঠকারিতা অব্যাহত থাকলে শার্তি অবশ্যই হবে। সেমতে বদর ইত্যাদি 


"৭২২ তকফ্চসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


যৃদ্ধে হয়েছে। ঈমান না আনার আরেক কারণ এই যে, দুনিয়া নগদ, তাই কাম্য এবং 
পরকাল বাকী, তাই কাম্য নয়। দুনিয়ার কামনা থেকে অন্তর মুক্ত হয় না যে, তাতে 
পরকালের কামনা স্থান পেতে পারে এবং তা অর্জনের পদ্থা স্বরূপ ঈমানের চেষ্টা করা 
হবে। অতএব দুনিয়ার ব্যাপারে শুনে রাখ) যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা 
(ক্ষণস্থায়ী) পাৰ্থব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয় (জীবন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে 
এরও সমান্তি ঘটবে) আর যা তের্থাৎ যে পুরস্কার ও সওয়াব) আল্লাহ্‌র কাছে আছে, 
তা বহপ্তণে (এ থেকে অবস্থার দিক দিয়ে ) উত্তম এবং ( পরিমাণের দিক দিয়েও ) 
বেশী (অর্থাৎ চিরকাল) স্থায়ী (অতএব তোমরা কি (এই পার্থক্যকে অথবা এই পার্থ- 
ক্যের দাবিকে) বুঝ নাঃ (মোটকথা, তোমাদের ওষর এবং কুফরকে আঅশকড়িয়ে থাকা 
সবই ভিত্তিহীন ও অসার। কাজেই বুঝ এবং মান )। | 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
A A 3 টঢটেলপলপঠড পলা {3A 55 A AFT 


ইবনে উসমান প্রমূখ মক্কার কাফির তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা 
করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি; কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, 
আপনার পথনিরদেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের 
শত, হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে ।-- 
(নাসায়ী) কোরআন পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে ঃ 


্ A ws 2 AS AY at # lL Pe ASS Aw পা পা 
(3) Eh ৩০০ শট ছি তো yo ৯৪) ০১৯০১ ০517 
এ ও 2 রি | পি 
অর্থাৎ তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষভাবে মন্ধাবাসীদের 
হিফাতের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, 
তিনি মঙ্কার ভূখগ্ুকে নিরাপদ হারম করে দিয়েছেন। -সমগ্র আরবের গোদ্ৰসমূহ কুফর, 
শিরক ও পারস্পরিক শঙ্গুত। সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মন্ধার হারমের অভ্য- 
স্তরে হত্যা ও হুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোরতর হারাম । হারমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পোল 
পর্ন চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। 
অতএব, যে প্রভূ নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা 
দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবূল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন,'এ আশংকা 
চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহইয়া ইবনে-সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, 
তোমরা হারমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া রিযিক ছ্বচ্ছন্দে খেয়ে যাচ্ছিলে 
এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করছিলে । এই অবস্থার কারণে তো 
তোমাদের ভয় হল না, উল্টা ভয় হল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে | 
(কুরতুবী ) আলোচ্য আয়াতে হারমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) এটা শান্তির 


সূরা আল-কাসাস ৭২৩ 


আবাসস্থল, (২) এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়, 
যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে। 

সন্ধার হারমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানী হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন £ 
মক্কা মৃকাররমা, ঘাকে আল্লাহ্‌ তা“আলা নিজ গহের জন্য সারা বিশ্বের মধ্য থেকে 
মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্ত 
সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয় । কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ 
খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো 
কোন কথাই নেই। কিন্তু মক্তার এসব বস্তর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিশুঢ় হয়ে পড়ে। 
প্রতি বছর হজ্বের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে পনের লাখ 
মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্ত কখনও 
শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই 
প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবারান্সির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। 


৮) নট পালা 


কোরআন পাকের ৪0৩09 শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরি- 


1 


ভাষায় ০১ শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে । কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলার ৪ 
3 9 পালা এ 


960০ 2 এর পরিবর্তে 0৫ 04৬১০) বলার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে 


যে, ০ শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন । 
সিল কারখানায় নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার ৬১1১৮ তথা উৎ্পাদন। এভাবে 


আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, মক্কার হারমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রবাদিই আমদানী 
হবে নাঃ বরং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই 
আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের 
খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পশ্নিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই 
বোধ হয় তদ্র.প পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফিরদের অজুহাতের জওয়াব যে, 
যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, 
তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশংক। থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কেন 
কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ 
করেছেন, সেই বিশ্বত্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে 
__-এরূপ আশংকা করা চুড়ান্ত নির্কৃদ্ধিতা বৈ নয়। 

শা ডিল £ পা জিপ পর 


(২) এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই ঃ ০, ৩ uns et) 


(৪০, ৬১৮৭- এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের অবস্থার 


৭২৪ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন 1 ষ্ঠ খণ্ড 


প্রতি দৃষ্টিপাত কর ।. কুফর ও শিরকের কারণে তা'রা কিভাবে নিপাত হয়েছে । তাদের 
বসত-বাটি, সুদূঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে । অতএব 
কুফর ও -শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশংকার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। | 
তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর 

না, ঈমানের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর ! : 
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(৩) তৃতীয় জওয়াব এই ঃ ১ ৩০ ৪০ ৫৩৩০ ০০21 ৮2 


- এতে -বলা হয়েছে, যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল টিটি ফলে তোমাদের কোন 
ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী । এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয্মেশ ও 
ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি' এখানকার কল্টও 
ক্ষণ্থায়ী_ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা 
করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয় । চিরস্থায়ী ধন ও নিয়়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কম্ট সহ্য 
করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । 


ZA 0 AW AchAs তি 


5 yf 1 ১ ww 34 "---অৰ্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জন- 


পদকে আল্লাহ্র আযাব দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পৰ্যন্ত সেগুলোতে মানুষ 
সামান্যই মাত্ৰ বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই '“সামান্য-র অর্থ যদি 
যৎসামানা বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক 
বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন বাসগহ পূনরায় আবাদ হয় নি। 
{কন্তু হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, “সামান্য'-র অর্থ সামান্যক্ষণ বা 
সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে; যেমন কোন পথিক 
" অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে জিরিয়ে নেয় । একে জনপদের আবাদ বলা যায় না। 
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42০) ৩21 ৪৩৬৪ Gp | শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল 


পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ৬ [._এর সর্বনাম দ্বারা €5)-১ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 


জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল । উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে 
তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, ঘে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রসূলের 
মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌছার পর যখন লোকেরা 
তা কবুল করে না, তখন জনপদসমূহের ওপর আযাব নেমে আসে 


এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পয়গম্থরগণ সাধারণত 
বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এরূপ 
শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত 
প্রয়োজনেও । প্রধান শহরে কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট 


সরা আল-কাসাস ৭২৫ 


শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে ঃ এ কারণেই কোন বড় শহরে রসূল প্রেরিত 
হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌছে যেতো। 
ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহ্‌র পয়গাম কবূল করা ফরয হয়ে যেতো এবং অস্বীকার 
ও মিথ্যারোপের কারণে সবার ওপর আযাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক । 


নির্দেশ ও আইন-কানূনে ছোট শহর. ও গ্রাম বড় শহরের অধীন £ এ থেকে 
জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের 
অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ 
পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না 
শোনার ওযর গ্রহণযোগ্য হয় না। 


এজন্যে রমযান ও ঈদের চাদের প্রশ্নেও ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন যে, এক শহরে 
শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে 
সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরী । কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা 
তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী 
না করা পর্যন্ত জরুরী হবে না।---€ ফতোয়া গিগ্াসিয়া ) ্‌ 
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10৯: 4431 ১০ ৮ শে *-__অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন সবই 


ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার 
ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী । 
দুনিয়ার ধন-সম্পদ ঘতই উৎকুষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে । বলা 
বাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও 
চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না। 

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, ষে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা 
বেশী করেঃ ইমাম শাফেয়ী রে) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যে, 
তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে 
এই ধন-সম্পদের শরীয়তসম্মত প্রাপক হবে--যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত ও 
আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা, বুদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে 
সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই । এই মাস'আলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে- 
মুখতারেও উল্লিখিত আছে। 
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(৬১) থাকে আমি উত্তম প্রতিশ্চতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি গর ব্যক্তির 
সমান, যাকে আমি পাথিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়ামতের 
দিন অপরাধীরূপে হাযির করা হবেঃ (৬২) যেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে আওয়াঘ দিয়ে 
বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবি করতে, তারা কোথায় £ (৬৩) 
যাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকতা। 
এদেরকেই আমরা পথন্রম্ট করেছিলাম । আমরা তাদেরকে পথন্রচ্ট করেছিলাম, যেমন 
আমরা পথন্রচ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হচ্ছি। তারা কেবল 
আমাদেরই ইবাদত করত নাঁ। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহ-. 
বান কর। তখন তারা ডাকবে । অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং 
তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সৎপথপ্রাসত হত! (৬৫) যেদিন আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রস্লগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃ- 
পর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে 
পারবে না। (৬৭) তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আশা 


করা যায়, দে সফলকাম হবে। | 
০০৬১১০০৩০৫৯ at Se SB 





তঙ্কসীরের সার-সংক্ষে প 

আম্মি যাকে উত্তম প্রতিশ্চতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সেকি এ ব্যক্তির সমান যাকে 
আমি পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সম্তার দিয়েছি, অতঃপর সে কিয়ামতের দিন এ 
সকল লোকের মধ্যে হবে যাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হবে? (প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে মুমিন । 
তাকে জান্নাতের প্রতিশ্র্ণতি দেওয়া হয়েছে এবং দ্বি তীগ্ব ব্যক্তি হচ্ছে কাফির, যে অপরাধীরূপে 
হাযির হবে। পার্থিব ভোগ-সস্ভারই কাফিরদের ভ্রান্তি কারণ, তাই তাস্পঙ্গরূপে উল্লেখ 
করা হয়েছে। নতুবা উভয় ব্যক্তির সমান না হওয়ার আসল কারণ এহ যে, শেষোক্ত 
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চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? 
জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা 
তঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিজ্রান্ত করেছিল। তাই 
লারা তা‘আল! স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত 
করেছি ঠিকই £ কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি । এজন্য আমরাও অপরাধী ; 
কিন্ত অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করে- 
ছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্থরগণ ও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হিদায়তও করেছিলেন 
এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়্গরন্থরগণের . 
কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে । এমতাবস্থায় তারা কিরপে 
দৌষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান 
খাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথগ্রস্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওষর নয়। 
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(৬৮) আপনার রা যা ইচ্ছা রা করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের 
কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ, পবিভ্র এবং তারা ঘাকে শরীক. করে, তা থেকে উধ্রে। (৬৯) 
তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং ঘা প্রকাগ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। 
(৭০) তিনিই আল্লাহ্‌ । তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে 
তাঁরই প্রশংসা । বিধান তারই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হাবে। 





সরা আল-কাসাস ৭২৯ 


(৭১) বলন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্‌ যদি রান্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যস্ত স্থাক্সী করেন, 
তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, ঘে তোমাদেরকে আলোক দান করতে 
পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে নাঃ (৭২) বলুন ভেবে দেখ তো, আল্লাহ 
যদি দিনকে কিয়ামতের দিন গর্ত স্থাক্ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য কে 
আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা 
কি তবৃও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন 
করেছেন, ঘাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে 
তোমরা ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আপনার পালনকর্তা (এককভাবে পূর্ণতা গুণে গুণান্বিত। সেমতে তিনি ) যা ইচ্ছা 
সৃষ্টি করেন (কাজেই সৃম্টিগত ক্ষমতা তাঁরই) এবং যে বিধানকে ইচ্ছা পছন্দ করেন 
(এবং পয়গম্করগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন। সুতরাং আইন জারির ক্ষমতাও তাঁরই ৷) 
তাদের (আইন জারির) কোন ক্ষমতা নেই যে, যে আইন ইচ্ছা জারি করবে; যেমন 
মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে শিরককে বৈধ আইন মনে করছে । এই বিশেষ ক্ষমতা 
থেকে প্রমাণিত হল যে,) আল্লাহ্‌ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উধ্বে। 
(কারণ, তিনি যখন এককভাবে স্রষ্টা ও বিধানদাতা, তখন ইবাদতেরও তিনি একাই যোগ্য । 
কেননা উপাস্য সে-ই হতে পারে, যে সৃষ্টি ও বিধান দান-_উভয়মেরই ক্ষমতা রাখে ।) 
আপনার পালনকর্তা (এমন পর্ণ ক্তানের অধিকারী যে, তিনি) জানেন যা কিছু তারা 
গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (অন্য কারও এমন জ্ঞান নেই। এ থেকেও তার 
এককত্ব প্রমাণিত হয়। অতঃপর তাই বলা হয়েছে 8) তিনিই (পূর্ণতা গুণে গুণাল্বিত ) 
আল্লাহ্‌ । তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে তিনিই প্রশংসার 
যোগ্য। (কেননা উভয় জাহানে তাঁর কাজকর্ম তার সর্বগুণে গুণান্বিত ও প্রশংসার যোগ্য 
হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। তাঁর রাজ্য শাসনক্ষমতা এমন যে,9 রাজত্বও (কিয়ামতে ) তারই 
হবে। (তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তি ও পরিধি এত ব্যাপক যে,) তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত 
' হবে। (বেঁচে যেতে পারবে নাবা কোথাও আশ্রয় নিতে পারবে না। তাঁর শক্তি-সামধ্য 
প্রকাশের জন্য) আপনি বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্‌ যদি রান্রিকে কিয়ামতের দিন 
পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক 
দান করতে পারেঃ (সুতরাং ক্ষমতায়ও তিনি একক ।) তোমরা কি (তওহীদের এমন 
পরিষ্কার প্রমাণাদি) শ্রবণ কর না? (এই ক্ষ মতা প্রকাশের জন্যই ) আপনি (এর বিপরীত 
দিক সম্পর্কে) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্‌ যদি কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করে 
দেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে 
পারে। তোমরা কি (কুদ্রতের এই প্রমাণ) দেখ না? (কুদরত একক হওয়া দ্বারা 
বোঝা যায় যে, উপাস্যতায়ও তিনি একক ।) তিনিই স্থীয্প রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও 
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দিন করেছেন, যাতে তোমরা রান্রে বিশ্রাম কর ও দিবা ভাগে রুহী অন্বেষণ কর এবং যাতে 
তোমরা (এ উভয় নিয়ামতের কারণে ) কৃতজতা প্রকাশ কর (অতএব অনুগ্রহেও তিনি 
একক । এটাও উপাস্যতায় একক হওয়ার প্রমাণ )। 


আনুঘঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, } ০৯৯ এর অর্থ বিধান জারির ক্ষমতা । আল্লাহ্‌ 


তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তার কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি 
একক ৷ তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্ট জীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, 
সৃজ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষম- 
তায়ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তাঁর তফসীর 
গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়ুম যাদুল মা“আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এইযে, 
JU এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব জাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান 
দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুষায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার 


1৮ 3 | AJA ef uA 


A ৬ এ পা 
জওয়াব 12০ uty lor 5) sk 0!) ১৯ 009 £ 5১ অর্থাৎ এই 


Arr AFA 


কোরআন আরবের দুইটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির 
প্রতি, অবতীর্ণ করা হল না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা 
হত'। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাঘিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা 
হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্ট জগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি 
করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তীরই। 
এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক 
যোগ্য নক্ন? 


এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত 
দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা £ঃ হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত 
থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি উদ্ধার করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য 
স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব 
দান সংশ্লিষ্ট বন্তর উপার্জন ও কর্মের ফল নয় বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে অ্রষ্টার মনো- 
নয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্তি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে উধ্ব আকাশকে 
অন্যগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। 
তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের ওপর. জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল 
প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদম- 
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সন্তানের ওপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গম্করগণকে অন্য পন্নগন্ধরগণের ওপর, ইবরাহীম 
খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা সো)-কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গণ্তরগণের ওপর, ইসমাঈল 
(আ)-এর বংশধরকে সমগ্র মানব জাতির ওপর, কুরায়শকে তাদের সবার উপর, মুহাম্মদ 
(সা)-কে সব বনী হাশিমের ওপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনীষীকে 
অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনয়ন 
ও ইচ্ছার ফলশ্চুতি । 


এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের ওপর, অনেক দিন ও রাতকে 
অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার 
প্রভাব। মোট কথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। 
তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম 
সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে 
পবিত্র ও পৃণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সংকর্মের মাধ্যমে অর্জিত 
হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দুইটি । একটি ইচ্ছাধীন, 
যা সৎ কর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে 
সব সাহাবীর ওপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবু বকর, অতঃপর উমর 
ইবনে খাত্তাব, অতঃপর উসমান গনী ও অতঃপর আলী মূর্তযা রো)-র ক্রমকে উপ- 
রৌক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ্‌ আবদুল আযীয দেহলভী 
(র)-রও একটি স্বতন্ত্র পুর্তিকা, এই বিষয়বস্তর ওপর ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। 
“বোর্পদত তাফসীল লি মাসআলাতিত তাঁফসীল” নামে বর্তমান লেখক এর উদ তৰ্জমা 
প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া আমি আহকামূল কোরআন সূরা কাসাসে ও আরবী ভাষায় 
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিষয়টি সুধীবর্গের জন্য ক্লুচিকর। তাঁরা সেখানে 
দেখে নিতে পারেন। 
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এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা রানির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ 


A টি Ad | 


করেছেন $$? ৬ 51 চা অর্থাৎ রাজিতে মান্ষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে 
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দিনের সাথে ০৬৫৪ বলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেন নি। কারণ এই যে, 


দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম, তা সুবিদিত। 
আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই । 
রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয় ; বরং মানুষের আরাম ও 
বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব । তাই একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের 


পণ ADIT AT পালাল AAJ AS 


ব্যাপারের শেষে৷ ৩% 21 এবং রাত্রির ব্যাপারের শেষে (9 57৮৮ ১৬ বলা হয়েছে। 


এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশী যে, তা দুষ্টি- 


শা টিপার পা পাতা 
[| 


সীমায় আসতে পারে'না, তবে শোনা যায়। তাই ০১৯০৯ ১! বলা হয়েছে। কেননা 


মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব 
সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় 


“ AS AST পাতা পা 


কম। তা দেখাও যেতে পারে! তাই ১১ ১4০ ১১1 বলা হয়েছে।-_মোষহারী) . 
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(৭৪) যেদিন আল্লাহ, তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক 
মনে করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্পৃদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী 
আলাদা করব; £পর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জানতে পারবে 
ঘে, সত্য আল্লাহর এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যেদিন আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে ডেকে বলবেন, ( খাতে নি তাদের লাল্ছনা 
শুনে নেয়) যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায় £ (প্রমাণ 
পূর্ণ করার জন্য তাদের স্বীকার করে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু বিষয়টিকে আরও 
জোরদার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দাড় করানো হবে এভাবে যে,) প্রত্যেক 
সম্প্রদায় থেকে আমি এক-একজন সাক্ষীও বের করে আনব (অর্থাৎ গয্মগন্রগণকে, 
তারা তাদের কুফরের সাক্ষ্য দেবেন।) অতঃপর আমি (মুশরিকদেরকে ) বলব, (এখন 
শিরকের দাবীর পক্ষে ) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা চাক্ষুষ ) জানতে 


সুরা আল-কাসাস ৃ ৭৩৩ 


পারবে যে, আল্লাহ্‌র কথাই সত্যছিল (যা পয়সগস্করগণের মাধ্যমে বলা হয়েছিল এবং 
শিরকের দাবী মিথ্যা ছিল।) তারা (দুনিয়াতে) যেসব কথাবার্তা গড়ত, (আজ) সে- 
গুলোর কোন পাত্তা থাকবে না (কেননা সত্য প্রকাশের সাথে মিথ্যা উধাও হয়ে যাওয়া 
অবধারিত )। 


A SA eA তা তি 
জ্ঞাতব্য ৪ পূর্ববর্তী আয্মাতে (41 1 ৬ বলে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল 


যে, তোমরা পয়গন্ধরগণকে কফি জওয়াব দিয়েছিলে? এখানে স্বয়ং পয়গন্থরগণ দ্বারা 
সাক্ষ্য দেওয়ানো উদ্দেশ্য। কাজেই একই প্রশ্ন বারবার করা হয়নি। 
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(৭৬) কারন ছিল মুসার সম্পৃদায়ভূক্ত। অতঃপর নে তাদের প্রতি দুষ্টামি 
করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, ঘার চাবি বহন 
করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে: কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্পৃদায্ন তাকে 
বলল, দম্ভ করো না, আল্লাহ, দাস্তিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) আল্লাহ্‌ তোমাকে যা 
দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ 
ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন 
এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অনর্থ সুষ্টি- 
কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান- 
গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সেকি জানে নাষে, আল্লাহ তার পর্বে অনেক সম্পুদায়কে 
ধ্বংস করেছেন, খারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধনসম্পদে অধিক প্রাচুর্য- 
শালী? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (৭৯) অতঃ 
কারূন জাঁকজমক সহকারে তার সম্পদায়ের সামনে বের হল। যারা পাথিব জীবন 
কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা 
দেওয়া হত! নিশ্চগ্ন সে ঝড় ভাগ্যবান (৮০) আর খারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা 
বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সকমাঁ, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া 
সওয়াবই উৎরুষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী। (৮১) অতঃপর আমি 
কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভ্গর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে ভাল্লাহ্‌ ব্যতীত 
এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা 
করতে পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, 
তারা প্রত্যষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ, তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিঘিক 
বধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও 
ভ্গর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাক্কিররা সফলকাম হবে না। 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 
কারূুন €-এর অবস্থা দেখ, কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে তার কি ক্ষতি হয়ে 
গেল! তার ধন-সম্পত্তি তার কোন উপকারে আসল না; বরং তার সাথে সাথে 


সূরা আল-কাসাস ৭৩৫ 


তার ধন-সম্পর্তিও বরবাদ হয়ে গেল । তার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই ঃ সে) ম্সা আ)- 
এর সম্প্রদায়ভূত্ত ছিল। [ বরং তার চাচাত ভাই ছিল (দুররে মনসূর)। অতপর 
সে ( ধন-সম্পদের আধিক্য হেত) তাদের প্রতি অহংকার করতে লাগল। আমি 
তাকে এত ধন-ভাগ্ার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী 
লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল । (চাবই যখন এত বেশি ছিল, তখন ধন-ভাণ্ডার যে 
কি পরিমাণ হবে, তা সহজেই অনুমেয় । সে এই বড়াই তখন করেছিল”) যখন 
তার সম্পূদায় (বোঝানোর জন্য) তাকে বলল, দন্ত করো না। আল্লাহ্‌ তা“আলা 
দান্তিকদেরকে পছন্দ করেন না। (আরও বলল,) তোমাকে আল্লাহ্‌ যা দান করে- 
ছেন, তদ্দ্বারা পরকালও অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ (নিয়ে 


পল লিল পি পা 


হাওয়া) ভূলে যেয়ো না। ( ১৪৫৩ ৮/৯ & 5--এর উদ্দেশ্য এই যে, ) আল্লাহ্‌ তা'আলা 


যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (বান্দাদের প্রতি) অনুগ্রহ কর এবং 
(আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও জরুরী দায়িত্ব নষ্ট করে) পৃথিবীতে অনর্থ সুষ্টি করতে প্রয়াসী 
হয়ো না। ( অর্থাৎ গোনাহ করলে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি হয় । আল্লাহ্‌ বলেন £ 


পরা রা ও এদি পা জারি 
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সংক্রামক গোনাহ্‌ করলে) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা অনর্থ সুষ্টিকারীদেরকে পছন্দ 
করেন না। [এসব উপদেশ মুসলমানদের পক্ষ থেকে হয়েছিল। সম্ভবত মূসা 
(আ) এই বিষয়্বস্ত প্রথমে বলেছিলেন । অতঃপর অন্য মুসলমানগণও তার পুনরা- 
রত্তি করেছিল ]। কারূণ (একথা শুনে) বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জান 
গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি । (অর্থাৎ আমি জীবিকা উপার্জনের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞাত আছি। এর বলেই আমি অগাধ ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছি । কাজেই 
আমার দম্ভ অহেতুক নয় । একে অদৃশ্য" অনুগ্রহও বলা যায় না এবং এতে কারও 
ভাগ বসানোরও অধিকার নেই । অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তার দাবি খণ্ডন করেন,) 
সেকি (খবর পরম্পরা থেকে একথা) জানে না যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তার পর্বে 
অনেক সম্প্দায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা (আথিক) শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল 
এবং জনবলে ছিল তার চাইতে প্রাচুর্যশালী £ (তাদের শুধু ধ্বংস হওয়াই শেষ নয়; 
বরং কুফরের কারণে এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার তা জানা থাকার কারণে কিয়ামতেও 
শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। সেখানকার রীতি এই যে,) পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে 
(অর্থাৎ তা খুজে বের করার উদ্দেশ্যে) জিক্তাসা করতে হবে না। (কারণ, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সব জানেন। তবে শাসানোর উদ্দেশ্যে জিজ্তাসা করা হবেঃ যেমন বলা 


পা ডি পাও পা নি এিেকাণা কিপাপা 


হয়েছে (১১৯০৯ 1 i) উদ্দেশ্য এই যে, কারান এই বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য 


করলে এমন মূর্খতার কথা বলত না। কেননা, পূর্ববর্তী সম্পুদায়সমূহের আযাবের 
অবস্থা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা‘আলা সর্বশক্তিমান এবং পরকালীন 


৭৩৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন || যষ্ঠ খণ্ড 


হিসাব-নিকাশ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিয়া- 
মতকে নিজের জ্ঞান-গরিমার ফলশর্ণতি বলার অধিকার কার আছেঃ?) অতপর (এক- 
বার) কারান জাঁকজমক সহকারে তার সম্পূদায়ের সামনে বের হল। (তার সম্পৃ- 
দায়ের) যারা পাথিব জীবন কামনা করত, (যদিও তারা ঈমানদার ছিল; যেমন পরবর্তী 


9 94531 5 পপ তা 

বাক্য 01 ৮৬৪ 401 ৩ ৮8১ থেকে বোঝা যায়। ) তারা বলল, আহা! কারন 
যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হত! বাস্তবিকই সে বড় ভাগ্যবান। 
(এটাছিল লোভ। এর কারণে কাফির হওয়া জরুরী হয় না। যেমন আজকালও কতক 
মুসলমান বিজাতির উন্নতি দেখে দিবারান্র লোভ করতে থাকে এবং এই চেষ্টায়ই 
ব্যাপ্ত থাকে ।) আর যারা (ধর্মের) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা €( লোভীদেরকে ) 
বলল, ধিক তোমাদেরকে, € তোমরা দুনিয়ার পেছনে যাচ্ছ কেন?) যারা ঈমানদার 
ও সৎকর্ম, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সওয়মাবই শ্রেষ্ঠ। (ঈমানদার ও সৎকর্মীদের মধ্যেও ) 
এটা পেরোপুরি ) তারাই পায়, যারা দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে) সবর করে ! (সুতরাং 
তোমরা ঈমান পূর্ণ কর এবং সৎকর্ম অর্জন কর। সীমার ভেতরে থেকে দুনিয়া অর্জন 
কর এবং অতিরিক্ত লোভ-লালসা থেকে সবর কর।) অতপর আমি কারূনকে ও তার 
প্রাসাদকে (তার উদ্ধত্যের কারণে) ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে এমন 
কোন দল ছিল না, যে তাকে আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব) থেকে রক্ষা করত 
(যদিও সে জনবলে বলীয়ান ছিল।) এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। 
গতকল্য (অর্থাৎ নিকট অতীতে ) যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, 
তারা (আজ তাকে ভূগর্ভে বিলীন হতে দেখে ) বলল, হায় (মনে হয় সচ্ছলতা ও 
অভাব-অনটন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ওপর ভিত্তিশীল নয়, বরং এটা সৃষ্টিগত রহস্যের 
ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র করতলগত' 1) আল্লাহ্‌ তীর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক 
বধিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) হ্রাস করেন। (আমরা ভুলবশত একে সৌভাগ্য 
মনে করতাম। আমাদের তওবা! বাস্তবিকই) আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না 
থাকলে তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। (কেননা লোভ ও দুনিয়া- 
প্রীতির গোনাহে আমরাও লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম) ব্যস বোঝা গেল, কাফিররা সফল- 
কাম হবে না ক্ষেণকাল মজা লুটলেও পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্ররুত সাফল্য 
ঈমানদাররাই পাবে) । ্‌ oo 


আনুষন্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফিরাউন ও ফিরাউন-বংশীয়দের সাথে মুসা 
(আ)-র একক ঘটনা বণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্পুদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তার 
দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বব্তী আয্মাতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, 
পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী । সুতরাং এর মহব্বতে 


সূরা আল-কাসাস ৭৩৭ 


1৮5 2 পাপা Ae AD AJA AMY পা শা 


ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় ঃ AE RAE TES RT 


--কারনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধনসম্পদ অজিত হওয়ার পর সে 
এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে 
কৃতদ্ঘতা করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকীনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও 
অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন-ভাণ্ডার সহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়। 


৩১০) ---সম্ভবত হিখ্ ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কোরআন থেকে 
এতটকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা আ)-র সম্পদায় বনী ইসরাঈলেরই 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসা আ)-র সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি 
বণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আ)-র চাচাত 
ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে।---(কুরতুষী, রূহুল-মা“আনী) 


রূহুল মা"আনীতে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে 
যে, কারূন তওরাতের হাফিষ ছিল এবং অন্য সবার চাইতে বেশি তার তওরাত মুখস্থ 
ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হল! তার 
কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পাথিব সম্মান ও জীকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় 
মোহ। মূসা আট) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তার ভ্রাতা হারূন 
(আঁ) ছিলেন তাঁর উধির ও নবুয়তের অংশীদার। এতে কারূনের মনে হিংসা জাগে 
যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই 
কেন? সেমতে সে মূসা আ)-র কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, 
এটা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোন হাত নেই। কিন্তু কারান এতে সন্তুষ্ট 
হল না এবং মুসা আ)-র প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠল। 


A Awe | পা 


৪৮৩ ৪-7৮৯৯ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ জুলুম করা। 


আয়াতের অর্থ এই যে,সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। 
ইয়াহইয়া ইবনে সালাম ও সায়ীদ ইবনে মুসাইফ়্যিব বলেন, কারান ছিল বিস্তশালী। 
ফ্রিরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা 
অবস্থায় সে বনী ইসরাঈলের ওপর নির্যাতন চালায় ।---(কুরতুবী ) 


এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন 
যে, কারূন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাঈলের মুকাবিলায় অহংকার 
করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্িছত ও হেয় প্রতিপন্ন করে। 


৭৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ASIA পানা 


js ৫৮ ৩157358 শব্দটি 3১ -এর বহবচন। এর অর্থ ভূগর্ভস্থ 


ধনভাগ্ার। শরীয়তের পরিভাষায় 5 এমন ধনভাগারকে বলা হয়, যাঁর যাকাত দেওয়া 


হয়নি। হযরত আতা থেকে বণিত আছে যে, কারান হযরত ইউসুফ (আ)-এর একটি 


বিরাট ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছিল।--_রোহ) 


— A IA SAIS 


সণ ০ শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুকিয়ে দেওয়া । 


শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই ঘষে, তার ধনভাগ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত 
অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য 
ছিল। বলা বাহুল্য, চাবি সাধারণত হালকা ওজনের হযে থাকে, যাতে বহন করা 
ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চাবির 
ওজন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না।---(রূহ্‌) 


NEL AE 


cI 2 15 -এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কোরআন পাক অনেক 
আয়াতে এই ha *__কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে $ Ue 03s আয়াতে বলা হয়েছে $ 


০ AS পর প 


oA A ভি 
আরও এক আয়াতে আছে £ (3015 ১8 91036 সত কোন কোন আয়াতে 
5 (AG রর পর্ণ ছি তার 


এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বণিত আছে, যেমন ০০৯৪ eg 


ed AS ASA AS aA পা 


৬১১৭ 5৮1 আয়াতে এবং ৯ 5০43 আয়াতে। এসব আগ্লাতের সমষ্টি 


থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও ডান এবং নিষিদ্ধ, যা দম্ভ ও 
অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে 
নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়-_-আল্লাহ্‌ তাআর্লার অনুগ্রহ 
ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, তা নিষিদ্ধ নয় বরং 
একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ, এতে আল্লাহ্‌ তাআলার নিয্নামতের কৃতক্ততা প্রকাশ পায়। 


“AW AA পা পরা Ar পা তা তা পা টে 


WHT re এপ ০৭৩5 ৪7১৮) 04810 1 প ২815 


শঅর্থাৎ ঈমানদারগণ কারূনকে এই উপদেশ দিল+ আল্লাহ্‌ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ 


সরা আল-কাসাস ৭৩৯ 


দান করেছেন, তদ্দ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ 
আছে তা ভূলে যেয়ো না। 

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ দুনি- 
মার বয়স এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে 
পারে। সদ্কা, খয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভু ক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস 
সহ অধিকাংশ তফসীরবিদ 'থেকে এ অর্থই বণিত আছে ।---(কুরতুবী) এমতাবস্থায় 
দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে 
আল্লাহ্‌ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি স্বাস্থ্য ইত্যাদি-_- এগুলোকে 
পরকালের কাজে লাগাও । প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই, যতটুকু 
পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীর- 
কার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্‌ যা কিছু দিয়েছেন, 
তদ্দ্বারা পরকালের ব্যবস্থা কর; কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না 
যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে! বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্য 
রাখ। এই হা অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বেঝানো 
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তওরাতের ক্তান বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারন তওরাতের 
হাফিয ও আলিম ছিল। মৃসা আট যে সত্তরজনকে ত্র পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার 
ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে 
করে বসে। তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার 
নিজস্ব জ্তানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার 
প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে ইল্ম বলে «অর্থ- 
নৈতিক কলাকৌশল” বোঝানো হয়েছে । উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি।' 
উদ্দেশ্য এই যে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহের কোন দখল 
নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ 
কারান একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য 
এগুলোও তো আল্লাহ্‌ তা‘আলারই দান ছিল;---তার নিজস্ব গুণ-গরি'মা ছিল না। 
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আসল জওয়াব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ যদি স্বীকার করে 
নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পর্দ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান 


দ্বারাই অজিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। 


৭৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষষ্ঠ খণ্ড 


কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্‌ তা'আলার দান। এই জওয়াব 
যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে 
যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অজিত 
হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। অর্থের প্রাচুর্য কোন 
মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ 
হিসাবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবেরদের দুষ্টান্ত পেশ করেছে। 
তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে হঠাৎ 
পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি। 
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৯) অৰ্থাৎ আলিমদের মুকাবিলায় (৬ ১18 543! 1 5১১৪১৪ ০৪১1! 


বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং 
একে লক্ষ্য স্থির করা আলিমদের কাজ নয়। আলিমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের 
চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার 
ভোগসস্তার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তষ্ট থাকেন। 


টিটি 2 রি ই হু ইনি 3 
৯০ (৯ রে 4 5 A332 89/4 2.9 পাতি তে তে 2 রর 
০৯১১1১1০১৩১ 42১00৩8৯৬00 5 


৫ ৫৮১ ‘2 da 3 ANE LINEAL AT ৫৯৫০ 

405 56০002৮০০৩০ সআ১০১৬১ 

att শশী 
পর টি | রে কী টু | 2 ৬) #32 

ME GD 254 EIT ০৮ 9০৬৩৩ 

eo OI HE LYS ES 


(৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ওদ্ধত্য 
প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহ্‌-ভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম। 
(৮৪) যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, নে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে 
আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা লে মন্দ কর্ম পরিমাপেই প্রতিফল পাবে। : 
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প ৪ 
এই পরকাল (যার সওয়াব যে উদ্দেশ্য, তা 7৯ 481৮৮ তি বাক্যে বগিত 


স্রা আল-কাসাস ৭৪১ 


হয়েছে) আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে উদ্ধত্য হতে এবং অনর্থ 
স্্টি করতে চায় না। (অর্থাৎ অহংকার তথা গোপন গোনাহ করে না এবং কোন 
প্রকাশ্য গোনাহেও লিপ্ত হয় না, ষদ্দ্বারা দুনিয়াতে অনর্থ সুষ্টি হতে পারে। শুধু গোপন 
ও প্রকাশ্য মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়; বরং) শুভ পরিণাম আল্লাহ্‌- 
ভীরুদের জন্য (যারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে সৎকর্মও করে থাকে। 
কর্মের প্রতিদান ও শান্তি এ ভাবে হবে যে,) যে কেয়ামতের দিন) সৎকর্ম নিয়ে 
আসবে, সে তার (প্রাপ্যের) চাইতে উত্তম ফল পাবে। (কেননা সৎকর্মের প্রতিদান 
সমানানৃপাতে হওয়া তার আসল চাহিদা; কিন্তু সেখানে বেশি দেওয়া হবে। এর সর্বনিম্ন 
পরিমাণ হচ্ছে দশ গুণ।) এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা মন্দ কর্মের 
পরিমাণেই প্রতিফল পাবে তের্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে অধিক শাস্তি বা প্রতিফল দেওয়া 
হবে না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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লের মক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ওদ্ধত্য ও 
অনর্থের ইচ্ছা করে না। 3৫ শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় 


মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। ১৯১ বলে অপরের ওপর জুলুম বোঝানো 
হয়েছে ।----(স্ফ্ৰিয়ান সওরী ) 

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গোনাহ্‌ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। 
কারণ, গোনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা 
গেল যে যারা অহংকার, জুলুম অথবা গোনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই। 


জাতব্যঃ$ যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা 
উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বণিত হয়েছে। 
নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল পোশাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য 
আহার করা এবং সুন্দর বাসগুহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমন সহীহ্‌ মুসলিমের 
এক হাদীসে তা বণিত হয়েছে৷ 


গোনাহের দৃঢ় সংকল্গপও গোনাহ £ আয়াতে ওদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে 
পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোন গোনাহের বদ্ধপরি- 
করতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ্‌ ।--রেহ) তবে পরে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে সংকল্প 
পরিত্যাগ করে, তবে গোনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। পক্ষা- 
স্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গোনাহ্‌ করতে সক্ষম না হয়ঃ কিন্তু চেস্টা 
ষোল আনাই করে, তবে গোনাহ না করলেও তার আমলনামায় গোনাহ লেখা হবে।-_- 
(গাযযালী ) | 


৭৪২ . তফসীরে মা"আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


৮৯ 25 টি 


আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ Aol ৯ ০ 5___এর সারমর্ম এই যে, 


পরকালীন মাক্ত ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় রা এক. উঁদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি 
থেকে বেঁচে থাকা এবং দুই. তাকওয়া তর্থা সৎকর্ম সম্পাদন করা। এই দুইটি বিষয় 


থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যে সব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো 


সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শত। 
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(৮৫) যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই 
আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন, আমার পালনকতা ভাল জানেন কে. 
হিদায়ত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতি আছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না 
ঘে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকতার রহমত । 
অতএব আপনি কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফিররা যেন আপনাকে 
আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার 
পর। আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের 
অন্তভূক্ত হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন 
না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। 
বিধান তারই এবং তোমরা তারই কাছে প্রত্যাবতিত হবে। ্‌ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ | | 

(আপনার শত্ররা নির্যাতনের মাধ্যমে আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। 
স্বদেশ থেকে এই জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদের কারণে আপনার অন্তরে ব্যথা আছে। 






স্রা আল-কাসাস ৭৪৩ 


অতএব আপনি সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি কোরআন (অর্থাৎ 
কোরআনের বিধানাবলী পালন ও প্রচার) ফরয করেছেন (যা আপনার নবুয়তের 
প্রমাণ) তিনি আপনাকে (আপনার) মাতৃভূমিতে (অর্থাৎ মঙ্কায়) আবার ফিরিয়ে 
আনবেন। (তখন আপনি স্বাধীন, প্রবল এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন। এমতাবস্থায় 
বসবাসের জন্য অন্য স্থান মনোনীত করা হলে তা উপকারবশত ও ইচ্ছাকৃত করা হয়, 
ফলে তা কম্টের কারণ হয় না। আপনার সত্য নবুষ্ধত সত্ত্বেও কাফিররা আপনাকে 
ভ্রান্ত এবং তাদেরকে সত্যপন্থী মনে করে। কাজেই) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমার 
পালনকর্তা ভাল জানেন কে সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে 
(পতিত) আছে। (অর্থাৎ আমি যে সত্যগন্থী এবং তোমরা যে মিথ্যাপন্থী এর 
অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে যখন কাজে লাগাও না 
তখন অগত্যা জওয়াব এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলাই ভাল জানেন। তিনি বলে দেবেন। 
আপনার এই নবুয়ত নিছক আল্লাহ্‌র দান। এমন কি, স্বয়ং) আপনি (নবী হওয়ার 
পূর্বে) আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। কেবল আপনার 
পালনকর্তার রুপায় এটা অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি (তাদের বাজে কথাবার্তায় 
মনোনিবেশ করবেন না এবং এ পর্যন্ত যেমন তাদের থেকে আলাদা রয়েছেন, ভবিষ্য- 
তেও এমনিভাবে) কাফিরদের মোটেই সমর্থন করবেন না। আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী 
আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিররা যেন এগুলো থেকে আপনাকে বিমুখ 
না করে (যেমন এ পর্যন্ত করতে পারেনি।) আপনি (যথারীতি) আপনার পালনকর্তার 
(ধর্মের) প্রতি (মানুষকে) দাওয়াত দিন এবং € এ পর্যন্ত যেমন মুশরিকদের সাথে 
আপনার কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ভবিষ্যতেও) কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত 
হবেন না। ( এ পর্যন্ত যেমন শিরক থেকে পবিত্র আছেন, এমনিভাবে ভবিষ্যতেও) 
আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করবেন না। (এসব আয়াতে 
কাফির ও মুশরিকদেরকে তাদের বাসনা থেকে নিরাশ করা হয়েছে এবং তাদের লক্ষ্য 
করে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সো)-কে স্বধর্মে আনয়ন করার যে বাসনা পোষণ 
কর এবং তাকে অনুরোধ কর, এতে তোমাদের সাফল্যের কোনই সম্ভাবনা নেই। কিন্তু 
সাধারণ অভ্যাস এই যে, যার প্রতি বেশি রাগ থাকে, তার সাথে কথা বলা হয়না; 
বরং প্রিয়জনের সাথে কথা বলে তাকে শোনানো হয়। মা‘'আলিম গ্রন্থে হযরত 
ইবনে আব্বাস থেকে বণিত আছে যে, এসব আয়াতে বাহ্যত রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
সম্বোধন করা হলেও উদ্দেশ্য তিনি নন। এ পর্যন্ত রিসালতের বিষয়বন্ত মূল লক্ষ্য 
হিসাবে বণিত হয়েছে, যদিও প্রসজক্রমে তওহীদের বিষয়বনস্তও এসে গেছে। অতপর 
তওহীদের বিষয়বস্তু মুল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনি ব্যতীত কেউ উপাস্য 
( হওয়ার যোগ্য) নেই। (কেননা,) আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। 
(কাজেই তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ হচ্ছে তওহীদের বিষয়বন্ত। অতপর 
কিয়ামতের বিষয়বস্তু বণিত হচ্ছে।) রাজত্ব তাঁরই কিয়ামতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে।) 
এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবতিত হবে (তখন সবাইকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান 
দেবেন )। 
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এসব EEE রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং বিসালতের কর্তব্য 
পালনে অবিচল থাকার . প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে 
সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ্‌ তা'আলা ম্সা (আ)-র বিস্তারিত কাহিনী তথা 
ফিরাউন ও তার সম্পৃদায়ের শজতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্থীয় রুপায় তাকে 
ফিরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব 
সূরার শেষভাগে শেষ নবী রসুল (সা)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা 
করেছেন যে, মক্কার কাফিররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা 

করেছে এবং মন্কাগ্স মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
চিরন্তন রীতি অনুযাক্সী রসূলুল্লাহ সো)-কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান 
করেছেন এবং যে মন্কা থেকে কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় 
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তাঁর পুরাপুরি কততৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 258) ০ ৩ 0 ১৪১১ _-অর্থাৎ যে 


পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে 
চলা ফরয করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে “মা‘আদে” ফিরিয়ে নেবেন! সহীহ্‌ 
বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বণিত আছে যে, আয়াতে ‘মাআদ’ 
বলে মন্ধা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য 
আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হারম ও বায়তুল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করতে হয়েছে; 
কিন্তু যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি অব- 
শেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মৃকাতিল বর্ণনা করেন $ 
রসূলুল্লাহ সো) হিজরতের সময় রান্্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্ধা 
থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শজুপক্ষ তার 
পশ্চাদ্ধাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনঘিল রাবেগের নিকটব্তীঁ 
জোহ্‌্ফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হল এবং বায়তুল্লাহ্‌ ও 
স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আট) এই আয়াত 
নিয়ে আগমন করলেন। এই আয্মাতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, 
জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় 
মক্কায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে 
আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় 
মক্ধীও নয়, মদনীও নয়। --(কুরত্বী ) 


কোরআন শন্রর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ$ আলোচ্য আয়াতে 
রস্লল্লাহ্‌ সো)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মন্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হাদয়গ্রাহী 


সূরা আল-কাসাস ্‌ ৭৪৫ 


ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিভ্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয 
করেছেন, তিনি আপনাকে শন্তরর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মস্কায় ফিরিয়ে 
আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তিলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ 
পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে। 


CUA পাও রা টি 
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বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। 
কোন কোন তফসীরকার বলেন £ “৪5 বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা 


একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্‌র 
জন্য খাটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে---এছাড়া সব ধ্বংসশীল। 


gtk) 1 & ০ 
সর। আল-আন কাবুত 


মক্কায় অবতীর্ণ, ৬৯ আয়াত, ৭ রক, 
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(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) মান্য কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই 
অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? 
(৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের প্বে ছিল। আল্লাহ্‌ অবশ্যই 
জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চই জেনে নেবেন মিথ্যকদেরকে। (8) যারা 
' মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেচে যাবে? তাদের 
ফয়সালা খুবই মন্দ। (৫) যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত 
কাল অবশ্যই আসবে । তিনি সর্শ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (৩) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো 
নিজের জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্‌ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিক্সে দেব 
এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎরুম্টতর প্রতিদান দেব। 


EA 








সরা আল-আনকাবুত ্‌ ্‌ ৭৪৭ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আলিফ-লাম-মীম---( এর অর্থ আল্লাহ্‌ তাণআলাই জানেন। কতক মুসলমান 
যারা কাফিরদের নির্যাতন দেখে ঘাবড়ে যায়। তবে) তারা কি মনে করে যে, তারা 
‘আমরা বিশ্বাস করি’ বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে (নানা বিপদাপদ 
দ্বারা) পরাক্ষা করা হবে না? (অর্থাৎ এরাপ হবে না; বরং এ ধরনের পরীক্ষারও 
সম্মুখীন হতে হবে।) আমি তো ( এমনি ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা) তাদেরকেও পরাক্ষা 
করেছি, যারা তাদের পূর্বে (মুসলমান) ছিল। (অর্থাৎ অন্যান্য উম্মতের মুসলমানরাও 
এমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। এমনিভাবে তাদেরকেও পরীক্ষা করা হবে। 
এই পরীক্ষায়) আল্লাহ্‌ তা"আলা প্রকাশ করে দেবেন কারা (ঈমানের দাবীতে) সত্য- 
বাদী এবং আরও প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী। (সেমতে যারা আন্তরিক 
" বিশ্বাস সহকারে মুসলমান হয়, তারা এসব পরাক্ষান় অবিচল থাকে বরং আরও পাকা- 
পোক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা সাময়িক বিপদ দূরীকরণার্থে মুসলমান হয়, তারা এই 
কঠিন মুহূর্তে ইসলাম ত্যাগ করে বসে। অর্থাৎ এটা পরীক্ষার একটি রহস্য। কারণ, 
খাঁটি অর্থাটি মিশ্রিত থেকে যাওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষতিকারিতা .রয়েছে বিশেষত 
প্রাথমিক অবস্থায় । মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে 8) যারা মন্দ কাজ করছে, তারা 
কি মনে করে যে তারা আমার আয়ত্ের বাইরে কোথাও চলে যাবে? তাদের এই 
সিদ্ধান্ত নেহাতই বাজে। (এটা মধ্যবর্তী বাক্য। এতে কাফিরদের কুপরিণাম শুনিয়ে 
মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, তাদের এই নির্যাতনের প্রতি- 
শোধ নেওয়া হবে। অতপর আবার মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে 8) যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ 
কামনা করে (এসব বিপদাপদ দেখে তার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। কেননা) 
আল্লাহর (সাক্ষাতের) সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে, যোর ফলে সব চিন্তা দূর 


Ene dl 
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হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ বলেন $ LUISE CS 31 BH ds এস 15; ৩.১) তিনি 


টি শা তা 


সর্বশ্রোতা, সর্বজানী। (কোন কথা ও কাজ তাঁর কাছ থেকে গোপন নয়্। সুতরাং 
সাক্ষাতের সময় তোমাদের সব উক্তিগত ও কর্মগত ইবাদতের প্রতিদান দিয়ে সব 
চিন্তা দূর করে দেবেন।) এবং (মনে রেখ, আমি যে তোমাদের কষ্ট স্বীকার করতে 
উৎসাহিত করছি, এতে আমার কোন লাভ নেই; বরং ) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে 
নিজের (লাভের) জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। (নতুবা) আল্লাহ্‌ তা“আলা বিশ্ববাসীদের 
মুখাপেক্ষী নয়। (এতেও কষ্ট স্বীকারের প্রতি উৎসাহ রয়েছে। কেননা নিজের লাভ 
জানার কারণে তা করা আরও সহজ হয়ে যায়। লাভের বর্ণনা এই যে,) যারা বিশ্বাস 
করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের গোনাহ্‌ দূর করে দেব। (কুফর ও শিরক 

তো ঈমান ছারা দূর হয়ে যায়। কতক গোনাহ্‌ তওবা দ্বারা, কতক গোনাহ্‌ সৎকাজ 
দ্বারা এবং কতক গোনাহ বিশেষ অনুগ্রহে মাফ হয়ে যাবে।) এবং তাদেরকে তাদের 
কর্মের চাইতে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব (সুতরাং এত উৎসাহ দানের পর ইবাদত ও 
সাধনায় দৃঢ় থাকতে যত্ববান হওয়। জরুরী )। 


৭৪৮ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


) 
“ KEAN রশ 


(31098 এ ৯ ১৩০০৪ শব্দটি 8১9) থেকে উভ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। 
ঈমানদার বিশেষত পয্সগম্থরগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। 
পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে এসেছে । এই সব পরীক্ষা কোন সময় কাফির 
ও পাপাচারীদের শন্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন অধিকাংশ 
পয়গম্বর, শেষ নবী মুহাম্মদ (সো) ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মু- 
হীন হয়েছেন। সীরত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। 
কোন সময় এই পরাক্ষা রোগব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন হযরত 
আইয়ুব (আ)-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে 
দেওয়া হয়েছে। 


রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সেই সব সাহাবী, যাঁরা মদীনায় 
হিজরতের প্রাক্কালে কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক । 
সর্বকালের আলিম, সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মৃখীন হয়েছেন 
এবং হতে থাকবেন ।--ঞ্েরতুবী ) 


AS A GB ঢেোলালা AAT 


5১১০ ০৪ ১১ { 4) (১১৩১৯ অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ' ও বিপদাপদের মাধ্যমে 


আল্লাহ্‌ তা“আলা খাঁটি-অর্খাটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুল- 
বেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট 
ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ. অসৎ এবং খাঁটি-অর্খাটি 
পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা । একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা জেনে 
নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী । আল্লাহ্‌ তাআলার তো প্রত্যেক মানু- 
ষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিত। তার জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার 
মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে 
দেবেন। 


হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রে) মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব 
রে) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এইযে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও 
অর্খাটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই 
পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য 
জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার 
মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই 
এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে। 
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রগ 
পাটি ও 
০৮৩২১ 
(৮) আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। 
যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার 
সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে 
তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব, ঘা কিছু তোমরা করতে। 


(৯) হারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সকমীদের 
অস্তভূ ক্ত করব । 











তক্কসীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। (এবং 
এতদসঙ্গে একথাও বলেছি যে,) যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক 
করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তোমার কাছে কোন 
প্রমাণ নেই (এবং প্রত্যেক বস্তই যে ইবাদতের যোগ্য নয়, তার প্রমাণাদি আছে) 
তবে (এ ব্যাপারে) তাদের আনুগত্য করো না। তোমাদের সবাইকে আমার কাছে 
ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু (সৎ ও অসৎ 
কর্ম) তোমরা করতে। (তোমাদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে ও সৎকর্ম 
করবে আমি তাদেরকে সৎ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে জান্নাতে দেব। এমনিভাবে কুক- 
মের কারণে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেব। এর ভিত্তিতেই যারা পিতামাতার আনু- 
গত্যকে আমার আনুগত্যের উপর অগ্রাধিকার দেবে, সে শাস্তি পাবে। যে এর বিপরীত 
করবে, সে শুভ প্রতিদান পাবে। মোটকথা, নিষিদ্ধ কাজে পিতামাতার অবাধ্যতা করলে 
গোনাহ হবে বলে ধারণা করা উচিত নয়। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


১) ৮) | ৩৬০ 5১ হিতাকাতক্ষা ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন 


কাজ করতে বলাকে ০০ এ বলা হয়।--(মাযহারী) 
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০০৬ ই ১১12 ৩ ০৯ শব্দটি ধাত্‌। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্য- 


শাল 


মনত্তিত বাবহারকে অতিশয়ার্থে ৯৯ বলে ব্যস্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। 


A রা AS Pd পট লা রা A 

ক 1 ০--অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করার 
সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা 
পর্যন্ত পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে 
বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে নাঃ যেমন হাদীসে 
আছে £ ও) ০০১ 1 8১০৬০০৪ 3 2155৩) ৪৪ 0 --অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে 
কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়। 


আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আব্‌ ওয়াক্কাস (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
তিনি দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক 
পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবু সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম 
গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুন্রকে শাসিয়ে শপথ করল, 
আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে 
না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যু বরণ করব, যাতে তুমি মাত্হস্তা 
রূপে বিশ্ববাসীর দৃঁষ্টতে হেয় প্রতিপন্ন হও।--(মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত 
হযরত সা"দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল। 


বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সা'দের জননী এক দিন এক রাত মতান্তরে 
তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ 
উপস্থিত হলেন। মাত্ভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্ত আল্লাহ্‌র ফরমানের শ্রকাবিলায়. তা ছিল 
ত্চ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন £ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে 
একশ’ আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার 
ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ 
করুন, যান। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা 
অনশন ভঙ্গ করল। 


ধা 
গু 
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(১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি; কিন্তু 
আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র 
আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আনে 
তখন তারা বলতে থাকে, ‘আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম!’ বিশ্ববাসীর অন্তরে যা 
আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? (১১) আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফিক। (১২) কাফিররা- 
সু’মিনদেরকে বলে, “আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। 
অথচ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই বহন করবে না! নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী । (১৩) 
তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য 
তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, নে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। 


পা পাশাপাশি 


























তক্চসীরের সারসংক্ষেপ 

কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতপর 
আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহ্‌র আযাবের 
মত (ভয়ংকর) মনে করে। (অথচ মানুষ এরূপ আযাব দেওয়ার শক্তিই রাখে না। 
এখন তাদের অবস্থা এই যে,) যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে (মুসলমানদের ) 
কোন সাহায্য আসে, (উদাহরণত জিহাদে এরা যখন বন্দী হয়ে আসে,) তখন তারা 
বলে, আমরা তো (ধর্ম ও বিশ্বাসে) তোমাদের সাথেই ছিলাম। (অর্থাৎ মুসলমানই 
ছিলাম, যদিও কাফিরদের জোর-জবরদস্তির কারণে তাদের সাথে যোগদান করেছিলাম 
আল্লাহ বলেন,) আল্লাহ্‌ কি বিশ্ববাসীর মনের কথা সম্যক অবগত নন? (অর্থাৎ 
তাদের অন্তরেই ঈমান ছিল না। এসব ঘটনা ঘটার কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ অবশ্যই 
জেনে নেবেন বিশ্ববাসীদের এবং জেনে নেবেন মুনাফিকদেরও। কাফিররা মুসলমানদের 
বলে, তোমরা ধর্মে) আমাদের পথ অনুসরণ কর। (কিয়ামতে ) তোমাদের (কুফর ও 
অবাধ্যতার) পাপভার আমরা বহন করব। (তোমরা মুক্ত থাকবে।) অথচ তারা 
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তাদের পাপভার কিছুতেই € তোমাদের মুক্ত করে) বহন করতে পারবে না। তারা 
সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে। তেবে) তারা নিজেদের পাপভার (পুরাপুরি) এবং তার সাথে 
আরও কিছু পাপভার বহন করবে। তোরা যেসব পাপের কারণ হয়েছিল, এগুলো 
সেই পাপ। তারা এসব পাপভার বহন করার কারণে আসল পাপমুক্ত হয়ে যাবে না। 
মোটকথা, আসল পাপীরা হালকা হবে নাঃ কিন্ত তারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে 
তাদের পাপের বোঝা আরও ভারী হয়ে যাবে।) তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করত 
সে সম্পর্কে তারা অবশ্যই জিক্তাসিত হবে (অতঃপর এ কারণে শাস্তি হবে)। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
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করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 
কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সুষ্টি করে মুসল- 
মানগণকে বিপথগামী করার চেস্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয্মাতেও তাদের এমনি 
একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এইযে, কাফিররা মুসলমানগণকে বলত, 
তোমরা অহেতুক পরকালের শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা 
দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি 
পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে. 
আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে অশচও লাগবে না। | 

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সুরা নজমের | শেষ রুকতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
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আছে যে, জনৈক টিসি তার কাফির উনারা; এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি 
আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা 
ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সেকিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে 
দিল। তার নির্ুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। 


সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফিরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য 
আয়াতে .বণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে 
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৩%? 5 ১---অৰ্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন 


করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সুরা নজমে আরও বলা 
হয়েছে যে, তারা যদি পিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র পক্ষ 


সরা আল-আনকাবুত 3৫৩ 


থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে 
পাকড়াও করা ন্যায়নীতির পরিপন্থী । 


দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে 
মুক্ত করে দেবে---একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য 
পথ থেকে বিচ্যুত করার চেস্টা স্বম্মং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাধে 
চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে 
বিদ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে। 


যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী ঃ আসল পাপীর যে শাস্তি হবে তার 
প্রাপ্যও তা-ই £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত 
করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর 
অনুরূপ অপরাধী । হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বণিত এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত 
লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কমের সওয়াব দাওয়াত- 
দাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রম্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার 
দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার 
ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না ৷---( কুরতুবী ) 
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৭৫৪ তফসীরে মা‘আরেফুল-কোরআন।। ষষ্ঠ খণ্ড 


৩১৪) আমি নৃহ (আ)-কে তার সম্পুদায্মের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি 
তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে 
মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকা- 
রোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্য। (১৬) 
মরণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তার সম্প্দায়কে বললেন তোমরা আল্লাহ্র 
ইবাদত কর এবং তাকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ঘদি তোমরা বোঝা । 
(১৭) তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন 
করছ। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিঘিকের 
মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিঘিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তার 
ক্লৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবতিত হবে। (১৮) তোমরা যদি 
মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের  পর্ববতীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্পষ্টভাবে 
পয়গাম পৌছিয়ে দেওয়াই তো রস্লের দায়িত্ব। | 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি নৃহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করেছি। 
তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ-কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছেন (এবং নিজ সম্প্র- 
দায়কে বুঝিয়েছেন)। অতঃপর তোরা যখন ঈমান কবল করল না, তখন) তাদেরকে 
মহাপ্লাবন গ্রাস করেছে। তারা ছিল বড় আলিম। (এত দীর্ঘ দিনের উপদেশেও 
তাদের মন গলল না।) অতঃপর (প্লাবন আসার পর) আমি তাকে ও নৌকারোহী- 
গণকে (যারা তার সাথে আরোহণ করেছিল, এই প্লাবন থেকে তাদের) রক্ষা করলাম 
এবং এই ঘটনাকে বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষাপ্রদ করলাম। (তারা চিন্তাভাবনা করে ' 
বৃঝতে পারে যে, বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি কি হয়) এবং আমি ইবরাহীম (আ)-কে 
(পয়গম্ধর করে) প্রেরণ করলাম। যখন তিনি তাঁর মমুতিপৃজারী ) সম্পুদায়কে বললেন, 
তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাকে ভয় কর (ভয় করে শিরক ত্যাগ কর)। 
এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ (শিরক নিছক নিবৃদ্ধিতা)। 
তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে কেবল (অক্ষম ও অকর্মণ্য) প্রতিমার পূজা করছ এবং €এ 
ব্যাপারে) মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করছ (যে, তাদের দ্বারা আমাদের রুষী রোজগারের 
উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এটা নির্জলা মিথ্যা। কেননা) তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের 
ইবাদত করছ, তারা তোমাদের কোন রিঘিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই তোমরা 
আল্লাহ্‌র কাছেই রিষিক তালাশ কর। (অর্থাৎ তাঁর কাছে চাও, রিযিকের মালিক 
তিনিই। তিনিই যখন মালিক, তখন) তাঁরই ইবাদত কর এবং (অতীত রিখিক তিনিই 
দিয়েছেন, তাই) তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। € এহচ্ছে ইবাদত করার এক কারণ । 
দ্বিতীয় কারণ এই যে, তিনি ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখেন। সেমতে ) তোমরা তারই 
কাছে প্রত্যাবতিত হবে। তেখন কুফরের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন।) যদি 
তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে (মনে রেখ, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই) 


সুরা আল-আন্কাবৃত ৭৫৫ 


তোমাদের পূর্ববর্তীরাও (পয়্গম্বরগণকে এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছে (এতে সেই পঞ্ম- 
গম্বরগণের কোন ক্ষতি হয়নি।) এবং (এর কারণ এই যে,) (স্পষ্টভাবে) পয়গাম 
পৌছিয়ে দেওয়াই রস্লের দায়িত্ব। (মানানো তাঁর কাজ নয্ন। সুতরাং পৌছিয়ে দেওয়ার 
পর পরগন্বরগণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন। আমিও তেমনি! সূতরাং আমার কোন ক্ষতি 
নেই। তবে মেনে নেওয়া তোমাদের প্রতি ওয়াজিব ছিল। এটা তরক করার কারণে 
তোমাদের ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনম্লক 
অবস্থা বণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পর্মগস্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু 
অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফির- 
দের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে 
তাঁরা কোন সময় সাহস হারান নি। তাই আপনিও কাফিরদের উৎপীড়নের পরওয়া 
করবেন না এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন। 


পূর্ববতী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নৃহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা 
হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গন্থর, যিনি কুফর ও শিরকের 
মুকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত 
হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গস্বর ততট্রুকু হন নি। কেননা আল্লাহ্‌ তা“আলা তীকে বিশেষ- 
ভাবে. সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফিরদের নিপীড়নের 
মধ্যে অতিবাহিত হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ বছর তো অকাট্য ও 
নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তীর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। 
এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তার আরও বয়স আছে। 


মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তবলীগে ব্যয় করা 
এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফিরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা 
সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো--এগুলো সব নহ (আ)-এরই বৈশিস্ট্য। 


দ্বিতীয় কাহিনী হখরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক 


কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে 


এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্‌ করার ঘটনা 


ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম আ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আ) ও তাঁর উম্মতের 


ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয্মগম্ধর ও তাদের উম্মতের অবস্থা--- 
এগুলো সব রসূলুল্লাহ সো) ও উন্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের 
কাজে দৃতপদ রাখার জন্য বর্ণিত হর্যেছে। | 
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(১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে সুম্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর 
তাকে পুনরায় সূম্টি করবেন £ এটা আল্লাহর জন্য সহজ । (২০) বলুন, “তামরা 
পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃচ্টিকর্ম শুরু করেছেন' অতঃপর 
আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি 
যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তারই দিকে তোমরা 
প্রত্যাবতিত হবে। ২) তোমরা স্তলে ও অন্তরীক্ষে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে 
না এবং আল্লাহ, ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাতঙ্ক্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) 
যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে 
নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যই মন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। 


টিউটর 
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তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃম্টকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন ( অন- 
সত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন), অতঃপর তিনিই তাকে পুনরায় সূষ্টি করবেন। 
এটা আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ । (বরং প্রাথমিক দৃষ্টিতে পুনরায় সম্টি করা প্রথম- 
বার সৃষ্টি করার চাইতে অধিকতর সহজ, যদিও আল্লাহ্র সত্তাগত শক্তি-সামর্থ্যের 
দিক দিয়ে উভয়ই সমান্'য তারা প্রথম বিষয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আল। যে সম্ট 
জগতের স্রষ্টা এ বিষয় তো স্বীকার করতো যেমন বলা হয়েছেঃ ০৮ ৪০০ ur 


0” 1 ৬৪০০ 51২৯, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ পুনরায় সূষ্টি করা স্বীকার করত না; 






সূরা আল--আন্কাবৃত ৭৫৭ 


7 পাপা & পার শার্ট পর 


অথচ এটা করা অধিক স্পষ্ট! তাই 19) () 5 1 -এর সাথেও সম্পকযুক্ত হতে পারে। 


গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে অতঃপর এই বিষয়বস্তই পুনরায় ভিন্ন ভজিতে রস্লুল্লাহ্‌ (সো)-কে 
শোনানো হচ্ছে ]ঃ$ আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ 
কিভাবে আল্লাহ, তা'আলা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ পুনর্বার সুষ্টি 
করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু করতে সক্ষম। (প্রথম বর্ণনায় একটি যুক্তিগত 
প্রমাণ আছে এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় ইন্দড্িয়গ্রাহ্য প্রমাণ আছেঃ অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ প্রত্যক্ষ ' 
করা। এ পর্যন্ত কিয়ামত সপ্রমাণ করা হল। অতঃপর প্রতিদান বণিত হচ্ছে যে, 
পনরুথানের পর) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন (অর্থাৎ যে এর যোগ্য হবে) এবং 
যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করবেন। তের্থাৎ যে এর হকদার হবে। এতে কারও কোন 
দখল থাকবে না। কেননা) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবতিত হবে। (অন্য কারও 
দিকে নয়। তীর শাস্তি থেকে বাচার কোন উপায় নেই।) তোমরা স্থলে ( আত্মগোপন 
করে) ও অন্তরীক্ষে (উড়ে) আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না (যে, তিনি তোমা- 
দেরকে ধরতে 'পারবেন না। ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই; কোন 
সাহায্যকারীও (সুতরাং নিজ চেস্টায়ও বাঁচতে পারবে না এবং অন্যের সাহায্যেও 


5 পাড়ে না ডি uy 


বাঁচতে পারবে না। ওপরে যে আমি বলেছিলাম ৪ ১8 ০ ৪? ১স্শীএখন সাম 


গ্রিক নীতির মাধ্যমে এরা কারা---বর্ণনা করছি) যারা আল্লাহর আম্নাতসমূহ ও তার 
সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারা (কিয়ামতে) আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে। 
(অর্থাৎ তখন তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, তারা রহমতের পান্র নয়।) এবং তাদের 
জন্যই মন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে৷ | ্‌ 
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(২৪) তখন ইবরাহীমের সম্পদায়ের এ ছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে, তারা 
বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা 
_করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম 
বললেন, পাথিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা 
একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা 
জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করলেন লত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ 
করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশীল, প্রক্তাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম 
ইসহাক ও ইয়াকুব, তার বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে 
তাকে পুরছ্কুত করলাম। নিশ্চয় পরকালেও সে সৎলোকের অন্তভূ ক্ত হবে। 
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(ইবরাহীমের এই হৃদয়গ্রাহী বক্ততার পর) তার সম্প্রদায়ের (চূড়ান্ত) জওয়াব 
এটাই ছিল যে, তারা (পরস্পরে) বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। 
(সেমতে অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা করা হল।) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা 
করলেন (সুরা আম্িগ্নায় এই কাহিনী বণিত হয়েছে )। নিশ্চয়ই এই ঘটনায় ঈমান- 
দার সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে । [অর্থাৎ এই ঘটনা কয়েকটি বিষয়ের 
প্রমাণ ও আল্লাহ্র সর্বশক্তিমান হওয়া, ইবরাহীম আ)-এর পয্মগাম্ধর হওয়া, কুফর 
ও শিরকের অসারতা ইত্যাদি। তাই এই এক প্রমাণই কয়েকটি প্রমাণের স্থলাভিষিক্ত 
হয়ে গেছে।] ইবরাহীম [ আ) ওয়াযে আরও ] বললেন, পাথিব জীবনের পারস্পরিক 
সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ 
করেছ। (সেমতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ স্বজন, বন্ধু ও আত্মীয়দের অনুস্ত 
পথে থাকে এবং এ কারণে সত্য-মিথ্যা চিন্তা করে না। সত্যকে ‘সত্য জেনেও ভয় 
করে যে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে যাবে।) এরপর কিয়ামতের দিন ( তোমা- 
দের এই অবস্থা হবে যে,) তোমরা একে অপরের শন্দু, হয়ে যাবে এবং একে অপরকে 


পাশাছি এ A পালা 


অভিসম্পাত করবে। CO স্রা আ‘রাফে আছেঃ 1 ৩১৮) সূরা সাবাম্ন আছেঃ 


পা তারা 
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০) 59০ | ৩ ঠা ৫2৯ রা বাকারার আছে: হি 
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ASF উরি পানে | 
ক ও 
[151 ১৪১ 1 ---সারকথা এই যে, আজ যেসব বন্ধু ও আত্মীয়ের কারণে তোমরা 


পথভ্রম্টতা অবলম্বন করেছ, কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের শন্রু হয়ে যাবে। ) এবং 
(তোমরা এই প্রতিমাপূ্জা থেকে বিরত না হলে) তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম 
এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী হবে না। (এতে উপদেশের পরও তার সম্প্রদায় 
বিরত হল না।) শুধু লূত (আ) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ) 
বললেন, আমি € তোমাদের মধ্যে থাকব না। বরং) আমার প্রতিপালকের (নিদিশিত 
স্থানের) উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্তাময়। € তিনি 
আমার হিফাযত করবেন এবং আমাকে এর ফল দেবেন।) আমি (হিজরতের পর) 
তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তীর বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব 
অব্যাহত রাখলাম এবং তাঁর প্রতিদান তাঁকে দুনিয়াতেও দিলাম এবং পরকালেও তিনি 
(উচ্চস্তরের) সৎলোকদের অন্তর্ভৃস্ত হবেন। (এই প্রতিদান বলে নৈকট্য ও কবুল 


বোঝানো হয়েছেঃ যেমন, সুরা বাকারায় রয়েছে £ “A FAAS A রি 
৬ জঁ 5 Usb | 5 


আনুষঙ্গিক জ্'তব্য বিষয় 


A WT “3 Ay পি পা শা রটে তি রা পা তালা 


4) 1) ৬৮ 0105 সি 2 ছি তর লত (আ) ছিলেন 


হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাগ্রেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আ)-এর মুশজিযা 
দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোনও 
ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গী হন। 
না জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ । হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন £ 


3 AW 


| ১৪ 3 ০ ৯ ১৪০ ১91--অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি । 


উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকতা'র ইবাদতে কোন বাধা নেই। 
GT ন্পা 3 A ৮১ 


হযরত নখয়ী ও কাতাদাহ বলেন, 3৯09০ ১91 ৃ হযরত সিন উক্তি ৷ 
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3 A রব 


অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার ১৭ ১৪--৮০ | { --কে হযরত লূত (আ)-এর 


উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত । হযরত 


৭৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


লৃত (আ)-ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন; কিন্তু হযরত ইবরাহীম আ)-এর অধীন হওয়ার 
কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত চিত 
হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি । 


দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত $ হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম পয়গণ্ধর, যাকে 
দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল । পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত 
করেন ।--€( কুরতুবী ) 


A +3 ee 


কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিগ্নাতেও পাওয়া যায় ঃ এর [Ss Ug 2. 


পাকি 


১০১ জাত আমি ইবরাহীম (আ)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান 


দুনিয়াতেও দান করেছি । তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি । ইহুদী, খৃস্টান, 
প্রতিমা পূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত 
বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল 
যে কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও 
নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পাথিব উপকারিতা ও 
অসৎ কর্মের পাথিব অনিষ্ট বণিত হয়েছে। 
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(২৮) আর প্রেরণ করেছি লৃতকে। যখন নে তার সম্পৃদায়কে বলল, তোমরা 
এমন অশ্লীল কাজ করছ, য। তোমাদের প্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। (২৯) তোমরা 
কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গছিত কর্ম করছ? 
জওয়াবে তার সম্পৃদায় কেবল এ কথা বলল, আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র আযাব আন 
যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুম্কৃতকারীদের 
বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) খন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ 
নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধি- 
বাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালিম । (৩২) সে বলল, এই 
গণে তো লতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। : 

আমরা. অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তার স্ত্রী ব্যতীতঃ সে ধ্বংস- 
প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের কাছে 
আগমন করল, তখন তাদের কারণে মে বিষন্ন, হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে 
গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকেও 
আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীতঃ সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তভূ'ক্ত 
হাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাথিল 
করব তাদের পাপাচারের কারণে । (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে একটি 
স্প্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। 


টি 0১১১১ nano 


তঞ্চদীরের সার-সংক্ষেপ 


আমি লত আ)-কে গয্নগাস্বর মনোনীত করে প্রেরণ করেছি। যখন তিনি তার 
সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা এমন অন্নীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর 
কেউ করেনি! তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ। (এটাই অশ্লীল কাজ। এ ছাড়া 
অন্যান্য অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডও করছ"; যেমন) তোমরা রাহাজানি করছ (সর্বনাশের 
কথা এই যে,) নিজেদের মজলিসে গহিত কর্ম করছ। (গোনাহ্‌ প্রকাশ করা স্বশ্নং 
একটি গোনাহ ।) তাঁর সম্প্রদায়ের (চুড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, আমাদের ওপর 
আল্লাহ্‌র আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও যে, এসব কাজ আযাবের কারণ ।) 
লূত (আ) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, দুক্ৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে জয়ী 


৭৬২  তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


(এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস) কর। [তীর দোয়া কবুল হওয়ার পর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আযাবের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করলেন। এই ফেরেশতাদের যিশ্মায় এই 
কাজও দেওয়া হল যে, ইবরাহীম আ)-কে ইসহাক পয়দা হওয়ার সংবাদ দাও। সৈ- 
মতে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে 
আগমন করল, তখন (কথাবার্তার মাঝখানে) তারা [ইবরাহীম আ)-কে ] বলল, 
আমরা (ল্ত-সম্পুদায়ের) এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। (কেননা) 
এর অধিবাসীরা বড় জালিম। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেখানে তো লৃতও রয়েছে। 
(কাজেই সেখানে আযাব এলে সে-ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।) ফেরেশতারা বলল, সেখানে কে 
আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ মু’মিন- 
গণসহ) রক্ষা করব (আযাব নাধিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে জনপদের বাইরে নিয়ে 
যাঁব।) তার স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তভূক্ত থাকবে। [সুরা হুদ ও সুরা 
হিজরে এর আলোচনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে কথাবার্তা শেষ করে ] 
যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন লূত 
(আট) তাদের আগমনের) কারণে বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। [ কারণ, তারা ছিল অত্যন্ত 
সৃশ্রী যুবকের আকরুতিবিশিষ্ট। লূত (আ) তাদেরকে মানুষ মনে করলেন এবং স্বীয় 
সম্প্রদায়ের অপকর্মের কথা স্মরণ করলেন। এ কারণে তাদের আগমনে ] তার মন 
সংকীর্ণ হয়ে গেল। ফেরেশতারা এ অবস্থা দেখে) বলল, আপনি ভয় করবেন না. 
এবং দুঃখ করবেন না। (আমরা মানুষ নই: বরং আযাবের ফেরেশতা । এই আযাব 
থেকে) আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব আপনার স্ত্রী ব্যতীত, 
সে ধ্বংসপ্রাস্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। (আপনাদেরাক রক্ষা করে) আমরা এই জনপদের 
(অবশিষ্ট) অধিবাসীদের ওপর একটি নৈসগিক আযাব নাহিল করব তাদের পাপাচারের 
কারণে । €(সেমতে সেই জনপদ উল্টে দেওয়া হল এবং প্রস্তর বর্ষণ করা হল)। আমি 
এই জনপদের [কিছু স্পষ্ট নিদর্শন বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের (শিক্ষার) জন্য (এখন পর্যন্ত) 
রেখে দিয়েছি মেস্কাবাসীরা শাম সফরে এসব জনশন্য স্থান দেখত এবং বুদ্ধমানরা 
ভীত হয়ে ঈমানও কবুল করত )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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নি 
তার সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন । প্রথম, পুংমৈথুন, 
দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কোর- 
আন ' পাক তৃতীয় পাপকাজটি নিদিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন 
গোনাহ্‌ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে 
সেসব গোনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের 
প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের 


সূরা আন-আন্কাবুত : ৭৬৩ 


প্রতি বিদ্রপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। উম্মে হানী রো)-র এক হাদীসে এসব অপকর্মের 
'উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে' 
প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। (নাউষুবিল্লাহ্‌ ) 


আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গোনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে 
কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে । এটা থে বড 
চারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। 
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(৩৬) আমি কর প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। 
মে বলল, হে আমার সম্পদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা 
রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী 
বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে 
পড়ে রইল। (৩৮) আমি আ’দ ও সামুদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়িঘর থেকেই 
তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দুটিতে 
সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা 
ছিল হুশিয়ার । (৩৯) আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা 
তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ 
করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। (80) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে 
পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে 
পেয়েছে বজ্রপাতে, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। 
আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি জ্ল্‌্ম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি 
জলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে সাহাষ্যকারীরূপে গ্রহণ করে 
তাদের উদাহরণ মাকড়সা । সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই 
তো অধিক দূর্বল, যদি তারা জানত! (৪২) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুকে 
ডাকে, আল্লাহ্‌ তা জানেন! তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় । (৪৩) এ সকল উদাহরণ 
আমি মানুষের জন্য দেইঃ কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে। (88) আল্লাহ্‌ যথার্থরূপে 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। 


০ পা 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাদের (জ্ঞাতি) ভাই শোআয়ব আ)-কে রসূল করে 
প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন--হে আমার সম্পুদায়, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। (শিরক 
ত্যাগ কর।) কিয়ামত দিবসকে ভয় কর (তাকে অস্বীকার করো না।) এবং দেশে 
অনর্থ সুজ্টি করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক নম্ট করো না। তারা 
কুফর ও শিরকের গোনাহের সাথে মাপে ও ওজনে কম দেয়ার দোষেও দোষী ছিল। 
ফলে অনর্থ সম্টি হত) কিন্তু তারা শোআয়ব (আ)১-কে মিথ্যাবাদী বলে দিল। অতঃপর 
তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পাড় রইল। 
আ’দ ও সাম্দকেও ( তাদের হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে) ধ্বংস করেছি । 
তাদের বাড়িঘর থেকেই তাদের ধ্বংসাবস্থা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। (তাদের 


সরা আল-'আন্কাবুত ৭৬৫ 


জনশ্ন্য ধ্বংসাবশেষ তোমাদের শাম দেশে যাওয়ার পথে পড়ে। তাদের অবস্থা ছিল এই 
যে,) শয়তান তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর 
‘তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল (এমনিতে) হুশিয়ার 
(উন্মাদ ও নির্বোধ ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বৃদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগাগ্মনি। ) 
আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকেও (তাদের কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি। মূসা 
(আ) তাদের (তিনজনের) কাছে সেত্যের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করে- 
ছিলেন। অতঃপর তার। দেশে দত্ত করেছিল। কন্ত (আমার আযাব থেকে) পালাতে 
পারেনি। আমি এই পঞ্চ-সম্পুদায়ের প্রত্যেককেই তার গোনাহের কারণে পাকড়াও 
করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া (অথাৎ আ’দ সম্পু- 
দায়ের প্রতি), কাউকে আঘাত করেছে ভীষণ বজ্রনাদ (অর্থাৎ সাম্দ সম্পূদায়কে), 
কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে অর্থাৎ কারূনকে) এবং কাউকে করেছি (পানিতে ) 
নিমজ্জিত। (অর্থাৎ ফিরাউন ও হামানকে) এবং (তাদের আযাবের ব্যাপারে) 
আল্লাহ্‌ জুলুম করেন নাই। (অর্থাৎ বিনা কারণে শাস্তি দেয়া বাহ্যত জুলুম যদিও 
সার্বভৌম অধিকারের কারণে আল্লাহ্‌র জন্য এটাও জুলুম ছিল না।) কিন্তু তারা 
নিজেরাই (দুষ্টামি করে) নিজেদের প্রতি জুলুম করত € যে নিজেদেরকে আযাবের 
যোগ্য করে ধ্বংস হয়েছে। ফলে, তারাই তাদের ক্ষতি করেছে।) যারা আল্লাহ্‌র পরি- 
বর্তে অপরকে অতিভাবকরাপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। সে ঘরবানায়। 
আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতর (সুতরাং মাকড়সা যেমন নিজ 
ধারণায় তার একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করে; কিন্তু বাস্তবে তা দুর্বলতর হওয়ার কারণে 
না থাকার শামিল হয়ে থাকে, তেমনি মুশরিকরা মিথ্যা উপাস্যদেরকে তাদের আশ্রয় 
মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তারা আশ্রয় মোটেই নয়।) যদি তারা (প্রকৃত অবস্থা) 
জানত (তবে এরূপ করত না), তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে ঘা কিছুর পূজা করে, আল্লাহ্‌ 
তা (অর্থাৎ তার স্বরূপ ও দুর্বলতা) জানেন। (সেগুলো খুবই দুর্বল) তিনি (নিজে 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌) শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময্ন। (অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও কর্ম শক্তিতে কামিল) 
এবং (আমি এসব কিছুর স্বরূপ জানি বিধায়) আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য 
দেই (তন্মধ্যে একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে) এসব উদাহরণের কারণে তাদের 
মূর্খতা দূর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই এগুলো বোঝে (কার্যত 
জ্ঞানী হোক কিংবা জ্ঞান ও সত্যান্বেষণকারী হোক। এরা জ্ঞানীও নয়, অন্বেষণকারীও 
নয়। ফলে মূর্খতায় লিপ্ত থাকে। কিন্তু এতদসত্বেও সত্য সত্যই থাকবে। আল্লাহ্‌ 
তা জানেন ও বর্ণনা করেন। এ পর্যন্ত প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ ইবাদ- 
তের যোগ্য নয়। এরপর আল্লাহ্‌ ইবাদতের যোগ্য----এ বিষয়ের প্রমাণ বণিত হচ্ছে) 
আল্লাহ. তা'আলা যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃম্টি করেছেন। (তারাও একথা 
স্বীকার করে।) ঈমানদার সম্প্রদায়ের 'জনা এতে (তার ইবাদতের যোগ্যতার) ঘথেষ্ট 
প্রমাণ রয়েছে। | | 


৭৬৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব পয়গস্থর ও তাঁদের সম্পুদায়ের ঘটনাবলী সংক্ষেপে 
বর্ণনা করা হয়েছে তাঁদের কাহিনী পূর্ববতী স্রাসমূহে বিশদভাবে উল্লেখিত হয়েছে। 
উদাহরণত শোআয়ব (আ)-এর কাহিনী সূরা আণরাফে ও হদে। আগ্দ ও সামূদের 
কাহিনীও সূরা আণ্রাফে ও হুদে এবং কারন, ফিরাউন ও হামানের কাহিনী সূরা 
কাসাসে এই মান্তর বণিত হয়েছে। | 


A CAS AS পাপ 


Ean 15 ও ) ৮০% { থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুগ্নানতা। 


*--এর অর্থ চক্ষুক্সান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শিরক করে করে আযাব 
ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মৌটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক 
কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তজগতের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বোঝেনি যে” সৎ ও অসতের পুরস্কার 
এবং শাস্তির কোন দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে 
অধিকাংশ জালিম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফিরা করে এবং মজলুম ও বিপদগস্ত, 
কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই স্বিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ 
ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো । 


“ue পণ পা জি এত জি 


স্রা রুমেও সি বিষয়বস্তু বণিত হবে। আয়াতঃ ৮১ ye bb po} 
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৩১55 LE on ৪৯ 1 ৩” ৪ 5 ৬৪১০০ & $ অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজ- 


কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন 


A AAAS AMS 


রা Lome les . রি 
কোন কোন তফসীরবিদ ৮০৯১৭ £ এ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেন 


যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত কিন্তু পার্থিব স্বার্থ 
তাদেরকে অস্থীকারে বাধ্য করে রেখেছিল । 


ABDAATA BS Ar ASIA ere AT BOO 


৬10৯ ০৮) ও 54৯01 ৯ | ৩-_মাকড়সাকে ১ +এ বলা হয়। 


মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। 
বাহ্যত এখানে তা বোঝানো হয়নি । এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল 
তৈরি করে এবং তাতে ঝলতে থাকে । এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে । 
বলা বাহুলা, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার 
জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য ' 


সূরা আল-আন্কাবৃত ৭৬৭ 


আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের ওপর 
ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন 
প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা 
তার জালের উপর ভরসা করে। 


মাস'আলা 8 মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিক্ষার করা সম্পবে: 
আলিমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা, এই মুত্র : 
জন্তটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পানর 
হয়ে গেছে। খতীব হযরত আলী রো) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা 
করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে 
১৯1 ০0০8 এ) ০০ ৬৭০০ 6৯) ০০ ৮০9 5৯819 )৪৮-- 
অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিক্ষার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে 
দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভগ্ন রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস 
দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙিনা 
পরিক্ষার রাখ নি 


Ce AS AA A তা তা রি এ “3 Or ATA 


মাকড়সার জাল দ্বারা উট রি রা রাও দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে 
যে, আমি সুস্পম্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্ত এ সব দৃষ্টান্ত 
থেকেও কেবল আলিমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে 
সত্য তাদের সামনে ফোটে না। 


আল্লাহর কাছে আলিম কেঃঃ ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন 
যে, রসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, সেই আলিম, যে আল্লাহ্‌র 
কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তষ্টির কাজ 
থেকে বিরত থাকে। 


এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ 
আল্লাহ্‌র কাছে আলিম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে 
না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে। 


মসনদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি 
রসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে কাসীর 
এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট 
শ্রেতত্ব। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলিম বলেছেন, যারা 
আল্লাহ্‌ ও রসূল বণিত দৃষ্টস্তসমূহ বোঝে। 


৪৬৮ _ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


হযরত আমর ইবান মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌছি, 
যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্‌ বলেছেন 


<3 Ard পারা Reet LALA 
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(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিচ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামা কায়েম 
করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গহিত কার্য থেকে বিরত রাখে । আল্লাহ্‌র স্মরণ 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ । আল্লাহ জানেন তোমরা ঘা কর। 








তহসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে মুহাম্মদ (সা) যেহেতু আপনি রসূল, তাই) আপনি (প্রচারের জন্য) আপনার 
প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব (মানুষের সামনে ) পাঠ করুন। (উক্তিগত প্রচারের সাথে একর্ম- 
গত প্রচারও করুন অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেও ধর্মের কাজ বলে দিনঃ বিশেষত ) নামায 
' কায়েম করুন। (কেননা, নামায সবশ্রেষ্ঠ ইবাদতও এবং এর প্রতিক্রিয়াও সুদূরপ্রসারী। ) 
নিশ্চয় নামায গগঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে) অশ্লীল ও গহিত কার্য থেকে বিরত রাখে। 
(অর্থাৎ নামায যেন একথা বলে, তুমি ষে মাবৃদের প্রতি চুড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করছ 
এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছ, অন্লীল ও গহিত কাজে লিপ্ত হওয়া তার প্রতি 
ধুষ্টতা। এমনিভাবে নামায ছাড়া আরও যত সৎকর্ম আছে, সেগুলোও পালনীয়। কারণ, 
সেগুলো মৌখিক অথবা কার্যত আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণই।) আর আল্লাহ্‌র স্মরণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ । (তুমি যদি আল্লাহ্‌র স্মরণে শৈথিল্য প্রদর্শন কর, তবে শুনে নাও,) আল্লাহ্‌ 
তোমাদের সব কর্ম জানেন (যেমন কাজ করবে, তেমনি ফল পাবে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষন্ন 
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5) 1 5251 ৮ Jঠ--পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের 


উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন 'প্রধান উদ্ধত কাফির এবং তাদের 
ওপর বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) ও মুমিনদের জন্য সান্ত্বনাও 
রয়েছে যে, পর্ববতী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং 


সূরা -‘আন্ক।বৃত ৭৬৯ 


এ বিয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস 
হারানো উচিত না। 


মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র ৪ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ 
(সা)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই 
ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে 
অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দ্র হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থা- 
পত্রের দু'টি অংশ আছে, কোরআন তিলাওয়াত করা ও নামায কায়েম করা। উম্মতকে 
উভয় বিষয়ের অনুবর্তা করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের 
জন্য উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমত রসূলুল্লাহ সো)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের 
আগ্রহ বাড়ে এবং রসূলুল্লাহ (সা)-এর কার্ধগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা 
সহজ হয়ে যায়। 


তন্মধ্যে কোরআন তিলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর 
নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বণিত হয়েছে 
যে, নামায স্বকীম্মভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ । এর উপকারিতা 
এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামা তাকে অশ্লীল ও গহিত কাজ থেকে 


বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহাত ৪ ৩৬ শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে 
মুমিন-কাফির নিবিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, 
অন্যায় হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ye এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, 
যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহ- 
বিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে 7%* বলা যায় না। 
2 U৮ ও 19০০ শব্দদ্রয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্‌ 
দাখিল হয়ে গেছে, যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্বর্হৎ বাধা। 

নামা যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থঃ একাধিক নির্ভর- 


যোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। 
যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে সে গোনাহ থেকে মুক্ত থাকে; তবে শর্ত এই যে, শুধু 


নামায পড়লে চলবে না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী 8 2৮০ ০ ৩1 হতে 
হবে। ৮% U { -এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে 
না থাকে। তাই 2০ ০ (5 { -এর অর্থ এই দাড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেভাবে 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা 
জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেইভাবে নামায আদায় করা অর্থাৎ 


৭৭০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


শরীর, পরিধানবন্ত্র ও নামাযের স্থান পবিভ্র হওয়া, নিয়মিত জামা“আতে নামায় পড়া 
এবং নামাষের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নত, অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য 
রীতিনীতি । অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহ্‌র সামনে এমনভাবে বিনয়্াবনত ও 
একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি 
এভাবে নামায কায়েম করে, সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তওফীক- 
প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
নামায পড়া সত্ত্বেও গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের 
মধ্যেই টি বিদ্যমান। ইরমান ইবনে হুসাইন থেকে বণিত আছে যে, রসূনুল্লাহ্‌ 


Fe ON 
AATIA তা “AN (A 10 


(সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ ভিজ 5 ৪০৪০ ৩০ 83 sho < ৩. 1 ---এই 


আয্মাতের অর্থকি£ তিনি বললেন £ ১০০০1, ০ 02০স9)1 ১৪ 53 51০ 8৪% ©) uy” 
5) 8 525১ অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও চুর কর্ম থেকে বিরত 
রাখে না, তার নামায কিছুই নয়। 


চনিটটাগউারিনিনিনিনিনানিলিরারিদ 7 
§ $151 2৮৯ *) ০০) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামাষ 
কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, অঙ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য । 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে 
সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্দৎদ্ধ না করে? তার নামায 
তাকে আল্লাহ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। 


ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো 

রসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 

ও ইবনে আব্বাস রো)-এর উক্তি । আলোচ্য আয্মাতের তফসীরে তারা এসব উক্তি 
করেছেন। 


হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসলে করীম (সা)-এর 
কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে 
চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে ।---( ইবনে- 
কাসীর) | 


কোন কোন রেওয়ায়েত আরও আছে. রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই কথার পর সেই 
ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়। 


একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ$ এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে 
নার্মাযের অনুবতাঁ হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা 
আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি? 


সূরা আল-“আন্কাবৃত ৭৭১ 


এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় 
যে, নামায নামাযীকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ 
করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন 
হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ্‌ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই 
নিষেধের প্রতি জক্ষেপ না করেই গোনাহ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে। 


কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ 
প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াও নিহিত আছে যে, যে 
ব্যক্তি নামায গড়ে, সে গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকপ্রাপ্ত হয়। যার এরূপ 
তওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ন্রটি রয়েছে এবং 
সৈ নামায কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস 
থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। 


e ASIA তা 27 58 পা টিলানিলা IA পাতা 


৩৭০ ৩ (০ 48151 487 5) ১ অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণ সব্রেষঠ। 


তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে ‘আল্লাহ্র স্মরণ’--এর এক অর্থ এই 
যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহ্‌কে যে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ । 
দ্বিতীয় অর্থ এরাপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন 


আল্লাহ্‌ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করেন। 
A 3 AS A” A A 32 A 


(01651০8579৩ ) আল্লাহ্‌র এই স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার সবশ্রেষ্ঠ নিয়ামত । 


এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে 
জারীর ও ইবনে কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে 
এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ 
হল আল্লাহ্‌ স্বয়ং নামাধীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে 
স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ্‌ থেকে মুক্তি পায়। 
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(৪৬) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না; কিন্তু উত্তম পন্থায়; 
তবে তাদের সাথে নম্ম, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও 
তোমাদের প্রতি ঘা নাঘিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের 
উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তারই আজ্ঞাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি 
আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, 
তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মন্ধাবাসীদেরও ) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। 
কেবল কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে 
কোন কিতাব পণ করেন নি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেন নি। এরূপ 
হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, 
তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্প্ট আয্লাত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার 
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আগ্নাতসমূহ অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি 
কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমি তো 
একজন সুস্পষ্ট সতককারী মাত্র । (৫১) এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি 
আপনার প্রতি কিতাব নাখিল করেছি, খা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই 
বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বল্ন--আমার মধ্যে ও তোমাদের 
মধ্যে আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথে্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমগুলে ও ভ্মগ্ডলে 
আছে। আর যারা মিথ্যায়ন বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত 
(৫৩) তারা আপনাকে আঘাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না 
থাকত, তবে আমাব তাদের উপর এনে ঘেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে 
আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আঘাব ত্বরান্বিত 
করতে বলেঃ অথচ জাহাম্নাম কাফিরদেরকে ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব 
তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে। আল্লাহ্‌ বলবেন 
তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ করবে। 
৯৪৯৯৯০৯৬০০০ ০৬৬ এ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[ যখন পয়গম্বর (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত, তখন হে মুসলমানগণ, রিসালত 
অস্বীকারকারীদের মধ্যে যারা কিতাবধারী, তাদের সাথে কথাবার্তার পদ্ধতি আমি 
বলে দিচ্ছি । বিশেষ করে কিতাবধারীগণের কথা বলার কারণ এই যে, প্রথমত তারা 
বিদ্বান হওয়ার কারণে কথা শোনে। গক্ষান্তরে মুশরিকরা কথা শোনার আগেই নির্যাতন 
শুরু করে দেয়। দ্বিতীয়ত বিদ্বানগণ ঈমান আনলে সর্বসাধারণের ঈমান অধিক প্রত্যাশিত 
- হয়ে যায়। পদ্ধতিটি এই 8 ] তোমরা কিতাবধারীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না; 
কিন্ত উত্তম গন্থায়। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী । 
€( তাদেরকে কটু ভাষায় জওয়াব দেওয়ায় দোষ নেই; যদিও এ ক্ষেত্রেও উত্তম পন্থায় 
জওয়াব দেওয়া ভাল।) এবং (উত্তম পন্থা এই যে, উদাহরণত তাদেরকে) বল, আমরা 
আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সেই কিতাবেও ( বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি), যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
অবতীর্ণ হওয়াই বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তি। আমাদের কিতাব যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, 
একথা যখন তোমাদের কিতাব দ্বারাও প্রমাণিত, তখন আমাদের কিতাব কোরআনের 
প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। তোমরাও স্বীকার কর যে,) আমাদের 


AAAS wa PA ॥ 
উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই; (যেমন আল্লাহ, বলেনঃ 2)! Ui চন উপ জা. 
| ঠা পি শি, 


তওহীদ যখন সর্বসম্মত বিষয় এবং পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের প্রতি আনুগত্যের কারণে শেষ 
নবী সো)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা তওহীদের পরিপন্থী, তখন আমাদের নবীর প্রতি 


পা নট ঠেলা এ তেল পাতা 


বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন ঃ ৮ (9০5 ১৩৭৪ প্র. 
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--এই কথাবার্তার পর ভেতর যে মুসলমান, একথা হশিয়ারীর উদ্দেশ্যে শুনিয়ে দাও ) 
আমরা তো তারই আন্গত্য করি, (তে বয়ছ গর প্রভৃতি সব এসে গেছে। অথাৎ 
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৩) 9০৯০ ১ ৬-_আমি পূৰ্ববৰ্তী পৃয়গন্বরগণের প্রতি যেমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি 


(যার ভিত্তিতে উত্তম পদ্থায় তর্ক-বিতকেঁর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে) অতঃপর যাদেরকে 
আমি কিতাব (অর্থাৎ কিতাবের হিতকর জ্ঞান) দিয়েছি, তারা এই কিতাবে বিশ্বাস করে 
এবং তাদের সাথে তক-বিতকও কুন্ত্রাপি হয়ে থাকে) এবং এদেরও (মুশরিকদেরও ) 
কেউ কেউ এমন (ন্যায়গন্থী) যে, তারা এতে বিশ্বাস রাখে (বুঝে হোক কিংবা বিদ্বানদের 
ঈমান দেখে হোক। প্রমাণাদি পরিস্ফুট হওয়ার পর) কেবল (হঠকারী) কাফিররাই 
আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে । €উপরে বিশেষভাবে ইতিহাসবিদগণকে সম্বোধন 
করে ইতিহাসগত প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ব্যাপক সম্বোধনের মাধ্যমে 
যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তাদের 
কাছে সন্দেহের কোন উৎ্সও তো নেই। কেননা) আপনি তো এই কিতাবের (অর্থাৎ 
কোরআনের ) পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেন নি এবং নিজ হাতে কোন কিতাব 
লেখেনি নি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত (যে. সে লেখাপড়া 
জানা মানুষ । খোদায়ী গ্রন্থসমূহ দেখেশুনে সেগুলোর সাহায্যে অবসর সময়ে বিষয়বস্ত 
চিন্তা করে নিজে লিখে নিয়েছে এবং মুখস্থ করে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ 
এরাপ হলে সন্দেহের কিছুটা উৎস হত; যদিও তখনও সন্দেহকারীরা মিথ্যাবাদীই হত; 
কেননা কোরআনের অলৌকিকতা এরপরও নবুয়তের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু এখন 
তো সন্দেহের এরূপ কোন উৎসও নেই। কাজেই এই কিতাব সন্দেহের পান্ত্র নয়।) 
বরং এই কিতাব (এক হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর প্রতিটি অংশই মৃণজিযা এবং অংশও 
অনেক, তাই সে একাকীই যেন) যাদেরকে জান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে অনেক 
সুস্পষ্ট প্রমাণ । (অলৌকিকতা দেদীপ্যমান হওয়া সত্ত্বেও) কেবল হঠকারীরাই আর্মার 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (নতুবা ন্যায়পন্থীদের মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত 
নয়।) তারা ( কোরআনরূপী মু‘জিযা দেওয়া সত্ত্বেও নিছক হঠকারিতাবশত ) বলে, 
তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তীর প্রতি (আমাদের চাওয়া) নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হল 
না কেন? আপনি বলুন, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন (আমার ক্ষমতাধীন বিষয় 
নয়)। আমি তো (আল্লাহর আযাব থেকে) একজন সুস্প্ট সতর্ককারী (রসূল) মান্্। 
(রসূল হওয়ার বিশুদ্ধ প্রমাণ আমার আছে। তন্মধ্যে সর্বরৃহৎ প্রমাণ হচ্ছে কোরআন । 
এরপর আর কোন বিশেষ প্রমাণের কি প্রয়োজন? বিশেষত যখন সেই প্রমাণ না 
আসার মধ্যে রহস্যও রক্মেছে। অতঃপর কোরআন যে বড় প্রমাণ, তা বর্ণিত হচ্ছে।) 
এটা কি (নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে) তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার 
প্রতি কিতাব (মু‘জিযা) নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে (সর্বদা) পাঠ করা হয়, 
( যানে একবার শুনলে অলৌকিকতা প্রকাশ না পায়, তবে দ্বিতীয়বার শুনলে প্রকাশ 


সূরা আল-আন্কাবৃত ্‌ ৭৭৫ 


লি 


পায় অথবা এর পরে প্রকাশ পায়। অন্য ম্ণজিযায় তো এ বিষয়ও থাকত না। কেননা 
তা চিরস্থায়ী অলৌকিক হত না। এই মু'জিযাগ়্ আরও একটি অগ্রাধিকার এই যে, ) 
নিশ্চয়ই এই কিতাবে (মুণজিযা হওয়ার সাথে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ 
আছে। (রহমত এই যে. এই কিতাব খাঁটি উপকারী বিধানাবলী শিক্ষা দেয় এবং উপদেশ 
এই যে, উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে সৎকাজে উদ্ধ দ্ধ করে। অন্য ম'জিযার মধ্যে 
এই গুণ কোথায় থাকত? এসব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একে মহা সুযোগ মনে করে 
বিশ্বাস করা উচিতছিল। এসব প্রমাণের পরেও যাদ তারা বিশ্বাস না করে, তবে শেষ 
জওয়াব হিসাবে) আপনি বলে দিন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই (আমার 
রিসালতের ) যথেষ্ট সাক্ষী । তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমগ্ডলে আছে। 
(যখন আমার রিসালত ও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের পরিব্যাগ্তি প্রমাণিত হল, তখন ) যারা 
মিথ্যায় বিশ্বাস ও আল্লাহকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথাকে) অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত । 
(অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র কথা দ্বারা আমার রিসালত প্রমাণিত তখন একে অস্বীকার করা 
আল্লাহকে অস্বীকার করা। আল্লাহ্‌র জান সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত, তিনি এই অস্থীকৃতির 
কথাও জানেন। তিনি এর জন্য শাস্তি দেন। স্তরাং তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে (এবং তাৎক্ষণিক আযাব না আসার 
কারণে আপনার রিসালতে সন্দেহ করে।) যদি (আল্লাহ্‌র জ্ঞানে আযাব আসার জন্য) 
সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে (তাদের চাওয়ার সাথে সাথেই আযাব তাদের ওপর 
এসে যেত। (যখন সেই সময় এসে যাবে,) আকস্মিকভাবে তাদের উপর এ আযাব 
এসে যাবে অথচ খবরও থাকবে না। (অতঃপর তাদের মৃখতা প্রকাশ করার জন্য 
তাদের আযাব ত্বরান্বিত করার কথা পুনরায় উল্লেখ করে আযাবের নিদিষ্ট সময় ও 
আযাবের কথা বলা হচ্ছেঃ) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে (আযাবের 
প্রকার এই যে,) নিচশ্য়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে (চার দিক থেকে ) ঘিরে নেবে। যেদিন 
আযাব তাদেরকে উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে ঘেরাও করবে এবং (আল্লাহ্‌ তখন 
তাদেরকে ) বলবেন, তোমরা (দুনিয়াতে ) যা কিছু করতে, (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণত কঠোর কথা'- 
বার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূখতাসুলভ 
হটগোলের জওয়াব গান্তীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও । 


a 


AST A ডে 


gob ৩৪ ১১1 1 কন যারা তোমাদের ৪৪ করে- তোমাদের 


গাভীর্ষপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পম্ট প্রমাণাদির মুকাবিলাম়্ জেদ ও হঠকারিতা 
করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পানর নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেওয়া 


৭৭৬ ূ রা মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


জায়েয, যদিও তখনও তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং 
জুলুমের জওয়াবে জুলুম না করাই শ্রেম্প॥ যেমন কোরআনের অনান্য আয়াতে বলা 
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A 


৩৪১৪ ১০3 অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান 


সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে; কিন্ত যদি 
সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয় । 

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । সূরা নহলে মুশরিকদের সাথেও তকের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ 
আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার. কারণ পরবর্তা একটি বাকা, 
যাতে বলা হয়েছে--আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা 
করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে 


ABA পা সঠিতা পানা = AS G41 AS AS 
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সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্য তোমরা এ কথা বল যে, 
আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গান্বরের মাধ্যমে পাঠানো 
হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গাম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। 
কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই। 

জামাতে বতমান তওরাত ও ইনজীলের বিষয্নবস্ত সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি ?$. 
এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইন্জীলের প্রতি মসলমানদের 
বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে 
সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সব কিতাবে যা কিছু নাথিল করেছেন, 
তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বতমান তওরাত ও 
ইন্জীলের সব বিষয়বস্তর প্রতি আমাদের ঈমান আছে । রসূলুল্লাহ সো)-র আমলেও 
এই সব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পযন্ত পরিবর্তনের ধারা 
অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বন্ত প্রতি, যেগুলা আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (অ)-র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী বিষয়বস্তু এর 
অন্তর্ভূক্ত নয় । 

' বৰ্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও জাতি 
সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা রো) বর্ণনা করেন কিতাবধারীরা তাদের তওরাত 
ও ইন্জীল আসল হিট ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ 
শোনাত। রসূলুল্লাহ সো) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাব- 
ধারীদেরকে সত্যবাদীও বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না বরং এ কথা বল ঃ 
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বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্রগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ 
দাও সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয় । তাই আমরা এর সত্যাগ্নন কিংবা মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি । 


তফসীরগ্রহ্থসমূহে তফসীরকারকগণ কিতাবধারীদের যে-সব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত 
করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমান্ত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ের এতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা । কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব 
রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। 
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৩ 94০1 অর্থাৎ আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন 


না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন নাং বরং আপনি ছিলেন উন্মী । যদি 
আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্য অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত 
যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও ইন্জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং 
কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মানত, কোন নতুন বিষয়- 
বস্তু নয় । 


নিরক্ষর হওয়া রস্লুললহ (সা)-র একটি বড় শ্রেষ্ঠত্ব ও. বড় মূ‘জিযা £ আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য যেসব সুস্পষ্ট মু“জ্যা প্রকাশ 
করেছেন, তন্মধ্যে তীকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম । তিনি লিখিত কোন কিছু 
পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই 
জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন 
সময় কিতাবধারীদের সাথেও মেলামেশা করেন নি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে 
নেবেন। কারণ, মক্কায় কোন কিতাব্ধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর 
হঠাৎ তার পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে, যা বিষয়বস্তু ও অর্থের 
দিক দিয়ে যেমন ছিল মু'জিযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙকারের দিক দিয়েও 
ছিল অতুলনীয় । 


কোন কোন আলিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথম দিকে নিরক্ষর ছিলেন। 
এরপর আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রর্মাণ হিসাবে তারা হুদায়বিয়া 
ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপন্র লেখা হলে তাতে প্রথমে 


৭৭৮ ্‌ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 
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যে, আমরা আপনাকে রসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের 
সাথে ‘রসূলুল্লাহ্‌’ শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী 
মুর্তাজা রো)। রসূলুল্লাহ সো) তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের 
খাতিরে এরূপ করতে অস্বীরুত হলে রসূলুল্লাহ সো) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি 


A A BD A 


মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে এ Me on টি ৬৮০ লিখে দিলেন। 


এই রেওয়ায়েতে “রসূলুল্লাহ্‌ সো) নিজে লিখে দিয়েছেন” বলা হয়েছে। এ থেকে 
তারা বুঝে নিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) লেখা জানতেন! কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ 
পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও “সে লিখেছে” বলা হয়ে থাকে । এ ছড়া এটাও 
_ সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মু'জিষা হিসাবে তিনি নিজের নামও 
লিখে ফেলেছেন। এতদ্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষরতার 
সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরক্তানহীন ও 
নিরক্ষরই বলা হবে! রসূলুল্লাহ (সা) লেখা জানতেন---বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তার 
কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় নাঃ বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর, হওয়ার 
মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে। র ্‌ 
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96৮ ৪১ 
(৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা 


আম্মারই ইবাদত কর। (৫৭) জীবমান্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা 
আমারই কাছে প্রত্যাবতিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, 
আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, 
সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরদ্কার কর্মীদের! -(৫৯) যারা সবর 
করে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্ত আছে, যার! 
তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহ্‌ই রিঘিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। 
তনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমণ্ডল 
ও ভূমণ্ডল সুষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই 

বলবে ‘আল্লাহ্‌’। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে £ (৬২) আল্লাহ, তার বান্দাদের 
মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৩) যদি. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা 
করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃতিকাকে উহার মৃত 
হওয়ার পর সজী'বিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, “অ'লাহ:। বলুন, সমস্ত প্রশংসা 
জাল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। 
— = 
তহ্সীরের সার-সংক্ষেপ 

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, (যখন তারা চূড়ান্ত শহুতাবশত শরীয়ত ও 
ধর্মাবলঘ্বনের কারণে তোমাদের ওপর নিপীড়ন চালায়, তখন এখানে থাকাই কি 
জরুরী?) আমার পৃথিবী প্রশস্ত । "অতএব (যদি এখানে থেকে ইবাদত করতে না পার, 
তবে অন্য কোথাও চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে ) একান্তভাবে আমারই ইবাদত কর 
(কেননা এখানে মুশরিকদের জোর বেশি। সুতরাং খাঁটি তওহীদ ভিত্তিক ও শিরকমুক্ত 
ইবাদত এখানে সুকঠিন । তবে শিরকযুক্ত ইবাদত এখানে সম্ভবপর ॥ কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে 
এটা ইবাদতই নয় । যদি দেশত্যাগে আত্মীয়স্বজন ও মাতৃভূমির বিচ্ছেদ তোমাদের 
কাছে কঠিন মনে হয়, তবে বুঝে নাও যে, একদিন না একদিন এই বিচ্ছেদ হবেই। 
কেননা) জীবনমান্্রই মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই) গ্রহণ করবে। তখন সবাই ছেড়ে যাবে।) 
অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবতিত হবে। (অবাধ্য হয়ে আমার মধ্যে 
শান্তির ভীতি পুরোপুরিই বিদ্যমান।) আর (যদি এই বিচ্ছেদ আমার সন্তুষ্টির কারণে 
হয়, তবে আমার কাছে পৌছার পর এই ওয়াদার যোগ্য পাত্র হয়ে যাও যে. যারা 


৭৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে (যেসব সৎকর্ম সম্পন্ন করা মাঝে মাঝে দেশ- 
ত্যাগের ওপর নির্ভরশীল থাকে, ফলে তখন তারা দেশত্যাগও করে,) আমি অবশ্যই 
তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা 
'সৈখানে চিরকাল বসবাস করবে । সেৎ) কর্মীদের কত চমৎকার পুরস্কার! যারা 
(হিজরতের বিপদসহ নানা বিপদাপদে) সবর করে এবং (অন্য দেশে পৌছার পর 
কম্ট ও রুযী-রোজগারের যে সমস্যা দেখা দেয়, তাতে) তাদের পালনকর্তার ওপর 
নির্ভর করে। (যদি হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের মনে কুমন্ত্রণা দেখা দেয় যে, 
বিদেশে খাদ্য কোথায় পাওয়া যাবে, তবে জেনে রাখ; ) এমন অনেক জীবজন্ত আছে, 
যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। (অনেক জীবজন্ত আবার রাখেও।) আল্লাহ্‌ই 
তাদেরকে নির্ধারিত) রুষী পৌঁছান এবং তোমাদেরকেও (তোমরা যেখানেই থাক 
না কেন। কাজেই এরূপ কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দিও নাঃ বরং মন শক্ত করে আল্লাহ্‌র 
ওপর নির্ভর কর।) আর €তিনি ভরসার যোগ্য। কেননা) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 
এমনিভাবে অন্যান্য গুণেও তিনি পূর্ণতার অধিকারী । যিনি এমন পূর্ণ গুণসম্পন্ন, তিনি 
অবশ্যই ভরসার ঘোগ্য। ইবাদতগত তওহীদ সৃ্টিগত তওহীদের ওপর ভিত্তিশীল। 
_সৃষ্টিগত তওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা 
করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমগুল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে 
তবে তারা অবশ্যই বলবে “আল্লাহ্‌,। তাহলে (সৃজ্টিগত তওহীদ যখন স্বীকার করে, 
তখন ইবাদতগত তওহীদের বেলায়) তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (স্রষ্টা যেমন 
আল্লাহ্‌-ই, তেমনি) আল্লাহ-ই (রিযিকদাতাও; সেমতে তিনি) তাঁর বান্দাদের মধ্যে 
যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, হ্রাস করে দেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। € যেরূপ উপযোগিতা দেখেন, সেইরূপ 
রিযিক দেন। মোটকথা, তিনিই রিযিকদাতা। কাজেই রিযিকের আশংকা হিজর- 
তের পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র তওহীদ তাদের 
কাছেও স্বীকৃত। এমনিভাবে জগতকে স্থায়ী রাখা ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা 
তওহীদ স্বীকার করে। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কৈ আকাশ 
থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মাটিকে শুক্ষ (ও অনুর্বর) হওয়ার পর 
সঞ্জীবিত (ও উর্বর) করে, তবে তারা (জওয়াবে) অবশ্যই বলবে, “আল্লাহ্‌'। বলুন, 
আলহামদুলিল্লাহ্‌ (এতটুকু তো স্বীকার করলে, যদ্দ্বারা ইবাদতগত তওহীদও পরিক্ষার 
বোঝা যায়। কিন্তু তারা মানে নাঃ) বরং তদুপরি) তাদের অধিকাংশই তা বুঝে 
না। (জ্ঞান নেই, এ কারণে নয়, বরং তারা জ্ঞানকে কাজে লাগায় না এবং চিন্তা- 
ভাবনাও করে না ফলে জাত্রল্যমান বিষয়ও তাদের অবোধগম্য থেকে যায় )। 


আনুষর্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফিরদের শত তা, তওহীদ 
ও রিসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপস্থীদের পথে নানা রকম বাধা-বিক্ম বণিত 


সরা আল-আন্কাবুত | ৪৮১ 


হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্য কাফিরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা 
করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল 
বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম ‘হিজরত’ তথা দেশত্যাগ । অর্থাৎ যে দেশে 
সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা! 


A ANT 


হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন £ 154 ১1 তি 


A IIA পর্প 0 তা টি শি 


৩. ০৩০ ৩ ৩ ৩ ৮৬০ 1 2-আল্লাহ্‌ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই 


কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে নাষে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফিররা 
প্রবল ছিল বিধায় আমরা তওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, 
যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্‌র জন্য সেই দেশ ত্যাগ 
করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বদ্ধ করতে পারে। একেই 
হিজরত বলা হয়। | 


স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত দুই প্রকার আশংকা 
ও বাধার সম্মুখীন হয়। এক. নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্য 
রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফিররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্ধত হবে। 
এ ছাড়া অন্য কাফিরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে । পরবতী 


AAA Sr Ad #3 


আয়াতে এই আশঙ্কার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, ৬৪০] উর 5:৮১ 42 
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---অর্থাৎ জীবমাত্ৰই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর 
কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া ম্‌’মিনের কাজ হতে 
পারে না। হিফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় 
আগমন করবে। মু’সিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে 
পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যন্ত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর 
ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষত আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় 
মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নিয়ামত পাওয়া 


এটি পাতা ASG le A চে 
যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে $ [51০55 6০1 ৩% 4) 1 
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৩১০ ৪কতা ০৩০ ০১৩০১ sy Lf 


হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুখী-রোজ- 
গারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্বস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের 
উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে 
থেকে যাবে। কাজেই পরবতী পর্যায়ে জীবন নির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আম্মাতন্রয়ে 


৭৮২ তফসীরে মা"'আরেফুল -কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, অজিত আসবাবপন্তরকে রিখিকের যথেষ্ট কারণ মনে 

করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা‘'আলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে 
বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিক দান করেন, এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন 
সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে ঃ 
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৮৮২15 ১58 481 ১০৩০০ 81১ ৩০ এ ৪ অর্থাৎ চিন্তা কর, 


পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো লা আছে, যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন 
ব্যবস্থা করে না! কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ 
করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীবজন্ত এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ই দুর 
তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। 
তাই গ্রীক্ষকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে। জনশ্টতি এই যে, পক্ষীকুলের 
মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে; কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। 
মোট কথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজন্তর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা 
এই যে, তারা অন্য খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে 
না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পশুপক্ষী সকালে 
ক্ষুধাত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপৃতি করে ফিরে আসে। তাদের 
না আছে ক্ষেতখোলা, না আছে জমি ও বিষয়সম্পতি। তারা কোন কারখানা অথবা 
অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার উন্ম,ক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে 
এবং পেট-চুক্তি খাদ্য লাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়---বরং তাদের আজী- 
বনের কর্মধারা। | 


রিঘিকের আসল উপায় আল্লাহ্‌র দান, পরবতী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। 
আল্লাহ, বলেন, স্বয়ং কাফিরদের জিজক্তেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি 
করেছে £ চন্দ্র সূর্য কার আক্তাধীন পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি 
দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার 
করবে যে, এসব আল্লাহরই কাজ। আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
অপরের পৃজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর? 


মোট কথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিস্তা। এটাও মানুষের 

১ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপাজিত সাজসরঞ্জামের আয্মত্তা- 
ধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঙজাম 
দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনো- 
পকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়। 


হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয়? হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও 
কল্যাণ সূরা নিসা-র ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সরারই ৮৯ আয়া- 
তের অধীনে বণিত হয়েছে। একটি বিষয়বন্ত সেখানে বণিত হয়নি, তাই এখানে 
বর্ণনা করা হচ্ছে। 


সূরা আল-আন্কাবৃত ৭৮৩ 


রসূলুল্লাহ, (সা) যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে মস্কা থেক হিজরত করেন এবং সব 
মৃসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা 
নারী-পূরুষ নিবিশেষে সবার ওপর “ফরযে আইন” ছিল। অবশ্যি যাদের হিজরত 
করার সামধ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন। 


সে যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়, মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও 
গণ্যহত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হত না 
এবং তার সাথে কাফিরের অনুরূপ ব্যবহার করা হত। সরা নিসার ৮৯ নং আয়াতে 


£ পা ডি উন ন্ট ও ৬ পা 


অর্থাৎ 4 dit ৪ ১ রা J 1৪2 (+১ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে 


হিজরতের মর্যাদা ছিল কালেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কালেমা যেমন ফরয, 
তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কালেমা মুখে উচ্চারণ না 
করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই 
কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত 
করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহিভূত রাখা হয়। সূরা 


A নি পার্টি টিন 


নিসার (৯৮) ০৪০০০০০] রী আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম 
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(4৫৯ (5 12 Le 5৩ পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিবাণী 


উচ্চারিত হয়েছে। 


মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ, 
তখন মন্কা স্বয়ং দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সো) তখন এই 


মর্মে আদেশ জারি করেন £ ৫৪) ১৯২ ৪7০১ ঈ অর্থাৎ মক্কা বিজিত হওয়ার পর 


মন্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয 
হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফিকাহ্বিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে 
নিম্নোক্ত মাস'আলা চয়ন করেছেন ঃ ্‌ 


মাস'আলাঃ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের ওপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, 
যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান 
থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব; তবে ' 
যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই পাওয়া না যাগ, 
তাহলে এমতাবস্থায় তার ওযর আইনত গ্রহণীয় হবে। ্‌ 


মাস'আলা 8 কোন দারুল কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে 
সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্য 


৭৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


দারুল কুফর হওয়া জরুরী নয়, বরং “দারুল ফিস্ক' €পাপাচারের দেশ) যেখানে 
প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম 
এরূপ! যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে'একে দারুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে। 


হাফেজ ইবনে হজর ফতছল বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী 
মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মসনদে আহমাদে আবু ইয়্াহ্ইয়া 
থেকে বণিত রেওয়ায়েতেও রি পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন £ 
rib 4৯ ০০৬৯ 1 big dls be 1 US dol ১) 1(---অৰ্থাৎ সব 
নগরীই আল্লাহ্‌র নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহ্‌র বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের 
সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।--€ইবনে কাসীর) 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপক হারে গোনাহ ও অশ্লীল 
কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গোনাহ 
তে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।---€ইবনে কাসীর) 
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(৬৪) এই পাথিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের 
গৃহই প্ররুত জীবন; যদি তারা জানত। (৬৫) তারা ঘখন জলমানে আরোহণ করে 
তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি ঘখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার 





সূরা আল-“আন্কাবৃত | ৭৮৫ 


করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (৬৬) খাতে তারা তাদের প্রতি আমার 
দান অস্বীকার করে এবং ভোগবিলাসে ডুবে থাকে। সত্বরই তারা জানতে পারবে। 
(৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ তাশ্রম্বস্থল করেছি। অথচ এর 
চতুস্পার্থে যারা আছে, তাদের ওপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই 
বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করবে? (৬৮) যে আল্লাহ সম্পর্কে 
মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার চাইতে 
অধিক বে-ইনসাফ আর কে? (৬৯) যারা আমার জন্য অধ্যবসায় করে, আমি 
অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরাগ়ণদের 
সাথে আছেন। 
IE CUES TEESE: SE RE BES DSUs SEE BC ENE ECE ২ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | tL 

(তাদের চিন্তাভাবনা না করার কারণ দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা। অথচ) এই পার্থিব 
জীবন, (যার এত কর্মব্যস্ততা প্রকৃতপক্ষে ) ক্রীড়াকৌতুক বৈ কিছুই নয়। পর জগতই 
প্রকৃত জীবন। (দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং পরকাল অক্ষয় ঃ এ থেকে উভয় বিষয়বস্ত 
পরিস্ফুট। সুতরাং অক্ষয়কে বিস্মৃত হয়ে ধ্বংসশীলের মধ্যে এতটুকু মগ্রতা নিবুদ্ধিতা 
ছাড়া কিছুই নয়।) যদি তারা এ সম্পর্কে (যথেষ্ট) জানত, তবে এরূপ করত না। 
(অর্থাৎ ধ্বংসশীলের মধ্যে মগ্ন হয়ে চিরস্থায়ীকে বিস্মৃত হত নাঃ বরং তারা চিন্তা- 
ভাবনা করে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ যেমন তারা স্বয়ং স্বীকার করে যে, জগৎ সৃষ্টি ও 
_ একে স্থায়ী রাখার কাজে আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই।) অতঃপর (তাদের এই স্বীকা- 
রোক্তি অনুযায়ী খোদাগ্ীতে ও ইবাদতে তাকেই একক ( মেনে নেওয়া ও তা প্রকাশ 
করা উচিত ছিল। সেমতে) যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে (এবং নৌকা টালমাটাল 
করতে থাকে) তখন একাগ্ৰচিত্তে একমান আল্লাহকেই ডাকতে থাকে। 


0 পান Ltd পার্জ পানিও 
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এতে খোদায়ী ক্ষমতা ও উপাস্যতায়ও তওহীদের স্বীকারোক্তি রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার - 
মগ্নতার কারণে এই অবস্থা তেমন টেকসই হল না। সেমতে) অতঃপর যখন তাদেরকে 
(বিপদ থেকে) উদ্ধার করে স্থলের দিকে নিয়ে আসে, তখন অনতিবিলম্বেই তারা শিরক 
করতে থাকে । এর সারমর্ম এই যে, আমি যে নিয়ামত [মুক্তি ইত্যাদি) তাদেরকে 
দিয়েছি তাকে অস্বীকার করে। তারা (শিরক বিশ্বাস ও পাপাচারে প্ররত্ির অনুসরণ 
করে ) আরও কিছুকাল ভোগবিলাসে মস্ত থাকুক । সত্বরই তারা সব খবর জানতে পারবে। 
( এখন দুনিয়ায় মগ্ঘতার কারণে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তওহীদের পথে তাদের এক 
অন্তরায় তো হচ্ছে এই মগ্রতা। দ্বিতীয্ন অন্তরায় হচ্ছে তাদের আবিষ্কৃত একটি অযৌক্তিক 
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অপকৌশল । তারা বলে £ 9 ie 5১৪ | ৯০ ০ 1-_ অর্থাৎ 


আমরা মুসলমান হয়ে গেলে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে। 


অথচ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এর বিপরীতে । সেমতে তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের 
মক্কা নগরীকে) নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি? এর চতুচ্পার্শ্বে (হারমের বাইরে) যার! 
আছে, তাদেরকে মোরধর করে গৃহ থেকে) বহিষ্কার করা হচ্ছে। (এর বিপরীতে 
তারা শান্তিতে দিনাতিপাত করছে। এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় । তারা জাত্রল্যমান বিষয়াদি 
অতিক্রম করে ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে বিরোধিতা করে এবং ধ্বংসের ভয়কে ঈমানের 
পথে ওযররপে ব্যক্ত করে। সত্য প্রকাশের পর এ বোকামি ও জেদের কি কোন ইয়ন্তা আছে 
যে,) তারা মিথ্যা উপাস্যে তো বিশ্বাস করে যাতে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই বেরং 
পরিপন্থী অনেক) এবং আল্লাহ্র যোর প্রতি বিশ্বাস করার অনেক কারণ ও প্রমাণ আছে, 
তার) নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে। কেননা 
শিরকের চাইতে নিয়ামতের বড় কোন অস্বীকৃতি আর নেই। বাস্তব কথা এই যে,) সেই 
ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে হবে, যে (প্রমাণ ব্যতিরেকে ) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা 
রচনা করে (যে, তাঁর শরীক আছে। এবং) যখন তার কাছে সত্য (প্রমাণসহ ) 
আগমন করে, তখন তাকে অস্বীকার করে। প্রেমাণহীন কথাকে সত্য মনে করা এবং 
প্রামাণ্য কথাকে মিথ্যা মনে করা যে জুলুম, তা বলাই বাহল্য। যারা এত বেইনসাফ ) 
কাফির, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম নয় কি? ) অর্থাৎ অবশ্যই তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । 
কেননা যেমন অপরাধ তেমনি শাস্তি হয়ে থাকে । মহা অপরাধের মহা শাস্তি। এ পর্যন্ত 
কাফির ও প্ররুতি-পূজারীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন তাদের বিপরীতদের কথা বলা 
হচ্ছে) যারা আমার পথে শ্রম স্বীকার করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নৈকট্য ও 
সওয়াব অর্থাৎ জান্নাতের) পথে পরিচালিত করব। (ফলে তারা জানাতে পৌছে যাবে। 


শর্ট | ভার 
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অর্থাৎ তাঁর সন্তষ্টি ও রহমত) সৎকর্মপরাযণদের সঙ্গী (দুনিয়াতেও এবং পরকালেও।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভো- 
মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তদ্দ্ধারা উদ্ভিদ উৎপন্ন 
করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, এ কথা তারাও স্বীকার 
করে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও 
তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, 


টে, ALTA FIAT 


৩০৪ পি 1: 1-__অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বুঝে না। 


স্রা আল-“আন্কাবৃত ৭৮৭ 


এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমবদার। 
দুনিয়ার বড় বড় কাজ কারবার সূচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে 
যাওয়ার কারণ কি? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া 
হয়েছে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা বাসনার আসক্তি তাদেরকে 
পরকাল ও পরিণামের চিন্তাভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই 
পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের রৃত্তি বৈ [রহঃ নয়। পারলৌকিক 
জীবনই প্ররুত ও অক্ষয় জীবন। 


“টি পাপা পানি শো পাতা তা ৩) ০৮০ “AB পান 1 
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ও 
_ এখানে ০12৯ শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।---( কুরতুবী ) 


এতে পার্যিব জীবনকে ক্রীড়া-কৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ৰীড়া-কৌতু- 
কের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, 
অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদ্রপ। 


_ পরবতাঁ আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বণিত হয়েছে যে, 
তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহকে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমা- 
দেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই 
যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার 
করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না।. বিপদ থেকে 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরাপ বলা হয়েছে যে, 
তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং উহা নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন 
এই আশংকা দূর করার জন্য কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা“আলাকেই ডাকে । আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব 
অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্রতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবৃল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের 
কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালিমরা যখন তীরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন 


AJA AST শা ww 


পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। ৪/1145) (১৬ আয়াতের 
উদ্দেশা তাই। 


এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফিরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে 
তখন আল্লাহকেই ডাকে এবংবিশ্বাস করে যে, আল্লাহ. ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে 
কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন»আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরও দোয়া কবুল করে 


নেন। কেননা সে 7৮5০ তথা অসহায় । আল্লাহ্‌ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার 
ওয়াদা করেছেন।--( কুরতুবী ) 


৭৮৮ _ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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অন্য এক আয়াতে আছে Jw 1 এইট 1৮ ৩০৩5 অর্থাৎ 


কাফিরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয় । বলা বাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা । সেখানে কাফিররা 
আযাব থেকে নিঙ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবুল করা হবে না। 
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8৫ ৫০1 ০০৭ ৩৩115 981" 7 দলের যায়াত্বযুহ মক্কার 


মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক 
আল্লাহ্‌ তা‘আলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তার খোদায়ীর 
' অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ্‌ তাঁঁআলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে 
নাঃ বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্ত মুক্তির 
পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা 
. হত যে, তারা রসূলুল্লাহ সে)-র আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করেঃ কিন্তু 
ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র 
আরব ইসলামের বিরোধী ৷ তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ 
থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে। --(রূহুল মা‘আনী ) 


এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা"আল। বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসারশূন্য। 
আল্লাহ্‌ তা"আলা বায়তুল্লাহর কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা 
পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে তা জুটেনি। আল্লাহ্‌ বলেন, আমি সমগ্র 
মক্কাভ্মিকে হারেম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি । মুমিন কাফির নির্বিশেষে আরবের 
বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এতে খুন-খারাবি হারাম মনে 
করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং ব্বক্ষ কর্তন করাও সবার মতে 
_ অবৈধ। বহিরাগত কোন ব্যক্তি হারাম প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ | 
হয়ে যায়. অতএব মন্ধার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা 
| জে বাল অযুহাত পেশ করে তবে সেটা খোড়া অজুহাত বৈ নয়। 
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ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর ধরার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফির ও পাপিষ্ঠদের 
পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্ররত্তি ও শম্মতানের পক্ষ থেকে আগত বাধা- 
বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভু ক্ত । তবে জিহাদের সবশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফিরদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া । 


উভয় প্রকার জিহাদের. পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, | 
যারা জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ 
যেসব ক্ষেত্রে ভাল মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে কোন্‌ পথ 


বি 


ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ, তাআলা 
জিহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ 


নিহিত, সেই পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন। Ee 

ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইল্ম বাড়ে ঃ এই আয়াতের EE. হযরত 
আবুদ্দারদা বলেন, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ইল্ম অনুযায়ী আমল করার জন্য যারা জিহাদ করে, 
আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। -ফুযায়ল ইবনে আয্মা বলেন, 
যার বিদ্যর্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই। 


-( মাযহারী ) el bf 5 
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পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু । 

(১) আলিফ, লাম, মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে (৩) নিকটবতী 
এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতি সত্বর বিজয়ী হবে, (8) কম্মেক 
বছরের মধ্যেই। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহ্‌র হাতেই। দেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে 
(৫) আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, 
পরম দয়াল। (৬) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্চতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ তার প্রতিশ্নতি খেলাফ 

করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা গাথিব জীবনের বাহ্যিক 
দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে নাঃ 


OIE nnn nesneenernnanannnied 
তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা‘আলাই জানেন 1) রোমকরা একটি 
নিকঈবতাঁ অঞ্চলে তের্থাৎ রোম দেশের এমন এক অঞ্চলে, যা পারস্যের তুলনায় আরবের . 


স্রা আরস্রূম ্‌ ৭৯১ 


নিকটবতাঁ। [অর্থাৎ আযরুয়াত ও বুস্রা। এগুলো শাম দেশের দুইটি শহর । (কাম্স) 
রোম সাম্রাজ্যের অধীন হওয়ার কারণে এগুলোকে রোমের অঞ্চল বলা হত। এই স্থানে 
রোমকরা পারসিকদের মুকাবিলায় ] পরাজিত হয়েছে । (ফলে মুশরিকরা হর্ষোৎফুল্ল 
হয়েছে ।) কিন্তু তারা রোমকরা) তাদের (এই) পরাজয়ের পর অতি সত্বর (পারসিক- 
দের বিপক্ষে অন্য যুদ্ধে) তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। (এই পরাজয় 
ও জয় সব আল্লাহর পক্ষ থেকে । কেননা পরাজিত হওয়ার) পূর্বেও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র 
হাতেই ছিল (ফলে তাদেরকে পরাজিত করে দিয়েছিলেন ) এবং (পরাজিত হওয়ার) 
পন্চাতেও (আল্লাহই ক্ষমতাবান। ফলে তিনি বিজয়ী করে দিবেন।) সেইদিন অর্থাৎ 
যেদিন রোমকরা বিজয়ী হবে,) মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র এই সাহায্যের কারণে আনন্দিত 
হবে। (এই সাহায্য বলে হয় এ কথা বোঝানো হয়েছে ঘে, আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমান” 
দেরকে তাদের কথায় সত্যবাদী ও বিজয়ী করবেন। কারণ, মুসলমানরা এই ভবিষ্যদ্বাণী 
কাফিরদের কাছে প্রকাশ করেছিল এবং কাফিররা এ কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত 
করেছিল। কাজেই মুসলমানদের কথা অনুযায়ী রোমকরা বিজয়ী হলে মুসলমানদের 
জিত হবে। না হয় একথা বোঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদেরকেও যুদ্ধে জয়ী করা হবে। 
সেমতে বদরযৃদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে জয়ী করা হয়েছিল। সর্বাবস্থায় সাহায্যের 
পানর মুসলমানগণই | মুসলমানদের বাহ্যিক পরাজয়ের অবস্থা দেখে কাফিরদের মুকা- 
বিলায় তাদের বিজয়কে অসম্ভব মনে করা ঠিক নয়। কেননা সাহায্য আল্লাহ্‌র ইখ- 
তিয়ারে।) তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন। তিনি পরাক্রমশালী (কাফিরদেরকে 
যখন ইচ্ছা কথায় কিংবা কাজে পরাভূত করে দেন এবং) পরম দয়ালু (মুসলমানদেরকে 
যখন ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন।) আল্লাহ্‌ তা'আলা এই প্রতিশূর্ণত দিয়েছেন (এবং) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্নতি ভংগ করেন না তোই এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই বাস্তবে 
পরিণত হবে)। কিন্ত অধিকাংশ লোক (আল্লাহ তা'আলার কার্যক্ষমতা) জানে না। 
(বরং শুধু বাহ্যিক কারণাদি দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে তারা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে 
অবান্তর মনে করে। অথচ কারণাদির নিয়ন্ত্রক ও মালিক আল্লাহ তা'আলা । কারণ 
পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সহজ এবং কারণের বিপক্ষে ঘটনা ঘটানোও সহজ। 


ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার পূর্বে যেমন বাহ্যিক কারণাদির অনু- 
পস্থিতির কারণে তারা তা অস্বীকার করে, তেমনি ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ হতে দেখেও 
তারা একে দৈবাৎ ঘটনা মনে করে। তারা একে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্তির প্রতিফলন 


চা 


মনে করে না। তাই ১২ ॥ শব্দে উভয় বিষয় দাখিল আছে। তারা যে আল্লাহ্‌ 


তাআলা ও নবুয়ত সম্পকে গাফেল, এর কারণ এই যে,) তারা কেবল পাথিব 
জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জাত এবং পরকালের ব্যাপারে সেম্পূর্ণ) বেখবর । 
(সেখানে কি হবে, তারা তা জানে না। ফলে দুনিয়াতে তারা আযাবের কারণাদি 
থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করে না এবং মুক্তির কারণাদি তথা ঈমান ও সৎকর্মে ব্রতী 
হয় না)। 


৭৯২ | তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী ঃ সুরা “আনকা- 
বুতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও মুজাহাদা 
করে, আল্লাহ্‌ তাদের জন্য তার পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্য উদ্দেশ্য সফল- 
তার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা 
হয়েছে, তা সেই আল্লাহ্‌র সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিক- 
দের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়়েছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল কাফির। তাদের 
মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য 
কোন কৌত্হলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফির দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল 
অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খুস্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল 
মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবতাঁ। কেননা, ধর্মের অনেক মুলনীতি-_-যথা পরকালে 
বিশ্বাস, রিসালত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত 
পোষণ করত । রসূলুল্লাহ সো) ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোম সম্রাটের নামে 
প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি প্লে চালাত 
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আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকটাই বির ঘটনার কারণ 
হয়েছিল । 


রসূলুল্লাহ, সো)-র মক্কায় অবস্থানকালে রনির রোমকদের ওপর আক্রমণ 
পরিচালনা করে। হাফেয ইবনে-হজর প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ 
শামদেশের আযরুআত ও বুস্রার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার 
মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা রুরত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় 
তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী । অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল 
রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকট- 
বাঁ ছিল। কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। 
এমনকি তারা কনস্টান্টনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য 
একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্মাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। 
এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে 

যায়।---( কুরতুবী ) 


এই ঘটনায় মস্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং রা 
লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার 
এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মুকাবিলাম্ম 
পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন' পরাজিত হবে। 
এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয় ।---(ইবনে-জারীর ইবনে আবী হাতেম) 


সূরা আর-রূম ৭৯৩ 


স্রা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পকেই অবতীর্ণ হয়েছে । 
এসব আয্মাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের 
বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। 


হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন এসব আয্মাত শুনলেন, তখন মঙ্কার চতু- 
. জ্গার্থে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের 
হর্ষোফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের 
বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খাল্ফ কথা ধরল এবং বলল, 
তমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র 
দুশমন তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি 
(তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না. হয়. তবে আমি তোকে দশটি উদ্দ্রী দেব। 
উবাই এতে সম্মত হল (বলা বাহুল্য, এটা ছিল জুয়া; কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল 
না)! একথা বলে হযরত. আবূ, বকর রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা 
বিরত করলেন। রস্লে করীম সো) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নিদিষ্ট 
করিনি। কোরআনে এর জন্য ৩ ৮৫ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে 


নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি 
দশটি উন্ত্রীর স্থলে একশ উন্ত্রীর বাজি রাখছি; কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবতে 
নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নিদিষ্ট করছি। হযরত 
আবুবকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল ।---(ইবনে 
জারীর, তিরমিযী) 


বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা 
সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের 
বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবু 
বকর তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উল্্রী দাবি করে আদায় করে নিলেন। 


কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবু 
বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি 
একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে 
একশ উন্ত্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবৃ.বকর তদীয় পুন্ন আবদুর রহমানকে জামিন 
নিযুক্ত করলেন। 


যখন হযরত আবূ. বকর রে) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ উদ্দ্রী লাভ 
করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, 
উন্ত্রীগুলো সদকা করে দাও। আবূ ইয়ালা ও ইবনে আসাকীরে : বারা ইবনে আযেব 
থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বণিত আছে ৪ &3 $ ১৮০) ১০০০) 119--এটা হারাম। 


একে সদকা করে দাও ।---(রূহল-মাঁআনী) 


৭৯৪ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


জুয়া ঃ কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর 
যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে “শয়তানী 
অপকর্ম” আখ্যা দেওয়া হয়। 


ee AW A CI HA AA 3 BEL ERLE “ডে 


৩ এ 01: বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে। 


. হযরত আব্‌ বকর রো) উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে যে দু’তরফা লেনদেন ও 

হারজিতের বাজি রেখোছলেন, এটাও এক প্রকার জুয়।ই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের 

পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এই ঘটনায় রস্নুল্লাহ্‌ (সা)-র কাছে 
জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না। 


তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সা) এই মাল সদকা করে দেওয়ার 
আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে ১০ শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফিকাহ্বিদগণ 
এর জওয়াবে বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল; কিন্তু জুয়ার মাধ্যমে অর্থে পাজন 
তখনও রসূলুল্লাহ্‌ সো) পছন্দ করতেন না। তাই হযরত অব বকরের মর্যাদার পরিপন্থী 
মনে করে এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন যেমন মদ্যপান, 
হালাল থাকার সময়ও রস্লুলাহ্‌ (সা) ও হযরত আবু বকর (রা) কখন-ও মদ্যপান ্‌ 
করেন নি। ৃ | 


খে রেওয়ায়েতে ক্জ৪০ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমত হাদীসবিদগণ সেই 
রেওয়ায়েতকে সহীহ্‌ স্বীকার করেন নি। যদি অগত্যা সহীহ্‌ মেনে নেয়া হয়” তবে 
১১০৩৮, শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় . 
অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) বলেন £ 7 ৬০১ তা 
(০০৮৮ এখানে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে ৮০৮৮ --এর অর্থ মকরূহ ও অপছন্দ- 


নীয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে আসীর ‘নিহায়া’ 
গ্রন্থে শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন। 


ফিকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরী যে, বাস্তবে এই 
মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত 
দৈয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; 
বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে 
ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই 
হারাম মাল সদকা করা যায়। এক্ষেন্নে ফেরত না দেওয়ার এরূপ কোন কারণ বিদা- 
মান নেই। 


স্‌রা আর-রূম ৭৯৫ 
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* দের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেই দিন আল্লাহ্র সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্প 
হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো 
হয়েছে। তারা যদিও কাফির ছিল, কিন্তু অন্য কাফিরদের তুলনায় তাদের কুফর 
।কছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর, 
বিশেষত, যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং- কাফিরদের 
মুকাবিলায় তাদের জিত হয়। | 


এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর 
এক. মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ রূপে 
পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মূসলমানদের সাহায্য ছিল। দুই. 
তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফিরদের দুই পরাশক্তি । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের এককে অপরের বিরুদ্ধে 'ললিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে 
মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।---(রূহুল মা“আনী). 
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অর্থাৎ পাথিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের | 
ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে? কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে 
বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে--এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্ত এই 
পাথিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূৰ্ণ অজ্তাত। 
অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাথিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে 
তোলা। অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখন থেকে 
আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়ঃ বরং পরকালের বাসিন্দা। 
এখানে কিছুদিনের জন্য আল্লাহ্র ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ 
এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্য এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ 
করে সেখানে প্রেরণ করবে । বলা বাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী জচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম । 





এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পকে চিন্তা করুন। ১১ 4৮০- -এর সাথে 
501 1৮75 ্ঠ রা GZ En 
S15 gl ১1৯ ৩১ বলা হয়েছে। এতে 1 ৮৪-কে 87 এনে ব্যাকর- 


ণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি 
জানে না--এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে 
তো সম্পূর্ণই বেখবর। ্‌ + 


৭৯৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় 8 কোর- 
আন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্র্যশালী ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে 
পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের 
চিরস্থায়ী অ'যাব তো তাদের ভাগ্লিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বৃদ্ধিম।ন 
ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ : 
সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ 
হয়, তাকেই সর্বাধিক বৃদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত 
হয়, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বৃদ্ধির অবমাননা বৈ 
কিছুই নয় । কোরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ্‌ ও 
পরকাল চিনে, তার জন্য আমল করে এবং সাংসারিক দা ss পর্যন্তই 


eA AA লা বল পল টে 


সীমিত রাখে---জীবনের লক্ষ্য বানায় না। ৬৬21 958০9 ১৪০1 


_ 0 


ZAIIGS LZ পা ch পাও Ae AG 


8৪] 1১ ১ [০ ৬১ 4101 ১915 ০৯ ৬৪১১1 আয়াতে অর্থ তাই । 





G3 50 ti HEC re COG 
15৮28 
০৬০০৮ SE ৯ 

৩৬৩ ৬ ah EG ৩5 চি 


এ 


2 i ০৪8৯৭ 
tei la BE Galena Ele ls, 5 ~ 








(৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভুমগুল ও 


এতদভয্মের মধ্যবতা সবকিছু সুম্টি করেছেন যথাঘথরূপে ও নিদিষ্ট সময়ের জন্য, 
কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্রাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে 
ভ্রমণ করে না? অতঃপর দেখে না ঘে, তাদের প্ববতীদের পরিণাম কি হয়েছে? তারা 
তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী 


সূরা আর-রাম ৭৯৭ 


আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রস্লগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুত 
আল্লাহ, তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি 
জুলুম করেছিল । (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে 
মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং লেগুলো নিয়মে তাট্রা- 
বিদ্রপ করত। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


(পরকালের বাস্তবতার প্রমাণাদি শুনেও কি তাদের দৃষ্টি ইহকালে দির রানার 
এবং) তারা কি মনে মনে চিন্তা করে না যে, আল্লাহ্‌ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও 
এতদৃভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাযথরূপে ও নিদিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন? 
(তিনি আয়াতসমূহে খবর দিয়েছেন যে, যথাযথ কারণাদির মধ্য থেকে একটি হচ্ছে 
প্রতিদান ও শান্ত দেওয়া। নিদিষ্ট সময় হচ্ছে কিয়ামত। তারা যদি মনে মনে চিন্তা 
করত, তবে এসব ঘটনার সম্ভাব্যতা যুক্তি দ্বারা, বাস্তবতা কোরআন দ্বারা এবং কোর- 
আনের সত্যতা অলৌকিকতা দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে যেত। ফলে তারা পরকাল অস্থী- 
কার করত না। কিন্তু চিন্তা না করার কারণে অস্বীকার করেছে। এটাই কি, আরও) 
অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি (কোন সময় বাড়ী 
থেকে বের হয় না, এবং) পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, অতঃপর দেখে না যে, তাদের 
পূর্ববতীদের (সর্বশেষে) পরিণাম কি হয়েছেঃ তোদের অবস্থা ছিল যে,) তারা তাদের 
চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন তোদের. চাইতে বেশী) চাষ করত এবং তারা 
যতটুকু সাজসরঞ্জাম ও গৃহ দ্বারা) এটা আবাদ করছে, তারা এর চেয়ে বেশী আবাদ 
করত'। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ মু'জিযা নিয়ে আগমন করেছিল। (তারা 
সেগুলো মানল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ধ্বংসের চিহ শাম দেশের পথে অব- 
স্থিত নির্জন গৃহাদি থেকে সুস্পম্ট।). বস্তত এই ধ্বংসে) আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি 
_জুলুমকারী ছিলেন না। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল অর্থাৎ রস্ল- 
গণকে অস্বীকার করে তারা ধ্বংসের যোগ্য হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা । 
অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, (পরকালে) তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ (শুধু) এ 
কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহকে (অর্থাৎ নিদেশাবলী ও সংবাদা- 
দিকে) মিথ্যা বলত এবং (তদুপ৷র) সেগুলো নিয়ে উপহাস করত: (দোষখের শাস্তি 
হচ্ছে তাদের সে পরিণাম )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


উল্লিখিত আয়াতত্ৰয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ 
তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী 
কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে 
মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যেত 


৭৯৮ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক 
ও বেকার সৃষ্টি করেন নি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য 
রয়েছে। তা এইযে, মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে স্ন্টিকর্তাকে চিনবে 
এবং এই খোজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কিকি কাজে 
অসন্তম্ট। অতঃপর তার সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তষ্টির কাজ 
থেকে বেঁচে থাকবে । এ কথাও বলা বাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান 
ও শাস্তি হওয়াও জরুরী । নতুবা সৎ ও.অসৎকে একই দীড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও 
সবিচারের পরিপন্থী। এ কথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ 
কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার 
অপরাধীরা হাসিখুশী জীবন যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত 
থাকে। 


| কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে 
যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ 
কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। এই সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল । 


সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তাভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও 
_ এতদুভয্মের মধ্যে যা'কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়-_ 
 ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগৎ আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম 
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আম্মাতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণ স্বরূ 
পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে, 
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০১১১1০5154৯ ০217 অর্থাৎ মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের 


অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও 
সুরম্য দালান-কোঠা । কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শাম ও ইয়ামনে সফর করে---এসব 
সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে নাঃ তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীতি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা 
খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তদ্দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কুষিক্ষেন্ত্ 
সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু 
উত্তোলন করত এবং তদ্দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শল্গদ্রব্য তৈরী করত । 
তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মস্ত 
হয়ে আল্লাহ্‌ ও পরকাল বিস্মৃত হয় । স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোনদিকেই ভ্রাক্ষেপ করে নি এবং 
পরিণামে দুনিয়াতেও আযাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনপুন ধ্বংসাবশেষ 


স্রা আর-রাম ৭৯৯ 


অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে । আয়াতের শেষে বলা হয়েছে চিন্তা কর, এই আঘাবে 
তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি 
জুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আত্মাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে। 
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৪ ১৯৯০৬ ৩ 4১৩ 
(১১) আল্লাহ্‌ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃন্টি করবেন । 

এরপর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবতিত হবে। (১২) হেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, 
সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে । (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের 
সপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কিয়া- 
মত সংঘটিত হবে, সেদিন মান্ষ বিভক্ত হয়ে পড়বে! (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন 
করেছে ও সৎকর্ম করছে, তারা জান্নাতে সমাদূত হবে; (১৬) আর যারা কাফির 
এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই 
আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। (১৭) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পবিভ্রতা স্মরণ 
কর সন্ধ্যায় ও সকালে, (১৮) এবং অপরাহ্েে ও মধ্যাহে। নভোমগুল ও ভ্মগ্ডলে 
তাঁরই প্রশংসা । (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে 
মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই 
তোমরা উখ্িত হবে। 





৮০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ তা“আলা মখলুককে প্রথমবার সৃম্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায়ও 
সৃষ্টি করবেন। এরপর (সৃজিত হওয়ার পর ) তোমরা তার কাছে ( হিসাব-নিকাশের 
জন্য) প্রত্যাবর্তিত হবে। ঘে দিন কিয়ামত হবে ( সাতে উপরোক্ত পুনরুজড্জীবন সম্পন্ন 
হবে) সেদিন অপরাধীরা (কাফিররা ) হতভভ্ত হয়ে যাবে ( অর্থাৎ কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলতে 
পারবে না) এবং তাদের তৈরী) দেবতাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না। 


53 “ পঙ্ণ ৬ 
(তখন) তারা (ও) তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। € বলবে, ৩৫৬ ১৫) এ/, 


A AS 


৩৯ J শে দিন কিয়ামত হবে, সেদিন উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও আরও একটি 


ঘটনা ঘটবে এই যে, বিভিন্ন মতের) সব মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ থারা বিশ্বাস 
স্থাপন করেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, তারা তো জান্নাতে আরামেই থাকবে আর মারা 
কুফর করেছিল এবং আয়াতসমূহ ও পরকালের ঘটনাকে মিথ্যা বলেছিল, তার৷ 
আযাবে গ্রেফতার হবে। (বিভক্ত হওয়ার অর্থ তাই। বিশ্বাস ও সৎকর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যখন 
তোমাদের জানা হয়ে গেছে,) অতএব তোমরা আল্লাহর পবিল্লতা বর্ণনা কর (বিশ্বাসগত 
ও অন্তরগতভাবে অর্থাৎ ঈমান আন, উক্তিগতভাবে অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ কর ও তার 
যিকর কর এবং কার্যণতর্ভাবে অর্থাৎ সব ইবাদত--ইত্যাদি সম্পন্ন কর, বিশেষত 
নামায কায়েম কর। মোটকথা, তোমরা সর্বদা আল্লাহ্‌র পবিভ্রতা বর্ণনা কর; বিশেষ 
রুরে) সন্ধ্যাস ও সকালে । ( আল্লাহ্‌ বাস্তবে পবিত্রতা বর্ণনার হোগ্যও ; কেননা, ) 
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা (অর্থাৎ নভোমণুলে ফেরেশতা এবং ভূমণ্ডলে 

কেউ স্বেচ্ছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করে; যেমন আল্লাহ্‌ বলেন 


A ঠিঅপানঠি 9 AL AW NM Yl 
8১০৭ ৫2৯ ০৫৩৫ ৬ 1 5 কাজেই তিনি ধখন এমন সর্বগুণসম্পন্ন সত্তা, 
8 € 
তখন তীর রিতা বর্ণনা করা উচিত।) এবং অপরাহে* ( পবিত্রতা বণনা 
কর) ও মধ্যাহ্ন ( পবিত্রতা বর্ণনা কর। এসব সময়ে নিয়ামত নবায়িত হয় এবং 


কুদরতের চিহ অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। কাজেই এসব সময়ে পবিত্রতার নবায়ন 
উপযুত্ত'। বিশেষত নামাঙ্গের জন্য এ সময্নগুলোই নির্ধারিত। ৮৮৮ শব্দের মধ্যে মাগরিব 


ও এশা অন্তভূ্ত রয়েছে। ৮৮৮ শব্দের মধ্যে যোহর ও আসর উভয়ই অন্তু ছিল; 
কিন্ত ঘোহর পৃথকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় শুধু আসর অন্তর্ভুক্ত আছে। সকালও 
পৃথকভাগে উল্লিখিত হয়েছে। পুনর্বার স্বষ্টি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়; 
কেননা, তাঁর শক্তি এমন শে,) তিনি মৃত থেকে জীবিতক্ষে বহির্গত কয়েন, জীবিত থেকে 
মৃতকে বহির্গত করেন (থেমন শুক্লবীর্য ও ডিম্ব থেকে মানুষ এবং ছানা; আবার মানুষ 
ও পক্ষী থেকে শুক্র ও ডিন্ব ) এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর (অর্থাৎ শুষ্ক হওয়ার) পর 
জীবিত (অর্থাৎ সজীব ও শ্যামল ) করেন। এভাবেই তোমরা (কিয়ামতের দিন) কবর 
থেকে উত্থিত হবে। ্‌ 


স্রা আরাম ৮০১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


পান পাক উ AEA AS 


৩ ০ পি LE (৪ ও 248 শব্দটি ১5৮৯ থেকে উতদ্ভত। এর 


অর্থ আনন্দ, উল্লাস। জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের 
ব্যাপকতার অন্তভূক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা 


STAT ডেড A C- AJ 5S Badd সা পাতা 
হয়েছে। বলা হয়েছে 8 (৫৮ 1 87১ ১ 20 ৮৯৯1 ৩ ৮০৪১ ৮৩০ 2 অর্থাৎ দুনি- 
| - ৪ 


মাতে কেউ জানে না ঘে, তার জন্য জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী ঘোগাড় রাখা 
হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তু 
উল্লেখ করেছেন! এগুলো সব এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তভূক্ত রয়েছে ৪ 


পঢ়; IATA Ie তা AY AS A পা পা ASFAL A ৬ রি 
ee AS AS er A টে পা ACTA P 


০ ৩১.১৭৮১ ০৯৩ ৯০০5 5৯32 
৬ ৩৮৮ শব্দটি ধাতু । এর ক্রিয়। উহ্য আছে অর্থাৎ 0 সে টা 25৬০, 


শন “AY Me? A JACM Ire 
- ০ তেন ঁ-অৰ্থাৎ সন্ধ্যায় ৬১০৬১ ১% অর্থাৎ সকালে ১58 এস] 505 


AHA তারা 


১০) 1 ১৩1১ ৬০-এই বাক্যটি প্রমাণ হিসাবে মাঝখানে আনা হয়েছে। 


অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিভ্রতা বর্ণনা করা জরুরী । কারণ, নভোমগ্ল ও ভূমণ্ডলে 
তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। 


“AS AIT oA ডু ৩ 


আয়াতের শেষ ভাগে 23854 ৮৮৯ 5 3১০ বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণন। 


করার আদেশ দেওয়া হয়েছে» অপরাহ্ণ তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য 
পন্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবতী সময় । 


বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহকে মধ্যাহেদ্র গ্রে রাখা হয়েছে। 
সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা তথ। সূর্যাস্তের পর 
থেকে শুর হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবত এই ঘে, 
আসরের সময় সাধারণত কাজ-কারবারে ব্যাগৃত থাকার সময় । এতে দোয়া, তসবীহ্‌ 


অথবা নামাষ সম্পন্ন করা স্বভাবত কঠিন। এ কারণেই কোরআনে ৮৮০০১ 8 91. 


৮০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। ষ্ঠ খণ্ড 


পপ ডে পাপা AS তা 
তথা আসরের নামাশ্বের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে £ঃ ৩০৩) ১51 1255 ৬৯ 


bs! Jf 


আলোচ্য আস্নাতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই । কাজেই সবপ্রকার উক্তি- 
গত ও কর্মগত ঘিকর এর অন্তভূস্ত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে। 
খিকরের যত প্রকার আছে তন্মধ্যে নামা সর্বশ্রেষ্ঠ । তাই নামায আরও উত্তমরূপেই 
আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা হায়। এ কারণেহ কোন কোন আলিম বলেন, এই 
আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাশ ও সে সবের সময্মের বর্ণনা আছে। হধ্ধরত ইবনে আব্বাস 
(রা)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, কোরআনে পাজজেগানা নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে 
কি? তিনি বললেন, হ্যা। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। 


অর্থাৎ ৫) 9৮০) ১১ শব্দে মাগরিবের নামা, ০১০44 ১৬৯ শব্দে ফজরের 
9 ASAI R l 
নামায, ৪ শব্দে আসরের নামা এবং 99 ৭, শব্দে যোহ-রর নামা 
AN A 
উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামান্বের প্রমাণ আছে অথাৎ ১৯: ৩ 


পাটি ঠক A 


রী 4) yl হহরত হাসান বসরী বলেন 8 ৬ 8০১ wt" টি শব্দে মাগরিব ও এশা ' 


উভম্ নামায ব্যক্ত হয়েছে। 


জ্ঞাতব্য £ আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম আ)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার 
কারণে কোরআন পাকে তীর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। 


ডে A AA তি 


বলা হয়েছে ঃ ৬ 3 5591 ১ 3315 হযরত ইবরাহীম আট) সকাল-সন্ধ্যায় এই 


দোয়া পা করতেন । 


হযরত মৃআঘ ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে ঘে, কোরআন পাকে হযরত ইবরাহীম 
আ)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার হে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া। 


আবূ দাউদ, তাবারানী , ইবনে সুন্নী প্রমুখ হব্রত ইবনে আব্বাস খেকে বর্ণনা 


লা পাকে সীতা পাঠে পার্ক তা পা তর তর 


করেন মে, 41 ৬ ৩৯৯ থেকে এ 5৯ ৩ ৮ ১১ পর্যন্ত এই তিন আয়াত 


সম্পর্কে রসূলুল্লাহ বলেন, শে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে তার সারাদিনের আমলের 
ব্রটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেওয়া হয় এবং থে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে তার 
রাত্রিকালীন আমলের ভ্রটি দূর করে দেওয়া হয়।-_(র্লাছল মা“আনী) 
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(২০) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে 


তোমাদের সুম্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) 
আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদে 
সংগিনীদের সূম্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি 
তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পীত ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল 
লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২২) তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল 
ও ভূমগুলের স্জন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য 
নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তাঁর আরও নিদর্শন ঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং 


৮০৪ তফসীরে মা'আজরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


তাঁর রূপা অন্বেষণ । নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্পুদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। 
(২৪) তাঁর আরও নিদর্শন---তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসার জন্য 
এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে 
পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদশনাবলী রয়েছে। 
(২৫) তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। 
অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে ওঠার জন্য তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা 
উঠে আসবে। (২৬) নভোমগুলে ও ভমগ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর 
আজ্ঞাবহ। (২৭) তিনিই প্রথমবার সুম্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর প্নর্বার 
তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্য সহজ! আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা 
তারই । এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 





তহফসাীরের সার-ংসক্ষেপ 


তার (শক্তির ) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই শে, তিনি সৃত্তিকা থেকে 
তোমাদের সৃম্টি করেছেন। (হয় এ কারণে ঘে, আদম ম্বৃতিকা থেকে সৃজিত হয়েছিলেন। 
তীর মধ্যে সমস্ত বংশধর লুক্কাক্সিত ছিল; না হয় এ কারণে থে, বীষের মূল উপাদান 
খাদ্য। চার উপাদানে খাদ্য গঠিত, যার প্রধান উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা ।) অতঃপর 
অল্প পরেই তোমরা মানষ হয়ে (পৃথিবীতে) বিচরণ করছ। তাঁর (শক্তির) নিদর্শন।- 
বলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য তোমাদের 
স্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, (উপকার এই,) যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং 
তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের 
জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে । (কেননা, প্রমাণ করার জন্য চিন্তা দরকার 
“নিদর্শনাবলী' বহুবচন বাবহার করার কারণ এই যে, উল্ভিখিত বিষয়ের মধ্যে বহুবিধ 
প্রমাণ নিহিত রয়েছে।) তার (শক্তির ) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন নভোমণ্ডল 
ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য । (ভাষ! বলে হয় শব্দাবলী 
বোঝানো হয়েছে, না হয় আওয়াজ ও বাচনভঙ্গি)। এতে জ্ঞানীদের জন্য (শক্তির) 
নিদর্শনাবলী রয়েছে ( এখানেও বছবচন আনার কারণ তাই )। তার (শক্তির) অন্যতম 
নিদর্শন রাতে ও দিনভাগে তোমাদের নিদ্রা (দিও রাতে বেশী ও দিনে কম ঘুমাও) 
এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ (যদিও দিনে বেশী এবং রাতে কম অন্বেষণ কর। এ 
কারণেই অন্যান্য আয়াতে নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং কৃপা অন্বেষণকে দিনের সাথে 
বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত করে বর্ণন। করা হয়েছে)। এতে (প্রমাণাদি মনোযোগ সহকারে ) 
শ্রোতা লোকদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলীরপে রয়েছে । তার (শক্তির) অন্যতম 
নিদর্শন এই যে, তিনি ছেপ্টির সময়) তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যাতে (তার পতিত 
হওয়ার) ভয়ও থাকে এবং (তদ্দ্বারা বৃষ্টির) আশাও হয়। তিনিই আকাশ থেকে 
বারিবর্ধণ করেন , অতঃপর তদ্দ্বারা মুত্তিকার মৃত (অর্থাৎ শুক্ষ) হওয়ার পর তাকে 
জীবিত (অর্থাৎ সজীব) করেন। এতে (উপকারী ) বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য (শক্তির) 
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নিদর্শনাবলী রয়েছে । তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে (অর্থাৎ 
ইচ্ছায়) আকাশ ও পৃথিবী প্রতিন্ভিত রয়েছে । (এতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থায়িত্বের 


ATA তা লা পা wo 


বর্ণনা আছে এবং উপরে টা ৬১) ১15 ৩০1১ মা ৩৭৬ আয়াতে সৃষ্টির প্রাথমিক 


পর্যায় বর্মিত হয়েছিল। তোমাদের জন্ম ও বংশবিস্তার, পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক, 
আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতিষ্ঠা, ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্ৰ্য দিবারাত্রির 
পরিবর্তনে নিহিত উপকারিতা, বারিবর্ষণ এবং এর সূচনা ও চিক্হন্র বিকাশ, বিশ্বের 
উল্লিখিত এসব ব্যবস্থাপনা ততক্ষণ কায়েম থাকবে, যতক্ষণ দুনিয়। কায়েম রাখা উদ্দেশ্য। 
একদিন এণ্ডুলো সব খতম হয়ে য'বে।) অতঃপর (তখন এই হবে যে ) যখন তিনি 
তোমাদেরকে স্বৃত্তিকা থেকে ডাক দেবেন. তখন তোমরা একযোগে উঠে আসবে ( এবং 
অন্য ব্যবস্থাপনার স্চনা হয়ে যাবে, যা এখানে আসল উদ্দেশ্য। উপরে শক্তির নিদর্শ- 
নাবলী থেকে জানা হয়ে থাকবে যে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু (ফেরেশতা, 
মানব ইত্যাদি) আছে, সব তাঁরই (মালিকানাধীন )। সব তাঁরই আক্তাবহ ( কুদরতের 
অধীন) এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনিই প্রথমবার সৃ্টি করেন (এটা কাফির- 
দের কাছেও স্বীকৃত )। অতঃপর তিনিই পুনর্বার স্ৃন্টি করবেন। এটা (অর্থাৎ পুনর্বার 
সৃষ্টি) তাঁর জন্য (মানুষের বাহ্যিক দৃম্টিকোণে প্রথমবার সৃন্টি করার চাইতে) সহজ । 
(যেমন মানবিক স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে সাধারণ, রীতি এই যে, কোন বস্তু প্রথমবার 
তৈরী করার চাইতে দ্বিতীয়বার তৈরী করা সহজ।) আকাশ ও পৃথিবীতে তারই মর্যাদা 
সর্বোচ্চ । € আকাশে তাঁর মত সহায় কেউ নেই এবং প্ৃথিবীতেও নেই । আল্লাহ্‌ বলেন, 
পার 
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১৩৬৮! ১ ৪0৯৭ ৩৩ ) তিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সর্বশক্তি- 


মান ও) প্রজ্ঞাময় । (উপরে বর্ণিত কার্যাবলী থেকে শক্তি ও প্রক্তা উভয়ই প্রকাশমান । 
সুতরাং তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা পনর্বার স্থম্টি করবেন। এতে যে বিরতি পরিলক্ষিত 
হচ্ছে, তাতে প্রক্তা ও উপকারিতা নিহিত আছে। সুতরাং শক্তি ও প্রক্তা প্রমাণিত হওয়ার 
পর এখনই পূনর্বার সৃষ্টি না হওয়ার কারণে একে অস্বীকার করা মুখঁতা)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধর ঘটনা শে।ন।নে।র পর অবিশ্বাসী 
কাফিরদের পথন্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনত।র করণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা 
ধবংসশীল পার্থব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর 
চিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিক।শ ও শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদশী অবান্তর 
মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের 
সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, অতঃপর চতুষ্পার্থস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ 
করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশক্তিমান। 


৮০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই। এসব সক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্ষ ফল দাড়ায় এই 
যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গ- 
স্বরদের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম. হওয়ার এবং পূর্ববতাঁ ও পরবতাঁ সব মানুষের পুনরু- 
জ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়ে- 
ছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহ এই পূর্ণ শক্তি ও পূণ প্রজার 
ছয়টি প্রতীক ‘শক্তির নিদর্শনাবলী’ শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার 
অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন । 


আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রথম নিদর্শন £ মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের 
শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা! জগতে যত প্রকার উপাদান আছে. তন্মধ্যে মৃত্তিকা 
সর্বনিরুষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর 
হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সব- 
গুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও 
বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলা এটিই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের 
পথন্রস্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও 
শ্ৰেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভি- 
জাত্যের চাবিকাঠি শ্রষ্টা ও মালিক আল্লাহর হাতে । তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে 
পারেন। 


মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, এ কথা হযরত আদম (আ)- এর দিক দিয়ে 
বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি, তাই অন্যান্য মানু- 
ষের সূষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সনম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবাস্তর নয়। এটাও সম্ভবপর 
যে, সাধারণ মান্ষের প্রজনন বীর্ষের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত 
তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান । 


আল্লাহ্‌র কুদরতের দ্বিতীক্ন নিদর্শন £ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য 
থেকে আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষদের সংগিনী 
হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের 
মধ্যে এই দুইটি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মৃখশ্রী, অভ্যাস 
ও চরিত্রে সুস্পষ্ট পাথক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্‌র পূর্ণ শক্তি ও প্রক্তার জন্য এই 
সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন । এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা 


A ASIA 


প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 0৪৪) 11:৮০ -অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌছে শান্তি লাভ 


কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর 
সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে 
মানসিক শান্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটি মান্্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে 
দিয়েছে। 


সূরা আর-রাম ৮০৭ 


এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম 
হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে সফল । যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক 
জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলা বাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর 
যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । 
যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতিনীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে 
দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্ত-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক 
যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না। 


বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি; এর জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়! জরুরী ঃ 
আলোচ্য আয়াত পূরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য---মনের শাস্তিক্কে স্থির করেছে। 
এটা তখনই সম্ভবপর, ষখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় 
এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শাস্তি 
বরবাদ করে দেবে । এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে 
তা প্রয়োগ করা; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তা-ই করা হয়েছে অর্থাৎ একে 
অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। 
শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমমিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় 
না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহ্‌ভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক 


৮৬ 79 এ গর 
ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বন্ধ 481180 1- 1১2৮9 
ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 


| পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে, কোন 
আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না 

এবং কোন আদালতও এ ব্যাপারে পূরাপূরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই 

বিবাহের খোতবায় রসূলুল্লাহ সো) কোরআন পাকের সেই সব আয়াত মনোনীত করে- 

ছেন, যেগুলোতে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহ্‌- 
ভীতিই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের জামিন হতে পারে। 


তদুপরি আল্লাহ্‌ তা“আলার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধি- 
কারকে কেবল আইনগত রাখেন নিঃ বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্ররত্তিগত ব্যাপার 
করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্র.প করা 
হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন 
যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। 
এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালবাসা রেখে 
দেওয়া হয়েছে। স্থামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ 


৮০৮  তফসীরে মা'আরেক্ষুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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০৯৯১2 8১8০ উকি ০*55__"অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা স্বার্মী-স্রীর মধ্যে কেবল 
আইনগত সম্পর্ক রাখেন নি; বরং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি ও দয়া গ্রথিত করে দিয়ে- 
ছেন। ১এ ও ৬১১ এর শাব্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালবাসা ও প্রীতি। এখানে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছেন---এক, ৩১১৪ ও দ্বিতীয় ০১ )। 
সম্ভবত এতে ইঙ্গিত আছে যে, ৩১০৭ তথা ভালবাসার সম্পক যৌবনকালের সাথে । 


এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালবাসতে বাধ্য করে। বাধক্যে 
যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও ক্পা স্বভাবগত হয়ে 
যায়।-----( কুরতুবী ) 
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চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি 
নিদর্শন এবং শেষভাগে একে ‘অনেক নিদর্শন’ বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে 
উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অজিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপ- 
কারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়---বহু নিদর্শন। 


আল্লাহর কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন £ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী 
সুজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য। 
যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হল্দেটে। এখানে 
আকাশ ও পৃথিবীর স্জন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষায় বিভিন্নতাও 
কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা । ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী হিন্দী, তুকীঁ, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন, ভাষা 
আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত 
ভিন্ন রূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও 
উচ্চারণভঙ্জির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ্‌ তা*আর্লা প্রত্যেক 
পূরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সুষ্টি করেছেন যে, একজনের 
কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু নাকিছু পার্থক্য 
অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোট, তালু ও কণ্ঠনালী 


সবার মধ্যেই অভিন্ন ও এক রূপ ।--- ৬৯১০ 1 uu 1 41৮5) ৮ 


এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার 
অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এহচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপৃণ্য। 
এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানবজাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যেকি কি রহস্য 
নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা । সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য 
বুঝে নেওয়া কঠিনও নয় । | 


সুরা আর-রম | ৮০৯ 


কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী, ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা ও 
এবংবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যর্মান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট 
যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুক্মান ডি তা 4 
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el 


অর্থাৎ এতে জানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। 


আল্লাহর কুদরতের চতর্থ নিদর্শনঃ মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া 
এমনিভাবে রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা । এই আয়াতে দিনে-রাতে নিদ্রাও 
বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও । অন্য কতক আয্মাতে নিদ্রা শুধু রাতে 
এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল 
কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে 
আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া 
ঘযায়। তাই উতভগ্ন বক্তব্য স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোন কোন তফসীরকার সদর্থের 
আশ্রয় নিয়ে এই আযগ্লাতেও নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের 
সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই । 


নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ সংসার-বিমুখতা এবং তাওয়ান্থুলের পরিপন্থী নয় ঃ 
. এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের 
সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে । এই 
উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় বরং এগুলো প্ররুতপক্ষে 
আল্লাহর দান। আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎরুষ্টতর 
আয়োজন সত্ত্বেও কোন কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও 
নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ যাকে চান উন্মক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের 
মধ্যেও নিদ্রা দান করেন। 


জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই 
ব্যক্তি সমান সমান ক্তান-বৃদ্ধিসম্পন্ন, সম্মান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা 
উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে; কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং 
অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে 
দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন 
উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য । কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত 
না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে. হবে এবং আসল রিযিকদাতা হিসাবে 
উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে। 


সে 
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৮১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


---অর্থাৎ যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন 
রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণ সম্ভবত এই যে, দৃশ্যত নিদ্রা আপনা- 
আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, 
মজুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অজিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে 
আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে । পয়গম্বরগণ তা বর্ণনা 
করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যই উপকারী, যারা পয়গন্থ রগণের 
কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়--- কোন 
হঠকারিতা করে না। 


আল্লাহ্র কুদরতের পঞ্চম নিদশন $ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা 
মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা 
থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টি দ্বারা শুষ্ক ও 
মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও কলকল উৎপন্ন 
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করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £' rps be 3593 ৬! 


---অর্থাৎ এতে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি 
এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, একথা বৃদ্ধি ও 
প্রক্তা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে। ্‌ 


আল্লাহ্‌র কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন £ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌ 
তা“আলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও 
এগুলোতে কোথাও কোন ব্র.টি দেখা দেয় না। আল্লাহ্‌ তাআলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে 
ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে- 
চরে নিশ্চিহ হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের 
মাঠে সমবেত হবে। ্‌ 


এই যষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই 
বোঝানোর জন্য এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে । এরপরে কয়েক আয়াত 
পর্যন্ত এই বিষয়বস্তই আলোচিত হয়েছে। 


| AA BFA 


sts I dio)! যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, 
তাকে তার 04০ বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মত হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই 


আল্লাহ তা*আর্লার যে ০4 আছে, একথা কোরআনের কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে । 
AS 3 a 


' একটি তো এখানে । অন্য এক আয্মাতে বলা হয়েছে ঃ ৪১০০০ ৪) 8 04 তন 
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(২৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করেছেন £ঃ তোমাদের আমি যে রুষী দিয়েছি, তোমাদের আঁধকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি 
তাতে তোগাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, 
যেরূপ নিজেদের লোককে ভয় কর? এমনিভাবেই আমি সমঝদার সম্পৃদায়ের জন্য 
নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (২৯) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতা- 
বশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে । অতএব আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন, তাকে কে বোঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) তুমি একনিষ্ঠ- 
ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিচিত রাখ। এটাই আল্লাহ্‌র প্ররুতি, যার উপর তিনি 
মানব সূৃচ্টি করেছেন। আল্লাহর সূম্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। 
কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তার অভিমুখী হও এবং ভয় কর, 
নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না, (৩২) যারা তাদের ধর্মে 
বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ 
মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা 
তাদের পালনকর্তাকে আহবান করে তারই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি ঘখন 
তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকতার 
সাথে শিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে 
দিয়েছি। অতএব মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের 
কাছে এমন কোন দলীল নািল করেছি, যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? 
(৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আন- 
ন্দিত হয় এবং তাদের ক্লৃতকর্মের ফলে যদি তাদের কোন দুদশা পায়, তবে তারা 
হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক 
বধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চক্স এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। (৩৮) আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুশরিকদেরও । 
এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম 
(৩৯) মান্ষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে---এই আশায় তোমরা সুদে 
যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের 
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আশায় পবিত্র অন্তরে যা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৪০) 
আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের 
মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন 
কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে 
শরীক করে, আল্লাহ্‌ তা থেকে পবিত্র ও মহান । 


|... শট শা — 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা (শিরককে নিন্দনীয় ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে) তোমা- 
দের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (দেখ) তোমাদের 
আমি যে মাল দিয়েছি, তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের শরীক 
যে, তোমরা ও তারা (ক্ষমতার দিক দিয়ে) তাতে সমান হও এবং যাদের কোজ- 
কর্মের সময়) এতটুকু খেয়াল রাখ, যেমন নিজেদের ( স্বাধীন শরীক) লোকদের 
খেয়াল রাখ এবং তাদের অনুমতি নিয়ে কাজকর্ম কর অথবা কমপক্ষে বিরোধিতা রই 
তয় কর। বলা বাহুল্য, দাসদাসীরা এমন শরীক হয় না। সুতরাং তোমার দাস তোমার 
মত মানুষ এবং অন্য অনেক বিষয়ে তোমার সমকক্ষ ও তোমারই মত। পার্থক্য 
কেবল এক বিষয়েঃ তুমি ধনদৌলতের অধিকারী---সে অধিকারী নয়। এতদসত্তবেও | 
সৈ যখন তোমার বিশেষ কাজ-কারবারে তোমার অংশীদার হতে পারে না, তখন 
তোমাদের মিথ্যা দেবদেবী, খারা আল্লাহ্‌র দাস এবং কোন জত্তাগত ও গুণগত দিক 
দিয়েই আল্লাহর সমতুল্য নম্ঃ বরং কোন কোনটি আল্লাহ্‌র সৃস্টদের হাতে গড়া, তারা 
উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলার শরীক কিরূপে হতে পারে? আমি যেমন শিরককে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এই প্রম।ণ বর্ণনা করেছি।) এমনিভাবে আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের 
জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (তদনূষ্ষায়ী তাদের উচিত ছিল সত্যের অনু- 
সরণ করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা; কিন্তু তারা সত্যের অনুসরণ করে না।) 
বরং হারা বে-ইনসাফ, তারা (কোন বিশুদ্ধ) প্রমাণ ছাড়াই (শুধু) নিজেদের (মিথ্যা ) 
খেয়াল-খুশীর অন্সরণ করে। অতএব আল্লাহ্‌ থাকে (হঠকারিতার কারণে) পথন্্স্ট 
করেন তাকে কে বোঝাবে? [এর উদ্দেশ্য এই নয় থে, সে ক্ষমাহ॥ বরং উদ্দেশ্য রসূল 
ল্লাহ্‌ সো)-কে সান্তনা দেওয়া ঘে, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কাজ আপনি 
করেছেন। ঘখন এই পথগ্রঞ্টদের আযাব হবে, তখন ] তাদের কোন সাহায্যকারী 
থাকবে না। (উপরের বিষয়বস্ত থেকে থখন তওহীদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তখন 
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বলা হচ্ছে,) তুমি (মিথ্যা ধর্ম থেকে) একমুখী হয়ে নিজেকে (সত্য) 
ধর্মের উপর কায়েম রাখ । সবাই আল্লাহ, প্রদত্ত ঘোগ্যতর অনুসরণ কর, যে শোগ্যতার 
উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (“আল্লাহর ফিতরাত*-এর অর্থ এই 
থে, আল্লাহ্‌ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই যোগ্যতা রেখেছেন মে, সে দি 
সত্যকে শুনতে ও বুঝতে চায়, তবে বুঝতে সক্ষম হয়। এর অনুসরণের অর্থ, এই 
ম্বোগ্যতাকে কাজে লাগানো এবং তদনুষায়ী আমল করা। মোটকথা, এই ফিতরা 
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অনুসরণ করা দরকার এবং) হে ফিতরাতের উপর আল্লাহ্‌ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তা 
পরিবর্তন করা উচিত নয়। অতএব সরল ধর্ম (-এর পথ) এটাই । কিন্তু অধিকাংশ 


মান্ষ (চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে) জানে না। (ফলে এর অনুসরণ করে না। ূ 


মোটকথা,) তোমরা আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়ে ফিতরাতের অনুসরণ কর, তাঁকে € অর্থাৎ 
তার বিরোধিতা ও বিরোধিতার শাস্তিকে) ভয় কর---এবং (ইসলাম গ্রহণ করে) নামা 
কায়েম কর- (এটাও কার্যত তওহীদ,) মুশরিকদের অন্তভূক্ত হয়ো না, শ্বারা তাদের 
ধমকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে (অর্থাৎ সত্য ছিল এক এবং মিথ্যা অনেক। তাঁরা সত্য 
ত্যাগ করে মিথ্যার বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে । এটাই খণ্ত-বিখণ্ড করা অথাৎ প্রত্যে- 
কেই পৃথক পৃথক পথ ধরেছে) এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। (সত্যের 
উপর থাকলে একই দল থাকত। সত্যত্যাগী সবগুলো পথ বাতিল হওয়া সত্তেও) প্রত্যেক 
দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। হে তওহীদের প্রতি আমি আহবান করি, তা 
অস্বীক।র করা সত্বেও বিপদম্হ্র্তে মানুষের অবস্থা ও কথার মধ্যে হ্কুট ওঠে । এ 
তওহীদ হো সৃষ্টিগত, তারও সমথন পাওয়া থায়। সে মতে প্রত্যক্ষ করা হয়ে, 
মানষকে খন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন (অস্থির হয়ে) তারা তাদের পালনকর্তার 
অভিমৃখী হয়ে তাঁকে ডাকে (অন্য সব দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু) অতঃপর 
(অদূর ভবিষ্যতেহ এই অবস্থা হয় যে,) তিনি খন তাদেরকে কিছু রহমতের স্বাদ 
আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল (আবার ) তাঁদের পালনকতার সাথ শিরক 
করতে থাকে, হার অর্থ এই স্বরে, আমি তাদেরকে যা কিছু (আরাম আয়েশ ) দিয়েছি, 
তা অস্বীকার করে € এটা যুক্তিগতভাবেও মন্দ )। অতএব আরও কিছুদিন মজা লুটে 
নাও। এরপর সত্বরই € আসল সত্য ) জানতে পারবে । € তারাহ্জে তওহীদ স্বীকার 
করার পরও শিরক করে, তাদের জিজ্ঞাস করা উচিত শে, এর কারণ কি2) আমি 
কি তাদের কাছে কোন দলীল € অর্থাৎ কিতাব) নাহিল করেছি, গ্ধে তাদেরকে আমার 
সাথে শরীক করতে বলে? (অর্থাৎ তাদের কাছে এর কোন ইতিহাসগত প্রমাণও নেই । 
তাদের শিরক হে যুক্তিরও পরিপন্থী একথা বিপদম্হ্‌র্তে তাদের স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা 
হ্বায়। কাজেই শিরক আদ্যোপান্ত বাতিল। এরপর এই বিষয়বস্তর পরিশিষ্ট বর্ণিত 
হচ্ছেঃ) আমি হাখন মান্ষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে 
(এমন) আনন্দিত হয় (থে, আনন্দে মত্ত হয়ে শিরক শুরু করে দেয়; শ্রেন উপরে বর্ণিত 
হয়েছে।) আর তাদের কু-কর্মের ফলে দি তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে 
তারা হৃতাশ হয়ে পড়ে। ( এখানে চিন্তা করলে জানা ধায় হে, এই পরিশিষ্টের মধ্যে 


শা 


পপ “Ae লি ওলা 


আসল উদ্দেশ্য প্রথম বাক্য ৮৮ ৩১103 ৩ 1 101 এতে বলা হয়েছে থে, তাদের 


শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ আনন্দে মত্ত হওয়া। দ্বিতীম্ম বাক্যটি কেবল বৈপরীত্য 
প্রকাশ করার জন্য আনা হয়েছে । কেননা, উভয় অবস্থায় এতটুকু প্রমাণিত হয় শে, 
এর সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে কম ও দুর্বল। সামান্য বিষয়ও এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে 
দেয়। এরপর তার দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ (এরা হে শিরক করে, তবে) 


সূরা আর-রাম ৮১৫ 


তারা কি জানে না থে, আল্লাহ শ্বার জন্য ইচ্ছা রিঘিক বর্ধিত করেন এবং খার জন্য 


ইচ্ছা হ্রাস করেন। € মুশরিকরা একথা স্বীক।রও করত থে, রুষীর হ্রাস-বুদ্ধি আল্লাহর 
ক রি tL 
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01 3০ ১৭ ১০ ১) ১1) এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তেওহীদের) 


নিদর্শনাবলী রক্নেছে। (অর্থাৎ তারা বুঝে এবং অন্যরাও বৃঝে স্বে, শবে এরাপ সর্ব- 
শক্তিমান হবে, সে-ই উপাসনার সব্োগ্য হবে) অতএব (প্খন জানা গেল হে, রুহীর 
হাস-বরৃদ্ধি আল্লাহরই পক্ষ থেকে, তখন এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, 
কার্পণ্য করা নিন্দনীয় । কেননা, কৃপণতা দ্বারা অবধারিত রিথিকের বেশী পাওয়া বাবে 
না। তাই সৎ কাজে ব্যয় করতে কৃপণতা করবে না; বরং) আত্মীয়-স্থজনকে তাদের 
প্রাপ্য দাও, মিসকীন ও মূসাফিরদেরকেও (তাদের প্রাপ্য দাঁও।) এটা তাদের জন্য 
উত্তম, স্বারা আল্লাহ্র সন্তষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (আমি ঘে বলেছি, 
‘এটা তাদের জন্য উত্তম, খারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে'---এর কারণ এই মে, 
আমার কাছে ধন-সম্পদ ব্যয় করাই কৃতকার্যতার কারণ নয়; বরং এর আইন এই যে,) 
শ্বাকিছু তোমরা (দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে, যেমন কাউকে কোন কিছু) এই 
আশায় দেবে ে, তা মান্ষের ধন-সম্পদে (শামিল হয়ে অর্থাৎ তাদের মালিকানায় ও 
অধিকারে) পৌছে তোমাদের জন্য বেশী হয়ে) আসবে, (যেমন বিবাহ ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানাদিতে প্রায়ই এই উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ দেওয়া হয় থে, আমাদের অনুষ্ঠানের সময় 
আরও কিছু বেশী শামিল করে আমাদেরকে দেবে ।) আল্লাহর কাছে ত' বৃদ্ধি পায় 

(কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে কেবলমান্র সেই ধন-সম্পদই পৌঁছে ও বৃদ্ধি পায়, যা 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়। হাদীসেও বলা হয়েছে, একটি মকবৃল খেজুর 
ওহদ পাহাড়ের চাইতেও বেশী বেড়ে ম্বায়। হেতু উপরোক্ত ধন-সম্পদে আল্লাহ্‌র 
সন্তষ্টির নিম্নত থাকে না। কাজেই কবৃলও হস না, বাড়েও না) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
লাভের আশায় তোমাদের মধ্যে খারা বাকাত (ইত্যাদি) দিয়ে থাকে, তারাই আল্লাহ্‌র কাছে 
(তাদের প্রদত্ত ধন) র্দ্ধি করতে থাকবে । আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার এই আলোচনা 
দ্বারা বোঝা বায় হে, আল্লাহ্‌ রিথিকদাতা। সুতরাং এই বিষয়বস্তু তওহীদকে জোরদার 
করার একটি উপায় । তাই এখানে প্রসঙ্গর্রমে বর্ণিত হয়েছে। খেহেতু এখানে তওহীদ 
বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য, তাই এরপর তওহীদই বর্ণিত হচ্ছে) 

আল্লাহই তোমাদেত্র সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিথিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের 
মৃত্য ঘটাবেন, এরপর (কিয়ামতে ) তোমাদের জীবিত করবেন! (এগুলোর মধ্যে কোন 
কোন বিষয় কাফিরদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং কোন কোনটি সাক্ষ্য-প্রমাণ 
দ্বারা প্রমাণিত। মোটকথা, আল্লাহ এমনি শক্তিশালী, এখন বল), তোমাদের দেবদেবীদের 
মধ্যেও এমন কেউ আছে কি, গৈ এসব কাজের মধ্যে কেন একটি করতে পারে? (বলা 


৮১৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


বাহুল্য, কেউ নেই। কাজেই প্রমাণিত হল যে) আল্লাহ তাদের শিরক থেকে পবিল্ন ও মহান 
(অর্থাৎ তীর কোন শরীক নেই )। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আম্মাতসমূহে তওহীদের বিষয়বস্ত বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী 
শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দারা বোঝানো হয়েছে শে, 
তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ ; আকার-ত।কুতি, হাত-পা, মনের 
চাহিদা সব বিষয়ে তোম।দের শরীক । কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান 
কর না খে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা হচ্ছা করবে এবং খা হঁচ্ছা ব্যন্ন করবে। নিজেদের 
পুরোপুরি সমকক্ষ তো দুরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায়ন সামান্যতম 
অংশীদারিত্বেও তধিকার দাও না। কেন ক্ষ্দ্র ও মাম্লী শরীককেও তোমরা ভয় কর 
যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে । গোলাম-চাকরদেরকে 
তোমরা এই মর্ধাদাও দাও না। অতএব চিস্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র 
স্থ্টজগৎ আল।হ্র সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ 
অথবা তাঁর শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর? 


দ্বিতীয় জায়াতে বলা হয়েছে শে, কথাটি সরল ও পরিক্ষার কিন্ত প্রতিপক্ষ কু-প্ররৃতির 
অনুসারী হয়ে কোনজ্ঞান ও বৃদ্ধির কথা মানে না। 


তৃতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (আ)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে 
যে, খন জান! গেল সবে, শিরক অতৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি শ্বাবতীয় মৃুশরিক- 


এ তা ডি তানি শালি 


সুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মূখ করুন ৮5৪2 5 রি ৬ 
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গল a রেল রি 


এরপর ইসলাম ধর্ম রি ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্মের তনুরূপ, একথা এভাবে 


1 পালাল A ঢু 3 পর পর ডি 


বর্ণনা করা হয়েছে £ & ৩) 0১ ১ ॥ (815 Ll 0125 টি 813 3৮১ 
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Lon: ১1 -9 ১1 রি বাক্যটি পূর্ববর্তী ৯5 ৬ বাক্যের ব্যাখ্যা এবং 
9৮০ ৩৪ ১--এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের 
বাক্যে দেওয়া হয়েছিল । অর্থাৎ 9৮৯ ৩৪৩ হচ্ছে ৬৬১০১ ৯ ১। পরবতী 


বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে ঘষে, আল্লাহর ফিতরাত বলে সেই ফিতরাত বোঝানো 
হয়েছে, যার উপর আল্ল।হ্‌ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। 


সরা আর-্রাম ৮১৭ 


ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে £ এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির 
মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ । 


এক. ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই মে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
প্রত্যেক মানৃষকে প্ররুতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। দি পরিবেশ কোন কিছু 
খারাপ ন। করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মৃুসলমানই হবে। কিন্ত্ত 
অভ্যাসগতভাবেই পিতামাতা তাকে স্উসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষ। দেয় । ফলে সে 
ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এ এক হাদীসে তাই ব্যক্ত 
হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উত্তি। 


দুই, ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা সৃম্পি- 
গতভাবে প্রত্যেক মান্ষের মধ্যে অ্রষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত 
রেখেছেন । এর ফলে মান্ষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে ঘোগ্যতাকে কাজে লাগাম । 


কিন্তু প্রথম উত্ভির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। এক. এই আয়াতেই 
be AE HT be 
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ডি: 
4031 8 1৮১৮-কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র এই 


ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বুখ।রী ও মুসলিমের হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতামাতা মাঝে-মাঝে সন্তানাক ইহুদী অথবা খ্ুঙ্টান করে 
দেয়। হরি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, খাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বমমং 
এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ, হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে 
প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফির বেশী পাওয়া খায়। ইসলাম 
অপরিবর্তনীম্ন ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন? 


দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিথির আো) হে বালককে হত্যা করেছিলেন, 
তার সম্পর্কে সহীহ. হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরতে কুফর ছিল। তাই 
খিষির আ) তাকে হ্ৃত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান 
হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরী । কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী । 


তৃতীয় আপত্তি এই হে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন 
বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন 
বিষয় হল না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অজিত হবে? 
কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া ঘায়। 


চতুর্থ আপত্তি এই খে, সহীহ্‌ হাদীসের অনুরূপ ফিকাহ্বিদগণের মতে সন্তানকে 
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতামাত। কাফির 
হলে সম্তানকেও কাফির ধরা হয় এবং তার কাফন-দাক্ষন ইসলামী নিয়মে করা হয় না। 


৮১৮ তফসীরে ম'আরেফুল-কোরআ।ন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এসব আপত্তি ইমাম তুরপশতী “মাসাবীহ্‌” গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর 
ভিত্তিতেই তিনি ফিতবতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, 
এই সৃষ্টিগত ঘোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে 
না! হে ব্যক্তি পিতামাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফির হয়ে যায়, তার মধ্যে 
ইসলামের সত্যতা টিনে নেবার শ্োগ্যতা নিঃশেষ হয়ে সায় না। খিযির আ)-এর 
হাতে নিহত বালক কাফির হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে 
সত্যকে বোঝার ঘোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ্প্রদত্ত ষোগ্যতাকে মানুষ নিজ হচ্ছায় 
ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত 
. স্পম্ট। পিতামাতা সন্তানকে ইছদ্দটী অথবা খুষ্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও 
মসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সৃস্পম্ট। অর্থাৎ তার 
ঘোগ্যতা ঘদিও জন্মগত ও আল্লাহ্প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত; 
কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিক যেতে দেয়নি । পূর্ববর্তী 
মনীষিগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যত মূল ইসলাম নয়ঃ বরং ইসলামের 
এই ঘোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষিগণের উক্তির এই অর্থ মৃহাদ্দিস-ই- 
দেহলভী রে) মেশকাতের টীকা “লামআতে' বর্ণনা করেছেন। 


'হুজ্জীতল্লাহিল বালিগাহ্‌" গ্রন্থে লিখিত শাহ্‌ ওয়(লিউল্লাহ্‌ দেহলভী (র)-র আলোচন। 
দ্বারা এরই মর্থন পাওয়া গ্বায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বিভিন্ন মন ও 
মে্াজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির 
মধ্যে বিশেষ এক প্রকার ঘোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, হদ্দারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ 
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করতে পারে । ৮9 ১৯ ১ ১৬০ (৯৪ 0$ ৮৯ _._আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ 


হে জীবকে স্রষ্টা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি 

পথ-প্রদর্শনও করেছেন । আলোচ্য ঘোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ্‌ তাআলা 
মৌমাছির মধ্যে বক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে 
এনে সঞ্চিত করার ঘোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন 
ঘোগ্যত। রেখেছেন, শ্রদ্ৰারা সে আপন অস্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও 
আন্গত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম। 


নি 


এ ১০২ 0১ ১৫) ॥.__উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে 


উঠেছে ঘে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চেনার ঘোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে 
পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফির করতে পারে; [কন্ত্ব ব্যক্তির সত্য গ্রহণের শ্বোগ্যতাকে 
সম্পূর্ণরাপে নিঃশেষ করতে পারে না। 
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এ থেকেই এ ১১৪ ০০15 ৩৯) ৩৪ পা যার রম 


স্রা আর-রাম ৮১৯ 


পরিক্ষার হয়ে হ্বায়। অর্থাৎ আমি স্তিন ও মানবকে আমার ইব।'দত ব্যতীত অন্য কোন 
কাজের জন্য সৃষ্টি করি নি। উদ্দেশ্য এই শে, তাদের প্রকৃতিতে আমি ইবাদতের আগ্রহ 
ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা৷ একে কাজে লাগ'লে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য 
কোন কাজ সংঘটিত হবে না। 


বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দুরে থাকা ফরয ঃ 


AA Aw 


481 3153 ০৯ ৪ বাক্যটি খবর আকারের । অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে হে, 


শর 


আল্লাহ্র ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও 
আছে অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নম্ন। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল 
হৈ, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের 
যোগ্যতাকে নিল্ক্রিয় অথবা-দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশির ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত 
পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে 
বাতিলপন্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করা । 
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ot yh fore lh 5585 ৪১০০) 515 পূর্বের আয়াতে মানব 


প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের থোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সত্য গ্রহণের 
উপান্স বলা হয়েছে যে, নামাষ কায়েম করতে হুবে। কেননা, নামাথ বত ঈমান, ইসলাম 


পা LIAL 


ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হায়ছে ঃ রি পা ৩ 1 5০ 85 


--আর্থাৎ হারা শিরক করে, তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ea তথা 
সত্য গ্রহণের ঘোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথন্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে ৪ 


পা চির MG" A টে 


nt sik (9 « of 950 ১০ ০১০-- অর্থাৎ এই মৃশরিক তারা, হারা স্বভাব- 
ধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্ট করেছে ৮, স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। 
ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । ক শব্দটি ৪৯৯০--এর বছবচন। কোন 


একজন অনুস্থতের অনুসারী দলকে ৪৯৪৪১ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই থে, স্বভাবধর্ম ছিল 
তওহীদ। এরর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলঘন করে এক জাতি এক দল 
হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার 
অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই 
প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মন্ষহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মযহাবকে সত্য পাত কাজে 


“AS রি Awe তল A 





এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে শে, 
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দল নিজ বিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্প। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দয়! 
অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে। 
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বলা হয়েছিল হে, রাখকের ব্যাপারটি সম্পূণ আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি হার জন্য ইচ্ছা 
রিথি ক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, 
কেউ খদি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিষিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক 
হাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত 
রাখার চেস্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। 


এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রসুনুলাহ্‌ (সা)-কে এবং 
হাসান বসরী (র)-র মতে প্রত্যেক সামর্্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মে, 
আল্লাহ্‌ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হাস্টচিত্তে 
যথার্থ খাতে ব্যয় কর! এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথ 
আঘাতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে । এক. আত্মীয়স্বজন, দুই. 
মিসকীন, তিন. মুসাফির । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং 
তাদের জন্য বায় কর। সাথে সাথে আরও বল৷ হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, মা আল্লাহ্‌ 
তোমাদের ধনসম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি 
কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা 
ইনসাফের দাবি, কোন অনুগ্রহ নয়। 


(১ 7৯)1 ১৪5১ বলে বাহ্যত সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহ্রাম হোক 
বানাহোক। ৮. বলেও ওয়াজিব---যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য 
আত্মীয়ের হোক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হোক---সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহ- 
মূলক দান অন্যদের করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার 
চাইতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এমন কি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ যে 
ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহ্‌র 
কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আথিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয় ; বরং তাদের 
দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যুনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও 
সান্ত্বনা দানও তাদের প্রাপ্য । হযরত হাসান বলেন, যার আহিক সচ্ছলতা আছে, তার 
জন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হল আথিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, 
তার কাছে দৈহিক সেবা ৩ "মীখিক সহানুভূতি প্রাপ্য ।----( কুরতুবী) 


আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও 
ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকলে আথিক সাহায্য, নতুবা সদ্বযবহার। 
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কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত 
'আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত একে অপরকে যা দেয়, তাতে এদিকে 
দৃষ্টি রাখা হয় যে, সেও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু 
বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করে উপহার উপতৌকন 
দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় 
তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। 
যে ব্যক্তি, এই নিয়তে দেয় যে, তার ধনসম্পদ আত্মীয়ের ধনসম্পদে শামিল হয়ে 
কিছু বেশি নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহ্‌র কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব 


নেই। কোরআন পাকে এই 'বেশি-কে 18) (সূদ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে 
যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার। 


মাস'আলা £ প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপটডৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই 
নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের 
কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগ 
মত এর প্রতিদান দেবে। রসূলুল্লাহ (সা)-কে কেউ কোন উপঢৌকন দিলে সুযোগ 
মত তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তার অভ্যাস----কেুরতুবী ) তবে 
এই প্রতিদান এভাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে 
করতে থাকে। 
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(৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপযয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আনে । (৪২) 
বলুন, ‘তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পৃববতীদের পরিণাম কি 
হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) যে দিবস আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
প্রত্যাহৃত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করচন। 
সেদিন মান্য বিভক্ত হয়ে পড়বে। (88) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে-ই 
দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। (8৫) যারা বিশ্বাস 
করেছে ও সৎকর্ম করেছে যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান 
দেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদের ভালবাসেন না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(শিরক ও গোনাহ্‌ এমন মন্দ যে,) স্থলে ও জলে (অর্থাৎ সারা বিশ্বে ) মানুষের 
কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে উদাহরণত ( দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা) ॥ যাতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান--যাতে 


তারা (এসব কর্ম থেকে) ফিরে আসে। (অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ Les 
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০ ১২ ' বস ৬৩%! oe নিলি “কোন কোন কর্মের” বলার কারণ 


এই যে, সব কর্মের দাতি দিতে গেলে তারা জীবিতই থাকবে না। যেমন আল্লাহ্‌ 
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---এই অৰ্থে পূর্বোক্ত আয়াতে ১৫ ০ 189 2 বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক গোনাহ 


তো আল্লাহ্‌ মাফই করে টনিক কোন আমলেরই শান্তি দেন মান্। মোটকথা, 
ক্ুকর্মই যখন সর্বাবস্থায় শাস্তির কারণ, তখন শিরক ও কুফর তো সর্বাধিক আযাবের 
কারণ হবে। মুশরিকরা যদি একথা মেনে নিতে ইতস্তত করে, তবে) বলুন, তোমরা 
পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্বে যারা (কাফির ও মুশরিক ) ছিল, তাদের 
পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল। (অতএব দেখ, তারা 
আল্লাহ্‌র আযাবে কিভাবে ধ্বংস হয়েছে । এ থেকে পরিক্ষার বোঝা গেল যে, শিরকের 
বিপদ ভয়ঙ্কর । কেউ কেউ অন্য প্রকার কুফরে লিপ্ত ছিল* যেমন লুতের সম্পৃদায় ও 
কারূন এবং বানর ও শৃকরে রূপান্তরিত জাতি। আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা এবং 
নিষেধ অমান্য করার কারণে তারা কুফর ও লানতে লিপ্ত হয়। মন্কার কাফিরদের 
বিশেষ ও প্রসিদ্ধ অবস্থা "শিরক" হওয়ার কারণে বিশেষভাবে শিরক উল্লেখ করা হয়েছে। 
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যখন প্রমাণিত হল যে, শিরক আযাবের কারণ, তখন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) আপনি 
সরল ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামী তওহীদের) উপর নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, সেই দিন 
আসার পূর্বে, যেদিন আল্মাহ্‌্র পক্ষ থেকে প্রত্যাহাত হবে না। ( অর্থাৎ দুনিয়াতে বিশেষ 
আযাবের সময়কে আল্লাহ্‌ তা"আলা কিয়ামতের ওয়াদার ওপর পিছিয়ে দিতে থাকেন। 
কিন্তু সেই প্রতিশ্ত দিন যখন আসবে, তখন একে প্রত্যাহার করবেন না এবং বিরতি 
ও সময় দেবেন না। ডে বাক্যে শিরকের পারলৌকিক শাস্তি বণিত হয়েছে, যেমন 


Sow A wa লরি 


2! ১০৯৭1 7৪5 ও 1 ss ও URS বাক্যে ইহলৌকিক শাস্তি বণিত হয়েছে। ) 


সেদিন (আমলকারী ) মানুষ ( আমলের প্রতিদান হিসাবে) বিভক্ত হয়ে পড়বে 
(এভাবে যে,) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে দায়ী এবং নিন্দনীয় কাজ। 
যারা সৎকর্ম করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেবেন। যারা সৎকর্ম 
করছে, তারা নিজের লোভের জন্যই উপকরণ তৈরি করে নিচ্ছে; এর ফল হবে এই 
"যে, আল্লাহ তা'আলা এ সৎ লোককে নিজ অনুগ্রহে উত্তম) পুরস্কার দেবেন---যারা 
ঈর্মীন এনেছে এবং তারা সৎকর্মও ; (এবং এ থেকে "কাফিররা বঞ্চিত থাকবে ; 


যা পূর্ববর্তী আয়াতের $% ৪৫০5 থেকে জানা ঘায়। যার কারণ হলো এই যে,) 


নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না বরং কুফরের কারাণে তাদের প্রতি 
অসন্তুষ্ট )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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১৫ sof জি একটা 90 > UL 6 অর্থাৎ ছলে, 


জলে ঠা সারা বিশ্বে মান্ষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তফসীরে 

রূহুল মা“আনীতে বলা হয়েছে, “বিপর্যয়” বলে দুিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে 

নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী 

বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে হ্বাওয়া ইত্যাদি আপদ বিপদ বোঝানো হয়েছে। 

:- আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পাখিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গোনাহ ও 

বুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গোনাহ্‌ আসে। 
| ্‌ ও 
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অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্ত এভাবে বণিত হয়েছে? ৩" 1% ৩1০) 
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JS fli 5 টি, একা এ ০ শির অর্থাৎ তোমাদেরকে ব্বেসব বিপদাপদ 


0 
স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই EEE কারণে। অনেক গোনাহ তো আল্লাহ্‌ ক্ষমাই 
করে দেন! উদ্দেশ্য এই মে, এই দুনিয়ার বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের 


৮২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।। ষষ্ঠ খণ্ড 


গোনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরাপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং 
প্রত্যেক গোনাহর কারণেই বিপদ আসে না, বরং অনেক গোনাহ তো ক্ষমা করে 
দেওয়া হয়। কোন কোন গোনাহ্র কারণেহ বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহর 
কারণে বিপদ এলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত নাঃ বরং অনেক গোনাহ 
তো আল্লাহ, মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরাপুরি শাস্তি 
দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত; গ্রেমন এই আয়াতের 


AS A HB পা নিলা নটি পাছি কি 


শেষে আছে £ 15০ 9 431 ০১৯৪ ৯৪৯১ এ)-_যাতে আল্লাহ্‌ তোমাদের কোন কোন 


কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপ- 
দাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পাথিব বিপদের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফিল মান্ষকে সাবধান করা, যাতে সে গোনাহ থেকে বিরত হয়। 
এটা পরিণামে তার জন্য উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিয়ামত। তাই আয়াতের শেষে 


AS Ar নট পাতা 


বলা হয়েছেঃ ০4 08 (8:০০ 


দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানযের গোনাহের কারণে আমে ঃ তাই কোন কোন 
আলিম বলেন, থে ব্যক্তি কোন গোনাহ্‌ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও 
পশুপক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গোনাহ্র কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য 
যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের 
দিন এরা সবাই গোনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। 


শকীক খাহেদ বলেন, ষ্বে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে 
এই মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে নাঃ বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই 
অবিচার করে থাকে ।---(রূহুল মা'আনী) কারণ, প্রথমত একজনের জুলুম দেখে 
অন্যদের মধ্যেও জুল্ম করার অভ্যাস গড়ে ওতে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে 
নেয়। দ্বিতীয়ত তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্বারা সব মানুষই 
কম বেশি প্রভাবান্বিত হয়। | 


একটি জাপত্তির জওয়াব £ সহীহ্‌ হাদীসসম্হে রস্লুলাহ্‌ (সা)-র এই বাণী 
বিদ্যমান রয়েছে থে, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফিরের জান্নাত। কাফিরকে 
তার সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধনসম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা 
হয়। মৃ'মিনের কর্মসম্হের প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও 
বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মৃ’মিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজক শাখ।বিশেষ, যাকে বাতাস কখনও 
এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতা- 
বস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে £ ০43 ৮ ৬০ ১৯ 
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সরা আর-রাম ৮২৫ 


বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাদের নিকটবতাদের ওপর 
আসে। 


এসব সহীহ হাদীস বাহ্যত আয়াতের বিপরীত । দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও 
করা হয় ঘে, মৃ'মিন-মূসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখবষ্ট ভোগ করে এবং কাফিররা 
বিলাসিতায় মগ্র থাকে। আম্মাত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গোনাহ্র 
কারণে হত, তবে ব্যাপার উল্টা হত। | 


জওয়াব এই শ্বে, আয্মাতে গোনাহ্‌কে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; 
কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কাৰণ বলা হয়নি যে, কারও ওপর কোন বিপদ এলে তা একমান্র 
গোনাহর কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গোনাহ্‌গার হবে। 
বরং নিয়ম এহ যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময সংঘটিত হয়ে যায় 
এবং কখনও অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে হাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির 
হয়না; যেমন কেউ দাত আনয়নকারী উঁষধ সম্পর্কে বলে থে, এটা সেবন করলে দাস্ত 
হবে। একথা এ স্থলে ঠিক; কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ওষধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা 
জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিয়াময়- 
কারী উঁষধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় 
ঘুম আসে না। 


কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গোনাহ্র কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই 
গোনাহ্র আসল বৈশিচ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে 
থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গোনাহ্‌ ছাড়াই 
বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, আগ্নাতে বলা হয়নি মে, গোনাহ না 
করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা 
সম্ভবপর) খ্েমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ্‌ নয়; বরং তাদেরকে 
পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এসব বিপদাপদের কারণ 
হয়ে থাকে । 


এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকেই গোনহর ফল সাব্যস্ত করেনিঃ বরং 
ঘেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার 
প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তর মুক্ত থাকা সম্ভব হক্স না, সেইসব বিপদাপদকে 
সাধারণত গোনাহ্র এবং বিশেষত প্রকাশ্য গোনাহ্‌র ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত 
কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়; বরং এ ধরনের বিপদ কখনও 
পরীক্ষার জন্যও প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার 
পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই ম্সীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্য রহমত হয়ে 
দেখা দেয়। তাই ব্যকিগিত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না 
যে, সে অত্যন্ত গোনাহ্গার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্থাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরাপ 
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বলা থায়নাঘে, সেখুব সৎকর্মপরায়ণ বুযূর্ণ। হ্যা, ব্যাপকাকারের বিপর্দাপদ_ এমন 
দুভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও দ্রব্যমূল্যের উধ্্বগতি, বরকত নস্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির 
প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গোনাহ্‌ ও পাপাচার হয়ে থাকে। 


ক্রাতব্য ঃ হথরত শাহ ওয়াল'উল্লাহ €র) “হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা” গ্রন্থে বলেন, 
এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; এক. বাহ্যিক 
ও দুই. অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বোঝায়, যা সবার দৃষ্টি- 
গ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে 
ফেরেশতাদের সাহায্য সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা । বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে 
বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উথ্থিত বাঙ্প, (মৌসুমী বায়ু) ঘা উপরের বাসুতে পৌছে 
বরফে পরিণত হয় এবং অতঃপর সর্থকিরণে গলিত হয়ে বষিত হয়। কিন্তু হাদীসে 
এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে । বাস্তবে এতদুভন্মের মধ্যে কোন 
বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু 
বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং অভ্যরন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কম 
. উত্তস্ প্রকার হতে পারে। কারণ একক্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একন্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ভ্রুটি দেখা দেয়। 


্‌ হরত শাহ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণ 
প্রারুত-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ ক্বালানো। সে মুত্তাকী ও 
ও পাপাচারী নিধিশেষে সবাইকে ভ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে 
এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তাভিন্ন কথাঃ ক্বেমন নমরূদের অগ্নিকে ইবরাহীম 
(আ)-এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওজনবিশিস্ট বস্তুকে 
নিমজ্জিত করার জন্য। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানস্মূহ আপন 
কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক ক।রণ কারও জন্য সুখকর হয় এবং কারও জন্য 
বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে। 

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যাম মানুষের নিজের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডও বিপদাপদ ও 
সখ-স্থাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে । খন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্থাচ্ছদ্দ্যে 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে ধায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা 
দল জগতে পূর্ণ মান্রায় সুখ ও শাস্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। .এর বিপরীতে 
য্রে ব্যক্তি অথবা দলের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে 
এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কস্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের 
বিপদও পূর্ণ মাত্রায় হয়ে খ।কে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। 


মাঝে মাঝে এমনও হয়ে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের ওপরই 
একন্রিত আছেঃ কিন্ত তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দারি করে। এমতাবস্থায় তার এসব 
অভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত 
হয়ে ষায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণ মান্নাম্ম সামনে আসে না। এর বিপরীতে 
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মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সূখ ও আরাম চায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ 
তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার 
কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখশান্তি পূর্ণমান্তরায় থাকে এবং না প্রভূত বিপ- 
_ দাপদ তাকে ঘিরে রাখে। 


এমনিভাবে কোন কোন সমযগ্ন প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চস্তরের নবী- 
রসূল ও ওলীয়ে কামিলের জন্য প্রতিকূল করে তার পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা 
হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক শোগস্ত্র ও এক্য 
পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না। 


বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেল৷ অথবা শাস্তি ও আযাবের মধ্যে পার্থক্য ঃ 
বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গোনাহ্র শাস্তি দেওয়া হয় এবং কিছু লোককে 
মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাহ্্ফারার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ কলা হয়। উভয়- 
ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে খাকে। এমতাবস্থাম্ন উভয়ের পার্থক্য কিরূপে 
বোঝা যাবে? এর পরিচয় শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রে) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে 
বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ্‌ তার অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে' 
রোগীর তিক্ত উষধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মত সন্তুষ্ট 
থাকে; বরং এর জন্য সে টাকা পয়সাও ব্যয় করে; সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব 
পাপীকে শাস্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হতাশ 
ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অরুতজ্ঞতা এমনকি, কুফরী বাক্যে পযন্ত 
পৌছে যায়। 


হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী রে) এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন 
থে, খে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং 
তওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং 
মেহেরবানী ও কৃপা। পক্ষান্তরে ঘার অবস্থা এরাপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে 
থাকে এবং পাপকার্ষে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ আল্লাহ্‌র গযব ও আধাবের 
আলামত। [৮1 401 5 
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(৪৬) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু 
প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর 
নিদেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর 
প্রতি ক্কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি রস্লগণকে তাদের নিজ নিজ সম্পূদায়ের 
কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। 
অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা 
আমার দাক্সিত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ্‌, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘ- 
মালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে 
দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও-_-তার মধ্য থেকে নির্গত 
হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌঁছান; তখন তারা 
আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বষিত হওয়ার পূবে- 
নিরাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহ্‌র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তি- 
কার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন 
এবং তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি, 
যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ 
হয়ে যায়। (৫২) অতএব আপনি ম্বতদেরকে শুনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও 
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আহবান শুনাতে পারবেন না ঘখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি অন্ধদেরও 
তাদের পথন্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শুনাতে 
পারবেন, যারা আমার আয্মাতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ তারা মুসলমান। 





তফসীরের সার-সংক্ষে প 


তাঁর (আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরত, তওহীদ ও নিয়়ামতের ) নিদর্শনাবলীর 
একটি এই যে, তিনি রেষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বাসু প্রেরণ করেন (এক তো মন 
প্রফল্প করার জন্য এবং ) যাতে € এর পরে রম্টি হয় এবং ) তিনি তার অনুগ্রহ 
তোমাদের আস্বাদন করান (অর্থাৎ বৃষ্টির উপকারিতা উপভোগ করান) এবং (এ 
কারণে বায়ু প্রেরণ করেন, ) যাতে (এর মাধ্যমে পালের ) নৌকাসমূহ তার নির্দেশে 
বিচরণ করে এবং যাতে বায়ুর সাহায্যে নৌকায় সমুদ্র ভ্রমণ করে ) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ 
তালাশ কর (অর্থাৎ নৌকা চলা এবং অনুগ্রহ তালাশ করা উভয়ই বাতাস প্রেরণ দ্বারা 
অজিত হয় --প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে এবং দ্বিতীয়টি নৌকার মধ্যস্থতায়) এবং যাতে 
তোমরা কৃতক্ত হও । (এসব অকাট্য প্রমাণ ও নিয়ামত সন্তবেও মুশরিকরা আল্লাহ্‌র 
_ অক্ৃতক্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ শিরক, পন্মগন্থরে'র বিরোধিতা, মুসলমানদের নির্ধাতন 
ইত্যাদি দুক্র্ম করে । আপনি তজ্জন্যে দুঃখিত হবেন না। কেননা আমি সত্বরই তাদের 
কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব । এতে তাদের পরাভূত এবং সত্যপন্হীদের প্রবল করব; 
যেমন পূর্বেও হয়েছে। সেমতে ) আমি আপনার পূর্বে অনেক পয়গম্বর তাদের সম্পৃদায়ের 
কাছে প্রেরণ করেছি । তাঁরা তাদের কাছে (সত্য প্রমাণের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি 
নিয়ে আগমন করেন যাতে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কেউ করে না।) 
অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছি । সত্যকে মিথ্যা বলা, সত্যপন্হীদের 
বিরোধিতা করা ছিল 'অপরাধ। এই শাস্তি দিয়ে আমি তাদের পরাজিত এবং সত্যপন্হী- 
দের বিজয়ী করেছি ।) ম্মিনকে প্রবল করা প্রেতিশ্তি ও রাঁতি অনুযায়ী) আমার 
দায়িত্ব। (আল্লাহ্‌র এই শান্তিতে কাফিরদের ধ্বংস হওয়া অথবা পরাভূত হওয়া. 
এবং মুসলমানদের রক্ষা পাওয়া ও বিজয়ী হওয়া অবধারিত ছিল। মোটকথা, এই 
কাফিরদের কাছ থেকেও এমনিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে---দুনিয়াতে কিংবা মৃত্যুর 
পরে। সান্ত্নার এই বিষয়বস্ত মধ্যবতী বাক্য হিসাবে বণিত হয়েছে। অতঃপর 
বায় প্রেরণের উল্লিখিত কতক সংক্ষিপ্ত ফলাফলের বিবরণ দান করা হচ্ছে) আল্লাহ্‌ 
এমন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় ও অনগ্রহদাতা ) যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর 
তা (অর্থাৎ বায়) মেঘমালাকে (যা বাসু আসার পূর্বে বাষ্প হয়ে উঠে মেঘমালায় 
রূপান্তরিত হয়েছিল; আবার কোন সময় এই বাস দ্বারাই বাজ্গ উ্থিত হয়ে মেঘমালা 
হয়ে যায়। এরপর বায়ু মেঘমালাকে তার স্থান থেকে অর্থাৎ শুন্য থেকে অথবা মাটি 
থেকে) সঞ্চালিত করে। অতঃপর আন্মাহ্‌ মেঘমালাকে (কখনও তো) যেভাবে 


৮৩০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


ইচ্ছা আকাশে (অর্থাৎ শন্যে) ছড়িয়ে দেন এবং (কখনও) তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে 


ঘুষ্প্পশী 


Ire তা A 


দেন। € ৮৯-এর মর্ম একত্রিত করে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া, ॥৬%১ %$- -এর অর্থ 
পূর্তি পা 
কোন সময় অল্প দূর পর্যন্ত এবং কোন সময় বেশি দূর পর্যন্ত এবং ৮ -এর উদ্দেশ্য 


এই যে, একত্রিত হয় না, বিচ্ছিন্ন থাকে ।) এরপর (উভয় অবস্থায়) তুমি বৃষ্টিকে দেখ 
যে, তার মধ্য থেকে নির্গত হয়। (একত্রিত মেঘমালা থেকে তো প্রচুর বধষিত হয়। 
কোন কোন খততে বিচ্ছিন্ন মেঘমালা থেকেও প্রচুর বর্ষণ হয়।) এরপর (অর্থাৎ মেঘ- 
মালা থেকে নির্গত হওয়ার পর যখন তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তা পৌঁছান 
তখন সে আনন্দিত হয়। তারা প্রথমত তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বষিত হওয়ার ব্যাপারে 
আনন্দিত হওয়ার পূবে সেম্পূর্ণ) নিরাশ ছিল। (অর্থাৎ এইমান্র নিরাশ ছিল এবং এই- 
মাত্র আনন্দ লাভ করেছে। আসলেও দেখা যায়, এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের অবস্থা 
দ্রুত পরিবতিত হয়ে যায়।) অতএব আল্লাহ্‌র রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) ফল দেখ, 
কিভাবে তিনি (এর সাহায্যে) মৃতিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত ( অর্থাৎ সজীব-সতেজ ) 
করেন। €এটা নিয়ামত ও তওহীদের দলীল হওয়া ছাড়া এ বিষয়েরও দলীল যে, 
আল্লাহ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। এ থেকে জানা গেল যে, যে আল্লাহ্‌ 
মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত করেন,) নিশ্চয়ই তিনিই ম্তদেরকে জীবিত করবেন; তিনি 
সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। (মৃত্তিকা জীবিত করার সাথে মিল রেখে মৃত জীবিত করার 
এই বিষয়বস্ত মধ্যবর্তী বাক্য ছিল । অতঃপর বৃম্টি ও বায়ুর কথা বলা হচ্ছে। এতে 
গাফিলদের অকরুতজতার বর্ণনা আছে অর্থাৎ গাফিলন্না এমন অরুতজ যে, এমন ঝড় 
বড় নিয়়ামতের পর) যর্দি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে (শুক্ক 
ও) হলদে হয়ে যেতে দেখে (অর্থাৎ সজীবতা বিনস্ট হয়ে যায়।) তবে তারা এরপর 
অকুৃতক্ত হয়ে যায় (এবং পূর্ববর্তী সব নিয়ামত বিস্মৃত করে দেয়)। অতএব (তারা 
যখন এতই গাফিল ও অকৃতক্ত, তখন প্রমাণিত হল যে, তারা সম্পূর্ণ অনূভূতিহীন। 
কাজেই তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখ করাও অনর্থক। কেননা) আপনি মৃতদেরকে 
(তো) শোনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকে (৩) আওয়াজ শোনাতে পারবেন 
না, ( বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং ইঙ্গিতও দেখতে পায় না)। 
আপনি (এমন) অন্ধদেরকে (যারা চক্ষ্ক্মানের অনুসরণ করে না) তাদের পথভ্রষ্টতা 
থেকে পথে আনতে পারবেন না (অর্থাৎ তারা চৈতন্য-বিকল ও মৃতের সমতুল্য )। 
আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, 
অতঃপর মেনে (ও) চলে। (আর এরা যখন মৃত, বধির ও অন্ধদের সমতুল্য, তখন 
তাদের কাছ থেকে ঈমান আশা করবেন না এবং দুঃখ করবেন না)। 


সূরা আরস্রূয ৮৩১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


রি eg 2A cA টপ A Ae AS A ef A AAA 


অর্থাৎ আমি জকি কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম a SEIN 
করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
ক্ুপাবশত মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত এর ফলে 
কাফিরদের মুকাবিলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। 
অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের 
মধ্যেই নিহিত আছে যে, মৃ'মিন বলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জিহাদ 
করে, তাদের বোঝানো হয়েছে । এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ তাআলা 
কাফিরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এরবিপরীত 
কোন কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ 


3145 we A শা পি 
হয়ে থাকে; যেমন ওহদ সুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে আছেঃ eT ৩০1 


কি পালা লা A ওঠ AAG 


[4+ ৬৪ ০৬৪০০ অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের 


পদজ্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা পরিণামে মু'মিনদেরই 
বিজয় দান করেন----যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহদ মুদ্ধে তা-ই হয়েছে। 
পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মু'মিন, আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফিরদের 
বিজয়ের সময়ও গোনাহ. থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তভূক্ত নয়। 
তারা আল্লাহ্‌র সাহায্যের যোগ্য পান্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্‌ তাআলা 
দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দোয়া 
করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী । 


21 6০৯১ SL আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শুনাতে 


পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি না, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের 
কথা শোনে কি না---সুরা নমলের তফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
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(৫৪) আল্লাহ্‌, তিনি দূর্বল অবস্থায় তোমাদের সুম্টি করেন, অতঃপর দুরবলতার পর 
শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সুচ্টি 
করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন 
অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহ্র্তেরও বেশি অবস্থান করিনি। এমনিভাবে 
তারা সত্যবিম্খ হত। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে, ‘তোমরা 
আল্লাহর কিতাব মতে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুখান দিবস; 
কিন্তু তোমরা তা জানতে না। (৫৭) সেদিন জালিমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন 
উপকারে আসবে না এবং 'তওবা- করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেওয়া 
হবে না! (৫৮) আমি এই কোরআনে মান্ষের জন্য সবপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। 
আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে, 
তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী। (৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হাদয় মোহরাহ্কিত 
করে দেন। (৬০) অতএব আপনি সবর করুন। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী 
নয়, তারা খেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে। 





তফদীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ এমন, যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেছেন (এতে শৈশবের 
প্রথমাবস্থা বোঝানো হয়েছে।) অতঃপর দুর্বলতার-পর শক্তি (অর্থাৎ যৌবন) দান 
করেছেন, অতঃপর শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন 
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এবং তিনি (সব কাজ সম্পকে ) সর্ব (এবং ক্ষমতা প্রয়োগে ) সর্বশক্তিমান। সুতরাং 
এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে পুনর্বার সূম্টি করা কঠিন নয়। এ হচ্ছে পুনরুথানের 
সম্ভাবনার বর্ণনা । অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে।) যেদিন কিয়ামত হবে, অপরা- 
ধীরা (অর্থাৎ কাফিররা কিয়ামতের ভয়াবহতা ও অস্থিরতী দেখে তাকে অত্যন্ত অসহনীয় 
মনে করে) কসম খেয়ে বলবে যে (কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে)। তারা (অর্থাৎ 
আমরা বরযখে) এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি (অর্থাৎ কিয়ামত আগমনের 
যে সময়কাল নির্ধারিত ছিল, তা পূর্ণ না হতেই কিয়ামত এসে গেছে। উদাহরণত 
হাসির আসামীকে এক মাস সময় দিলে যখন এক মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন 
তার মনে হবে যেন এক মাস অতিবাহিত হয় নি, বরং বিপদ সত্বর এসে গেছে। 
আল্লাহ বলেন,) এমনিভাবে তারা (দুনিয়াতে) উল্টাদিকে চলত। (অর্থাৎ পরকালে 
যেমন সময়ের পর্বে কিয়ামত এসে গেছে বলে কসম খেতে শুরু করেছে, তেমনি 
দুনিয়াতেও তারা কিয়ামত স্বীকারই করত না এবং আসবে না বলে কসম খেত।) 
যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ ঈমানদার, কেননা তারা শরীয়তের জানে 
জ্তানী,) তারা (এই অপরাধীদের জওয়াবে ) বলবে, (তোমরা বরষযখে নির্ধারিত 
সময়কালের কম অবস্থান করনি। তোমাদের দাবি ভ্রান্ত; বরং) তোমরা বিধিলিপি 
অনুযায়ী কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই কিয়ামত দিবস। কিন্তু তোমরা 
যে সময়কালের পর্বে কিয়ামত এসেছে বলে মনে কর, এর কারণ এই যে, তোমরা 
দুনিয়াতে কিয়ামত হবে বলে জানতে না অর্থাৎ বিশ্বাস করতে নাঃ বরং মিথ্যা বলতে । 
এই অস্বীকারের শাস্তিস্বরূপ আজ তোমরা অস্থিরতার সম্মখীন হয়েছ। তাই অস্থির 
মনে এই ধারণা করছ যে, এখনও সময়কাল পূর্ণও হয়নি। দুনিয়াতে বিশ্বাস করলে 
কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে বলে মনে করতে না; বরং আরও তাড়াতাড়ি এর 
আগমন কামনা করতে । কারণ, মানুষ যে বিষয় থেকে সুখ ও শান্তির ওয়াদা পায়, 
সে স্বভাবতই তার দ্ুত আগমন কামনা করে। প্রতীক্ষার প্রতিটি মৃহর্ত তার জন্য 
কষ্টকর ও দীর্ঘ মনে হতে থাকে । হাদীসেও বলা হয়েছে, কাফির ব্যক্তি কবরে বলে, 
৮৪ (৯৬ 1 ৯৯ এ) এবং মু'মিন ব্যক্তি বলে, ৪০ ৮৯] ৮১ 1 ৯0 মু’মিনগণের 
এই জওয়াব থেকেও বোঝা যায় যে, এখানে উল্লিখিত বরযখের অবস্থান সম্পর্ক 
মৃ’মিনগণ যথেষ্ট ভালোভাবে বোধগম্য করে নিয়েছিল। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 
তারা কিয়ামতের দ্রুত আগমনে আগ্ৰহান্বিত ছিল।) সেদিন জালিমদের (অর্থাৎ 
কাফিরদের অস্থিরতা ও বিপদ এরূপ হবে যে, তাদের) ওষর আপত্তি (সত্যমিথ্যা 
ঘাই হোক,) উপকারে আসবে না এবং তাদের কাছে আল্লাহর অসন্তষ্টির ক্ষতিপ্রণ 
চাওয়া হবে না। (অর্থাৎ তওবা করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার স্যোগ দেওয়া হবে 
না।) আমি মান্ষের ( হিদায়তের ) জন্য এই কোরআনে (অথবা এই স্রায়) 
সর্বপ্রকার জরুরী ) দৃষ্টান্ত বর্ননা করেছি। (সেগুলো দ্বারা কাফিরদের হিদায়ত হয়ে 
হাওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু তারা হঠকারিতাবশত কবুল করেনি এবং বাণ্ছিত উপকার 
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লাভ করেনি। কোরআনেই কি বিশেষত্ব, তাদের হঠকারিতা তো এতদ্‌র পৌছেছে ঘে,) 
যদি আপনি (কোরআন ছাড়া তাদের) কোন ফরমায়েশী ) নিদর্শনও তাদের কাছে 
উপস্থিত করেন, তবুও কাফিররা এ-কথাই বলবে, তোমরা সবাই (অর্থাৎ পয়গন্বর 
ও মুগমিনগণ---যারা কোরআনের শরীয়তগত ও আল্লাহ্‌র বিশেষ বিধানগত আয়াত- 
সমূহের সত্যায়ন করে, তারা) নিরেট বাতিলপন্থী। (তারা অর্থাৎ কাফিররা পয়গন্ৃ- 
রের ওপর যাদ্বিদ্যার অপবাদ চাপিয়ে তাঁকে বাতিল বলছে এবং মুসলমানগণ যেহেতু 
পয়গন্রের অনুসরণ করে অর্থাৎ তারা যেটাকে যাদ্‌ বলে অভিহিত করে মুসলমানগণ 
ওটাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেয়; সেহেতু তাদেরকে বাতিলপন্থী বলছে । 
প্রণিধানযোগ্য, তাদের এই হঠকারিতার ব্যাপারে আসল কথা এই যে,) যারা নিদর্শন 
ও প্রমাণাদি প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও) বিশ্বাস করে না, (এবং তা অর্জন করার চেস্টা 
করে না) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হৃদয় এমনিভাবে মোহরাঙ্কিত করে দেন যেমন 
এই কাফিরদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সত্য গ্রহণের যোগ্যতা 
রোজই নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে । ফলে আনৃগত্যে শৈথিল্য এবং হঠকারিতার শক্তি 
বৃদ্ধি পাচ্ছে)। অতএব (তারা যখন এরূপ হঠকারী, তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ, 
নির্যাতন ও কটুকথার জন্য) আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা (এই 
মর্মে যে, এরা পরিণামে অকরুতকার্য এবং মুমিনগণ কৃতকার্য হবে--তা ) সত্য। (এই 
ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কাজেই অল্প দিনই সবর করতে হবে ।) যারা বিশ্বাসী নয়, 
তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে যাই 
ঘটুক না কেন, আপনি সবর পরিত্যাগ করবেন না)। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় ্‌ 
এই সূরার একটি বড় অংশ কিয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রক্তার অনেক নিদর্শন 
বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লিখিত, প্রথম 
আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্ত প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ : 
স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত 
হয়ে যেতে অভ্যস্ত । তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত 
করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মান্ত্রায় শক্তি থাকে । সে এই শক্তির নেশায় মত্ত 
হয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বিশেষ কোনভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কম্টকর 
মনে হয়। মান্ষকে হুশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক 
দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিন্ত্র পেশ করা হয়েছে । এতে দেখানো হয়েছে 
খে, মান্ষের স্চনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্য সে 
শক্তি লাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির যমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবতী 
দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বৃদ্ধিমানের কাজ; বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে 
সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক । 


সরা আর-রাম ৮৩৫ 


৮ 


AS Aw ABA পার 


nnd ৩৯ ৯) বাক্যে মানৃষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি 


তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও কতটুকু দূর্বল, বরং তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্বলতা ছিলে! 
তুমি ছিলে এক ফোটা নিজীঁব, চেতনাহীন, অপবিন্র ও নোংরা বীর্য । এ বিষয়ে চিন্তা 
কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোৌঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে 
মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অজ- 
প্রত্যঙ্গের সক্ম যন্ত্রপাতি স্ম্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাকৃট- 
রীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিন্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত 
রয়েছে। আরও বেশী চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয়ঃ বরং 
ক্ষুদ্র একটি জগত। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে । এর 
নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওয়ার্কশপে নয় ঃ বরং মাতৃ্গর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন 
হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে 
খেয়ে মান্ষের অস্তিত্ব তে হয়েছে । | | 
€পগপা পন ডে 
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৩ ০2০০ 8 ০5৪০! ---অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা মাত্গর্ভ থেকে তোমাদের যখন 


বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষাদীক্ষার পালা শুরু হল। 
সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতাপিতা তোমাদের প্রতি মনো- 
যোগী হয়ে তোমাদের ক্ষধা-তুষ্চা নিবারণে সচেম্ট হয়। এরপর ঠোট ও মাড়ি চেপে 
জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ 
করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের 
জন্য যথেষ্ট এ দু’টি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি 
ছিলনা । এতো একক্ষীণ শিশু । একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য 
শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজনে চাওয়ার ক্ষমতা নেই 
এবং কোন কম্টও দুর করতে সক্ষম নয়। এখন থেকে চলুন এবং যৌবন কাল 
পর্যন্ত তার ব্রমোন্নতির সিড়িগুলো সুম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিস্ময়- 
কর নমূনা সামনে আসবে। ্‌ 


৫৩ ASF A uf a ০ 
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৮৩৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে 


অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে 
(BSI BG উপ ক 
885 04০ ১91 (১১০ (আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে?)-এর শ্লোগান দিতে দিতে 


এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন ভ্রম্টা ও তার বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত 
| পি A A পালাল 5 


হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 82১৯৩ ১০ 0 রি 
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৪4 5 ৬৩--হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে 
আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক 
সময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আ'কার-আকুতি 
পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়--নিজ অস্তিত্বের 


দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে নাষে, 


স্টপ 
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কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্ৰেষ্ঠ, কুদরতেও 
তিনি শ্ৰেষ্ঠ । এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন 
কিনা এ বিষয় কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে? 


অতঃপর আবার কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রর্লাপোক্তি ও মূর্খতা বণিত হচ্ছে 


পা পাপন পা নিলা পা শা কিনি ASA $F A337 টে JAB Aপপ 

85 ০086 54) ৩৩0৩ a ৮ ৮০1 PSS (582 অর্থাৎ যেদিন 
কিয়ামত অস্থীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম খানে 
যে, তারা এক মৃহ্র্তের বেশী অবস্থান করে নি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। 
কারণ, তাদের দুনিয়া সূখ-স্থাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল ৷ 
কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মূখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত 
মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই 
সংক্ষিপ্ত ছিল । 


এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য 
হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে 
হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপার উল্টা হয়ে গেছে! 
আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হাযির। তাদের এরূপ মনে 
হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্য সুখকর নয় বরং বিপদই বিপদ হয়ে 


সূরা আর-রূম ৮৩৭ 


সি, 


দেখা দেবে। মানষের স্বভাব এই যে, বিপদে গড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই 
সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফিররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আযাব ভোগ করবে; 
কিন্ত কিয়ামতের আযাবের তুলনায় সেই আযাব আযাব নয়--সুখ মনে হবে এবং 
সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মানত এক মুহ্তঁ 


অবস্থান করেছে । 


হাশরে আল্লাহর সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি? ঃ আলোচ্য আয়াত 
থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফিররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা 
দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মৃহ্র্তের বেশী থাকি নি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই 


A AY তে পা চে 


উক্তি বণিত আছেঃ ৯ লি Ww Le UY ১ 4 bh ৪-_-অর্থা তারা কসম খেয়ে বলবে, 


আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলা'মীনের 
আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা 
যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে । কেননা, রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পর্ণ মাত্রায় 
আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার 
মৃখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে 
এবং তার হস্তপদ.ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এসব অজ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য 


IFA AR 


ঘটনা বিব্বত করে দেবে। এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হবে না। ৬ es! 


Jud A পাজি পা | 


৮১1 ০4৪ ১ ৯ 81 ০৩আয়্াতের অর্থ তাই । কোরআন পাকের অন্যান্য 


আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক 
অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিননরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহ্‌র অনুর্মতি ব্যতীত 
কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে কেবল সত্য ও 
নির্ভুল কথা বলতে পারবে--_-মিথ্যা বলার সাধ্য থাকবে না। যেমন ইরশাদ হয়েছে $ 


পলাল লাল A AH পা 8টি HBA তা 


31520 35 ০১১) 831০৭ ৯1554088 


কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না £ঃ এর বিপরীতে সহীহ্‌ হাদীসে বণিত 
আছে যে, কবরে যখন কাফিরকে জিজ্তাসা করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং 
মুহাম্মদ সো) কে? তখন সে বলবে 9)১13 5 ৬ ৯--_ অর্থাৎ হায়, হায়, আমি 
কিছু জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে “আমার পালনকর্তা আল্লাহ্‌, 


বলে দেওয়া মোটেই. কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে ঘে, কাফিররা আল্লাহ্‌র 
সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না। 


৮৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে 
জাত নয় এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তারা রাখে না। 
তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফির ও পাপাচারীই কবরের আযাব 
থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ হাদয়ের অবস্থা জানেন এবং তাঁর অজ- 
প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাস করে দেয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনরাপ নটি 

সৃষ্টি করবে না। 


ইফাবা__-১৩-১৪ প্র/১৪৮৪ (উ)-_--১০,২৫০ 


২0৮5 242৮(4চ্চ 2৩৮১) MALS rN A-— 
সই ডী AGF, EAM খেকো জে এ রি 
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. সি এ চি 


সরা তোয়া-হা ৯৯ 


ছিল। কারণ এই যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্বিতীয় কীবতী কিছুই জানত না। 
এমতাবস্থায় সে এর খবর কিরপে দিতে পারে। এ খবর তো একমান্্র ঝগড়াকারী 
ইসরাঈলী ব্যক্তিই জানত । 


মুআবিগ়া রো) হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা মেনে নিতে অস্থীকত হলে ইবনে আব্বাস 
রো) রাগান্বিত হলেন এবং মুআবিয়ার হাত ধরে তাকে সা'দ ইবনে মালেক যুহরীর 
কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বললেন ঃ হে আবৃ ইসহাক, তোমার স্মরণ আছে কি, 
যখন আমাদের কাছে রসুলুল্লাহ (সা) মুসা (আ)-র হাতে নিহত কিবতীর হাদীস বর্ণনা 
করছিলেন, তখন এই গোপন ভেদ ফাঁসকারী ও হত্যাকারীর সন্ধানদাতা ইসরাঈলী ছিল, না 
দ্বিতীয় কিবতী £ সাদ ইবনে মালেক বললেন £ দ্বিতীয় কিবতীই ঘটনা ফাঁস করেছিল । 
কেননা সে ইসরাঈলীর মুখে এ কথা শুনেছিল যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড মুসা আ) 
কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। সে-ই ফিরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌছে দিয়েছিল। ইমাম 
নাসায়ী এই বিস্তারিত হাদীসটি “সুনানে কুবরা" গ্রন্থে তফসীর অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। 


এই হাদীসটি ইবনে জরীর তাবারী তার তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম 
তাঁর তফসীর গ্রন্থে ইয়াহিদ ইবনে হারানের সনদ দ্বারাই উদ্ধৃত করে বলেছেন £ হাদীসটি 
রসূলুল্লাহ (ি)-র ভাষ্য নয়ঃ বরং ইবনে আব্বাসের নিজের কথা। তিনি একে কাব 
আহ্বারের এ সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেগুলো উদ্ধৃত করা ও 
বর্ণনা করা বৈধ রাখা হয়েছে । তবে এতে কোথাও কোথাও রস্লুলাহ (স)-র বাক্যাবলীও 
সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে আদ্যোপান্ত হাদীস ও তার 
ওপর গবেষণা ও সত্যায়ন লিপিবদ্ধ করার পর বলেনঃ আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়খ আবুল 
হাজ্জাজ মিযসী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের ন্যায় হাদীসটিকে মওকুফ অর্থাৎ 
ইবনে আব্বাসের ভাষ্য বলতেন। 


উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় কোরআন 
পাঁক মূসা আ)-র কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু 
অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ শামিল হয়েছে । এগুলোর 
মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের 
নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে 
বর্ণিত হয়েছে; তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গক্লমে লিপিবদ্ধ 
করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় । 


ফিরাউনের বোকাসুলভ চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিস্ময়কর 
প্রতিক্রিয়া £ ফিরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে 
জন্ম গ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে, তখন সে ইসরাঈলী ছেলে সন্তানদের 
জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে দিল। এরপর জাতীয় 
ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলেমেয়েদেরকে জীবিত রাখার 


১০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এবং পরবতাঁ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যে বছর 
ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হত, সেই বছর মৃসা আ)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ 
করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তা'আলার ছিল; কিন্তু নির্বোধ ফিরাউনের উৎপীড়নম্লক পরি- 
কল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই 
মূসা আ)-কে ভূমিষ্ঠ করলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, 
যাতে ম্সা তো) স্বয়ং এই আল্লাহ্‌দ্রোহী জালিমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফিরাউন 
ও তার স্ত্রী পরম উ€সুক্যের সাথে তাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করল । সারা 
দেশের ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর ম্সা (আট) স্বয়ং 
ফিরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও আদর-যক্ধের সাথে বয়সের সিড়ি অতিক্রম করছিলেন। 


সি. ০১০০ ১৩ ১৪ ৬-৪ 3৩ 
১৭৪৬১ ৮১ | Uj I" HB LY 


(দরজা বন্ধ করে দিল, অথচ শত্র, ভিতরেই রয়ে গেল। ফিরাউনের পরিকল্পনা 
এই কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি । ) 


সা-জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত এবং ফিরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি 
প্রতিশোধ ঃ মূসা আ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধান্রীর দুধ কবুল করতেন, 
তবে তীর লালন-পালন শন্্, ফিরাউনের গৃহে এরপরও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে হত। কিন্তু তার 
মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মুসা আ)-ও কোন কাফির মহিলার দুধ 
পেতেন। আল্লাহ্‌ তাণআলা একদিকে তাঁর পয়গম্থরকে কাফির মহিলার দুধ থেকেও 
বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তার মাতাকেও বিরহের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন; 
মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফিরাউনের পরিবার তার কাছে খণী হয়ে রইল এবং 
_ উপডৌকন ও উপহারের রম্টিও বর্ষিত হল। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান 
করানোর বিনিময়ে মৃসা-জননী ফিরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং 


ফিরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হল না। ৮১ 1 41 5015 


us এ 


শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রমুখদের জন্যে একটি সুসংবাদ £ঃ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) 
'বলেনঃ যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মুসা (আ)-র জননীর 
ন্যায়। তিনি আপন শিশুকেই দুধ পান করিয়ে অপরে'র কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন । 
(ইবনে কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিস্ত্রী মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা অথবা 
কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত 
করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণকাজ 
সৎ কাজে নিয়োজিত হবে, এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে---এজন্য এ কাজকে 
সে অন্য কাজের ওপর অগ্রাধিকার দেয় তবে সে মুসা জননীর ন্যায় রী পাবে এবং 
ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে। 


সূরা তোয়া-হা :. ১০১ 


আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দারা প্রেমাম্পদসূলভ মাধূর্থ প্রাপ্ত হন, তাদেরকে খে-ই দেখে, 


Aww 65 পান পা চলা SF ALAC 


সে-ই মহব্বত করেঃ গোঁ ৪০ ক্ল ৩:৪) { ০----আয়াতে ইঙ্গিত করা 


হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাস্পদসুলভ 
সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন, পর, শন্রু, মিন্র সবাই মহব্বত 
করতে থাকে । পয়গম্বরদের স্তর অনেক উধ্র্বে, অনেক ওলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ 
করা ক | 


মূসা (আ)-র হাতে ফিরাউনী কাফিরের হত্যাকে ‘ভুলক্রমে হত্যা’ কেন সাব্যস্ত 

করা হল $ মৃসা আ) জনৈক ইসরাঈলী মুসলমানকে ফিরাউনী কাফিরের সাথে লড়াইরত 

দেখে ফিরাউনীকে ঘুষি মারলেন; ফলে সে প্রাণত্যাগ করল। মৃসা আট) নিজেও এ 

কাজকে ‘শয়তানের কাজ’ আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন 
এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে। 


কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন এই দেখা দেয় যে, ফিরাউনী ব্যক্তি কাফির 
_হরবী ছিল। তার সাথে মৃসা (আ)-র কোন শান্তিচুক্তি ছিল না এবং তাকে হিম্মী 
কাফিরদের তালিকাভূক্তও করা যেত না, যাদের জানমাল ও সম্মানের হিফাঘত করা 
মুসলমানদের দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ছিল একান্তই হরবী কাফির ।. ইসলামী শরীয়তের 
আইনে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা গোনাহ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের 
কাজ ও ভুল কি কারণে সাব্যস্ত করা হল? | 


বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি জ্রক্ষেপ করেন নি। আমি 
যখন হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-র নির্দেশে ‘আহ্‌ কামুল 
কোরআন’ গ্রন্থের রচনায় ব্যস্ত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উন্থাপন করায় তিনি উত্তরে 
বললেন 8 এ কথা তিক যে, এই ফিরাউনী কাফিরের সাথে সরাসরি ও প্রকাশ্য কোন 
শান্তি-দুক্তি অথবা যিশ্মী হওয়ার ছুক্তি ছিল নাঃ কিন্তু তখন মৃসা আ)-রও রাজত্ব 
ছিল না এবং সেই ফিরাউনীরও ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফিরাউনের রাজত্বে 
নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক 
প্রকার অলিখিত কার্ষগত ছুক্তি। ফিরাউনীকে হত্যার ফলে এই কার্যগত চুক্তির 
বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে ‘ভুলক্রমে হত্যা” সাব্যস্ত 'করা হয়েছে। ভূলটি যেহেতু 
: ইচ্ছারুত নয়-_-ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা আ)-র নবুয়তের পবিত্রতার 


পরিপন্থী নয়। 


এ কারণেই মাওলানা থানভী €র) অবিভক্ত ভারতে কোন মুসলমানের পক্ষে 
কোন হিন্দুর জানমালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন না। কেননা মুসলমান ও হিন্দু 
এ উভয় সম্প্রদায়ই ইংরেজদের রাজত্বে বাস করত । 


অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল ও পরকালে উপকারী £ হযরত মুসা আ) 
মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তারা অক্ষমতার কারণে 


১০২ ' তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ অষ্ঠ খত্ড 


তাদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। মহিলাদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মূসা 
-(আ) একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছেও পছন্দনীয় কাজ ছিল । .তাই তিনি তাদের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং 
তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহ্‌র 
কাছে বিরাট । দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকেই প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার 
প্রতিকার সাব্যস্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ 
তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শুআয়ব আ)-এর সেবা ও তার জামাতা 
হওয়ার গৌরব অর্জন করেন । যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন 
করতে হত, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্থরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে 
দিয়েছেন। 


দুই পয়গন্থরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক ঃ এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা £ 
মূসা (আঁ) শুআয়ব আ)-এর গৃহে অতিথি হয়ে ফিরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে 
নিশ্চিন্ত হলে শুআয়ব (আট) কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করলেন। এতে আল্লাহর অনেক হিকমত এবং মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিদায়ত 
নিহিত আছে। ৃ - 


প্রথমত শুআয়ব (আ) আল্লাহ্র নবী ও রসূল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসা- 
ফিরকে চাকুরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই 
দুক্ধর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবত গয়গম্বরসূলভ অন্তদৃম্টির সাহায্যে এ কথা বুঝে 
নিয়েছিলেন যে, সৎসাহসী ম্সা আট) এ ধরনের আতিখ্য কবুল করবেন না এবং অন্যন্ত্ 
চলে গেলে বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে লেনদেনের 
পথ রেছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিয়ে তার 
গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাপ। 


দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌ তা'আলা ম্সা আ)-কে রিসালত ও নবুয়ত দ্বারা ভূষিত 
করতে চাইতেন। এর জন্য যদিও কোনরূপ সাধনা ও কর্ম শর্ত নয় এবং কোন সাধনা 
ও কর্ম দ্বারা তা অর্জনও করা যায় না, কিন্তু আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি 
পয়গন্বরদেরকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথে পরিচালনা করেন। কেননা 
এটা মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। 
মূসা (আ)-র জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাকজমকের মধ্যে অতিবাহিত হয়ে- 
ছিল। ভবিষ্যতে তাকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে 
হবে। শুআয়ব আ)-র সাথে শ্রম ও মজুরীর এই চুক্তিতে তার চারিত্রিক লালন-পালনের 
গোপন ভেদও নিহিত ছিল। সাধক শিরাজী তাই বলেন ৪ 
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তৃতীয়ত মূসা (আ)-র কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেওয়া হয়েছে। আশ্চর্ষের 
বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গস্বরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণত 
পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বারবার 
ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন ব্যাঘ্বের খোরাকে পরিণত হবে । পক্ষান্তরে ইচ্ছামত 
পরিচালনা করার জন্য যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে 
হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈৰ্য ও সহনশীলতার 
পরিচয় দিতে হয়। পয়গন্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্র-প হয়ে 
থাকে। এতে পয়গম্থরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং 
তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার 
অভ্যাসের পথই তাদেরকে অবলম্বন করতে হয়। 


কাউকে কোন পদ ও চাকুরী দান করার চমৎকার মাপকাতি 8 এই কাহিনীতে 
শুআয়ব আ)-এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাকে চাকর রাখা হোক। এর 
পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সে বলেছে যে, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই সর্বোত্তম 
চাকর হতে পারে। শক্তিশালী” বলে এখানে অর্পিত কাজের শক্তি ও যোগ্যতা বোঝানো 
হয়েছে এবং ‘বিশ্বস্ত’ বলে বোঝানো হয়েছে যে, তার সাবেক জীবনের অবস্থা তার সততা 
ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেয়। আজকাল বিভিন্ন চাকুরী এবং সরকারী ও বেসরকারী পদের 
জন্য প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মধ্যে যেসব গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা 
হয়, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তা সবই উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। 
বরং প্রচলিত বাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত শর্তাবলীর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়াদি সাধারণত 
পূর্ণরাপে অনুসরণ করা হয় না। কেননা সততা ওবিশ্বস্ততা আজকাল কোথাও বিবেচ্য 
বিষয়রূপে পরিগণিত হয় নাঃ শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ডিগ্রীকেই মাপকাঠি ধরা হয়। 
আজকাল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনায় যেসব জু.টি-বিদ্যুতি 
পরিদৃষ্ট, হয়, তার অধিকাংশই এই সততা বিষয়ক মূলনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই 
ফল। শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা 
গুণ না থাকে, তবে সে কারদুপি ও ঘুষখোরীর এমন অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে 
সিদ্ধহস্ত হয়, যা আইনের আওতায় পড়ে না। এ দোষটিই আজ বিশ্বের অধিকাংশ সর- 
কারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকেজো বরং ক্ষতিকর করে রেখেছে। এ কারণেই 
ইসলামী ব্যবস্থায় এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার সুফল বহু শতাব্দী 
পর্যন্ত বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। 


যাদুকর ও পন্নগন্থরদের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য $ ফিরাউন সমবেত যাদুকরদেরকে 
দেশ ও জাতির বিপদাশংকা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য 
ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে? কাজ শুরু করার ০ পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর- 
কষাকষি আর্ত করে দিয়েছে । 


১০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এর বিপরীতে আল্লাহ্‌-প্রেরিত পয়গন্বরগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা 


জলে 
A“ A Ce ASIF পারি পালা পা 


রাখেন 8 ১টি ৩ ৩ ডিও Mw Bl রুল আমি তোমাদের কাছে কোন 


পারিশ্রমিক চাই না । পয়গম্থরগণের প্রচার ও দীওয়াত কার্ধকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ 
বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী বায়তুল মাল থেকে আলিম, মুফতী ও ওয়ায়েষদের 
ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিল্প্ত হওয়ার. পর থেকে তারা শিক্ষাদান, ওয়ায ও ইমামতির 
বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবতাঁ ফিকাহ্বিদদের মতে 
. অপারগ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার 
উপায় নেই। বলা বাহুল্য বিনিময় গ্রহণের ফলে তাদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে 
হ্রাস পেয়েছে। 


ফিরাউনী যাদুকরদের যাদুর স্বরূপ £ ফিয়াউনী যাদুক্ষররা তাদের লাঠি ও 


রশিগুলোকে বাহ্যত সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল । প্রশ্ন এই যে, এগুলো ৮ বাস্তবি কই 
560 ৮79 


সাপ হয়ে গিয়েছিল? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা "৯০০ ০০ | ০ 
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5৯08১ 1---যাদুর কারণে এগুলো ইতস্তত ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) 


থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায় নিঃ বরং যাদুকররা এক প্রকার 
মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে নজরবন্দী করে দিয়েছিল । 
ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ মনে হচ্ছিল । 


অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, যাদুবলে বস্তর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। 
এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফিরাউনী যাদুকরদের যাদু বন্তর স্বরূপ পরিবর্তন 
করার মত শক্তিশালী ছিল না। 


গোন্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত নিন্দনীয় নয় 8 ইসলাম 
দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা 
করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেম্টা চালি- 
য়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিতিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ । এতে 
আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ । বিশ্বনবী সো) 
মদীনায় ইসলামী রান্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সবপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের 
মধ্যে একাত্মতা ও ভ্রাতত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন । তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে কিয়ামত 
পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত 
বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে । এতদসত্তবেও সামাজিক কাজ- 
বণরবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেওয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, 


সূরা তোয়া-হা ১০৫ 


বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। : 
এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ। 

হযরত মূসা (আ) যে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, 
তারা বারটি গোত্রে বিতক্ত ছিল। আল্লাহ, তা“আলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক 
কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন । ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্য অলৌকিকভাবে 
আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্‌ প্রান্তরে পাথর থেকেও 
অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোন্তরসমূহের 
মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে। 


"তা 4015 


সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করাঃ মুসা (আ) এক 
মাসের জন্য তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তুর পর্বতে ইবাদতে মশগুল 
হতে চেয়েছিলেন। তখন হারান (আট-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সবাইকে নিদেশ 
দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ 
ও অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য । এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, 
দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার 
জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্রদের সুন্নত। 


মুসলমানদের দলে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিরাটতম মন্দকে সাময়িক 
ভাবে বরদাশত করা ঘায় 8 মুসা আ)-র অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো- 
বৎস পূজা অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। 
হারুন (আ) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মূসা আ)-র ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি 
কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ছেদের কথা ঘোষণা করেন নি। এতে মুসা (আ) 
ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী 
ইসরাঈল শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত । 


So 14 A পো AlN Sb TE WIA He Ea: NE. Ae 
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--অর্থাথ আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিস্পৃহতার কথা ঘোষণা 
করিনি; কারণ তাহলে আপনি ফিরে এচস আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী 
ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন কর নি। 


মূসা আ)-ও তাঁর অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন নি, বরং সঠিক মেনে নিয়ে 
তাঁর জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে 
অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য সামগ্নিকভাবে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন 


করলে তা দুরস্ত হবে। 1০15 ০৫৮15 


১০৬ তফসীরে ম।'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


মূসা আ)-র কাহিনীর উপরোল্লিখিত হেদায়েতসমূহের শেষে মূসা ও হারূন 
(আ)-কে একটি বিশেষ নিদর্শন সহকারে ফিরাউনকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা 
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পন্নগঞ্থরসূলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি $ এতে বলা হয়েছে যে, 
প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার 
সাথেও সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙক্ষার ভঙ্গিতে নম্রভাবে 
কর্থাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রতিতে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে 
এবং তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হতে পারে। 


ফিরাউন খোদায়ী-দাবীদার অত্যাচারী বাদশাহ, ছিল এবং আপন সত্তার হেফাযতের 
জন্য বনী ইসরাঈলের হাজারো ছেলে-সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল। তার 
কাছেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ পয়গন্থরদ্বয়কে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে 
প্রেরণ করেছেন, যাতে সে চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়। অথচ আল্লাহ্‌ তা“আলা পূর্বেই 
জানতেন যে, ফিরাউন তার অবাধ্যতা 'ও পথন্রষ্টতা থেকে বিরত হবে নাঃ কিন্তু যে 
নীতির মাধ্যমে মানবজাতি চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহ্ভীতির দিকে ফিরে 
আসে, গয়গম্বরগণকে সেই নীতির অনুসারী করা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফিরাউন 


হেদায়েত লাভ করুক বানা করুক; কিন্তু নীতি এমন হওয়া চাই, যা হেদায়েত ও 
সংস্কারের উপায় হতে পারে। 


আজকাল অনেক আলেম নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে 


গালিগালাজ ও দোষারোপকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছে। তাঁদের এ বিষয়ে বিশদ 
চিন্তাভাবনা করা উচিত। 


24১৪ ০ 
বাপত রব 05546 24 2৫৮ 2৫. ১ | 
৬06০৯০91০৮৯, ৩৬ CSE I 
2 214 wd পরি 2 AT শর্ট ৫ 5৮ 2 স্পট পা 25৫ 
U৫ ৬৬) 2% 3২55 43০0, ১০ 5০০৫2) 
AA EEN 152. 2৫ 292 8০৫৯ ১৩৫ 2 
5503 Bh DS ASH 82) 






55 At 


A" 


2১৬2৬০৯০১৩৬ inde 2s oni Gee 
11৫ পার পারত রা a? 5৫1৫ ৮৫ > oS 
৩1৫ 00)5 ০৩ ৬১০১৩)। ৪০ ye HA 


রত 


\ 20/7 রি ৫ 2? ৫ পর Ef ৫ ররর ক 5 । 
4৮49১ / 0৬০০৯ ৫/১% 9৪ 0৯১১৩ 
| 1 পপি ৫ ৫? 5 ৫৫ 
৪৪০৩৮4৫৬৭৩৮ 
(8৫) তারা বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করি যে, সে 
আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে । (৪৬) আল্লাহ বললেন ঃ 


স্রা তোয়া-হা৷ ১০৭ 


তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। (৪৭) 
অতএব তোমরা তার কাছে খাও এবং বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার 
প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপা- 
ডুন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে 
আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি। (৪৮) আমরা ওহী 
লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার ওপর আমাৰ 
পড়বে। (8৯) লে বললঃ তবে হে মুসা, তোমাদের পালনকর্তা কে? (৫০) মুসা 
বললেন £ আমাদের পালনকর্তা তিনি, ধিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকুতি দান 
করেছেন, অতঃপর পথগপ্রদর্শন করেছেন। 


পাট টাস্ক লি 


তঙ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
(যখন মৃসা ও হারুন এই নির্দেশ পেলেন, তখন ) উভয়ে আরয করলেন £ হে 
আর্মাদের পালনকর্তা, (আমরা প্রচারের জন্য হাযির আছি; কিন্তু) আমরা আশংকা 
করি যে, (কোথাও) সে আমাদের প্রতি (প্রচারের পূর্বেই) জুলুম না করে বসে (ফলে 
 প্রচারই না হয়) অথবা ঠিক প্রচারের সময় কুফরে ) মাত্রাতিরিক্ত সীমা লংঘন না 
করতে থাকে (যেন সাতসাতিরো কথা বলে প্রচারিত বক্তব্য নিজেও না শোনে এবং 
অন্যকেও শুনতে না দেয়ঃ যাতে তা প্রচার না করার অনুরূপ হয়ে যায়। ) ইরশাদ হল £ 
€ এ বিষয়ে) ভয় করো না, (কেননা) আমি তোমাদের সাথে আছি---সব শুনি এবং 
দেখি। ( আমি তোমাদের হেফাযত করব এবং তাকে ভীত-সন্ত্রত্ত করে দেব। ফলে 


ZL পান 9 eI AAT 


তোমরা পূর্ণরূপে প্রচার করতে পারবে। অন্য আয়াতে রয়েছে £ ৬ ০) 0৩৪) ০০৯) 


অতএব তোমরা (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তার কাছে যাও এবং (তাকে) বল ঃ আমরা 
উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল (তিনি আমাদেরকে নবী করে প্রেরণ করেছেন)। 
অতএব (তুমি আমাদের আনুগত্য কর। তওহীদ মেনে নিয়ে বিশ্বাস সংশোধন কর 
এবং জুলুম থেকে বিরত হয়ে চরিত্র সংশোধন কর এবং ) বনী ইসরাঈলকে ( যাদের 
প্রতি তুমি অন্যায় জুলুম কর---জুলুমের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে) আমাদের সাথে যেতে 
দাও (তারা যেখানে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা থাকবে) এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। 
আমরা ( শুধু শুধুই নবুয়ত দাবী করি না; বরং আমরা) তোমার কাছে তোমার 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে নেবুয়তের ) নিদর্শন (অর্থাৎ মুজিযাও ) নিয়ে আগমন করেছি। 
(সত্যায়ন ও সত্য গ্রহণের সুফল এই সামগ্রিক নীতি দ্বারা জানা যাবে যে,) যে (সরল) 
পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি (খোদায়ী আযাব থেকে) শান্তি। ( এবং মিথ্যারোপ ও 
সত্য প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, (আল্লাহ্‌র) আযাব এ ব্যক্তির 
ওপর পতিত হবে, যে (সত্যকে) মিথ্যারোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
(মোটকথা, এই পূর্ণ বিষয়বস্তু তাকে গিয়ে বল। সেমতে তাঁরা ফিরাউনের কাছে গেলেন 
এবং তাকে সব শুনিয়ে দিলেন।) সে বললঃ তবে হে মূসা (বল তো শুনি) তোমাদের 


১০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


পালনকর্তা কে (তোমরা যার প্রেরিত রসূল বলে দাবী করছ? জওয়াবে) মূসা (আ) 
বললেনঃ আমাদের (বরং সবার) পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত 
আকুতি দান করেছেন, অতঃপর (তাদের মধ্যে যারা প্রাণী ছিল, তাদেরকে তাদের উপ- 
কারিতা ও উপযোগিতার প্রতি) পথ প্রদর্শন করেছেন। (তাই প্রত্যেক জন্তু তার উপ- 
যুক্ত খাদ্য, যুগল, বাসস্থান ইত্যাদি খুঁজে নেয়। সুতরাং তিনিই আমাদেরও পালনকতা । ) 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


5 পালা পাতি 


হযরত মুসা (আ) কেন ভয় পেলেন? 5 ৩০ ৬১ {- --ম্সা ও হারূন (আ) 


শা 


প 5৮0 এ রা 


এখানে আল্লাহ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। একভয় ৮) | 


শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা । উদ্দেশ এই যে, ফিরাউন 
সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। 


bs A 
দ্বিতীয় ভয় sn 2 শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে 
আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশী অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। 


এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মৃসা আ)-কে নবুয়ত ও রিসালত 
দান করা হলে তিনি হারূন (আ)-কে তার সাথে শরীক করার আবেদন করেন । তার 
এ আবেদন কবুল করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে বলে দেন $ 
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অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবলন্করব'এবং তোমাদেরকে আধি- 
পত্য দান করব । ফলে শন্ত্ররা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও 
দান করেন যে, তুমি ঘা হা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম । 


Las Ae AS # A ALT 


(এ পাত মা ০9 তি 5 1 ১১---এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মো- 


চনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্র'র সম্ম্খীন হয়ে অন্তরে কোনরূপ 
সংকী্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক 
উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শন্ুরা তোমাদের কাছে পৌছতে 
পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট । এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে 
পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি 
শোনা ও মুজিযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশংকা এই যে, ফিরাউন কথা 


সূরা তোয়া-হা | ১০৯ 


শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় 
দূর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়। 


দ্বিতীয়ত, ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভগ্ন করা সব পয়গন্বরের সুন্নত। এ 
ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং মুসা (আঁ) তীরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত 


১ তত 


হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্‌ বললেন 8 ₹%৭- ভয় 
করো না । অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় 
দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ, রি পুজা মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা 


J গ্রে % শপ পাল পাটি তা পার পারি শর্ট পা ঠি পাপা 
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১০০০ 6৮ ১৪১৯ ৪৪১ ৮৯ /৯৩ ৩ আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানব- 


গত ভয়ের কারণেই শেষনবী (সো) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে 
আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই 
আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য 
ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল । কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি তারা 
সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্ত মানবের স্বভাবগত তা কীদ অনুযায়ী যে স্বভাবজাত 
তয় পয়গম্বরদের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। 


হর এ ও 


5) 5 eon f lars ৮১1 আল্লাহ, তা'আলা বললেন £ আমি তোমাদের 


সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা । এর পূর্ণ 
স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্ধির বাইরে । 


মুসা (আ) ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি 
থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান8 এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্রগণ যেমন 
মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উম্মতকে 
পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য । তাই 
কোরআন পাকে মৃসা আ)-র দাওয়াতে উভয় বস্ততিই উল্লেখ করা হয়েছে। 


আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক বস্ত সুন্টি করে প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপযোগী নিদেশ 
দিয়েছেন, ফলে সে তার কাজে নিয়োজিত হয়েছেঃ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক 
প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গম্থরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য । জ্তানশীল মানব ও জিনই 
এই নির্দেশের পান্্র ও প্রতিপক্ষ । এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। 
এই নির্দেশ সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা, বাতাস 
ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা 
ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ 
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কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের ওপর হালাল ও হারামের বিধিবিধান আরোপিত 
হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নিদেশ 
দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য স্বষম্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ 
করতে হবে। এই সৃম্টিগত নিদেশ অনুসরণ করে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের 
সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। চন্দ্র, সুর্য 
তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে 
মশগুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ডও পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি, 
মৃত্তিকা তাদের সৃজ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপূত আছে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র 
পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হা, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনও অগ্নিও পুল্পোদ্যানে 
পরিণত হয়ঃ যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনও পানি অগ্নির 


Lr AS ASI ASF AS 


কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নৃহের জন্য করেছিল। 1) 0৩ তিন ১) ১ ৯ ৃ 


(তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল )। জন্মের শুরুতে শিশুকে 
কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, 
মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার 
কৌশল তাকে কে বলে দিল? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল 
প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল? এটাই 
আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্ট জীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ 
থেকেও কারও শিক্ষা ব্যতীত প্রাপ্ত হয়। 


মোটকথা এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ 
প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক স্থস্ট জীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনু- 
সরণ করে এবং এর বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত । দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে 
জ্ঞানশীল জিন ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃম্টিগত ও বাধ্যতাম্লক নয়; 
বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন সওয়াব অথবা আযাবের অধিকারী 
হয়। 
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হয়েছে । মুসা (আ) ফিরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ তা'আলার এঁ কাজের কথা বলেছেন, 
যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে 
বলে দাবী করতে পারে না। ফিরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল 
তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং ম্সা আ)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সাত্যি- 
কার জওয়াব জনসাধারণের শুর্তিগোচর হলে তারা মৃসা আ)-র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
পড়বে । প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রতিমা পূজা করত, 
আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর 
উত্তরে মুসা আট অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গোমরাহ্‌ ও জাহান্নামী । তখন 


সরা তোয়া-হা ১১১ 


ফিরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ্‌ 
ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। 
ফলে ফিরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গম্বর মূসা আ) এপ্রন্নের এমন 
বিক্তজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফিরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল । 
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(৫১) ফিরাউন বলল £ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? (৫২) 
মূসা বলল £ তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা 
ভ্রান্ত হন না এবং বিস্ম্বতও হন না। (৫৩) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শহ্যা 
করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে ব্বচ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা 
দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি । (৫৪) তোমরা আহার কর এবং 
তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৫৫) 
এ সাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সুজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং 
গুনরায় এ থেকেই তোমাদেরকে উন্থিত করব । (৫৬) আমি ফিরাউটনকে আমার সব 
নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) 
সে বলল £ হে মুসা তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার 
করার জন্য আগমন করেছ £ (৫৮) অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার 
নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব! সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার 
দিন ঠিক কর, ঘার খেলাফ আমরাও করব ন। এবং তুমিও করবে না একটি পরিক্ষার 
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প্রান্তরে । (৫৯) সূসা বলল £$ তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পুর্বাহে 
লোকজন সমবেত হবে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


রি কত | তা পা পাপা 


ফিরাউন (৬ ৬ এত ডিএ 91 ২ আয়াতের বক্তব্যে সন্দেহ করল 
এবং) বলল £ আচ্ছা তা হলে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি? (তারা তো পয়গ- 
শ্থরদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত। তাদের ওপর কোন আযাব নাযিল হয়েছে?) মূসা 
(আ) বললেনঃ (আমি এরাপ দাবী করিনি যে, সেই প্রতি*্চত আযাব দুনিয়াতেই আসবে ; 
বরং তা কোন সময় দুনিয়াতেও আসে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। সেমতে ) 
তাদের (কুকর্মের) খবর আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে 
(অবশ্য তার জন্য আমলনামার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে 
আমলনামাই রাখা হয়েছে । মোটকথা, তাদের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্‌ তা'আলার জানা আছে 
এবং) আমার পালনকর্তা (এমন জ্ঞানী যে,) ভূল করেন না এবং ভুলেও যান না। 
[ সুতরাং তাদের ক্রিয়াকর্মের বিশুদ্ধ ক্তান তার আছে। কিন্তু তিনি আযাবের জন্য সময় 
নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সময় এলেই তাদের ওপর আযাব জারি করা হবে। অতএব 
দুনিয়াতে আযাব না এলে জরুরী নয় যে, কুফর ও শিরক আযাবের কারণ নয়। এ 
পর্যন্ত মূসা (আ)-র বক্তব্য পেশ হল। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাঁর পালনকর্তার 
কিছু বিবরণ দান করছেন। যার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মুসা (আ)-র বি বাক্যে ছিল £ 


9১ তা শান 


£)19 ১০৮ ৩০০৮১) এ) Ja 1 ০ 1) 


তাই ইরশাদ হচ্ছে যে,] তিনি ( পালনকর্তা) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা ( সদৃশ ) 
করেছেন, তোমরা এর ওপর আরাম কর) এবং এতে তোমাদের (চলার) জন্য পথ 
করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা (পানি) দ্বারা বিভিন্ন 
প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছি যে,) নিজেরা (ও) 
খাও এবং তোমাদের চত্ঙ্গদ জন্তদেরকে (ও) চরাও। (উল্লেখিত) এসব বস্তর মধ্যে 
বিবেকবানদের (বোঝার) জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরতের ) নিদর্শনাবলী রয়েছে । (উত্ভিদকে 
যেমন ম্বৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন করি, তেমনিভাবে) আমি তোমাদেরকে এ মাটি থেকেই 
(প্ৰথমে) সৃজন করেছি (আদম মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন। তার মাধ্যমে সবার 
দুরব্তী উপাদান হচ্ছে স্থৃতিকা।) এতেই আমি তোমাদেরকে ( মৃত্যুর পর ) ফিরিয়ে 
দেব (মৃত ব্যক্তি যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, দেরীতে হলেও পরিণামে মাটির সাথে 
মিশে যাবে ।) এবং কিয়ামতের দিন ) পুনর্বার এ থেকেই আমি তোমাদেরকে বের করব। 


আমি ফিরাউনকে আমার (এ) সব নিদর্শন দেখিয়েছি, [ যা মুসা আ)-কে 
দান করা হয়েছিল ] অতঃপর সে মিথ্যাই আরোপ করেছে এবং অস্বীকারই করেছে। 


সূরা তোয়া-হা ১১৩ 


সে বললঃ হে ম্সা, তুমি আমাদের কাছে (এ দাবী নিয়ে) এজন্যে এসেছ যে, আমা- 
দেরকে আমাদের দেশ থেকে যাদুর জোরে বহিষ্কার করে দেবে (এবং নিজে জনগণকে 
মুগ্ধ ও অনুগত করে সরদার হয়ে যাবে)। অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় 
অনুরাপ যাদু উপস্থিত করব। তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক 
কর; যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না কোন সমতল ময়দানে 
(যাতে সবাই দেখে নেয়)। ম্সা আ) বললেনঃ তোমাদের (মুকাবিলার ) ওয়াদার 
দিন (তোমাদের ) মেলার দিন এবং পূর্বাহেণ লোকজন সমবেত হয়ে যাবে। (বলা বাহুল্য, 


মেলার স্থান সমতল ভুূমিই হয়ে থাকে। এতেই ৬৪৮ ০১৬ এর শর্তাটিও পুর্ণ হয়ে 
যাবে।) 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


| পাপা কঞপাঞ পাতা A wr পাজি IA তা এ 


৬৯ 8.5 ৪3০88 ক 0৫ ০ ৪১ ১৩ ৮৩ এ ৩-_ফিরাউন অতীত 
উম্মতদের ' পরির্ণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মূসা আ) যদি পরিক্ষার বলে 
দিতেন যে, তারা গোমরাহ. ও জাহাল্নামী, তবে ফিরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ 
পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ্‌ ও জাহান্গামী 
মনে করে। এ কথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও ম্সা আ)-র প্রতি সন্দেহ- 
পরায়ণ হয়ে যেত। মুসা আ) এমন বিজজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও 
-ক্ষুটে উঠেছে এবং ফিরাউনও বিষ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে 'সাপও 
মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেনি। তিনি বললেন $ তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জান আমার 
পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। 
ভূল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া । ভূলে যাওয়ার অর্থ 
বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। | 


A 


br ডে br 


Anu # রা | 
১৯ ৩ ৬৮ ৩৮ ৬1531531 শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং ৮৯ 
শব্দটি ৫১4/৬১ এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত 


প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর 
লতাগুজ্ম, ফালফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ্‌ তা*আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন 
যে, চিকিৎসাশাস্তরবিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা 
অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, 
তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্ত এবং বন্য জন্তদের 
খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গুহনির্মাণে এবং গৃহে বাবহারোপযোগী 


হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহাত হয়। (১৯৯) ১৬৯১ 4 ৮0৩5 


১১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


রা পা 


তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪1০০৪৩৪৩১৫০! — 


অর্থাৎ এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার পার অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্যে 


12 97 AS 
৪৫ শব্দটি ৪১ -এর বহুবচন । বিবেককে ৪৮৫ (নিষেধকারক ) বলার কারণ 


এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে । 
প্রত্যেক মানুষের খমিরে বীর্ঘের সাথে এ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে 


AS AA AA 


সে সমাধিস্থ হবে ৪ 1% 41৩ ০-৫ শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানে। 


হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা স্বল্টি করেছি। এখানে সব 
মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে; অথচ এক আদম (আ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা 
দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। আদম (আ)-এর স্ৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা 
দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে ‘তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি" বলার কারণ 
এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আ)। তার 
সধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। 
কেউ বলেনঃ সব বীর্ষ মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে 
মাটি দ্বারাই সবষ্টি। কারও কারও মতে আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক 
মানুষের স্বজনে মাটি অন্তর্ভূক্ত করে দেন! তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে 
মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। 


ইমাম কুরতুবী বলেনঃ কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বোঝা যায় 

যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সুজিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস 

এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় । এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব 

শিশুর মধ্যে ও স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ্র জ্ঞানে তার সমা- 

ধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবু নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাযকেরায় উল্লেখ 
bean nts poy S32 nt 2 tio 
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এই বিষয়বস্ত সম্থলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ থেকেও 

বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন £ যখন মাতৃগর্ভে বীর্ষ স্থিতিশীল হয়, তখন 

সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ 

হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই 


সূরা তোয়া-হা ১১৫ 


মানুষের স্বজন মাটি ও বীর্ষ উভয় বস্ত দ্বারাই হয় । আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই 


AS ISAS “A পা AS dA A 


আয়াত পেশ করেছেন £ ৮ ১ ১১৩ ৮5০১ ০ (কুরতুবী ) 


তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন ঃ প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে এঁ স্থানেই সমা- 
ধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খমিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন £ 
আমি, আবু বকর ও উমর একই মাটি থেকে স্থজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় 
সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন $ হাদীসটি গরীব। ইবনে 
জওষী একে মওমআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ 
মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী রেহ) বলেন £ এই হাদীসের পক্ষে অনেক, 
সাক্ষ্য হযরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 
রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান ( লিগাস্ন- 
| নিরিহ (মাযহারী ) 

GID পাপা 

১৪৩ ০--_-ফিরাউন মুসা আ) ও যাদুকরদের মোকাবিলার জন্য নিজেই 
প্রস্তাব করল ষে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফিরাউন বংশীয় লোকদের 
ও বনী-ইসরাঈলের লোকদের সমান দৃরত্বে অবস্থিত---যাতে কোন পক্ষকেই বেশী দূরে 
যাওয়ার কস্ট স্বীকার করতে না টু মূসা অ এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময়. 
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534 অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সাজসজ্জার দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য_-ঈদ ' অথবা 
কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্‌ দিন ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ 
রয়েছে। কেউ বলেন £ ফিরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন 
তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হত। কেউ 
কেউ বলেন £ এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন $ এটা শনিবার ছিল যাকে 
তারা সম্মান করত। আবার বারও মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম 
দিবস ছিল। 


জ্ঞাতব্য 8 হযরত মৃসা আ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। 
তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকের সমাবেশ 
পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যস্তাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত 
জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন 
- পূর্বাহ, যা সূর্য বেশ ওপরে ওঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে 
সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। 
দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই 
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উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়! 
এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশের 
বিষয়বস্ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয় । সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসা 
(আ)-কে ফিরাউনী যাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে 
বরং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে। 


যাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান $ এই বিষয়বন্ত বিস্তারিত বর্ণনা- 
সহ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডের সুরা বাক্কারায় হারূত ও মারূতের 
কাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে । অতএব সেখানে দেখে নেয়া উচিত ৷ 
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(৬০) অতঃপর ফিরাউন প্রস্থান করল এবং তার সব কলাকৌশল জমা করল, 
অতঃপর উপস্থিত হল। (৬১) মূসা (আ) তাদেরকে বললেন £ দুর্ভাগ্য তোমাদের ; 
_ তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব 
দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, দে-ই বিফলমনোরথ হয়েছে। 
(৬২) অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ 
করল। (৬৩) তারা বললঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের মাদুর দ্বারা 
তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎরুষ্ট জীবন- 
ব্যবস্থা রহিত করতে চাক্স। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, 
অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জনী হবে, সেই সফলকাম হবে। (৬৫) তারা 
বলল $ হে মুসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। (৬৬) মুসা 
বললেন £$ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তার মনে হল, যেন 
তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মুসা মনে মনে কিছুটা 
ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললাম £ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। 
(৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে 

তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল । যাদুকর 
_ ঘেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল । তারা 
বললঃ আমরা হারান ও মুসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (৭১) ফিরাউন 
বলল £ঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে দেখছি 
সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই 
তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খজু র 
বৃক্ষের কাণ্ডে শলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার 
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আযাব কঠোরতর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী । (৭২) যাদুকররা বললঃ আমাদের কাছে 
যে সুস্পচ্ট প্রমাণ এসেছে তার ওপর এবং যিনি আমাদেরকে সূষ্টি করেছেন, তার ওপর 
আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি ঘা ইচ্ছা করতে পার। তুমি 
তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। (৭৩) আমরা আমাদের পালনকর্তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি---যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং ভুমি আমাদেরকে যে যাদু 
করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আলীাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী । (৭৪) নিশ্ক্স যে 
তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম । সেখানে দে 
মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যাঁরা তার কাছে আনে এমন ঈমানদার হয়ে 
যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা। (৭৬) বসবাসের 
এমন পুশ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নিঝ রিশীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা 
চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয় । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


অতঃপর (একথা শুনে) ফিরাউন (দরবার থেকে স্বস্থানে) প্রস্থান করল এবং 
তার কলাকৌশলের € অর্থাৎ যাদুর) উপকরণাদি জমা করতে লাগল ও (সবাইকে নিয়ে 
নির্ধারিত ময়দানে ) উপস্থিত হল। (তখন) মুসা (আ) তাদেরকে (অর্থাৎ উপস্থিত 
যাদুকরদেরকে ) বললেন £ ওহে হতভাগারা, আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো 
না (অর্থাৎ তার অস্তিত্ব অথবা একত্ববাদ অস্বীকার করো না কিংবা তীর প্রকাশরুত 
মুজিযাসমূহকে ঘাদু লে দিও না।) তাহলে তিনি তোমাদেরকে কোন প্রকার আযাব 
দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারেন । যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে (পরিণামে ) বিফল 
মনোরথ হয়। অতঃপর যাদুকররা (একথা শুনে তাঁদের উভয়ের সম্পকে ) পরস্পর 
বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (অবশেষে সবাই একমত হয়ে ) বলল $ 
নিশ্চিতই তারা দুইজন যাদুকর। তাদের মতলব এই যে, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমা- 
দেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবে এবং তোমাদের উত্তম (ধমীয় ) জীবন- 
ব্যবস্থাও রহিত করে দেবে । অতএব তোমরা সম্মিলিতভাবে নিজেদের কলাকৌশল 
সুসংহত কর এবং সারিবদ্ধ হয়ে (মোকাবিলায় ) আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই 
সফলকাম। (অতঃপর) তারা মুসা আ)-কে বলল $ হে মুসা, (বেল) তুমি তোমার 
লাঠি) প্রথমে নিক্ষেপ করবে, না আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করব? ম্সা (অত্যন্ত বেপরওয়া 
হয়ে) বললেন £ না, প্রথমে তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সেমতে তারা তাদের দড়ি ও 
লাঠিসমৃহ নিক্ষেপ করল এবং নজরবন্দী করে দিল)। হঠাৎ তাদের দড়ি ও লাঠিসমূহ 
নজরবন্দীর কারণে মুসা (আ)-র কল্পনায় এমন মনে হল, যেন (সেগুলো সাপের মত) 
ছুটোছুটি করছে। অতঃপর মুসা (আট) মনে মনে কিছুটা ভীত হলেন। [তিনি আশংকা 
করলেন যে, এসব দড়ি ও লাঠিও ষ্খন দৃশ্যত সাপ হয়ে গেছে এবং আমার লতি 
নিক্ষেপ করলে তা-ও বড়জোর সাপ হয়ে যাবে, তখন দর্শকরা তো উভয় বস্তকেই একই 
মনে করবে । এতে সত্য ও মিথ্যার মধো পা “ক্য কিভাবে হবে? এই ভীতি স্বভাবের 


সর তোয়া-হা ১১৯ 


তাগিদে ছিল। নতুবা মূসা (আ) পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা খন 
নির্দেশ দিয়েছেন তখন এর ঘাবরতীয় উদ্থান-পতনের ব্যবস্থাও তিনিই করবেন এবং তার 
রসূলের প্রতি পর্যাপ্ত সাহায্য করবেন । মানসিক কল্পমার স্তরে অবস্থিত এই স্বাভাবিক 
ভয় কামালিয়তের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, এই ভয় দেখা দেওয়ায় তাকে ] আমি 
বললাম $ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (বিজয় এভাবে হবে যে) তোমার 
ডান হাতে যা আছে, তা তুমি নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ লাঠি ), তারা যা কিছু (অভিনয় ) করেছে 
_ এটা তর্থাৎ এই লাঠি ) সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে, তা যাদুকরদের 
অভিনয় মাত্র । যাদুকর যেখানেই যাক, (মু'জিযার মূকাবিনায় ) কামিয়াব হবে না। 
মুসা আট নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এবার চমৎকার' পার্থক্য হতে পারবে! সেমতে 
তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং তা বাস্তবিকই সবগুলোকে গ্রাস করে ফেলল। অতঃপর 
যাদুকররা (যাদুবিদ্যার আওতা বহির্ভূত এ-কাজটি দেখে বুঝে ফেলল যে, এটা নিঃসন্দেহে 

মু'জিযা। তৎক্ষণাৎ তারা সবাই) সিজদায় পড়ে গেল এবং (উচ্চৈঃস্বরে) বলল £ আমরা 
হারান ও মুসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । ফিরাউন (এ ঘটনা দেখে) 
যাদুকরদেরকে শাসিয়ে বলল £ তোমরা কি আমার অনুমতিদানের পূর্বেই মৃসা (আ)-র 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ? বাস্তবিকই মনে হয়) সে (যাদুবিদ্যায়) তোমাদেরও 
প্রধান (ও উস্তাদ )। সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে । € অতএব উস্তাদ ও শাগরিদরা 
চক্রান্ত করে রাজত্বলাভের আশায় যৃদ্ধ করেছ।) সুত রাং (এখন স্বরূপ ধরা পড়বে 1) 
আমি তোমাদের সবার একদিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে খজু র- 
বৃক্ষে ঝুলিয়ে দেব (যাতে সবাই এ দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে)। তোমরা একথাও 
জানতে পারবে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে (অর্থাৎ আমার মধ্যে ও মূসার পালনকর্তার 
মধ্যে) কার আযাব অধিকতর কঠোর ও অধিক স্থায়ী । তারা পরিক্ষার বলে দিল যে, 
আমরা তোমাকে কিছুতেই এ প্রমাণাদির মুকাবিলায় প্রাধান্য দেবো না, যা আমাদের 
. কাছে এসেছে এবং এ সত্তার মুকাবিলায়ও যিনি: আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব 
তুমি যা খুশী ( মন খুলে) করে ফেল। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার 
করবে। আমরা তো আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি-_যাতে তিনি 
আমাদের (বিগত) পাপ (কুফর ইত্যাদি) মার্জনা করেন এবং তমি আমাদেরকে যে যাদু 
করতে বাধ্য করেছ, তাও (মার্জনা করেন )। আল্লাহ, তা'আলা (সত্তা ও গুণাবলীর 
দিক দিয্লেও তোমার চাইতে) শ্রেষ্ঠ এবং (সওয়াব ও শাস্তির দিক দিয়েও ) চিরস্থায়ী । 
(আর তমি না শ্রেষ্ঠ, না চিরস্থায়ী ।) এমতাবস্থায় তোমার প্রস্কারই বা কি, যার ওয়াদা 
আমাদের সাথে করেছ এবং আযাবই বা কি, যার হুমকি আমাদেরকে দিচ্ছ। আল্লাহ্‌ 
তাআলার চিরস্থায়ী সওয়াব ও আখাবের বিধি এই যে, যে ব্যক্তি (বিদ্রোহের ) অপরাধী হয়ে 
(অর্থাৎ কাফির হয়ে ) তার পালনকর্তার কাছে আসবে, তার জন্য জাহান্নাম (নির্ধারিত ) 
আছে। সেখানে সে ম রবেও না এবং বাঁচবেও না। (না মরার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয় এবং 
: না বাঁচার অর্থ এই যে, বাচার সুখ পাবে না।) এবং যে ব্যক্তি তাঁর কাছে ঈমানদার হয়ে 
আসে, যে সৎ কাজও করে, এরাপ লোকদের জন্য খুব উচ্চ মর্যাদা আছেঃ অর্থাৎ চিরকাল 
বসবাসের উদ্যানসমূহ ৷ এগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্বরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে 


১২০  তফ্সীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ যষ্ঠ খণ্ড 


চিরকাল থাকবে । যে ব্যক্তি কুফর ও গোনাহ থেকে) পবিত্র হয়, এটাই তার পুরস্কার। 
(সুতরাং এই বিধি অনুযায়ী আমরা কুফর পরিত্যাগ করে ঈমান অবলম্বন করেছি ।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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$ ১%$ 6০৯১--ফিরাউন মূসা আ)-র মুকাবিলার কৌশল হিসাবে যাদুকর ও 
তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল । হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যাদুকরদের সংখ্যা 
বাহাত্তর বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য আরও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশ 
থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক 


জনৈক সরদারের নিরদেশমত কাজ করত । কথিত আছে যে, তাদের সরদার একজন অন্ধ 
ব্যক্তি ছিল। ---€( কুরতুবী ) 


যাদুকরদের প্রতি মুসা (আ)-র পয্নগম্থরসূলভ ভাষণ £ মু্জিযা দ্বারা যাদুর 
মুকাবিলা করার পূর্বে মূসা আ) যাদুকরদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য 
বলে আল্লাহ্‌র আযাবের তয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই £ 


1 ৮ পর্ণ পতি পা এই লা তা Ae কিটিত AS ৫ না & পারি কউ তিতা কা পা 829 পারছি তা 
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অথাৎ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন । আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না অর্থাৎ তাঁর 
সাথে ফিরাউন অথর্বা অন্য কাউকে শরীক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে 
আযাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়। 


বলা বাহুল্য, ফিরাউনের শয়তানী শক্তি ও লোক-লস্করের সহায়তায় যারা মুকা- 
বিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হওয়া তাদের জন্য সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গম্বর ও তাদের অনুসারীগণের সাথে 
সত্যের একটি গোপন শক্তি ও জীকজমক থাকে । তাদের সাদাসিধা ভাষাও পাষাণসম 
অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। মুসা আ)-র এসব বাক্য শ্রবণ করে যাদু- 
 করদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। 
কারণ এ জাতীয় কথাবার্তা কোন যাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এ্রগুলো 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন £ এদের মুকাবিলা করা সমীচীন 
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নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। ক! ০৯ +০! 9+ ) us 
এর অর্থ তাই। এরপর এই মতভেদ দূর করার জন্য তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল 
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অর্থাৎ তারা উভয়ে যাদুকর । তারা চায় তাদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে 
অর্থাৎ ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিষ্কার করে 
দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ অধিকার করতে চায় এবং 


{ad Bon 
তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চাত়্। 5০ শব্দটি J|- -এর স্রীলিঙ্গ। এর 
অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ । উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে ফিরাউনকে আল্লাহ্‌ ও ক্ষমতাশালী মান্য 
করু খযে--এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম; এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের 
ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোন কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও ‘কওমের 
তরিকা’ বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা) থেকে তরিকার এই 
তক্ষসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং 


সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মূকা- | 


বিলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব যাদুকর 


2 AS Ar ASF A ee 


সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হও। (৮1৮6 ১85 19০৯ ৬ 


তে ৮০ ASA 


(৬.০ 0:51 -_সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ 
কার্যকর হয়ে থাকে। তাই যাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মুকাবিলা করল। 


যাদুকররা তাদের জক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোগ্ার জন্য প্রথমে মুসা (আ)-কে 

বললঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মুসা 
৯০0 A 

(আ) জওয়াবে বললেনঃ ৫৯১ 1 0 অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং 
যাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। মূসা (আ)-র এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত 
ছিল। প্রথমত মজলিসী শিলষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। যাদুকররা 
যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন 
এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, মুসা আ)-র পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহ- 
সিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত যাদুকররা তাদের 
স্থিরচিত্ততা ও চিস্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। মৃসা (আ) তাদের- 
কেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্তরতার পরিচয় পেশ করেছেন। 
তৃতীয়ত যাতে মৃসা (আ)-র সামনে তাদের যাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই 


১২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ৷ সষ্ঠ খণ্ড 


তিনি তীর মু'জিযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের 
মত ফুটে উঠতে পারত! যাদুকররা মসা আট-প্ল কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে 
দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাগি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল । সবগুলো 
লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত ছুটোডুটি করতে লাগল । 


IAS M/A A 3B 


ভি ভি ৪১৯ ৩০ জট একি /---এ থেকে জানা যায় থে, ফিরাউনী 


যাদুকরদের ঘাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পম হয়ে 
যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর 
হয়েছেঃ প্ররুতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ যাদু এরূপই হয়ে থাকে । 1 


LA 2 A ATA OA লী 
5 I RED Tai ০৯ ০৯ 5 ৩--অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে মুসা আ)-র 


পপ {শা 


মধ্যে ভয় সঞ্চার হল; কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন-- প্রকাশ হতে 
দেন নি। এ ভয়টি যদি প্রাণের তয় .হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া 
নবুয়তের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যত' বোঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল নাঃ বরং 
তিনি আশংকা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি যাদুকররা জিতে যায়, 
তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ মাঃ পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে 


Ak “Ale BATT 


আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছেঃ ৪ 159 ০৯৩ 8 এতে আশ্বাস 


দেওয়া হয়েছে যে, যাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। 
এভাবে মুসা (আ)-র উপরোক্ত আশংকা দূর করে দেওয়া হয়েছে। 


লি KA A < AE O— 


০৫ ০1 Le ঠা 12-- মূসা. আট-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হল ষে, তোমার 


দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে মূসা (আ)-র লাঠি বোঝানো হয়েছে; 
কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের যাদুর কোন মূল্য 
নেই। এজন্য পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। 
এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে । দেমতে তাই হল। ম্সা (আ) তাঁর লাঠি 
নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে যাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল । 

যাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় জুটিয়ে পড়ল £ মুসা (আ)-র লাঠি যখন 
অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন যাদুবিদ্যা বিশেষত 
ঘাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না যে, এ-কাজ যাদুর জোরে হতে পারে নাঃ বরং এটা 
নিঃসন্দেহে মু'জিযা, যা একাত্তভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় 
পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল ঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস . 
স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, যাদুকররা, ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে 
মাথা তোলেনি, ঘতক্ষণ আল্লাহ্‌র কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোযখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে 
দেয়।---( রাহুল মা'আনী ) ্‌ 


সুরা তোয়া-হা | ১২৩ 


কি বর 0 AAT SE ৮9 পা পাতা . 
৮2) 931 5154 81 এ ও-_ আল্লাহ্‌ তা আলা যখন এই বিরাট 
সমাবেশের সামনে ফ্রিরাউনের লাল্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে 
যাদুকরদেরকে বলতে লাগল £$ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার 
অনুমতি ছাড়া এই যাদুকরদের কোন কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য 
মুজিযা দেখার পর: কারও অনুমতির আবশ্যকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে 
পারে না! তাই সে এখন যাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল $ 
এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মুসার শিষ্য। এই যাদুকরই তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা 
দিয়েছে । তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ। 


শি A WAS SAT TASH " ডে শে ৮০৩ শিপ শী 


০১১ ৩১ 401 5 ৮০8 ০৯ ১৪ ০, /-+- এখন ফিরাউন যাদুকরদেরকে 


কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত 
কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফিরাউনী আইনে শাস্তির এই গন্থাই প্রচলিত ছিল 
অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায় । তাই 


ASIST A A SIU পাশা 


ফিরাউন এ পন্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে। ১৯১ €এ ০৩ (১৬৮০০ রি 


অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খজর রূক্ষের শুলে চড়ানো হবে । ক্ষুধা ওপিপাসায় 


না মরা পথস্ত তোমরা ঝুলে থাকবে। 
৯ ০ 


ee A UN এটি পরি জা পপ পা, AS A— AS পা 


০১ এ 1 slr bab SPF itn 


যাদুকররা ফিরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এত- 
টুকুও বিচলিত হল না। তাঁরা বলল £ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে 
এসব নিদর্শন ও মুণজিযার ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মুসা আ)-র মাধ্যমে 
আমাদের কাছে পৌছেছে । হযরত ইকরামা বলেন £ঃ যাদুকররা যখন সিজদায় গেল, 
তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রতাক্ষ করিয়ে 
দেন। তাই তারা বললঃ এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি 
না।_-( কুরতুবী) এবং জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমীনের পালনকর্তাকে ol আমরা 


AM 


তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। ৫ ৩০০০ ৩৩ ১৪ 0 __এখন 


৮৮ যা খুশী, নার টি ফমসালা কর বা যে সাজা দেবার ইচ্ছা, দাও। 


পা ছু পাও 


৬ এ ঠি =I § ১ A এ অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা 


১২৪  তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পথন্তই হবে! মৃত্যুর পর আমাদের ওপর তোমার কোন 
অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্‌র অবস্থা এর বিপরীত । আমরা মৃত্যর পূর্বেও তার অধি- 
কারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তার শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য । 
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অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে যাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ! নতুবা আমরা এই 
অনথক কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র কাছে 
এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে যাদুকররা স্বেচ্ছায় ম্‌ কা- 
বিলা করতে এসেছিল এবং এই মুকাবিলার জনা দর কমাকষিও ফিরাউনের সাথে 
করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফিরাউনের বিরিহদ্ধে 
যাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরাপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপ হতে 
পারে যে, যাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত 
ছিল। পরে তারা অনুভব করতে,সক্ষম হয় যে, তারা মুজিযার মৃকাবিলা করতে পারবে 
না। তখন ফিরাউন তাদেরকে মুকাবিলা, করতে বাধা করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও 
বর্ণনা করা হয় যে, ফিরাউন তার রাজ্যে যাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রোখেছিল । ফলে 
প্রত্যেক ব্যক্তিই যাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। ---( রাছল মা আনী) 


(িরাউন-পড়ী আছিয়ার শুভ পরিণতি ঃ তফসীরে কুরতৃবীতে বলা হয়েছে, 
সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া মৃুকাবিলার শুভ ফলা- 
ফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মুসা ও হারান (আ)-এর বিজয়ের 
সংবাদ শোনানো হল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন $ আমিও মুসা ও 
হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্রীর সংবাদ শুনে ফিরাউন 
আদেশ দিল £ একটি রূহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার ওপর ছেড়ে দাও । আছিয়া 
নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেন । 
আল্লাহ তাআলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। 
এরপর তাঁর মৃতদেহের ওপর পাথর পতিত হল । 
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বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ৷ এগুলো এ যাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, 
“যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের কোন শিক্ষাও 
পায়নি। এসব হযরত ম্সা আ)-র সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগৃঢ় তত্তের দ্বার মহ্র্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে 
দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শাস্তি ও বিপদের 


সুরা তোয়া-হা ১২৫ 


ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি । তাঁরা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে ওলীত্বের এ 
স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেস্টা ও সাধনার 


“A LAA ঠি পালি তানি পাপা ee 
পরও কঠিন হয়ে থাকে । ৪০: ৩ (14150 ৬৩ হযরত আবদুল্লাহ্‌ 


ইবনে আব্বাস ও উবায়াদ ইবনে উমায়র বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা দেখ, 
তারা দিনের প্রারম্ভে কাফির যাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ্‌র ওলী ও শহীদ হয়ে 
গেল ।---( ইবনে কাসীর ) 
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(৭৭) আমি মুসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম খে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে 
 স্্ানিযাগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুক্ষপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে 
এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয্মও করো 
না। (৭৮) অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাঙ্গাবন করল এবং 
জমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল । (৭৯) ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে বিজ্রান্ত 
করেছিল এবং সপথ দেখাম্মনি। (৮০) হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের 
শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, ত্র পাহাড়ের দক্ষিণ পার্থে তোমাদেরকে প্রতিশ্ণতি 
দান করেছি এবং তোমাদের কাছে “মান্না” ও “সালওয়া” নাযিল করেছি। (৮১) বলেছি £ 
জামার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের 
ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে 
যায়। ৬২) আর ঘে তওবা করে, ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সগ্পথে অটল 
থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। 
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তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


এবং (যখন ফিরাউন এরপরও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং কিছুকাল পযন্ত 
বিভিন্ন ব্যাপার ও ঘটনা ঘটল, তখন) আমি মূসা (আ)-র কাছে ওহী নাযিল করলাম 
যে, আমার ( এই ) বান্দাদেরকে (অথাৎ বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে ) রান্রিষোগে 
(বাইরে) নিয়ে যাও (এবং দূরে চলে যাও---যাতে ফিরাউনের অত্যাচার ও নিপীড়ন 
থেকে তারা মুক্তি পায়)। অতঃপর (পথিমধ্যে যে সমুদ্র পড়বে) তাদের জন্য সম্বদ্রে 
(লাঠি মেরে ) শুর্চ পথ নির্মাণ কর ( অর্থাৎ লাসি মারতেই শুক্ষ পথ হয়ে যাবে )। পেছন 
থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা করো না (কেননা, গশ্চাদ্ধাবন করলেও পশ্চাদ্ধাবনকারীরা 
সফল হবে না।) এবং অন্য কোন প্রকার ( উদাহরণত ডুবে যাওয়ার ) ভয়ও করো না। 
[ বরং নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে পার হয়ে যাবে। নিদেশ অনুযায়ী মূসা (আ) তাদেরকে রান্রিযোগে 
বের করে নিয়ে গেলেন। সকালে মিসরে খবর ছড়িয়ে পড়ল।] অতঃপর ফিরাউন তার 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল । ( এদিকে আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী বনী- 


ইসরাঈল সমুদ্র পার হয়ে গেল। সামুদ্ৰিক পথণ্ডেলো তখনও তদবস্থায়ই ছিল, যেমন 
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ব্যস্ততার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে এসব পথে নেমে পড়ল। যখন সবাই মাঝখানে 
এসে গেল) তখন €চতুর্দিক থেকে ) সমুদ্র ( অর্থাৎ সম্দ্রের পানি জমা হয়ে ) তাদেরকে 
যেভাবে ঢেকে নেওয়ার ছিল, ঢেকে নিল (এবং সবাই সলিলসমাধি লাভ করল )। 
ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে এবং সৎ পথ দেখায়নি (যা সে 
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দাবি করত ৩ ৬ ))] 0&৮ 31 23:9৯ U০ ১-_--দ্রান্তপথ এজন্য যে, ইহকালেরও 


ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ সবাই ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও ক্ষতি হয়েছে। কেননা, তারা 
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ফ্রিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধারের পর বনী ইসরাঈলকে 
আরও অনেক নিয়ামত দান করা হয়ঃ উদাহরণত তওরাত এবং মান্না ও সালওয়া দান 
করা। এসব নিয়ামত দিয়ে আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম 8) হে বনী ইসরাঈল, 
(দেখ,) আমি (কিকি নিয়ামত দিয়েছি) তোমাদেরকে তোমাদের (এত বড়) শন্রুর 
কবল থেকে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের কাছে (অর্থাৎ তোমাদের পয়গম্বরের কাছে 
তোমাদের উপকারার্থে) ত্র পাহাড়ের দক্ষিণ পার্থ আসার (অথাৎ যেখানে আসার পর 
তওরাত দানের) ওয়াদা করেছি এবং (তীহ্‌ উপত্যকায় ) আমি তোমাদের কাছে ‘মান্না ও 
‘সালওয়া’ নাযিল করেছি (এবং অনুমতি দিয়েছি যে) আমার দেওয়া উত্তম ( হালাল 
হওয়ার কারণে শরীয়তদৃষ্টে উত্তম এবং সুস্থাদু হওয়ার করণে স্বভাবগতভাবেও উত্তম ) 
বস্তুসমূহ খাও এবং এতে (অর্থাৎ খাওয়ার মধ্যে) সীমালংঘান করো না। [উদাহরণত 
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অবৈধর্ভাঘধে উপার্জন করো না (দুরর ) অথবা খেয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়ো না।] তাহলে 
তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে । যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে, সে 
সম্পূর্ণ নেস্তনাবুদ হয়ে যায়। (পক্ষান্তরে এটাও জ্মর্তব্য যে) যে ( কুফর ও গোনাহ্‌ থেকে) 
তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, অতঃপর € এ পথে) কায়েম 
(ও) থাকে (অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্ম অব্যাহত রাখে ) আমি এরূপ লোকদের জন্য অতান্ত 
ক্ষমাশীলও । (আমি এই বিষয়বস্তু বনী ইসরাঈলকে বলেছিলাম। কেননা, নিয়ামত স্মরণ 
করানো, কুতক্ততার আদেশ, গোনাহে নিষেধ, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভয় প্রার্শনও 
ধর্মীয় নিয়ামত বিশেষ । ) 


| আানুষলিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
1 425 | প্িপাসপানপাতা 


এঠা ত! (52154 হন সত্য ও মিথ্যা মু'জিথা ও যাদুর চূড়ান্ত 


লড়াই ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং ম্‌সা ও হারান আ)-এর 
নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল এঁক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার 
আদেশ দান করা হল। কিন্ত ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় 
হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। তাই মুসা আ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 
করার উদ্দেশ্যে বলা হল ঘে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুক পথ হয়ে যাবে এবং 
পশ্চাদ্দিক থেকে ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ 
সুরাতেই 'হাদীসুল-ফুতুনে' উল্লেখ করা হয়েছে। | | 


মূসা আ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নিমিত হয়ে গেল । প্রত্যেক 
সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দপ্ডায়মান হয়ে গেল এবং 


sl BI ০৮ রি 


মাঝখান দিয়ে সুক্ষ পথ দৃষ্টিগোচর হল। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে ঃ 3১ 0 ৩ ১০১ 
A “A 


৮2০ ও J 4৮) ৫ 5 বারটি সড়কের মধ্যবতী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন 


করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত 
এবং কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোন্ত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা 
দূর করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল।--_( কুরতুবী ) 


মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাঈলের কিছু অবস্থা 8 তাদের সংখ্যা ও 
ফিরাউনী নৈন্যবাইিনীর সংখ্যাঃ তফসীরে রাহুল মাআনীতে বণিত হয়েছে যে, মূসা আ) 
. স্ান্ত্রির সুচনাভাগে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে: 
যান। বনী ইসরাঈল ইতিপর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব 
পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্চর্তি 
দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপন্্র ধার করে নেয় । বনী ইসরাঈলের সংখ্যা 
তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগু[ল। 


১২৮ .. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক ও হাদীস থেকে 
এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল 
বিপুল। এটাও আল্লাহ্‌র কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ আ)-এর 
আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার 
ভাইয়ের বার গোলের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিপর থেকে বের হল যে, তাদের সংখ্যা ছয় 
লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয় । ফিরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে 
সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল 
এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব 
এবং সামনে ভূমধ্যসাগর দেখে বনী ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং মূসা. (আ)-কে বলল $ 


টা I 


৩ পর্ট ) ১) ও 1---অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। ম্সা (আ) সান্ত্বনা দিয়ে 


Pad Ad Aue HY 


বললেন ১) ১৪৬৮ (5 ) 5০ ৩ 1আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। 


তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং 
তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী 
সেখানে পৌছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা 
কিভাবে তৈরী হয়ে গেল! কিন্তু ফিরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল £ এগুলো সব আমার 
প্রতাপের লীলা । এর কারণে সমূদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে 
তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্য" 
বাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফিরাউন তার সৈনাবাহিনীসহ সামুদ্রিক 
পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা 
সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে 


85 পা পাপা B/A Ww ASA পাদ 


গেল । ৪৮০ লা ৩০ ৪ বাক্যের সারমর্ম তাই ।--(রূহল-মা“আনী ) 


“ATA AB ed iB পা জলা তি 


১০০৭ J sb! ০১ ০ ১৭ ১ 9---ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া 


এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তাআলা মৃসা (আ)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী 
ইসরাঈলকে প্রতিশ্ততি দিলেন যে, তারা তুর পর্বতের দক্ষিণ গার্থে চলে আসুক, যাতে 
মূসা আ)-কে তওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাঈল স্বয়ং তাঁর বাক্যালাপের গৌরব 
প্রত্যক্ষ করে। 
Lac “BA IF IAAT AGT 

১551০) 12 ০০) 1৯2০ 0০ 0) 54 ওটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইস- 
রাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে 
প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয় । তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে 


সূরা তোয়া-হা ১২৯ 


তীহ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পৰ্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে 
ঘেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্তেও মূসা (আ)-র বরকতে তাদের ওপর বন্দীদশায়ও 
নানা রকম নিয়ামত বধিত হতে থাকে। “মান্না, ও “সালওয়া ছিল এসব নিয়ামতেরই 


. অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্য দেওয়া হত । 
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(৮৩) হে মুসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন £ (৮৪) 
তিনি বললেনঃ এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি 
তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, ঘাতে তুমি সন্তজ্ট হও । (৮৫) বললেন £ আমি 
তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে গৎ্রষ্ট করেছে । 
(৮৬) অতঃপর মুসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায় । 
তিনি বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি 
উত্তম প্রতিশ্নৃতি দেননি£ তবে কি প্রতিশূর্ণতর দম্নকীল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, 
না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের ওপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, 
যে কারণে তোমরা আমার সাথে কত ওয়াদা ভঙ্গ করলে? (৮৭) তারা বলল £ আমরা 
তোমার সাথে রুত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের ওপর ফিরাউনীদের অলং- 


নং 
























? 


১৩০ তঞ্চসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


কারের বোঝা চাপিক্ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি । এমনি- 
ভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরি করে বের করল 
একটা গো-ব€স---একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তাঁরা বলল ৪ এটা তোমাদের 
উপাস্য এবং মুসারও উপাস্য, অতঃপর মুসা ভুলে গেছে। (৮৯) তারা কি দেখে না যে, 
এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও 
রাখেনা? 


০১৬২ ২২২৬৬ কস দিই 


তফদ্ীরের সার-সংক্ষেপ 


[ আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘখন তওরাত দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন মূসা আ)-কে তুর 
পর্বতে আসার আদেশ দিলেন এবং সম্পুদায়ের কিছু সংখ্যককেও সাথে আনার আদেশ দিলেন। 
---( ফতহুল-মান্নান ) মূসা আ) আগ্রহের আতিশয্যে সবার আগে একা চলে গেলেন এবং 
_ অন্যরা স্বস্থানে রয়ে গেল; তুর পর্বতে যাওয়ার ইচ্ছাই করল না। আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা 
(আ)-কে জিক্তেস করলেন ঃ ] হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়ের পূর্বে তোমার দ্রুত আসার কারণ 
কি সংঘটিত হল? তিনি (নিজ ধারণা অনুযায়ী) বললেন ঃ এই তো তারা আমার পেছনে 
আসছে । আমি (সবার আগে) আপনার কাছে € অর্থাৎ যেখানে আপনি বাক্যালাপের 
ওয়াদা করেছেন) তাড়াতাড়ি এসে গেছি, যাতে আপনি ( অধিক) সন্তুল্ট হন। ( কেননা, 
আদেশ পালনে ত্বরা করা অধিক সন্তষ্টির কারণ হয়ে থাকে।) তিনি বললেন $ তোমার 
_ সম্প্রদায়কে তো আমি তোমার (চলে আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তাদেরকে 


Pe AIS পা কটি জি পাপা 


সামেরী পথন্রপ্ট করে দিয়েছে (145৬ (৪) €₹7৯ বলে এ কথা পরে বর্ণনা 


তা 


করা হয়েছে। &$ বলে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ কাজটিকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত 
করেছেন। কারণ, প্রত্যেক কাজের অ্রষ্টা তিনিই ।. নতুবা এ কাজটি আসলে সামেরীর, 


9 »টি9৫2 পা পল 


যা ৮১০ 1৪৮1 বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। ) মোটকথা, মুসা আট € মেয়াদ 


শেষ হওয়ার পর) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে সম্পৃদায়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন £ হে 
আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম ( ও সত্য) ওয়াদা 
দেননি (যে, আমি তোমাদেরকে একটি বিধি-বিধানের গ্রন্থ দেব, এই গ্রন্থের জন্য তোমাদের 
অপেক্ষা করা জরুরী ছিল) তবে কি তোমাদের ওপর দিয়ে ( নির্দিষ্ট মেয়াদের চাইতে 
অনেক ) বেশি সময় 'অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল (যে, তা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে 
গেছ, তাই নিজেরাই একটি ইবাদত উদ্ভাবন করে নিয়েছ ১? না ( নিরাশ না হওয়া 
সত্ত্বেও ) তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের ওপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, 
এ জন্য তোমরা আমার সাথে রুত ওয়াদা [ অর্থাৎ আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা কোন 
নতুন কাজ করব না এবং আপনার প্রতিনিধি হারূন আ)-এর আনুগত্য করব ] ভঙ্গ করলে? 
তারা বললঃ আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; (এর অর্থ এরূপ নয় 
ঘে, কেউ জোর-জবরে তাদের দ্বারা একাজ করিয়ে নিয়েছে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমরা 


সুরা তোয়া-হা ১৩১ 


মুক্ত মনে প্রথমে যে অভিমত অবলম্বন করেছিলাম, তার বিপরীতে সামেরীর কাজ 
আমাদের জন্য সন্দেহের কারণ হয়ে গেছে। ফলে আমরা পূর্ববতী অভিমত অর্থাৎ 
তওহীদ অবলম্বন করিনি; বরং অভিমত বদলে গেছে; যদিও আমরা ইচ্ছারুতভাবেই 
করেছি। সেমতে পরে বলা হচ্ছে ) কিন্তু আমাদের ওপর (কিবতী ) সম্প্রদায়ের অলক্কারের 
বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা (সামেরীর কথায় অগ্নিকুণ্ডে ) নিক্ষেপ 
করে দিয়েছি। এরপর সামেরীও এমনিভাবে (তার অলঙ্কার ) নিক্ষেপ করেছে । ( অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কাহিনীর এভাবে উপসংহার টেনেছেন, ) অতঃপর সে (সামেরী) তাদের 
জন্য তৈরি করে বের করে আনল একটি গো-বৎস---একটি অবয়ব € গুণাবলী থেকে 
মুক্ত ), যাতে একটি অর্থহীন) শব্দ ছিল। (এর সম্পর্কে বোকা ) লৌকেরা বলল $ এটা 
. তোমাদের এবং মৃসারও মাবুদ (এর ইবাদত কর ) মূসা তো ভুলে গেছে ( ফলে আল্লাহ্‌র 
তালাশে ত্র পর্বতে চলে গেছে। আল্লাহ্‌ তাদের এই বোকামি প্রসূত ধৃষ্টতার জওয়াবে 
বলেনঃ তারা কি দেখে না যে, এটা (পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে) তাদের কোন কথার 
উত্তর দিতে পারে না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না! 
(এমন অকর্মন্য বন্ত খোদা হবে কিরূপে £ সত্য মাবুদ পয়গম্থরদের মাধ্যমে বাক্যালাপ 
অবশ্যই-করেন |) ্‌ 


যখন মৃসা আট)-ও বনী ইসরাঈল ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে 
সামনে অগ্রসর হল, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্পুদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই 
সম্পুদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাঈল বলতে লাগল £ তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দরিয়গ্রাহা 
বস্তুকে আল্লাহ্‌: বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোন আল্লাহ্‌ বানিয়ে 
দাও। মূসা (আ) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জওয়াবে বললেন £ তোমরা তো নেহাতই 
মুর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল। 


4 Ada লট তা ও A AJ BO ০৮9 পা 9) ডে ear SAD AIG 


45 পাট পারা 
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তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা মুসা (আ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইগরাঈলকে 


সাথে নিয়ে তর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও 

তোমার সম্পরদায়ের জন্য কর্মগন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাতলাভ করার পূর্বে তোমাকে 
 ভ্রিশদিন ও ভ্রিশরাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই 

মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হল। মৃসা (আ) বনী ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে 
রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদা দুষ্টে মূসা আ)-র আগ্রহ ও 
উৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্পু্দায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে 
সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌছে ভ্রিশ দিবা-রাগ্রির রোযা 


১৩২ _. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারূন (আ)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী 
ইসরাঈল হারান আ)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মূসা (আ) দ্রুতগতিতে সম্মুখে 
'অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে ত্র পর্বতের নিকটবতী 
হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল 
. তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মৃসা আ)-র পশচতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল | 


AOA wa 


মূসা আ) ত্র পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা বললে” * ৮০1০5 
LAS তা শী AS A 


(এ ঠান ত <০ 35 ৩০প৮হে মুসা, তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন 
চলে এলে । ্‌ | 


তুরা করা সম্পর্কে মৃা (আ)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য ঃ মুসা আ) তার সম্পুদায়ের 
অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তুর. 
পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস 
পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য । (ইবনে 
কাসীর ) রুহুল মা“আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বল৷ হয়েছে ঃ এই প্রশ্নের কারণ ছিল 
মূসা আ)-কে তার সম্পুদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই 
ত্বরা করার জন্য হুশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা" 
তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফল-. 
শুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে । এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও 
নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই জুটি না থাকা বাল্ছনীয়। “ইনতিসাফ' 
গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মুসা (আ)-কে কওমের সাথে সফর 
করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত; 
যেমন লূত আ)-এর ঘটনায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে 
নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাক। 


AS RAT A 5 তরি 


আল্লাহ্‌ তা“আলার উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াবে মুসা (আ) নিজ ধারণা অনুযায়ী 
আরয করলেন £ আম্মার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু 
ত্বরা করে এসে গেছিঃ কারণ, নির্দেশ পালনে আগ্রে আগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক 
_ সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাঈলের মধ্যে 
সংঘটিত গো-বস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভ্রম্ট করার কারণে 


তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে। 

সামেরী কে ছিল ঃ8 কেউ কেউ বলেনঃ সামেরী ফিরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। 
সে ম্সা আ)-র প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মুসা আ) যখন বনী 
ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সে-ও সাথে রওয়ানা হয়! কারও 
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কারও মতে সে বনী ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা 
গোল্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন £ এই পারস্য বংশোভ্ত লোক 
কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন $ সে গোঁ-বৎস প্জাকারী 
সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনরূপে মিসরে পৌছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা 
লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা ।---(কুরতুবী ) কুরতুবীর চীকায় বলা হয়েছে $ 
সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পুজা করত। সে মূসা (আ)-র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে 
ঈমান প্রকাশ করে। | 


জনশ্চতি এই ঃ সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর হযরত 
ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফিরা- 
উনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। 
ফিরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুন্রহত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাঁকে 
একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে ওপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জিবরা- 
ঈলকে শিশুর হিফাষত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক 
অঙ্গলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর এক অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে 
দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত 
হল ও বনী ইসরাঈলকে পথন্রম্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তটিই এ কণটি ছত্রে 
ফুটিয়ে তুলেছেন £ 
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কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও 
হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, 
যে মসাকে জিবরাঈল লালন-পালন করেছেন, সে তো কাফির হয়ে গেল এবং যে মুসাকে 
অভিশপ্ত ফিরাউন লালন-পালন করেছে, সে আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে গেল। 
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Uns 95 5 ৮9) ৮ ৯৯ ০) হযরত মৃসা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় 


ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআর্লার ওয়াদা 
মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তুর পর্বতের দক্ষিণ 
পার্থে রওয়ানা হয়েছিলেন । সেখানে পৌছার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তওরাত প্রাপ্তির 
কথা ছিল। বলা বাহুল্য, তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌ- 
কিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত। : 


১৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ মষ্ঠ খণ্ড 
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১৪) ৪০ এ ৬ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন 
কোন দীর্ঘ মেঞ়াদও তো অতিক্রান্ত হয় নি যে, তোমরা তা ভূলে যেতে পার। এমন তো 
নয় ষে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ। 
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9) ৩০ 2 টি অই ও 111 93111- অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার 


অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই, এখন এছাড়া আর কি 
বল্সা যায় ষে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গযব ডেকে আনছ। 


TAT ee শর Ar NTA শান্ত পা ভিডি পা 


ভে ০৬1 ০ 5) ৬-০৪০ শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের 


পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস 
পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হই নি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য, 
তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য 
করেনি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত সহ অতঃপর 
তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে ঃ 
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পি ৯৯১) ০০ 1115 | ০০৩৪ ১2321 শবছি১৪এ এর বহুবচন । 


অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই 
গাপকে ১15 এবং পাপরাশিকে 9115 | বলা হয়। ০) শব্দের অর্থ এখানে 


অলংকার এবং কওম বলে ফিরাউনের কওমকে বোঝানো হয়েছে । বনী ইসরাঈল ঈদের 
বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। 


এগুলোকে ১135 1 তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত 


এসব অলংকার ফেরৎ দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরৎ দেওয়া হয় নি, তাই এগুলোকে 
পাপ বলা হয়েছে। “হাদীসুল ফুতৃন” নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে 
সম্পর্কে হু'শিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন 
কোন রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিল ঃ 
এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই 
কথা শুনে অলংকারগুলো গে নিক্ষেপ করা হয়। 


কাফিরদের মাল মুসলমানদের জন্য কথন হালাল? £ এখানে প্রশ্ন হয় যে, 
যেসব কাফির মুসলিম রান্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফিরের 
সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের 
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দের জন্য হালাল নয়; কিন্তু যেসব কাফির ইসলামী রান্ট্রের যিশমী নয় এবং যাদের: 
সাথে কোন ছুক্তিও হয়নি--ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় যাদেরকে “কাফির হরবী" বলা 
হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হারূন (আ) এই 


মালকে 3)5 তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ 


করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন 
যে, কাফির হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল; কিন্তু তা গনীমতের মালের 
(যুদ্ধলব্ধ মালের ) মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব-কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ 
আইন ছিল যে, তা কাফিরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েয ছিল, কিন্তু মুসল- 
মানদের জন্য তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয নয়। বরং গনীমতের মাল একক্স 
করে কোন টিলা ইত্যাদির ওপর রেখে দেওয়া হত এবং আসমানী আগুন (বজ্র ইত্যাদি) 
এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষা- 
রে যে গনীমতের মালকে আসমানী আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জিহাদ কবুল না 
হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হত। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে 
যেতনা। রসূলে করীম সো)-এর শরীয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেওয়া হয়েছে, 
তন্মধ্যে গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ্‌ মুসলি- 
মের হাদীসে একথা স্পম্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, 
সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাঁদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। 
টিজার রানির H+ UO HEC OMG BE OYE ETT 
হারান (আ)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। 
জরুরী জাতব্য ঃ কিন্ত ফিকাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ প্রণীত সিয়ার 
ও তার টীকা সুরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুস্বানুপুত্থ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্ব- 


পূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফির হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনীমতের মাল 
হয় না) বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জোরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। 


একারণেই সুরখসী গ্রন্থে / ০০) ৩ ৬৯) ৩০ অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত 
করাকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে । কাফির হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অজিত হয় না, 
তা গনীমতের মাল নয় বরং একে 54 এ "ছে অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ মাল বলা হয়। এরূপ 
মাল হালাল হওয়ার জন্য কাফিরদের সম্মতি ও অনুমতি শত যেমন কোন ইসলামী রাষ্ট্র 
কাফিরদের ওপর কর ধার্য করে দেয় এবং তারা তা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেন্রে যদিও 


কোন জিহাদ ও যুদ্ধ নেই; বির রগাডিরাগ রররটি গাগা নারনিদার সার তত 
হয়ে হালাল। 


এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ 
এখানে কোন জিহাদ ও যুদ্ধ হয় নি এবং অনায়াসলব্ধ মালও নয় কারণ এগুলো তাদের 


১৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


কাছ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাঈলের মালি- 
কানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামী শরীয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য 
হালাল ছিল না। 


রসূলুল্লাহ সো) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের 
কাফিরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাকে 
আমানতদাররূপে বিশ্বাস করত এবং তাঁকে .আমীন' (বিশ্বস্ত ) বলে সম্বোধন করত। রসুলে 
করীম (সা) তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সযত্র তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং 
সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা-র হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের 
আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) 
এই মালকে গনীমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেন নি। এরূপ করলে তা মুসল- 


মানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশ্নই উঠত না। ৮০ 14815 


জলা A A 


৯ ৩ 452৯---অৰ্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লি- 


খিত হাদীসুল ফতনের বর্ণনা অনুষার্সী এই কাজ হযরত হারান (আ)-এর নির্দেশে করা 
হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সাষেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি 
গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়। 


| 
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রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হারন (আ) সব অলংকার গতে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন 
লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মৃসা (আ)-র ফিরে 
আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্ত'' পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায় । সবাই যখন নিজ নিজ অলং-. 
কার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌছল এবং 
হারান (আ)-কে জিড্তেস করল ঃ আমিও নিক্ষেপ করব? হারূন (আ) মনে করলেন যে, 
তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন । 
তখন সামেরী হারান (আ)-কে বলল £ আমার মনোবাগ্া পুর্ণ হোক--আপনি আমার জন্য 
এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব--নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারূন 
(আ)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, 
তা অলঙ্কারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাঈল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের 
নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, 
যে মাটিকে জিবরাউঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন 
সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। 
শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরী করতে উদ্যত হল! 
মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারন আ)-এর দৌয়ার বরকতে 
হোক-_-অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারূন (আ)-এর দোয়া করার 


সূরা তোয়া-হা ১৩৭ 


সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল । যে রেওয়ায়েতে 
রয়েছে যে, সামেরীই বনী-ইসরাঈলকে অলঙ্কারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, 
তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলঙ্কারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মৃতি তৈরি 
করে নিয়েছিল কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরোক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত 
হয়। (এসব রেওয়ায়েত কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বণিত হয়েছে । কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত 
বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোন প্রমাণ নেই। 
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sls &) 1১৯৬০ Isc 9 € ১৯ ৬----অর্থাৎ সামেরী এসব অলঙ্কার দ্বারা 


একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরী করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল । ১৯৬৯" (অবয়ব ) 


শব্দ দুষ্টে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল-_-তাতে প্রাণ 
ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তফসীরবিদের 
উক্তি প্রথমেই বণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল। 
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সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বললঃ এটাই তোমাদের এবং ম্সার খোদা । কিন্তু 
মুসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলের অসার ওযর বণিত 
হল। মৃসা আ)-র ক্রোধ দেখে তারা এই ওষর পেশ করেছিল। এরপর £ 


ঢে শা 
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তাদের নিবুদ্ধিতা ও পথন্রম্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গে।-বৎস জীবিত 
হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত 
ছিল যে, এর সাথে আল্লাহ্‌র কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোন জওয়াব 
দিতে পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে 
তাকে আল্লাহ্‌ মেনে নেওয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি? 
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(৯০) হারূন তাদেরকে পুর্বেই বলেছিলেন £ হে আমার কওম, তোমরা তো 
এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময় । অত- 
এব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (৯১) তারা বলল ৪. 
মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা সদাসর্বদা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে 
বসে থাকব । (৯২) মূসা বললেন £ হে হারূন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে 
দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল (৯৩) আমার পদাক অনুসরণ করা থেকে £ 
তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ £ (৯৪) তিনি বললেন £ হে আমার 
জননীতনয়, আমার শমশ্ ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো নাঃ আমি আশংকা কর- 
লাম যে, তুমি বলবে £ তুমি বনী-ইসরাটঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার 
কথা স্মরণে রাখ নি। ্‌ | 


তফসীক্েৰ্ব সার-সংক্ষেপ | 


তাদেরকে হারান [ (আ) মূসা আ)-র ফিরে আসার ] পূর্বেই বলেছিলেন £ হে আমার 
সম্প্রদায়, তোমরা এর (অর্থাৎ গো-বৎসের )' কারণে পথন্রস্টতায় পতিত হয়েছ (অর্থাৎ 
এর পূজা কোনরূপেই দুরস্ত হতে পারে না। এটা প্রকাশ্য পথন্ত্রষ্টতা।) এবং তোমাদের 
(সত্যিকার) পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহ্‌ (--এ গোবৎস নয় )। অতএব তোমরা (ধর্মের 
ব্যাপারে) আমার পথে চল এবং €এ সম্পর্কে ) আমার আদেশ মেনে চল (অর্থাৎ আমার 
কথা ও কাজের অনুসরণ কর)। তারা উত্তর দিলঃ আমরা তো যে পর্যন্ত মুসা (আ) 
ফিরে না আসেন, এরই পুজার) সাথে সর্বদা অবিচল হয়ে বসে থাকব। [ মোটকথা, তারা 
হারান আ)-এর উপদেশ কানে তুলল না। অবশেষে মূসা (আ) ফিরে এলেন এবং প্রথমে 
কওমকে সম্বোধন করলেন, যা উপরে বণিত হয়েছে। এরপর হারূন (আ)-কে সম্বোধন 


করে ] বললেন ঃ হে হারান, ঘখন তুমি দেখলে যে, তারা (সম্পূর্ণ) পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন 


আমার কাছে চলে আসতে তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল? (অর্থাৎ তখন আমার কাছে 
তোমার চলে আসা উচিত ছিল, যাতে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করত যে, তুমি তাদের কাজকে 
অপছন্দ কর। এছাড়া এমন বিদ্রোহীদের সাথে যত বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করা যায়, ততই ভাল)। 


তুমি কি আম্মার আদেশ অমান্য করেছ? (আমি বলেছিলাম যে, 0&৮ 430 ঠ 
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১১৯ ১৯০৯০] | _নবম পারায় উল্লিখিত এ বাক্যের অর্থ এই ঘে, তুমি দুক্কৃতিকারীদের 


অনুসরণ করো না। দুক্কৃতিকারীদের সাথে সম্পর্ক না রাখা এবং পৃথক হয়ে যাওয়াও এর 


স্রা তোয়া-হা ১৩৯ 


ব্যাপকতার অন্তভূক্ত)। হারুন আ) বললেনঃ হে আমার জননী-তনয় (অর্থাৎ আমার 
ভাই ),তুমি আমার শমশ্ এবং মাথার চুল ধরো না (এবং আমার ওষর শুনে নাও । তোমার 
কাছে চলে না আসার কারণ ছিল এই যে) আমি আশংকা করলাম যে, (আমি তোমার 
কাছে রওয়ানা হলে আমার সাথে তারাও রওয়ানা হবে, যারা গো-বৎস পূজায় শরীক 
হয় নি। ফলে বনী ইসরাঈল দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে । কারণ গো-বৎস পুজার 
নিন্দাকারীরা আমার সাথে থাকবে এবং অন্যরা এর পৃজায়ই অবিচল হয়ে থাকবে। 
এমতাবস্থায় ) তুমি বলবে ঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সুস্টি করেছ € এটা কোন 
কোন ক্ষেত্রে সহ-অবস্থানের চাইতে অধিক ক্ষতিকর হয়। কেননা দুক্কৃতিকারারা খালি 
মাঠ পেয়ে নিঃসংকোচে দুক্কৃতি বাড়িয়ে যেতে থাকে ।) এবং তুমি আমার) আদেশকে 
মর্যাদা দাও নি। ( আমি তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম । অর্থাৎ এমতাবস্থায় 
তুমি আমাকে অভিযুক্ত করতে যে, আমি তো তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম ; 
কিন্ত তমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সুম্টি করে অনর্থ খাড়া করেছ )। 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হারূন 
(আট) মুসা (আ)-র ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন; 
কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হারূন 
(আ)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বার 
হাজার বর্ণিত আছে।---( কুরতুবী ) অবশিষ্ট দুই দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে 
পার্থক্য এতটুকু যে, একদলে স্বীকার করল, মূসা (আ) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা 
গো-বৎস পৃজা ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ)ও ফিরে এসে 
গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যেভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব 
না। উভয়দলের বজ্ঞব্য শ্রবণ করে হারূন আ) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের 


থেকে পৃথক হয়ে গেলেন; কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহ-অবস্থান 
অব্যাহত রইল । 


মূসা আ) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাঈলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াত- 
সমূহে ব্যক্ত হয়েছে। এরপর তার খলীফা হারান আ)-কে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি 
তীব্র ক্রোধ ও অসন্তষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শমশ্ ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন 
এবং বললেন £ তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে গোমরাহী অর্থাৎ শিরক 
ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে নাকেন এবং আমার আদেশ 
অমান্য করলে কেন? 
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তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মুসা (আ)-র কাছে. 
ত্র পর্বতে চলে যাওয়া। কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের এরাপ অর্থও করেছেন 


১৪০ অফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


যে, তারা ঘখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মুকাবিলা করলে না কেন ? কেননা 
আশার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম । 
তোমারও এরাপ করা উচিত ছিল। রি 


উত্ভয় অর্থের, দিক দিয়ে হারূন আ)-এর বিরুদ্ধে মুসা আ)-র অভিযোগ ছিল 
এই যে, এহেন পথন্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে 
পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে । তাদের সাথে সহ-অবস্থান মূসা (আ)-র মতে 
দ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। হারূন (আ) এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি 
লক্ষ্য রেখে মূসা (আ)-কে নরম করার জন্য হে আমার জননী-তনয়” বলে সম্বোধন 
করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করা'র প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো 
তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারান (আ) এরূপ 
ওষর বর্ননা করলেন ঃ আমি আশংকা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে তাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে 
তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা 


হওয়ার সময় ৮৩1১৮ 55 ৮৪ ৬৮৪4৬ বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে । 
এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি । (কারণ এরূপ সম্ভাবনা 


ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তওহীদে ফিরে 
আসবে) । কোরআন পাকের অন্যন্র হারূন (আ)-এর ওষযরের মধ্যে এ কথাও রয়েছে £ 
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আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে! কেননা অন্যদের মুকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাহী 
নগণ্য সংখ্যক ছিল। তাই তারা আম্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল । ্‌ 


ওযরের সার-সংক্ষেপ এই থে, আমি তাদের পথন্রষ্টতা'র সাথী ছিলাম না। যত- 
টুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্ত তারা আমার আদেশ 
অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় ।* এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার 
বনী ইসরাঈলই আম্মার সাথে থাকত: অবশিণ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হত এবং পার- 
স্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবান্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা 
পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্ৰতা অবলম্বন করেছি। এই ওষর শুনে মূসা (আ) হারূন (আ)- 
কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্গ্লাতা সামেরীর খবর নিলেন। কোরআনের 
কোথাও একথা বলা হষনি যে, মূসা জআ) হযরত হারান আ)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ 
মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভূল মনে করে ছেড়ে দেন। 


পয়গন্বরদ্রয়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক £ এ ঘটনায় 
মূসা আট-র মত ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হারূন 
(আ) ও তাঁর সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ-অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে 


সূরা তোয়া-হা ১৪১ 


ছেড়ে মূসা (আ)-র কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ 
অসন্ভষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত । 

অপরপক্ষে হারান (আ)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল এই যে, 
ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাঈল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যর্মান ছিল যে, মূসা আ) 
ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন 
কামনার সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নমত্রতাও একজ্রে বসবাস সহ্য করা দরকার । 
উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন এবং জনগণকে ঈমান ও 
তওহীদে প্রতিষ্ঠা করা । কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নত। এর উপায় মনে করেছেন 
এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকে এ উদ্দে- 
শ্যের জন্য উপকারী জান করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য 
চিন্তাভাবনার পাত্র । কোন এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামদের 
ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে । এতে কাউকে গোনাহ্গার 
অথবা নাফরমান বলা যায় না। মূসা (অ কর্তৃক হারান (আ)-এর চুল ধরে টান 
দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতি- 
. ক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা জানার পূর্বে তিনি হারান (আ)-কে প্রকাশ্য ভূলে লিপ্ত মনে 
করেছিলেন । তাঁর পক্ষ থেকে ওযর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য 
মাগফিরাতের দোয়া করেন। 
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(৯৫) মুসা বললেন £ হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে 
বললঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি । অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির 
পদচিহে্র নিচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম । 
আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল। (৯৭) মুসা বললেনঃ দূর হ, তোর জন্য সারা 
জীবন এ শাস্তিই রইল ঘে, তুই বলবি ঃ “আমাকে স্পর্শ করো না" এবং তোর জন্য একটি 





১৪২ তঞ্ষসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, ঘার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, 
যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা একে জালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে 
সাগরে ছড়িয়ে দেবই । (৯৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ্‌ই, যিনি ব্যতীত অন্য 
কোন ইলাহ.নেই। সব বিষয় তার জ্ঞানের পরিধিভূক্ত 


CO — — — 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[ অতঃপর মূসা (আ) সামেরীর দিকে মুখ করলেন এবং ] বললেন $ তোমার 
কি ব্যাপার হে সামেরী £ (তুমি এ কাণ্ড করলে কেন?) সে বলল ঃ এমন বস্তু আমার 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়নি ।- (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল ঘোড়ায় 
চড়ে যেদিন সাগরপারে অবতরণ করেন---সম্ভবত মুমিনদের সাহায্য ও কাফিরদেরকে 
ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসে থাকবেন: তারীখে তাবারীতে বর্ণিত আছে, জিবরাঈল 
মূসা (আ)-র কাছে এই নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন যে, আপনি তর পর্বতে গমন করুন 
_ সেদিন সামেরী তাঁকে দেখেছিল।) অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির (সওয়ারীর ) 
পায়ের নিচ থেকে এক মুঠি (মাটি) নিয়ে নিলাম (এবং আমার মনে আপনা-আপনি 
একথা জাগ্রত হল যে, এতে জীবনের প্রভাব থেকে থাকবে এবং যে জিনিসের ওপর 
নিক্ষেপ করা হবে, তা সজীব হয়ে যাবে ।) সুতরাং আমি এই মুজ্তি (এই গো-বৎসের 
অবয়বে) নিক্ষেপ করলাম। আমার মনে তা'ই ভাল লেগেছে এবং পছন্দনীয় ঠেকেছে। 
মূসা বললেন £ ব্যস, তোর এই (পার্থিব) জীবনে এই শাস্তি (নির্ধারিত) আছে যে, তুই 
বলবিঃ আমাকে স্পর্শ করো না এবং তোর জন্য (এই শাস্তি ছাড়াও) আরও একটি 
ওয়াদা (আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাবের ) আছে, যা টলবে না (অর্থাৎ পরকালে ভিন্ন 
আযাব হবে।) তুই তোর মাবুদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার ইবাদতে তুই অটল ছিলি; 
(দেখ) আমরা একে ভ্বালিয়ে দেব, এরপর একে (অর্থাৎ এর ভষ্মমকে ) সাগরে বিক্ষিপ্ত 
করে ছড়িয়ে দেব, যাতে এর নাম-নিশানা না থাকে। তোমাদের প্রকৃত মাবুদ তো 
কেবল আল্লাহ, যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের 
পরিধিভ্ত্ত । l 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
কি এটি সঠিক পা এ তা তি SAS পা 


২১ 12) ৮) ৮৪ ৩১ )£ (অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা 


॥ পে 
দেখেছি।) এখানে জিবরাঈল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাকে দেখার ঘটনা 
সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন মূসা (আ)-র মু'জিযায় ভূমধ্যসাগরে শু 
রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফিরাউনী 
সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর মুসা (আ)-কে 


সূরা তোয়া-হা ১৪৩ 


তুর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্য জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। 
-সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং 'জিবরাঈলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার 
জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে জিবরাঈল প্রত্যহ তাঁকে খাদ্য পৌছানোর জন্য আগমন 
করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত 


্‌ বিটি সারা কোরআন ) 


Te Au ঠা কপ চি A পা পরশ 


Jy tur ৬:%+৯-১_ রসূল বলে এখানে আল্লাহ্র 


প্রেরিত জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে! সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় 
যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব 
থাঁকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহেণ্র মাটি তুলে নিল। ইবনে আব্বাসের 


রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে 8 রেসি ৩ ও ৬ 825) 3 
(১1 154৩5 0 5885 অর্থাৎ সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহে'্র 
মাটি যে বস্তর ওপর নিক্ষেপ করে বর্লা হবে যে, অমুক বস্ত হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। ৷ 
কেউ কেউ বলেন £ সামেরী ঘোড়ার পদচিহেগর এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই 
এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলঘে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে 
নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে । (কামালায়ন ) তফসীর রূহুল মা“আনীতে 
এ তফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে 
বর্ণিত রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজকালকার বাহযদশীদের পক্ষ 


থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। yi 4 $1 355 


50501 বেয়ানুল কোরআন )। 

এরপর বনী ইসরাঈলের স্তূীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের 
অবয়ব তৈরী করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভেতরে নিক্ষেপ 
করল। আল্লাহ্‌র কুদরতে তাতে জীবনের চিহ ফুটে উঠল এবং গো-ব€সটি হাম্া রব 
করতে লাগল । হাদীসে ফ্তুনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হারান (আ)-কে বলেছিল £ 
আমি মুঠির ভেতরের বস্তু নিক্ষেপ করব; কিন্ত শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাশ্ছা 
পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হারূন (আ) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত 
ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহেন্র মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন 
হারান (আ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের 
বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী 
গো-পৃজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌছে সে মুসা আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে, অতঃপর ধর্মত্যার্গা হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর 
তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে । এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাঈলের 
সাথে সাগর পার হয়ে যায়। 


১৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 
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a 


জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বয়কট করবে এবং কেউ 
তার কাছে দেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। 
সারা জীবনে এভাবেই বন্য জন্তদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত 
এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী 
ইসরাইঈলীর জন্য মূসা আ)-র তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল । এটাও 
সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তাঁর সত্তার আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন বিষয় 
সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও 
তাকে স্পর্শ করতে পারত নাঃ যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মুসা (আ)-র বদদো- 
যায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ 
তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত।---€ মা'আলিম) এই ভয়ে সে সবার 
কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদৃভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে 


চি 


দেখলেই সে চিৎকার করে বলত £ ৮ ৮} অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। 


সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক £ রূহল মা“আনী গ্রন্থে বাহ্‌রে মুহীতের 
বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মৃসা আট সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন; 
কিন্ত তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ 
করে দেন।---(বয়ানুল কোরআন ) 


তর্ক ৯ ৫5৫ 
২৫০ )০৮২---( অর্থাৎ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন হয় 


যে, এই গো-বৎসার্ট স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে 
আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে £ কেননা স্বর্ণ-রৌপ) গলিত ধাতু-_দণ্ধ হওয়ার নয়। 
উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ, 
ফুটে ওঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্ত মাংস- 
সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অথ হবে 
জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং স্বর্ণরৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা 
ঘসে ঘসে কণা কণা করে দেওয়া (দুররে মনসূর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
পোড়ানো ।---(রূহুল মাআনী) অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবান্তর নয়। ---€ বয়ানুল 
কোরআন ) 
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(৯৯) A আমি পূর্বে ঘা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি । 
আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ । (১০০) যে এ থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে । (১০১) তারা তাতে চিরকাল 
থাকবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য মন্দ হবে। (১০২) যেদিন শিঙ্গায় 


ফু ৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চচ্ষ অবস্থায় । 
(১০৩) তারা চুপিসারে পরস্পর বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করে" 


১৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


ছিলে। (১০৪) তারা কি বলে,তা আমি ভালোভাবে জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষার্ূুত 
উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে £ তোমরা মান্র একদিন অবস্থান করেছিলে । (১০৫) 
তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব আপনি বলুন 8 আমার পালনকর্তা 
পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর পৃথি- 
বীকে মস্ণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন । (১০৭) তৃমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। 
(১০৮) সেই দিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে 
না এবং দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সূতরাং স্বদু গুঞ্জন ব্যতীত 
তুমি কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় আল্লাহ্‌ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় 
সন্তষ্ট হবেন নে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না! (১১০) 
তিনি জানেন খা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আম্নভ 
করতে পারে না। (১১১) সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখ মণ্ডল অবনমিত 
হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে। (১১২) যে, ঈমানদার অবস্থায় 
সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে জুলুম ও ক্ষতির আশংকা করেবে না। (১১৩) এমনিভাবে 
আমি আরবী ভাষায় কোরআন নামিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত 
করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্‌ভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায় । 
(১১৪) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্‌ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার 
পূবে আপনি কোরআনে গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন £ হে আমার 
পালনকর্তা, আমার জান রদ্ধি করুন । ্‌ 


১... শি শী শশা 
তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


(পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সুরা তোয়া-হায় আসলে তওহীদ্‌, রিসালত ও পরকালের মৌলিক 
বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে । এই বর্ণনা পরম্পরার মধ্যে পয্পগঞ্ধরদের ঘটনাবলী এবং মৃসা 
(আ)-র কাহিনী বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মূহাম্মদ (সা)-এর রিসালতও 
সপ্রমাণ করা হয়েছে। সেই রিসালতে মুহাম্মাদী সপ্রমাণের অংশ বিশেষ আলোচা আয়াত- 
সমূহে বিরত হয়েছে যে, একজন উম্মী নবীর মুখে এ ছটনা ও কাহিনী ব্যক্ত হওয়া 
রিসালত, নবুয়ত ও ওহীর প্রমাণ। কোরআনই এসবের উৎস। কোরআনের স্বরাপ প্রসঙ্গে 
পরকালেপ্পও কিছু বিবরণ এসে গেছে ।) 


[ আমি যেমন ম্সা আ)-র কাহিনী বর্ণনা করেছি ] এমনিভাবে আমি পূর্বে 
যা ঘটেছে, তার সংবীদও আপনার কাছে বর্ণনা করি (যাতে নবুয়তের প্রমাণাদি 
রৃদ্ধি পেতে থাকে। আঁমি নিজের কাছ থেকে আপনাকে একটি নসীহতনামা দান করেছি; 
(অর্থাৎ কোরআন এতে উপরোক্ত সংবাদাদি আছে। অলৌকিকতার কারণে এই কোরআন 
নিজেও স্বতন্তরদ্‌ম্টিতে নবুয়তের প্রমাণ। এই নসীহতনামাটি এমন যে) যে এ থেকে 
(অর্থাৎ. এর বিষয়বন্ত মেনে নেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন 
(আযাবের ) ভারী বোঝা বহন করবে । তারা তাতে ( অর্থাৎ আযাবে চিরকাল থাকবে 
এবং এই বোঝা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য মন্দ বোঝা হবে। খেদিন সিঙ্গায় ফু ক 


সুরা তোয়া-হা ১৪৭ 


দেওয়া হবে (ফলে মৃতরা জীবিত হয়ে যাবে এবং আমি সেদন অপরাধী ( অর্থাৎ কাফির )- 
দেরকে € কিয়ামতের মাঠে) নীল-চক্ষু অবস্থায় (বিশ্রীরপে) সমবেত করব €( নীলাভ 
হওয়া চোখের শুন্যর্তার রঙ। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে) পরস্পরে চুপিসারে কথা বলবে (এবং 
একে অপরকে বলবে) তোমরা (কবরে ) মান্ন দশদিন অবস্থান করেছ। (উদ্দেশ্য এই 
যে, আমরা মনে করতাম মরার পর পুনরায় জীবিত হব না.। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত 
প্রমাণিত হয়েছে। জীবিত না হওয়া তো দূরের কথা, দেরীতে জীবিত হওয়াও তো হল 
না। আমরা এত দ্রুত জীবিত হয়ে গেছি যে, মনে হয় মাত্র দশদিন অবস্থান করেছি। 
কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য, আতঙ্ক ও পেরেশানীই এরূপ মনে হওয়ার কারণ। এর সামনে 
করে অবস্থানের সময় খুবই কম মনে হবে। আল্লাহ্‌ বলেন $) যে (সময় ) সম্পর্কে 
তারা বলাবলি করে, তা আমি ভালোভাবে জানি (যে, তা কতটুকু) যখন তাদের মধ্যে 
যে অপেক্ষাকৃত সঠিক সে বলবে ঃ না, তোমরা মাত্র একদিন (কবরে) অবস্থান করেছ। 
(তাকে সঠিক বলার কারণ এই যে, এই দিবসের দৈর্ঘ্য ও আতঙ্কের দিক দিয়ে একথাই 
সত্যের অধিক নিকটবতাঁ। সে ভয়াবহতার স্বরাপ সম্যক উপলব্ধি করেছে । কাজেই 
তার অভিমত প্রথমোস্ত ব্যক্তির চাইতে উত্তম। এর কথা সম্পূর্ণ নির্ভুল---এটা বলা 
উদ্দেশ্য নয়। কেননা আসল সময়সীমার দিক দিয়ে বর্ণিত উভয় পরিমাণই ভূল এবং 
বক্তাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।) এবং [হে নবী (সো) কিয়ামতের অবস্থা শুনে ] তারা 
(অর্থাৎ কেউ কেউ ) আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে ( যে, কিয়ামতে এদের কি 
অবস্থা হবে)। অতএব আপনি বলুন ঃ আমার পালনকর্তা এগুলোকে চের্ণ-বিচূর্ণ করে) 
সমূলে উড়িয়ে দেবেন অতঃপর পৃথিবীকে সমতল মাঠ করে দেবেন, যাঁতে তুমি (হে 
সম্বোধিত ব্যক্তি) অসমতা ও ( পাহাড় টিলা ইত্যাদির) উচ্চতা দেখবে না। সেই দিন 
সবাই আল্লাহ্‌র ) আহ্বানকারীর তের্থাৎ শিঙ্গায় ফু'করত ফেরেশতার ) অনুসরণ করবে 
(অর্থাৎ সে শিক্গার আওয়াজ দ্বারা সবাইকে কবর থেকে আহখান করবে। তখন সবাই 
বের হয়ে পড়বে )। তাঁর সামনে (কারও ) কোন বক্রতা থাকবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে 
যেমন পয়গম্বরদের সামনে বক্র হয়ে থাকত---বিখবাস স্থাপন করত না, কিয়ামতে ফেরে- 
শতার সামনে কবর থেকে জীবিত বের হবে না, তারা এমন বরুতা করতে পারবে না।) 
এবং (আতঙ্কের আতিশয্যে ) আল্লাহ্‌র সামনে সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে। অতএব 
(হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি হাশরের মাঠের দিকে চুপে ছুপে চলার পদশব্দ ব্যতীত 
অন্য কিছু (আওয়াজ) শুনবে না। (হয় এ-কারণে যে, তখন তারা কথাই বলবে না; 


পানে লা eee 


তবে ওপরে বর্ণিত (৮১ ৪4৪ থেকে বোঝা যায় যে, অন্য জায়গায় তারা আস্তে আস্তে 


কথা বলবে। নাহয় একারণে যে, তারা খুবই ক্ষীণস্বরে কথা বলবে, যা একটু দূর 
থেকেও শোনা যাবে না।) সেদিন (কারও) সুপারিশ €( কারও) উপকারে আসবে 
নাঃ কিন্ত (পয্সগম্ধর ও নেক লোকদের সুপারিশ) এমন শক্তির (উপকারে আসবে) 
যার জন্য (সুপারিশ করার জন্য) আল্লাহ, তা'আলা (সুপারিশকারীদেরকে) অনুমতি 
দেবেন এবং যার জন্য (সুপারিশকারীর ) কথা পসন্দ করবেন। (অর্থাৎ মু'ঘিন ব্যক্তি । 
সুপারিশকারীদেরকে মুমিনের জন্য সুপারিশ . করার অনুমতি দেবেন এবং এ সম্পর্কে 


১৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ ষ্ঠ খণ্ড 


'সপারিশকারীর কথা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে পসন্দনীয় হবে। কাফিরদের জন্য সুপারিশ 
করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। সুতরাং উপকারে না আসার কারণ হবে সুপারিশ 
নাকরা। এ আয়াতে আপত্তিকারী কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তোমরা 
তো সুপারিশ থেকেও বঞ্চিত থাকবে ।) তিনি (আল্লাহ,) জানেন যা কিছু তাদের সামনে 
ও পশ্চাতে আছে এবং তাঁকে (অর্থাৎ তার জ্ঞাত বিষয়কে) এদের জ্তান আয়ত্ত করতে 
পারে না। (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নেই, যা সৃম্টজীব জানে এবং আল্লাহ, তা'আলা 
জানেন নাঃ কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যা আল্লাহ, তাআলা জানেন এবং সৃম্টজীব 
জানে না। সুতরাং যেসব অবস্থার কারণে সৃম্টজীব সুপারিশের যোগ্য ও অযোগ 
হয়, সেগুলোও তিনি জানেন। অতএব যোগ্য লোকদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি 
টি দেওয়া হবে এবং অযোগ্য লোকদের জন্য এ ক্ষমতা দেওয়। হবে 
না।) এবং (সেদিন) সব মুখমণ্ডল সেই চিরজীব, চিরস্থায়ীর সামেনে অবনমিত হবে 
(এবং সব অহঙ্কারী ও অবিশ্বাসীর অহঙ্কার ও অবিশ্বাস খতম হয়ে যাবে) এবং (এ 
ব্যাপারে সবার অবস্থা একইরূগ হবে। অতঃপর তাদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হবে যে) 
সেব্যক্তি সের্বতোভাবে ) ব্যর্থ হবে, যে জুলুম (অর্থাৎ শিরক) নিয়ে আসবে আর যে 
ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করেছে, সে (পূর্ণ সওয়াব পাবে) কোন অবিচার ও ক্ষতির 
আশংকা করবে না যেমন আমলনামায় কোন গোনাহ বেশি লিখে দেওয়া অথবা কোন 
সৎকর্ম লিপিবদ্ধ না করা। এ কথা বলে পূর্ণ সওয়াব বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এর 
বিপরীতে কাফিরদের যে সওয়াব হবে না---একথা বলা উদ্দেশ্য। কারণ সওয়াব প্রাপ; 
হওয়ার মত কোন কাজ তাদের নেই। তবে জুলুম ও অবিচার কাফিরদের সাথেও 
করা হবে না। তবে তাদের সকর্মসমূহ হিসেবে লিপিবদ্ধ না করা কোন জুলুম নয়; 
বরং তাদের কাজ ঈমানের শর্তমুক্ত হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। আমি (যেমন উল্লিখিত 
বিষয়বস্তসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি) এমনিভাবে একে (এ সবকিছুকে) আরবী 
ভাষায় কোরআনরূপে নাঘিল করেছি। (যার ভাষা সুস্পষ্ট )। আমি এতে (কিয়ামত ও 
আযাবের ) সতর্কবাণী নানাভাবে বর্ণনা করেছি (ফেলে, এর অর্থও ফুটে উঠেছে; উদ্দেশ্য 
এই যে, আমি সমগ্র কোরআনের বিষয়বন্ত পরিষ্কার বর্ণনা করেছি ) যাতে তারা (শ্রোতারা 
এর মাধ্যমে পুরোপুরি ) ভয় পায় (এবং অনতিবিলঘে বিশ্বাস স্থাপন করে অথবা সম্পূর্ণ 
ভয় না পেলেও এই কোরআন দ্বারা তাদের কিছুটা বৌধোদয় হয়। (অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিক্রিয়া 
না হলে অল্পই হোক। এমনিভাবে কয়েকবার অল্প অল্প একত্রিত হয়ে পরিমাণে যথেষ্ট 
হয়ে যায় এবং তা পরে কোন সময় মুসলমান হয়ে যায়।) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্‌ 
মহান (যিনি এমন উপকারী কালাম নাঁষিল করেছেন।) আর (উপরোক্লিখিত সৎকর্ম 
করা ও উপদেশ মেনে নেওয়া যেমন কোরআন প্রচারের একটি জরুরী হক, যা আদায় 
করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয, তেমনিভাবে কোরআন অবতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট 
কতিপয় আদবের প্রতি মত্বর্বান হওয়াও আপনার দায়িত্ব । তন্মধ্যে একটি এই যে, 
আপনার প্রতি এর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন ( পাঠে ) তৎপর হবেন না। 
(কারণ এতে আপনার কষ্ট হয়। জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা এবং পাঠ করা একই 


সূরা তোয়া-হা ১৪৯ 


সাথে করতে হয়। অতএব এরূপ করবেন না এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাও করবেন না। 
মুখস্থ করানো আমার কাজ। এবং আপনি (মুখস্থ হওয়ার জন্য আমার কাছে) এই 
দোয়া করুন £ হে আমার পালনকর্তা, আমার জান বৃদ্ধি করুন ।. (এর মধ্যে অর্জিত জ্ঞান 
স্মরণ থাকার, যে জান অর্জিত হয়নি তা অর্জিত হওয়ার, যে জ্ঞান অর্জিত হওয়ার নয় 
তা অর্জিত না হওয়াকেই উত্তম ও উপযোগী মনে করার এবং সব জানে সুবুদ্ধির দোয়া 


শামিল রয়েছে । অতএব ৯১ /-এর পর এর বর্ণনা খুবই সমীচীন হয়েছে। 


মোটকথা এই যে, মুখস্থ করার উপায়াদির মধ্য থেকে ত্বরা পাঠ করার উপায় বর্জন করুন 
এবং দোয়া করার উপায় জি করুন । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতবা বিষয় 


GIG পি uA 


5 ১১ ৮ ০50৬) 1 ০১-- বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে 


এখানে রি বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। 
AA A Ar FF Ae CH পা ভরা ee AT Ar 


00587801758 ০৩০৪ ৬১ ৩.০ ০১১০1 ৮১অর্থাৎ যে ব্যক্তি 


কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপবোঝা বহন করবে। 
কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে; যথা কোরআন তিলা- 
ওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না. করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, 
অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্রে পাঠ 
করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের 
বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল । বোঝার 
পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করা চুড়ান্ত পর্যায়ের মুখ 
ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় গোনাহ্‌। 
কিয়ামতের দিন এই গোনাহ্‌ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। 
হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও গোনাহ্‌কে কিয়ামতের দিন ভারী বোঝার 
আক্কারে পিঠে চাপানো হবে। 


চা 


ss Ey ৯ হযরত ইবনে উমরা রো? বলেন $ জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি 


em করলঃ ) 9° (হুর) কি? তিনি বললেন ঃ শিং। এতে ফু ৎকার 
দেওয়া হবে। অর্থ এইষে, J 9° শিং এর মতই কোন বস্ত হবে। এতে ফেরেশতা 


' ফ্ুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে । এর প্ররুত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই 
জানেন। : 


৯৫০ তফসীরে মাণ'আরেফুল-কোরআন ॥ ষষ্ঠ খণ্ড 


CIAL পানা Tat Ar Ar A LUASA AFA TT 


হযরত ইবনে. আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে. যে, ওহীর প্রারম্ভিককালে যখন জিবরাঈল 
কোন আয়াত নিয়ে এসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে 
আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায় । 
এতে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হত---আয়াতকে জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট 
এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট । আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য 


রণ ওলি শট নি পাতা 


আয়াতে এবং সূরা কিয়ামতের ৩৮ ০৯) ৯১ i ১ ॥ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-র 


পে । পাল 
জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার 
দায়িত্ব নয়--.এটা আমার দায়িত্ব । আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই 
জিধরাঈলের সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহবা নাড়াচাড়া করার সরি নেই। আপনি 


A uw পা 


শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরূপ দোয়া করে যাবেন ৩০9১) ৯) 


--হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কোরআনের যে অংশ অবতীর্ণ 
হয়েছে, তা স্মরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কোরআন বোঝার 
তওফীকও এই দোয়ার অন্তভূক্ত। 
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